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উপোদঘাত 


5গলাানর এাকতহ্থটির মধ্যে মানবের স্থান সর্বোচ্চ । আঅপ্রাণী 


২8, স্ব জট প্রাণিগনের মধ্য আকারগত দৈর্ঘা বর্ণগত সৌন্দধ্য, 
াবীপনলঃ সহঠিষুইতা গ্রতি ব্চাবে মানবের স্থান সর্বোচ্চ না হইলেও 
মানসবূল মানব পর ষ্টঙ্জীবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ।  ভগবৎসেপাপর 
পার্ভিগণ বলেন» মানবজীবন ভদু্ভ এবং অথদ 5 এমন কিঃ দেব কা 
মানপেশব অপরাপর জীবন অপেক্ষা মানবজীবনই অর্ধিকতর 
গ্রয়াজনায। 


পু ত 


সঃনপের শেনগত ঠবসমা-বিচারে আমরা দেখিতে পাই ঘেঃ কতিপ 
চানন ঘখেচ্ছঢাবকেই মানবজীপ্নের ফলবপে গ্রহণ করেন। ক'ঢুশ 
আগের আদরের 2ুদিধার হানিজদক বিবেচিত হওয়ায় ছুথ ও ক্রেশ- 
£11নের পারবকে কোন “কান মানব সন্জাতযব ইন্দ্রিয়জনুখতে 
৮650 সদাচার বলিষা থাকেন 1 ইঠারই নামান্তর সংকম্ম-ফলভোগ। 

₹1৪৮-০৮1%া-টাবে ইন্্জন্াথ নিতা অধিষ্ঠানের অসষ্ঠাব বিচুবচিত 
ই €যায ইনুর, হেড! ও ইত্জিযগ্রাহা বিম্য়সমতের সমনয়গুয়াম ফল- 
,ভাগেব পরিধন্রে যহলহ্যাগের উপায় উদ্ভাবন কবে। ইহারই নমান্তর-- 
নদতজ্ঞান বা নিডেদানুসন্ধন । ইন্ছিযতপনমূলেই ফখেচ্ছাগার এবং 
সংগ্মসলশ্োগেব বিচার আরিহ । ইন্ছিযতপণে জাড়া হইতে নির্তিশিষ্ট 
জান এবং জাঙা হার কবিতলিই সংকজন্দ্রিয়দধারা সচ্চিদানন্দ- 
বিগতের সবিশেষ নিশ্পলজ্জানোথ মেবার উদয় হয়। ইহাকেই ভক্তি 
বজ। ভুতু সর্বসদ গুণ সম্পন্ন, হেয় গুণজাত হইতে নিরপেক্ষ এবং 
সর্বভুতে সমদযাবিশিষ্ট । ভক্ত _ভগবাঁনে প্রেমবিশিঞ্ এবং সর্বজীবে 
মি্রনুদ্ধি বলিয়! সর্বদা শান্ত। 


(৪)  জৈবধর্ 


এই গ্রন্থে যথেচ্ছাচার, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির হ বরণ নিদিষ্ট হইয়াছে 
কথোপকথনমুখে বিষয়-চতুষ্টয়ের বর্ণনপ্রণালী বিভিন্ন ধশ্মপধায়ে 
তারতমা-বিচার-বিষয়ে পাঠকের আশাতীতভাবে অভিষ্ট শিদ্ধ করিবে 
গুণগত বেষম্যভেদে মানব পরস্পর বিভিন্ন রূচিবিশিষ্ট, কিন্তু ভক্ত 
সমদর্শনে গুণগত বৈষমা নিরস্ত হইয়াছে। ভগবদুক্তির ন্বরূপ 
বোধাভাবেই সনাতনধন্ম বা আম্মধন্মানথাশনে নানা মহতেদ উপস্থি 
হইয়াছে। অদয়জ্ঞান ভগবাঁনে সেবা-নিরত মুক্তজীবগণের গ্রমসেবা 
গুণগত ভেদের হেয়তা ও মসম্পূর্ণতা নাই | জীবের আতহুবুদ্ি উন্মেষি 
হইলে তাহাতে অনিতা, "্সজ্ঞান ব। নিরীনলের অধিষ্ঠান লঙ্গিহ হয়ন 
মেখানে এগুলি বর্ভমান, সেখানেই 'অভভ্ভি ব। অনাস্বচেটার বড 
হরিসেবা-বিমুখ জব গ্রতীতি | তাহা কখনই জৈবধন্ম নঠে। টজবধ' 
নিত্যানিত্য-ভেদে নানাপ্রকারে গুতীত হইলেও শ্বরপ-ধল্মে ভেদজ 
বৈষ্‌মা নাই। প্রাকৃত অভিজ্ঞতা-বশে ইন্দিয়তপণমুদ্ধ বদ্ধজীব উপাদে 
নিত্য চিদ্ৈচিত্রা ব। চিদ্বিলাসকে জড়বৈষমা-শবের সহি অমজ্ঞা 
করিয়া যে ভ্রমে পশ্তিত হন» তাহাই সুত,ভাবে এই পিজবধন্ম গর 
গ্রদ্রশিত হইয়াছে । পুর্বধারণ! গ্রাবল রাখিয়। € গ্রনথধানিকে পাঠ করিলে 
ইহার মধ্যে প্রকৃত প্রত্াবে এরবেশ-লা  ছুঘট। এজন নিরপেক্ষ হইয়] পুর 
ধারণ। যতদুর সম্ভব পরিহ্বারপুর্বাক অবণ করিবার উদ্দেগ্েই এই গর 
পাঠ বিধেয়। অবিসংবাদিত বাস্থব-জ্ঞান লাভ করিতে হুইল গ্রথকারে; 
হ্যায় মুক্ত মহাজনের চরণে প্রণিপাত, পরিপ্র্গ ও সেবা উপেক্ষ। করিকে 
চলিবে না, ইহাই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । 

গ্রন্থথানি পড়িবার প্রারস্ত্ে গ্রন্থকারের কিছু প্িচয় পাইতে পাঠকগ 
স্বভাবতই কৌতুগল গ্রকাশ করেন। এজন্য এস্থলে তাহার পরিচয়-গ্রস 
আনুমন্দিক মনে করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি কথ। লিপিধন্ধ করিলাম । 


উপেদঘাত [৫] 


দৈবধন্মের জেখক মহোদয় ভগবানের একান্থিক সেবকন্থত্রে 
প্রমভক্তিময়বিগ্রহ এবং ঞাচৈতন্ৃচন্দজ্রুন অত্যন্ত প্রিজন । তাহার 
মলচর্ডিন ও ভগবানে প্রগাট সেবাভিনয ভক্তিরাজ্যের দর্শকের প্রভূত 
পকার সাধন করিবে । 
প্রচৈতন যে-দেশে, সে-প্রদেশে, মে-বিভাঁগে ভাঁগাবানের নেত্রে স্বীয় 
কটা গ্দশ্ন করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার সেই ভারতে, সেই গোৌড়ে, 
ই নদীয়ায় তাহার উপাশ্তবস্থর ইচ্ছায় তাহারই অন্ুগমনে আবিভূণ্তি 
ন। শ্রচৈক্ত হ্বীয় প্রকটকালে পার্ধদসমুহ্নের দ্বারা নানাপ্রকারে 
ুল্রশি গ্রেমভক্তির কথ! জগতের নানাশ্রেণীর নিকট উপস্থাপি্ত করেন। 
[লগাভাবে চত্হদেবের মনোহ্ভীষ্টের প্রচারকবৃন্দ ওপঞ্চ হইতে 
নন্কালীলাষ প্রবেশ করিলে পর গোড়-গগন ভোগ ও ত্যাগের নিবিড 
'দ্কারের ঘনঘটায় গৌর-বিহিত-কীত্ন-কিরণ-বঞ্চিত হইয়া আবৃত 
য়। গে৬-গগনের হুধ্য। চন্দ্র ও উজ্জল তারকারাশি একে একে 
সাকলোচনের অন্তরালে স্ব-স্ব জোতিবিষ্ব-গ্রদ্নে বিরত হইলে 
ঘাহুত আপীাশে বিছ্াতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার 
র ভন্য উপায় ছিল না। কাল-ব্যবধানে সৌর পঞ্চবর্যাধিক ত্রিশত 
ণান্তে নদশয়াজিলান্তর্গত বীরনগর-গ্রামে এই শ্রীগৌর-নিজ-জনের 
বাবির্ভাবকাল গোড়ীয়-গগনতল প্রোছ্ভাসিত করিয়াছিল। 
সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে । 
কৃষ্ণভক্তে কষণের গুণ সকল সশরে ॥ 
সেই সব গুণ হয় বৈষুণব-লক্ষণ। 
সব কহা নাযায়, করি দিগদবশন ॥ 
(১) কপালু, (২) অকৃতদ্রোহ) (৩) সভাসার, (৪) সম। 
৫) নিপ্দোষ) (৬) বদানু) (৭) মুদুঃ (৮) শুণচ, (৯) অকিঞ্চন॥ 


[৬] জৈবধর্মম 


(১০) সর্বোপকারক, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্িকশবরণ। 

(১৩) অকাম, (১৪) নিরীহ, (১৫) স্থির, (১৬) বিজিত-ষড় গুণ ॥ 

(১৭) মিতভুক্‌ঃ (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ? (২০) অমানী। 

(২১) গন্ভীর, (২২) করুণ, (২৩) মৈত্র, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ, (২৬) মৌনী॥ 
কৃষ্ণভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের শুদ্ধভন্ভতিময় জীবনে 
পরিপূর্ণরূণে প্রশ্যুটিত দেখিতে পাই। 

কপালু দয়ানিধি গৌরহুরি বদজীবকে নববিধভাবে অমন্দোদয়] রূপা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তদীয় প্রেষ্ঠ নিজ-জন ইল শুক্তিবিনোদ ঠাকুর 
মহাশয়েও তাদুশ দয়া-বিতরণের কাঁধা দেখা মায়। 

(১) তিনি বদ্ধজীবের মন্তাভিলাস? কন্্ু ও জ্ঞানের আবরণহয়রপ 
ধুলি উড়াইয়! দিয়া বহু জীবের মলিনচিন্ত পরিমাজ্জিত করিয়া নিম্মল 
ভগবদবসন্িতস্থিল করিয়াছেন। 

(২) ভাগবহ-কথিত “অস্তীতি নাকীতি ভিদাস্মনিচ” শাস্ত্রসমুততর 
ও তাহাদের অনুগত লোকগণের বৃথা প্রজল্প ও বিবাদ প্রশমিত করিয়া 
তিনি জৈবধন্ম, প্রাকুঞ্চসংভিতা) শীচৈতনশিক্ষায়ৃত। তবৃস্থ রঃ আমায় সুত্র, 
দশমুল প্রভৃতি গ্রন্থে “নিগমকল্পতরুর গলিত ধুল'র নিগ্যাস বিতরণ 
করিয়া সারগ্রাহী স্ুধীসদাজের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছেন | 

(৩) এঁহিক ও পারমাথিক চে! পর-৮র পথক্‌ এবং পরুমাগ লাভ 
করিতে হইলে ভক্তি ব্যতীত ন্ট সমস্ত পন্থা পরিশ্যাগ কর, তাহাতেই 
আম্মা স্রপ্রস্গ হইবে, ইহাই ছিল ঠাকুরের অপার-কপোখিত বাণা। 

(৪) স্থুল ও হুপ্ল-শরীররূপ উপাধিদ্ঘয় ও 'জ্জনিত ইন্ট্রিয়তপণেচ্ছা- 
রূপ মল দুরীভূত করিয়া একমাত্র হ্ৃষীকেশ সেবন-তত্পর ₹ইপেই 
জীবায্সা নিক্দুল হন)ইহাই কৃপাময় ঠাকুর সকল স্ময়ে গাহিয়াছেন। 

(6) সাধুকে মসাধুদ্জানে বা উপেক্ষা -মুলে সাধুক্ষনসঙ্গত্যাগরূপ নি্জন 


উপোদঘাত [৭] 


ভজন বা দুঃসজ-স্প.হা পরিত্যাগ করিয়। সৎসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই “জন সঙ্গ*- 
ত্যাগ ; তাদুশ ছুজ্জন-সঙ্গবিহীন নিরপরাধ ভজনেই অপ্রাকৃত রসের 
উদয় হয়, ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা । 

(৬) জড়রস-ভোগ-চেষ্টা পন্দিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধজ্বানের সহিত 
অভিধেয়ামুশীলনে ভক্ত অদ্য়জ্ঞানের সেবা-লাভ ফলে সর্বত্র সমদর্শন হন। 

(৭) কঞ্চবিস্বৃতি-জনিত থেদ দূর হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী- 
শক্তির কৃপায় সেবা-সুখ-লাভে সুখী হুন,-ঠাকুর এই কথা কীর্তন 
করিয়া বহুজীবের মনন্তাপ দূর করিয়াছেন। 

(৮) কষ্চত্ত্বতসোদয়ে জীব শ্রীকষ্খের হলাদিনীশক্তির কৃপায় কৃষ্ণ 
সেবায় আমোদিত হন। 

(৯) দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় ও ভেদজনিত হিংসাদেষশূন্ হইয়া 
সর্বত্র কৃষ্ণস্মুতিহেতু কুষ্ণমাধুর্ধামধ্যাদায় নিত্য অবস্থিত হইলেই জীবের 
যে চরম মঙ্গল লাভ হয়, তাহ! ঠাকুর মহাশয় আচার ও প্রচারদবারা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

অকৃত্প্রোহ--এই নয় প্রকার দয়] ব্যতীত অবান্তর উদ্দেশে তিনি 
কোনও কাঁলে জগৎকে ভক্কির বিপথে লইয়া যান নাই। ঠাকুর 
মহাশয়ের জীবনে নান! ঘটনায় তাহার সদ্গুণাবলীর প্রকৃ্ পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভাগবত-কথিত ত্রিদ্ডি-ভিক্ষুর হ্যায় তাহার ভজন-চেষ্টায় 
বহু পাষগু বৃথা বাধা ও উদ্বেগ প্রদ্দান করিলেও তিনি কখনও কাহাকেও 
উদ্বেগ দেওয়া ব1 কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করা দুরে থাকুক, আবের 
নিত্য সুকৃতির জগ্য নিয়তই চেষ্টান্বিত ছিলেন । পরলোকগত ঘোষ-. 
তাহার প্রতি ্রচুর বিদ্বেষফলে পুরী-সহরে যখন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া 
মুমুু অবস্থায় স্বীয় আসন্মৃত্ার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন ঠাকুর 
মহাশয় অত্যাশ্তধ্য ও অপ্রত্্যাশিতভাঁবে স্বীয় ভজনস্থল হুইতে বহু- 


দূরবর্তী এ বাক্তির আবাসে তাহার পূর্বাচরিত তমোগুণোচিত হিংসা 
ভুলিয়। গিয়। ক্ষমাগুণের মু্িমান্‌ বিগ্রহরূপে তীহার রোগশয্যা পার্থ 
আসিয়া দাড়াইলেন। অপরাধী সজলনয়নে ঠাকুরের নিকট স্বকৃত পূর্ব 
অপরাধের কথা স্বীকার করিয়] তাহার নিকট ক্ষমার প্রতিশ্রুতি পাইবা- 
মাত্র শেষ নিশ্বাস পরিতাগ করিলেন। 

সতাসার--ঠাকুর পরম সত্ানিষ্ঠ শ্রীরপান্ুগবর ছিল্েন। কাহারও 
অনুরোধ, উপরোধ বা বিরোধে তিনি একচুলও নড়িতেন নাী। একদিকে 
যেমন তিনি কুন্ুমাদপি মু ছিলেনঃ অপর দিকে তেমনই সতাপ্রকাশে 
ব্জ হইতেও কঠোর ছিলেন। ফলভোগকামী স্বার্থাঘ্েবীর দল চির- 
কালই তাহাকে ভীতির চক্ষে দর্শন করিত। 

কতিপয় বর্ষ পূর্বে যখন কতিপয় অর্থগৃধ ধূর্ত জড়ম্বার্থাম্বেষী ব্যক্তি 
অর্থ ও উৎকোচে বণীভূত হইয়] আ্রমন্মহাগুভূর পরিত্যক্ত ও বহিষ্কৃত 
পুরীসহরস্থিত উড়িয়া মঠের অতিবাড়ী বা গুরুগোরাঙ্গ-বিরোধী মহান্তকে 
গৌড়ীয়বৈষ্ণবসপ্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য, গোঁড়ীয়-বৈষণৰ সম্প্রদায়ের 
মর্যাদা পদদলিত করিয়া অসত্ের সহিত সতের সমম্বয়-সাধনপূর্বক 
সত্োর মর্যাদা ধ্বংস করিবার জন্ক উদ্যত হইয়াছিল, তখন একমাত্র 
তিনিই ঘুঢ়তা সহকারে তাদুশ হরি-গুরু-বিরোধমুল অসতী স্বণ্য চেষ্টার 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 

সম-ঠাকুর আজীবন অদ্বয়জ্ঞান শ্রীরজেন্ত্রননননের সেবাভিষিক্ত থাকায় 

দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত জড়ীয় ভেদ বা দন্ঘভাবপরিশূন্ত ছিলেন ; স্তরাং 
অচিৎপরিণতি দর্শন ত্যাগ করিয়া! সর্ধর কষ সশ্বন্ধ'দশন-হতু তিনি 
সমদৃক্‌ছিলেন। আ-শ্বগোখরচগ্ডালবরাহ্গণ সকলকেই বাহাপোষাক-পরিহিত 
দেখিবার পরিবর্থে হরিদাস-জ্ঞানে প্রণাম করিতেন। হরিসম্বন্বী ও মায়।- 
সন্বন্থী বস্তর সমদগ্ন-সাধনদ্বার1 কোনদিনই বৈষম্যের পরিচয় দেন নাই। 


উপোদঘাত [৯] 


নির্দোষ-_-ঠাকুর প্রাতঃম্মরণীয় আদশ পুণাশ্লোক ছিলেন। কলির 
স্থানপঞ্চকের দূর্গন্ধ কোনদিনই তাহার চির-নিম্ল চরিত্রকে কলুষিত 
করিতে পারে নাই। জীবনে কোনদিনই তিনি কাহারও নিকট এক 
কপদ্দকও খণী ছিলেন না বা শত শত দুর্বার প্রলোভনেও উৎকোচ 
গ্রহণপুর্ধবক ম্বীয় স্বাতন্ত্য বিসর্জন দেন নাই অথবা কখনও কোন পাপের 
বা দুর্নাতির প্রশ্রয় দ্রেন নাই। পরলোকগত নটবিগ্যাকুশল 
ঘোষ মহাশয় নিজরচিত “চেতন্ত-লীলা'- নাটকের প্রথম অধিবেশন- 
দিবসে তাহাকে সভীপতি-পদে বরণ করিবার জন্ত সম্মতি গ্রহণ করিতে 
আমিলে তিনি উহ্থাতে অন্বীকৃত হইয়া! জগৎকে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্শ 
এবং শুদ্ধভক্তির অশেষ পার্থকা দেখা ইয়াছিলেন। 

বদান্ত-_তিনি কষ্ণপ্রেমগ্রদাতা মহাবদান্ শ্রীগৌরহরির মনোহভীষ্টের 
প্রচারকবর ছিলেন। গ্রগৌর্ুন্দব্রের অনুসরণে তিনিও আজীবন শুদ্ধ- 
ভক্তির আচরণ ও প্রচার করিয়া স্বীয় বদান্য নাম সার্থক করিয়াছিলেন। 
শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রনিবাস ও শ্ঠামানম্দম এবং তৎপবু শ্রামদিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী ও বলদেব-বিগ্যাভূষণ-প্রভুগণের পর শ্রাগৌরম্থন্দরের আচরিত 
ও প্রচারিত জীবাত্মার নিত্য সনাতনধম্খ যখন আচ্ছাদিত হইয়] পড়িয়া 
ছিল, জীব-হৃদয়ে কল্মষকে তব-তমোজাল যখন বিস্তৃত হইয়1 পড়িয়াছিল, 
ধম্মের নামে অধর্্ম, বিধর্ম, অপধশ্শ বাঁ উদ্ধন্মের কুজ্ববটিক! যখন শুদ্ধ- 
ভক্ত্যাকাশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তখন সেই কুহেলিক! ও দারুণ 
সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন সুগুজীবকুলের সম্মুথে জলন্ত ভাস্কবের হায় কোন্‌ 
মহাপুরুষ আব্ভূতি হইয়া কৃষ্ণের নির্মূল কীর্তন রশ্মি-সাহায্যে তাহাদের 
অজ্ঞানতমঃ দূর করিয়! তাহাদিগকে মোহনিদ্্া হইতে জাগ্রত ও প্প্রবুদ্ধ 
করিয়াছিল? তিনি_ এই ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর । 

মুছ- একদিকে যেমন ঠাকুর মহাশয় সত্যগ্রকাশ-ব্যাপারে বজ্ৰা্দপি 





[১০] জৈবধর্্ম 


ওরস গার ও হে 5 ৪১ তা ৫১০০৬ ও টি 0:৩১ আপ 6 চর চিত ও ৪ তত নত রে রাজারবাগ চাপা 


কঠোর ছিলেন, অন্তদিকে অভ্তঃসলিলা ফক্তুন্দীর হ্যায় তাহার হৃদয় 
মার্দব ও ক্ষমা-গুণের নিত্য উৎসরূপে দৃষ্ট হইত। নশ্বরফলভোগকামী 
কন্মী ও শুষ্কজ্ঞানের কাঠিস্ঠ কোনদিনই তাহার চিন্তবৃত্তিকে আক্রমণ 
করে নাই। তিনি ভগবদ্তক্কিবিরোধী শুফষজ্ঞানজাত বৈরাগা বা নিবিবপ্রতা 
ও আসক্তিরূপ কাঠিম্থকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার জন্য চির- 
কালই স্বীয় আশ্রিতবর্গকে শ্রীমুথে ও লেখনীদ্বারা উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন । সত্যসার ও মৃছু-গুণঘয় অত্যাশ্চধ্য ও উপাদেয়ভাবে 
অলোৌকিক-চরিত্র, ঠাকুর মহাশয়ের হুদয়ে সমম্থিত ছিল । 

শুচি_-ঠাকুর মহাশয় নিত্যকাল শুদ্ধহরিভজনে জীবন অতিবাহিত 
করিয়৷ সর্বক্ষণ শুচি ছিলেন। নিরীশ্বর মনোধন্বী বা গ্রচ্ছন্ত-ম্মার্তকে 
কোনদিনই তিনি আদর করেন নাই। প্মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি 
ভজে” অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশপ্রসহ্ুত জড়ভোগ্যের বিচ্ছেদজনিত শোক 
পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করিলেই জীব নিজের শুদ্ধপবিব্র-শ্বরূপে 
অবস্থিত হইতে পারেন---ইহাই ছিল ঠাকুরের শুচি আচারের নিদশন। 

অকিঞ্চন-__জন্ম, পশ্বর্ধা, বিদ্যা ও রূপের মোহ থাকিলে কোনদিনই 
ভীব ভগবানের শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি শ্বয়ং নিরন্তর 
শুদ্ধনাম কীর্তন করিয়া, কিরপে নিরপরাধে শুদ্ধনাম-ভজন কর্তব্য, 
তাহ! জীবকে দেখাইয়াছেন। তিনি ম্বভাবতঃ নিষ্ষিঞ্চন থাকিয়াও 
“যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃছেতে গোলোক ভায়” এই গীতিত্বার] বৈষ্ণব 
গারস্্যের উপাদেয় আদর্শ উপস্থাপিত করিয়৷! নিরয়বত্ম গৃহে বদ্ধতৃষণ 
গৃহমেধিগণকে সাবধান করিবার জন্যই উত্তরকালে নিষ্ধিঞ্চন পরমহংস- 
বেষ স্বীকার করিয়া “কুশলো৷ জড়বদ্ধিচরেদ্ুনিঃ* এই ভাগবত-বাক্যের 
জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। 

সর্বোপকারক--ঠাকুর মহাশয় প্রাণপণে যথাসাধ্য সকলেরই উপকার 





উপোরদঘাত [১১] 
করিয়া গিয়াছেন। *হিংসা”কথাটা তাহার হৃদয়ে ও জীবনে আদৌ 
দেখ! যায় নাই। জগতে যাবতীয় ভাব ও ব্লেশের মুলবীজ-- 
বষ্ণবিস্বাতিকারিণী অবিদ্া। রোগের নিদাঁন-চিকিৎসকের ভ্তাঁয় তিনি 
বিমুখজীবের সেই অধিদ্যা কিসে দুর হয়, তজ্জন্ক কতদিকে কতভাবে যে 
প্রযত্ব করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুধা ঘেমন সাধু এবং অসাধু- 
নির্বিশেষে সকলের গৃহথেই অমল কিরণ বিস্তার করিয়া উপকার সাধন 
করে, বৃহৎ তরুরাজ যেরূপ শত্রু ও মিত্র উভয়কেই ছায়া-প্রদ্ান-বিষয়ে 
কপণতা বা কুতা প্রদর্শন করে না, তদ্রপ আমাদের ঠাকুবও, শ্রেচ্ছ, 
বিধন্মী, পাপী, কন্মুজড়, শুফজ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই কি ভাবে ভগবভুত্তি- 
ময় জীবন লাভ করিতে পারে, "₹দ্িষয়ে অশেষ প্রযত্র করিয়াছেন। 

শান্ত _“কৃষ্ণভক্ত নিক্ষাম অতএব শান্ত। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী 
সকলই অশান্ত ।৮__এই ই ত্চরিভামুতপ্রোক্ত ্মন্মহাগ্রভুর বাণীর 
সাথকতা তাহাতেই দেখা গিয়াছিল। একমাত্র কষ্চনিউ হওয়াতেই 
ঠাকুর মহাশয় ধ্রিদগ্ডিভিফুর শ্টায় কনককাঁমিনীপ্রতিষ্ঠাশা-লুন্ধ বাক্তি- 
গণের যাবতীয় নিন্দাগ্লানি সহা ও উপেক্ষা করিয়া, একান্তিকী ও 
বভিচারিণী ভক্তির পার্থকা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণচসেবেহর কোন 
প্রবৃত্তি তাহাকে কোনদিন চঞ্চল করিতে পারে নাই। 
কষ্েকশরণ-__সর্ববোপরি তাহার কঞষ্টেকশরণ জীবন নিত্যকাল আমাদের 
আদর্শল থাকিবে । গওুভুতবিভূতিসম্পন্ন, হঠযোগী অহংগ্রহোপাসক 
বিশ্বকূসেনের বিচারকালে যখন উড়িয্যায় তুমুল আন্দোলন উপস্থাপিত 
হইয়াছিল, একে একে যখন ঠাকুরের সন্তানত্রয় অমধপরায়ণ বিশ্বকৃসেনের 
ক্রোধানল প্রস্থত অভিসম্পাত্ফলে কঠিন-রোগগ্রন্ত, তখন কৃষ্ণেকশ রণ 
ঠাকুর একটুও বিচলিত না হইয়া নিভীকভাবে স্বীয় কর্তবা সম্পাদন 
কবিয়াছিলেন। শরণাগতির ছয়টী লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় তাহার হৃদয়ে দেখা 


[১২] জৈবধন্ম 


যাইত। কৃ:ফকশরণের বাহা বেষ-ধারণে বা অধারণে যে কিছু আসে 
যায় না, ইহা কাস্থাধারী রঘুনাথদরীস বাবাজী মহাশয় ঠাকুরের পুরীধামে 
অবস্থানকালে তিলকমাল না দেখিয়া অবজ্ঞা করিবার ফলে কঠিন জর- 
রোগগ্রন্ত হইলে অবশেষে দ্বপ্নে ইষ্টদেব্রে আদেশে ঠাকুর মহাশয়ের 
করুণাগ্রভাবে নিরাময় হইয়া শ্বীকীর করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 

অকাম- ঠাকুর মহাশয় বৃভূঙ্ষা ও মুমুক্ষা উভয়বিধ ঠকতবকে উপেক্ষা 
করিয়। নিষ্ষামভাবে তীব্রভক্তি মোগদ্বার| পরমপুরুষ পুরুষোত্বম প্রীক্ণের 
ভজন করিয়াছেন। অপ্রাক্ৃত কামদেব শ্রামাদনমোহনেত অহৈতুকী-সেবা- 
ঘ্বারাই স্বানম্দ লাভ করা যায়, তাহা ঠাকুর মহাশয় স্বীয় আদর্শ কুষণ- 
ভজনময় আচরণদ্বার। দেখাইয়াছেন। 

নিরীহ ভগবহ্ঞীতি ব্যতীত অন্য ঈহ1 বা টেষ্টাই ফলভোগকাম- 
মূল! | তাদৃশ ম্বার্থপর-চেষ্টা কোনদিনই ঠাকুরকে বিব্রত করিতে পাবে 
নাই। তিনি ফলভোগকামতাৎপর্যাময় জড়ভোগে বা জড়দর্শনে চির- 
দিনই উদাসীন থাকিয়! ভগবডুজনে নিরস্তর উতসাহসম্পন্ন ও ততৎকর্ছে 
প্রবৃত্ত ছিলেন । কৃষ্ণভজ্ঞনচৈষ্টা-বিরোধীর জাড্য কোনদিনই তাহাকে 
আক্রমণ করিতে পারে নাই। 

স্থির - ঠাকুর মহাশয় স্বীয় আরাধ্য শ্রীধজেন্দ্রনন্দনের সেবায় নিত্য 
অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কোনদিন লক্ষ্যত্রঙ বা আদশচুাত হইয়। কুষ্ণভজন- 
চেষ্টা-রহিত হন নাই । মুকুন্দসেবা বাতীত পত্তঞলিখধি-কথিত যোগদর্শন- 
বিভিত উপায়ে অর্থাৎ শমদমাদ্ি সাধন-যট্কদ্বার| যে চিত্ত স্থির হয় না, 
তাহা দ্বয়ং হরিভজন করিয়া বুঝাইয়াছেন। বিগত ৪০* শ্রগৌরাৰে 
যখন শ্রমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিটা যোগপীঠে শ্রমায়াপুরের শ্রাবিগ্রহসেবা 
গ্রকটিত হন, তখন তিনি ব্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে করিয়া ধনীনিধ'ন 
নির্বিশেষে সমস্ত লোকের দ্বারে দ্বাবে গমন করিয়া যোগপীঠের সেবার অন্ত 


_উপোদঘাত [১৩] 


প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন)তাহাতে লৌকিক এশ্বধ্য ও পদমধ্যাদা-সত্বেও 
বাহিরে লোকের নিন্দা ও ঈর্ধ্যায়,মান ও অপমানে তিনি চিরদিনই সম- 
ভাবে স্থির থাকিয়। শ্রীগৌবনুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
বিজিত-ষড়গুণ_কামাদি রিপুষটক বা ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, 
মোহ) জরা ও মৃত, এই ছয়টা অনাত্মধন্থ ঠাকুরকে বঞ'ভূত করিতে 
পারে নাই ; কেননা, তিনি নিত্যকালই আহুধন্ম কৃষণীনুমীলনে গুতিষ্ঠিত 
থাকিয়। নিতা সুগ্রসন্ন ছিলেন । অগপ্রসাদ ব] অস্ন্তান তাহাকে স্পর্শ 
নাকরিবার কারণ এই যে, ন্তিনি সর্বক্ষণ হরিতোষণভাত্পধাময় কম্ম 
করিতেন। আমরাও তাহাকে বিজিতখড় গুণ জানলে ত্রমশঃ সজ্জন- 
দাস হইতে সমর্থ হইব । 
মিতভুক্-ঠাকুর মহাশয় প্রাকতহলাকের স্টায় ইন্িয়-তপণ করেন 
নাই, কেনন1, তাহার হৃমীকগণ সর্বক্ষণ শ্হধীকেশ গোবিন্দের সেবায় 
নিযুক্ত ছিল, সুতরাং জড় ইন্ত্রিযের অত্যাহার-খিত্রম তাহাকে পীড়ন ও 
আক্রমণ করিতে পারে নাই। মত্শ্ু, মাংস, তাম্বলাদি পানদোমাসক্ত 
এবং জিহ্বা, শিশ্ন ও উদর-লম্পট ব্যক্তিগণকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন 
নাই। তিনি স্বয়ং বিজিতেন্দ্রয় প্রকৃত “গোম্বামী'শব্ববাচা ছিলেন 
এবং অন্তকেও হরিভঙজ্জন-বিষয়ে যাবদথানুবপ্তিতা শিক্ষা দিয়াছেন । 
অপ্রমন্ত- ঠাকুর মহাশয় কৃষ্চভজন ব্যতীত অন্তান্ত বিষষধভোগ চেষ্টায় 
কোনদিনই অভিনিবিষ্ট ছিলেন না_ানরন্তর ভগোৌরসুন্মরের আদেশ 
ওতপালনে ব্যন্ত ছিলেন, স্থতরাং কখনও মনোধম্মে অনুগালন করেন 
নাই, অন্কেও মনোধন্মে প্রমন্ত থাকিবার পরিবর্তে হবিভজনেই 
নিরত থাকিবার পরামর্শ দিতেন । জন্ম, ্রধর্ধা, বিছা ও রূপের গৌরবে 
অপ্রমন্ত থাকিয়া কৃষ্চভজনে অবার্থকালত্বের পরিচষ দিয়াছেন। 
মানদ-_-“অমানিনা মানদেন কীত্রনীয়ত সদা হবি”, এই মহাপ্রভরু 


[১৪] জৈবধন্ম্ম 


বাক্য কিরপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা ঠাঁকুব-মহাশয় নিজ জীবনে 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি সামাজিক ও পারমার্ণিক, উভয় সন্মানেরই 
পরম্পর পার্থকা ও টরশিষ্টোর পক্ষপাতী ছিলেন। একদিকে যেমন 
জগতে পরমার্গের সর্বোত্তম মর্ধাদ1 দেখাইতে গিয়া বৈষ্বপ্তরুর অবজ্ঞা- 
কারী পাঞ্চরাতিক মন্্বীচককেও পরি'তাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন 
নাই, অপরদিকে বাহাহঃ যজ্ঞনূত্র বা মালাতিলকধারী জাতিগৌসাই বা 
শৌক্রবাহ্ষণক্রবকেও মথাযোগা সম্মান দিতে কোনদিনই কুষ্ঠিত ছিলেন ন1। 

অমানী-তিনি স্বয়ং কখনও জন্ত গ্রতিষ্ঠীশা-ভিক্ষু ছিলেন নাঁ। তিনি 
নিত্াযাকাল সিদ্ধম্বূপে অবস্থিত থাকিয়া জডজগতের মান-অপমানে কোঁন- 
দিন ক্ষ না হইলেও স্বী প্রাণব্ল্পভের শ্রীর্তিমূলা সেবা বাপারে 
কাহারও হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চার প্রশ্রয় দিতেন না । 'পারমহ্ংস্ত- 
ধর্মের মর্ধ্যাদা-প্রদ্শনই যে বর্ণাশ্রমীর আত্মমর্ধ্যাদা-জ্ঞান, তাহা তিনি 
নিজ ভীবনে ব্যক্ত করিয়া গিষাছেন। 


গন্টার_ স্বীয় আরাধোর প্রতি ঠাকুর মহাশয়ের অচল সেবা-প্রবুদ্তি 
থাকায় কোন মতবাদই তাহাকে স্বস্থান হইতে ভষ্ট করিতে পাবে নাই। 
গৌরমন্ত্র ও কৃঞ্চনন্ত্রে পৃথগ বৃদ্ধিকারিগণ তাহাকে ম্বস্বদলভুক্ত করিবার 
জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্কু তিনি অবিচলিত থাকিয়া আম্ায়- 
মধ্যাদ। সুষ্ঠভাবে রক্ষা করিয়া গৌরকৃঞ্চে অভেদজ্ঞানমূলে উভয়লীলা রই 
বৈচিব্রা শিক্ষা দিয়াছেন । তাহার প্রকটকালে প্রাকৃত এতিহাসিকগণ 
ও ভূতপ্রেতবাদিগণ চিজ্জগতের অপ্রাকৃত ব্যাপারকে তাহাদের স্ব, 
ইন্দিয়জ গবেষণার অন্তভূক্ত “আধ্যাহ্সিক? জ্ঞান করিয়া বিবিধ তাপ্তং 
প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাতে অচল ও অটল থাকিয়া, মহাজন 
শ্রীগুরুদেবের আুগত্য উপদেশ দিয়াছেন। 

করুণ-ঠাকুর-মহাশয় মহারাজ ভগীরথের হায় বর্তমান-জগণ্ডে 
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দ্বভক্তি-মন্দাকিনী-শ্রোতঃ পুনঃগ্রবাহিত করাইয়া অনর্থ-নরকমগ্র 
সংখ্য জীবকে পবিত্রীভূতত ও উদ্ধার করিয়া মহাকারুণোর পরিচয় 
য়াছেন। করুণাবিগ্রহ নিতাইঠাদের ন্যায় তিনি রাটে, মেদিনীপুরে, 
ম-মগুলে দ্বারে দ্বারে শ্রীলামহ্ট্র প্রচার করিয়াছেন, অপরদিকে ষড়.- 
াম্বামীর ন্যায় ন্যুনাধিক শতাবধি পরমার্থপ্রদ গ্রন্থ লিখিয়া সর্বক্ষণ 
দ্ধজীবকে কুষ্ণোলুখ করিতে প্রযত্বণীল ছিলেন। 


মৈত্রী-_-ভগবস্তক্তের সন্িত তাহার সখা অতুলনীয় ছিল। ভগবদ্তক্তের 
ভিত কৃষ্তকথালাপে, তাহার মুথ-ম্বাচ্ছন্দা-বিধানে তীহার গেছ, দেহ, 
্থাদি সর্ধশ্ব উদ্ুক্ত ছিল | নিক্ষপট হবিভজনপ্রয়াসীর পক্ষে তাহার 
নজন্ব সমস্তই অবারিতদ্বার ছিল । তিনি শুদ্ধভক্তকে আহার, বসন, 
সম্থান-প্রদানে কখনই কুন্টিত ছিলেন না। বর্ধমান জেলান্তর্গত 
বামড়াষোড়া গ্রাম-নিবাসী নিত্যলীল1-প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার 
ঃ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহ্ারী সরকার মহাশয়ঘয়ের সহিত তাহার শ্েহ মৈত্রী 
তুল ও আদশস্থল ছিল-_তাহাদের বিয়োগে তিনি হৃদয়ে গভীর স্বক্তন- 
বচ্টেপ্দতুঃথ অন্থভব করিয়াছিলেন। নিত/লীল। প্রবিষ্ট শ্রীগোরজন 
বিষুণপাদ শ্রীমদ্‌ গৌরকিশোরদ্বাস বাবাজী মহারাজের সহিত তিনি 
চরজীবন অচ্ছেছ-প্রণয্নবন্ধুত্বহ্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন--বাবাজী মহারাজের 
সবার সুষ্ঠ,তা সম্পাদনে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন । 

কৰি__-ঠাকুর মহাশয় অগপ্রাকৃত মহাকবি শ্রান্ূপের অভিন্ন কলেবর 
সছলেন। প্রাকৃত-কবি ভ্রষ্টা বা ভোক্তার অভিমানে মায়ার বিলাস- 
শনে মুগ্ধ কিন্ত আমাদের ঠাকুর স্বরূপশক্তিবিলাসী শক্তিমান্‌ ব্রজেন্্র- 
ন্দনের সেবায় মুগ্ধ | প্রাকৃত কবি প্রকৃতিসম্থন্ধি বিরাট. বা বিশ্বরূপ- 
।শনে লোলুপ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর “প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে' 
দপ্রণয়বিকৃতি শ্রীনন্দনন্দনের রূপ-সেবার মুর্তবিগ্রহ। 

দক্ষ--প্ীগোষনুন্দর যেমন অগপ্রারৃত কাবারসে শ্ীরূপকে, টৈধ- 
ভক্তির আচার্ধ্যরূপে শ্রীত্রীবগোস্বামীকে, সন্বন্ধজ্ঞানের আচাধারপে শ্রীল 
সনাতনপ্রভুকে, রাগান্ুগ! ভক্তির আচার্ধারপে খ্রীদ্রাসগোন্বামীকে, গৌর- 
মহ্মা-গ্রচার-কার্যে শ্রগ্রবোধানন্দ সরন্বতীকেঃ বৈষ্ঞব-স্বতি-সঙ্কল ন- 
কার্ধ্য শ্রীগোপালভট্ট গোশ্বামীকে, শ্রাভাগবতের পঠন-পাঠন-কাধো 


(১৬) জৈবধর্মম 


শ্রীরঘূনাথভট্ট-গোন্বামীকে, শ্রীনামহট-প্রচারকাধো শ্রনিত্যানন্দপ্রভূু ও 
শ্রহরিদাঁসকে দক্ষত। দিয়াছিলেন, তদ্রপ ঠাকুর মহাশয়কেও শুদ্ধভক্তি- 
গ্রকাশ-কার্ে সর্ববিধ দক্ষত। দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহার শ্রীজৈব, 
ধর্ম, তাহার শ্রাকৃষ্চসংহি তা তাহার শ্রীচৈতন্শিক্ষামৃত, তাহার শ্রীমন্মহ1- 
প্রভুর শিক্ষা, তাহার শ্রাহরিনাম-চিন্তামণি, তাহার তত্ববিবেক, তাহার 
প্রীভাগবভার্ক-মরীচিমালা, তাহার ততব্বস্থত্র,ৎ আয়ায়স্ত্র) শ্ীভজন রহন্ত. 
শ্রচরিতামৃত ও শ্রাউপদেশামূত ব্]াখ্যা, সর্বোপরি তাহার কল্যাণকল্প- 
তরু, শরণাগতি, গীতাবলি ও গীতমাল1 এবং ধাম-মাহাত্মাহ্চক পুস্তিকা- 
বলীর বহু সংস্করণ তাহার গোঁড়ীয়-বেষ্বধর্ম সংরক্ষণকাধ্যে অদ্ভুত 
দক্ষতারই পরিচয় দিতেছে। 

মৌনী- ঠাকুর মহাশয় কৃষ্েতর কোন বিষয়-কথ] কীর্তন করিয় 
জিহ্বালাম্পট্যের গুশ্রয় দেন নাই । “হর্সিভজন কর ও করাও”--ইহাই 
ছিল তাহার জিহ্বার ও লেখনীর ভাষা। বিষয় কথ।-কীর্তনে তিনি সর্বব- 
দ্রাই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেন। ভুক্ত, ভক্তি ও ভগবদ্বিমুখের কথায় 
তিনি সর্বদাই উপেক্ষ। প্রদরশন করিয়া মৌন থাকিতেন। ততকৃত কলযাণ 
কল্পতরুর নিয়লিখিত পঞ্টী তাহার প্রদশিত ভাব সুন্দর জ্ঞাপন করিতেছে- 

“বৈষ্বচরিত্র, সর্বধদ| পবিব্র, যেই নিন্দে হিংসা করি?। 
ভকতিবিনোদঃ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি ॥৮ 

এইরূপে আমর! দেখিতে পাই মে, উল্লিখিত সজ্জন-লক্ষণস্মুহ যেন 
মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াই একাধারে ঠাকুরের সহিত সংশ্লিষ্ট । হরিবিমুখ 
দণ্জীব করণাপাটব-দোষে অনেক সময়ই ঠাকুরের অপ্রাকৃত লক্ষণ- 
সমূহ দেখিতে না পাইয়া! অবৈষ্ণব ও বৈষ্বকে সমজ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া 
শুদ্ধ-বৈষুবের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। তাদৃশ অপরাধের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি দিবার জন্যই অর্থাৎ জীবের নিতাধন্ম শিক্ষা] দ্বার জন্ুই ঠাকুরেব 
শ্রৃহন্ত প্রকটিত এই জৈবধর্্-গ্রন্থরাজ শাস্ত্র সিন্ধুন্থনোখিত অমৃতের হয 
শত শত গ্রশ্নোত্তর-ধারায় তগ্ুজীবজগতে বধিত হইতেছে । নিষ্কপট 
অমৃতসন্ধানেচ্ছ, পাঠক ও শ্রোতা তাহ! পান করিয়া ধন্ত হউন, ইহাই 
আমাদের প্রার্থনা) আর আমরাও অদ্য তাহার অমুলা অপ্রাকৃত হুরবগাহ 


চরিত-সিন্ধু-বিন্দুর স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্তাতিধন্ত ও কৃতরুতার্থ হইলাম। 
শাসিত 


নিবেদন 


হি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে শ্রীভগবান্কে জানা যায় না। 
তিনি প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানবেরও অক্ষজ-_ইন্রিজ জ্ঞানের অতীত বলিয়া 
'অধোক্ষজ'-সংজ্ঞায় সংজ্ভিত। কুরধ্যের বশ্মিতে মাত্র যেরূপ ্ধ্যদর্শন 
সম্ভবপর, সেইরূপ ভগবতকপা-বশ্িতেই মাত্র ভগবৎ-সথধ্য প্রেম-নয়নের 
গোচরীভূত হইয়] থাকেন। ধাহার] সেই কপারশ্মি লাভ করিয়াছেন, 
তাহারাই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-_ প্রকৃত মহাপুরুষ-সদ্‌গুরু | তাহারাই ভগবত্তত্ব- 
বর্ণনে সমর্থ । সেই কুপা লাভ না করিয়। ধাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও 
পাগ্ডিত্যের বলে শাস্ত্র অধায়ন করিয়া গ্রন্থার্দি রচনা করেন, তাহাদের 
লেখায় ভ্রম-প্রমাদ-করণাঁপাটব-বিপ্রলিঞ্মা-দোষচতুষ্য়জনিত সিদ্ধান্ত- 
বিরোধ ও রঙসাভাস প্রবেশ কর্িবেই। তজ্জন্ত শাস্ত্র বলেন,_-ভক্তা। 
ভাগবতং গ্রাহাং, ন বুদ্ধ» ন চ টীকয়া |” শ্রুল স্বরূপ দামোদর গোম্বামী 
প্রভূ বঙ্গদেশীয় কবিকে শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত-মহ্থাপ্রভু-সবন্ধীয় নাটক-রচনা- 
প্রপঙে বলিয়াছেন,_ণযাহ, ভাগবত পড় €েঞ্বের স্থানে । একান্ত 
আশ্রয় কর ঠচতনুচরণে ॥ ঠৈতচ্ের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ । তবে 
জানিব। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল। 
কৃষ্ণের শ্বরূপ লীল। বণিবা সকল ॥” 

শুদ্ধ জীবাত্বার ধর্ম-_ জৈবধর্ম। তাহা নিতা, সুতরাং দেশ-কাল- 
পাত্রভেদে কখনই পরিবন্তিত হয় না । ভগবং-কপায় ধাহারা বন্ধদশ! 
অত্তিক্রম করিয়! ম্বরূপসিন্ধ হইয়াছেন, তাহারাই মাত্র এই ধন্ম প্রকৃষ্টরপে 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ। ভগবৎপার্ধদগণ কুপাপূর্বক ইহ জগতে অবতীর্ণ 
হইয়া সেই স্বরপের ধর্মের সন্ধান প্রদান করেন। মহাগ্রভুর কৃপাদেশে 


[১৮] জৈবধন্্ম 


শ্রীবন্দাবনের শ্রীসনাতন-রূপাদি ষল্ভ গোম্বামী ভভগবান্‌, ভক্ত ও ভক্তি- 
সন্বন্ধীয় বহু গম্থ রচনা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর বর্তমান 
ধারার ভগীরথ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর “সগুম-গোস্বামী?- 
নামে খাত । ণ্যস্তান্তি ভক্কির্গবতাকিঞ্চনা, সর্বগুণশ্ুত্র সমাসতে। 
স্বরাঃ।৮ _-এই ভাগবশ্ীয়-বাণী যে তাহাতে দেদীপামান, তাহা 
আমর] প্রভুপাদ ১০৮শ্রাল ভক্তিসিদ্ধান্ত সবহ্বতী গোশ্বামী ঠাকুরের 
লিখিত উপোদঘাতে বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার লৌভাগা 
পাইয়াছি। এই মহাপুরুষ ১৮৩৮ খুষ্টা হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্ষ পধান্ত 
৬ বৎসর প্রকট-লীল! করিয়! শ্রীরূপান্থুগ আচাধাবধারপে- (১) 
শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-স্থান নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত-শ্রীমায়াপুর-আবিষ্ষীর- 
দ্বারা লুপ্রতীর্ঘোদ্ধারঃ (২) শ্রাপ্নীগোৌরবিঝুপ্রিয়া, ভ্শ্্রীগৌরগদাধর ও 
শ্রশ্নীরাধাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপ্রকাশ+ (৩) গ্রামে গ্রামে 
যাইয়৷ ভক্তিসদ্বাচার প্রচার এবং (৪) উজৈবধর্ম, শ্রীঁচতন্য শিক্ষামৃত, 
শ্রমন্মহাপ্রভূর শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-সংহি তা তত্ববিবেক, শ্রীনব্ধীপধামগ্রন্থমাল।, 
শ্রীহরিনাম, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভজনরহন্ত, শরণাগতি, গীতাবলী, 
গীতমাল1, কল্যাণকল্পহরু, শ্ীভাগবতার্ক-মরীচিমাল। প্রমুখ ভজন- 
সম্বন্বীয় বহু উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও 
সেবাবৃন্তির সহিত শুদ্ধভক্তগণের নিকটে এই সকল গ্রন্থ অনুশীলন 
করিলে আমরা নিশ্চয়ই ভজনপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব। 
আলোচ্য 'জৈবধর্শম” গ্রন্থখানিতে সিদ্ধান্তাচাধ্য শ্রল জীবগোম্বামি- 
পাদের “ভাগবত-সন্দর্ভ' ব। ষট্সন্দর্ড, শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধ ও উজ্জল নীলমণি এবং শ্রীল কৃষ্চদাস কবিরাজ গোস্বামীর 
গ্রচৈতন্তচরিতানৃতের শিক্ষাসমূহ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
যে সকল বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সঙ্জন সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন 


পথমোজ্। গ্রন্থরয় অস্ুদীলনে অসমর্থ, তাহারা! এই গ্রস্থথানি-পাঠে পর- 
রথের প্রকৃত আলোক লাভ করিয়। ধন্য হইতে পারিবেন। 
“জৈবধন্া-গ্রন্থথানি সর্বপ্রথম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 
সজ্জনতোধষণী-নারী মাঁসিক-পারমাথিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া- 
ছলেন। তৎপরে ইহার আরও ছয়টী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 
₹তরাং এই গ্রন্থ যে পরমার্থথপথের পথিকগণকর্তৃক পরম আদরের সহিত 
[হীত হইতেছেন, তদ্দিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই | বস্ততঃপক্ষে গ্রন্থখানি 
টত্বমরূপে অনুশীলিত হইলে তব-সন্বন্বীর় সকল সন্দেহ দূরীভূত এবং 
নগুঢ় ভজনের রাঁজো প্রবেশের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। তজ্জন্ত পুর্ব 
ংস্করণসমৃহ্থের গ্রন্থসমূহ নিঃশেষ হওয়ায় সঙ্জনগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া 
ত্মান সপ্তম সংস্করণ-প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। গ্রস্থথানিকে তিনটা 
মালোকমালায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। গ্রথম আলোকমালায় 
শীনবদ্ধীপমণ্ডলান্তর্গত গোক্রমদ্বীপে শ্রীল প্রেম্দাস পরমহংস বাবাজী 
হারাজের প্রছ্ন্নকুঞ্জে বিভ্ভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নক্রমে (১) আবের নিত্যধর্ম 
ও নৈমিত্তিক ধর্ম, (২) জীবের নিতাধর্ম্ব শুদ্ধ ও সনাতন, (৩) নৈমিত্তিক 
মদ অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী, (9) নিত্যাধর্মের নামান্তর 
'বঞ্বধন্্ন, (৫) বৈধী ভক্তি _নিত্য-ধর্ন, নৈমিত্তিক নয়, (৬) নিত্যধর্ম 
ও জাতিবর্ণাদিভেদ, (৭) নিত্যধর্ম ও সংসার, (৮) নিতাধঙ্থ ও 
্যবহার, (৯) নিত্যধর্ম ও প্রাককতবিজ্ঞান এবং সভা, (১০) নিত্যধর্মন 
৪ ইতিহাস সম্বন্ধে এবং কোলঘ্বীপে কাজীর সহিত বিচারে “নিতাধন্ম 
ও বুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌঁভ্তলিকতা”-বিষয়ে আলোচনা বণিত হইয়াছে। 
স্বতীয় আলোকমালায় শ্রধাম মায়াপুরে ্রশ্রীবাসাঙ্গনৈ পণ্ডিতপ্রবর 
ীবজনাথ গ্যায়পঞ্চাননের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রতুনাথ দাস বাবাজী 
মহারাজ 'নিত্যধর্ম ও সাধন এবং দশমুলাত্মক “নিত্য ও সম্বন্ধাভি- 


»(২০] জৈবধর্ম্ম 
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ধেয়প্রয়োজন”- সম্বন্ধীয় বিচার ১৪টী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে? তন্ম। 
শেষ তিনটা অধ্যায়ে নামঃ নামাপরাধ ও নামাভাস বিচার ক 
হইয়াছে । তৃতীয় আলোকমালায় পুক্রীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থি 
গীঠ গর্ভীরায় ব্রজনাথ ও বিজয়ের প্রশ্বোত্রে শ্রীল গোপালগুর গোস্বা 
পাদকর্তৃক পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌঁণরস এবং লীলাপ্রবেশ ও “সম্প্ 
সম্বন্ধীয় বিচার ১৫টী অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । সাধকের দিক্‌ হুই 
যত প্রকারের গুশ্ন হইতে পারে, তৎসমুদ্রয়ের অবতারণ। করিয়! & 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাদের যে স্থমীমাংসা করিয়াছেন, তাহা তুল 
রহিত। জজ্জন্য এই গ্রন্থথানি সাধকগণের কঠমণিসদৃশ। 
শ্রতি-স্বতি-পুরাণ-পঞ্চরাতাদি শাস্ত্রসমূহ্র শিক্ষাসারই যে “জৈবধ 
গ্রন্থঃ তাহা প্রণেতা ঠাকুর মহাশয় এসকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ 
করিয়। প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রস্থাভ্যন্তরস্থ সেই সকল শ্রোকের সন্ধ 
প্রদানের নিমিত্ত অধ্যায়হুচীর পরেই বর্ণান্ুত্রমে শ্লোকস্থচী প্রদত্ত হইল 
বর্তমান সংস্করণে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে অধ্যায়ের নিধ্যাস এ 
গ্রন্থের শেষে অধ্যায়সমূহের অন্ুশীলনমাল। প্রদত্ত হইয়াছে । পাঠা 
এ সকল অন্থগীলনমালার উত্তর নিজে লিখিতে চেষ্টা করিলে শিক্ষা 
গণ পরম লীভবান্‌ হইবেন এবং অনুশীলন স্দৃঢ় হইবে । 








ভ্ধাম মায়াপুর, নদীয়]। বৈধবদ্দাসান্গদাস ত্রিদগ্ডিভি' 
শ্রীজন্মা্মীবাসর, ৪৭৫ শ্রীগোৌরাব। ভ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ। 
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শ্রীচৈতচ্যামঠ, | নিবেদক-_- 


অধ্যায় সূচী । 


থম অধ্যায় 
জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধন্মন 
তীয় অধ্যায় 
জীবের নিত্যধন্ম শুদ্ধ ও সনাতন 
তীয় অধ্যায় 
নৈমিত্তিক ধর্ম অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী 
তুর্থ অধ্যায় 
। নিত্যধর্শের নামান্তর বৈষবধর্শ 
ম অধ্যায় 
বৈধী ভক্তি নিত্যধন্র, নৈমিত্তিক নয় 
ষ্ঠ অধ্যায় 
নিত্যধর্ন ও জাতিবর্ণাদি ভেদ 
গুম অধ্যায় 
৷ নিতাধর্ম ও সংসার 
সষ্টম অধ্যায় 
নিত্যধঙ্ম ও বাবহার 
বম অধ্যায় 
নিত্যধর্ম ও প্রাকত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা 
শম অধ্যায় 
নিতাধঙ্খ ও ইতিহাস 
মকাদশ অধ্যায় 
নিত্যধর্্ম ও পৌত্তপি কত 


৯২ 


২৩ 


৪৩ 


€৪৯ 


শখ 


১৬৩ 


১২৮ 


১৫৩ 


১৭৩ 


১৪৩ 


[২২] জৈবধর্্ম 





হবাদশ অধ্যায় 

নিতাধন্ম ও সাধন ২৩. 
জয়োদশ অধ্যায় * 

নিতাধন্ম ও সম্বন্ধ ভিধেয় প্রয়োজন ; প্রমাণবিচার ও প্রমেয় 

আরস্ত ২২. 
চতুর্দশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত শক্তিবিচার ২৩ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত জীববিচার ২৫ 
যোড়দশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তগত মায়া-কবলিত জীববিচার ২৭ 
সগুদশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত মায়ামুক্ত জীব-বিচার ২৯ 
অষ্টাদশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত শেদীভেদ-বিচার ৩০ 
উনবিংশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার ৩২ 
বিংশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার--বৈধী সাধন ভক্তি ৩৪ 
একবিংশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার-রাগানগ! সাধনভক্তি ৩৬ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত প্রয়োজন বিচার আরস্ত ৩৮ 


১৩শ হইতে ২৫শ অধ্যায় পর্য্যন্ত “নিত্যধর্শ ও সন্বব্ব-অভিধের-প্রয়েজনতন্ক" বণিত হইয়াছে 


অধ্যয়ি [২৩] 


্নয়োবিংশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্-বিচার আরম্ত ৩৯৯ 
চতু্ধিবংশ অধ্যায় 
.. প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধ-বিচার ৪১২ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

প্রমেয়ান্তর্গত নামাভাস-বিচার ৪২৪ 
ষড়বিংশ অধ্যায় 
_. রসবিচার আরস্ত ? স্থায়ী ভাব ও সামগ্রীচতুষ্ট ৪৩৪ 
সপ্তবিংশ অধ্যায় 

রলবিচার ; ত্রয়োদশ-অনুভাবঃ অই সান্তবিকভাব, ভ্রয়োস্ি শত 

ব্যভিচারভাব-বিচার ৪৪৫ 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় 

রসখিচার। দ্বিবিধ স্থায়িভাব, ভ্রিবিধ শুদ্ধা বুতি, পঞ্চ মুখ্যরতি, 

সপ্ত-গোৌণরতি, অচিন্তা-রসতত্বের অধিকারবিচার ৪৫৩ 
উনত্রিংশ€ু অধ্যায় 

রসবিচার ; শান্তরসঃ দান্তরস ও সখারসের সামগ্রীচতুষ্টয়, 

দ্বিবিধ শান্তরতি, ঘিবিধ দান্তরস; চতুর্ব্বিধ দাস, চতুর্বিধ সখা ৪১৪ 
ত্রিংশগু অধ্যায় 

রসবিচার ; বাৎসলা ও মধুবরসের বিচার, মুখ্য ও গৌণ- 

রসের সম্বন্ধ, রসসমূহের পরস্পর শত্রুতা ও মিব্রতা, রসাভাস 

ও রস বিকর্রোধ, অধিনঢ মহ্বাভাবে বিরুদ্ধভাবের সন্মিলন, 

উপরস-অন্ুরস-অপরস-বিচাবর ৪৭৪ 
একভ্রিংশশু অধ্যায় 

মধুর রলবিচার; রস কাহাকে বলে? শুদ্ধ ও মিশ্রসত্বের সম্বন্ধ, 


২ ৪ জেবা 


০১ কপ তত পচ আপস এমি অনি জান আর জপ আন ড 


স্বকীয় ও পারকীয়ার লক্ষণ, রুষ্বনিতাদিগের অপ্রকট 
লীলাস্থিতি, কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট লীলার বুগপত নিতাত্ব, 
গোলোক-দর্শনের অধিকারী, গোলোক ও ব্রজের বৈশিষ্ট্য 


দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার ; চতুর্বিধ নায়ক, ৯৬ প্রকার নাঁয়কঃ নায়কের 
পঞ্চপ্রকার সহায়, দ্বিবিধ দৃতী, গোপীভাব, পরোঢ়ার মহিমা, 
ত্রিবিধা ব্রজললন1, কামগায়ত্রীর নিত্যতা, নিতাপ্রিয়াগণের 
মধো শ্রীরাঁধা ও চন্জ্রীবলীর শ্রেষ্ঠত1, নিত্য প্রিয়াগণের নাম ও 
পরস্পর সম্বন্ধ 

ত্রয়জ্িংশৎ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার ; চন্দ্রাবলী ও রাধিকার মধ্যে শ্রীরাধিকাঁর 
শ্রেষ্ঠ ₹1, শ্রীরাঁধিকার স্বরূপ, ষোড়শ শুঙ্গার, দশ আভরণ, 
শ্রীমতীর পঞ্চবিংশত্তি গুণ, পঞ্চ প্রকার সথী, ৩৬০ প্রকার 


নায়িকা, নায়িকাদের অষ্ট অবস্থা, উত্তমা-সধ্যমা-কনিষ্টা 


নায়িকার লক্ষণ, তরিবিধ “অভিযোগ, ব্রিবিধা আগুদুতী 
চতুক্তসিংশ€ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার ; সব্ীগণের বিশেষ পরিচয় ও ভেদ, দৌন্তা, 
ক্রি], চতুর্বিধা গোগী, যুথেশ্বরীগণের মধ্যে ঈর্ধীভাবের কারণ, 
পক্ষবিপক্ষতার কারণ 
পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার ; মধুররসের উদ্দীপন, ত্রিবিধ গুণ, ত্রিবিধ 
অন্থভাব। বিংশতি প্রকার অলঙ্কার, সান্বিক ও সঞ্চারীভাব 


৪৮৪ 


৫৭৯১ 


৫১৭ 


৫৩৪ 


অধ্যায়-স্থচী [২৫] 


চি ও গা ওক জজ ও জ জাজ ৪ ০ নত তত আত ও আচ ও ও ভা ও জা জা জা ডজন ও ও ভা ভরা ও পক ও আপ টার জজ 


টত্রিংশত অধ্যায় 
মধুর রসবিচার ; মধুররতির স্থায়ী ভাব, আবির্ভীবের হেতু, 
ভ্রিবিধা রতি, প্রেমলক্ষণ-প্রকার-ভেদ; ঘ্ৃত-ন্েহ, দ্বিবিধ মান, 
প্রণয়, ন্সেহ ও মানের সম্বন্ধ, রাগের লক্ষণ, প্রেমবৈচিন্তা, 
মহ্াভাব, অধিরূটু মহাভাবঃ দশভাঁব, দশবিধ দশ, চিত্র- 


জল্লের দশ অঙ্গ ৫৬৪ 
পপ্তত্রিংশ অধ্যায় 

শঙ্গার-রসবিচার ; শৃঙ্গারের স্বরূপ-বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগ, 

প্রবাসে দশ শা ৫৮৫ 
অষ্টত্রিংশ অধ্যায় 


মুখা ও গৌণ সম্ভোগ, চতুর্বিধ মুখ্য সম্ভোগ, সম্প্রয়োগ ও 

লীলাবিলাসের বিশেষতঃ দ্বিবিধ প্রকট লীলণ, অগ্টাকীয় 

লীল। ৫৯৫ 
উনচত্বারিংশ অধ্যায় 

লশীলাগ্রবেশ বিচার ) লীলাপ্রবেশের উপায়, একাদশ ভাব ৬১২ 
চহ্বারিংশ অধ্যায় 

সম্পত্তি-বিচার ; ভক্তের পাচটি দশা-_ শ্রবণ, বরণ, ম্মরণঃ 

মাপন, প্রাপণ বা সম্পত্তি-দশ! ৬২৩ 





জৈবধর্ম্ের শ্লোক-সূচী 


অক্ষযাং হ বৈ ২১৫, অঘচ্ছিৎম্মরণং ৪০৭, অঙগীমুখযঃ ৪৮০, অচিন্ত্যা 
খলু ২২৭, অজামেকাং লোহিত ২৪১, অজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত ৪৮৩৪ অণুভশ 
বৃহত্তাশ্চ ৬৮, অত আত্যন্তিকং ১১২, অতত্বতোহন্তথা-বুদ্ধিঃ ৩১৬. 
অতথ্যানি বিতথ্যানি ৩২০, অতলত্বাদপারত্বাৎ ৬২৯, অথব1 বহুনৈতেন 
২৩১, অগ্ বাব্দশত্ান্তে বা ৩১০,» অননুগতয়ো! মর্ত্যা ৪০৫, অনাদিব- 
সনোভ্ভাসবাসিতে ৪৭৯, অন্তং গতোহপি বেদানাং ১৭১, অন্ধং তমঃ 
প্রবিশস্তি ৩২২, অন্তাভিলাধিতাশৃন্ং ১৩৫, ৩৩২, অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং 
১২২১ অপরেয় মিতস্বন্তাং ২৭৩, অপশ্ঠং গোপা ১৮১১ ২৩২৯ অপাণিপাদে। 
জবনো। ২৪৭, অপি চেত স্থদ্বরাচারো ৭৯৯ ৮৮, অবশেনাপি যন্নান্সি ৪০২১ 
অবৈষঝবোপদিষ্টেন ৩৫৪, অয়ং আত্মা ৩২৪, অয়ং নেতা ২৩৭-২৩৮, 
অর্চায়ামেব হরয়ে ১৩২১ ৪২৫, আঅশৌচমনুতং শ্তেয়ং ৩৫, দ্শ্বখ-তুল লী- 
ধাতী ৩৫৮, অষ্টাদশ-মহাদোষৈঃ ৪৪১, অসদ্ধা ইদমগ্র ৩২৪, অসদ্িঃ সহ 
সঙ্গস্ত্ ১৭১, অস্থুলশ্চানণুশ্চেব ৪৪০, অহং ব্রঙ্গাম্মি ২১৫) ৩২১৪ ৩২২, 
অহল্তানি সনন্তানাম্‌ ১৮৯, অহিংস সত্যমন্তেয়ম ৩৫, অহো বত 
শ্বপচোহতে] গরীয়ান্‌ ৮৪ । 

আচাধ্যবান্‌ পুরুষে] ৩৫২, আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ ৯৯, আত্মকোটি গুণং 
৪৪৩, আম্মাইপহৃশুপাপ মা ২৯৯, আত্মানমেব প্রিয়ম্‌ ২১৭, আত্ম] বা অরে 
২০৯, ২১৭ আহ্মৈবেদং ৩২৩, আতান্তিকাধিকত্বাদিভেদঃ ৫৩৬, আধয়ো 
ব্যাধয়ে যস্ত ৪০৩, আনন্দ চিন্ময়রস ৫১৪, আনুকুল্যস্ত সংকল্পঃ ৯১,আয়ায়ঃ 
প্রাহ তত্বং ২২১, আশাভবৈরমৃতসিন্ধু ৬১৮, আন্তিকাং দ্াননি্1 ৩৫। 

ইতি সংচিন্তা ভগবান্‌ ৪৯৫, ইদমেব হি ৪*৭। 

ঈশাবাহ্তমিদং সর্বং ৯৭, ঈশ্বরে তদধীনেযু ১৩৪ । 


পা গরু ভুত ক অভ ও ভু ত জজজ জবপ ড জজ জান জজ চড গস ডজজ ড অঞডজ স চপ তজ পলজত ত ভ পা্পজিজ শে ৩০৩০ পএপিশ  ভ শ শত জাত জাজ শক কচ ওঠ জজ ভত তত ও জজ এ চও ভগ ভত গজ এ জড গড সক ও জর জজ জজেজ ও ০ জজ আল ভ্নজ জন জজ সত জেপি ড উজ জজ শেল 


খাচোহক্ষরে পরমে ২৫১, খণমেতত প্রবৃদ্ধং ৪০৭ । 

একমেব পরমং তন্বং ৩১৬, একমেবাদ্বিতীয়ং ২৬২১ ৩১৩, একো বশী 
সর্গঃ ২৩২, এতৎ ষড়বর্গহরণং ৪০৪, এতদেঘানীনি ভূতানি ২৭৩, 
এতে চাংশকলাঃ ২৩২, এনং মোহং ৩২০১ এবং দেবো ভগবান ৩২৩, 
এবং সদেবো ভগবান্‌ ১৭৯, এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ ২৯৮ 

খশ্ধ্যস্ত সমগ্রস্ত ২২৯। 

ও আন্ত জানন্তঃ ৪১৭১ ও তমু স্তোতারঃ ৪১৭১৩ ব্রহ্মবিদ্যাপ্পোতি 
৩২৩, ও" শান্তি শান্তিঃ ২২৯। 

কাপ্যচিন্তযমহাশক্তৌ ৪৮১, কামাদৃদ্েষাদ্‌ ৩৭৪, কালেন নষ্টা প্রলয়ে 
১০২১ ২২২ কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন ৪০৬, কৃতে যদ্ধ্যায়তো ৪৯৭, কৃষ্ণ 
স্মরন জনধ্চাস্ত ৬২৭, কষ্ণেতি মঙগলং ৪১৮, কেন কং পশ্তেৎ ২১৪, কো 
হোবান্তাৎ ২৩৬, কৌমারং পঞ্চমীবন্ধান্তং ৪৪৪, ক্েশত্বী শুভদ] ৩৩৪, 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধরন্দাত্বা ৮৮, ক্গীণে পুণ্যে মর্তালোকং ২১৩, ৩২৬। 

গুরোরপ্যবলিপুস্ত ৩৫৪, গুরোরবজ্ঞা ৪১৪, গৃহীতবিষুঃদীক্ষাকো! 
১৩৩১ গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে ২৫১, গোকোটাদানং গ্রহণে ৪০৪ 
গোপবেশং স্ৎপুগ্তরীকনয়নং ২৪৯, গোপবেশধরঃ কৃষ্ণ '*"**প্রিয়। 
সন্দর্শনোতমুকঃ ৬৯৩, গোপা কামাদ্‌ ৩৭৫ | 

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ২৪২, ছবঃ কলে ২৫৩। 

জনে চেজ্জাতভাবেহপি ৬৩২, জাতোশ্রদ্ধ! মতকথাস্ত ৮৭, জীবিতং 
বিষ্ুভক্তত্ত ১৩১, জ্ঞানং মে পরমং গুহাং ১৬৩। 

ভতে৷ টব সদজায়ত ৩২৪, ততো ভজেত মাং ৮৭, তত্বমসি ২১৫,৩২১, 
৩২২, তথ] ন তে মাধব ৩০৬, তথাপি তে দেব ২৫৯, তদ্যথ1] মহামত্শ্য 
২৬* ত্দাত্সানং শ্বয়মকুরুত ৩২৪১ তদেজতি তগ্মৈজ্জতি ২৪৭, তঘিজ্ঞানাথং 
৯৩১ ৩৫২। তদ্িষ্টোঃ পরমং পদ্দং ১*২, ১৭৯১ তম্মাতুঃ প্রার্থনাৎ"".*** 


[২৮] জৈবধর্মম 


সপ তত পন জজ 


সমুদ্যতা ৬১০১ তপন্বিভ্যোহধিকো ২১৬, তমাত্স্থং যেহমুপশ্থান্তি ২৫০। 
তমাহুর গ্রং ৩২৩, তমেব ধীরঃ ১৯১১ ৩২১১ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ২২৭১ ৩৩৬) 
তন্মিন্মহশুখরিতা ৬২৪, তন্মৈ তৃণং নিদধো ২৪৮১ তন্ত বা এতন্ত ২৬০ 
তশ্মৈষ আত্মা ৩২৩, তাবৎ কর্ম্মাণি কুবর্বাত ১৯০, তাম্ব,লার্পণ পাদমর্দন 
৬১৯, ৬২০) তাশ্চ দুগ্ধ ৬১০, তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ২৫২, তীর্থকোটা- 
সহআ্াণি ৪৪, তৃণাদপি স্তুনীচেন ২৬, ১৫০৯ ৪২৬, তেজ! বলং ধূতি: 
৩৪, তে ধ্যানষোগানুগণতা ২৪১, তেন প্রোক্তা ২২২, তেনেদং পূর্ণং ৩২৩, 
তেঘশান্তেযু মুঢ়েষু ১৭১, ত্বয়োপযুক্ত-শ্রগ, ৩৬২, ত্বাং নত্বা যাচতে ৬২৬, 
ত্বামারাধ্য তথা ৩২০। 

দ্রানব্রততপস্তীর্থ ৪০৫, দিব্যে ব্ধপুরে হোষ ২৫১, দুল্লজ্ব্যবাক্যপ্রথর। 
৫৩৬, দেবধিভূতাগ্তনণাং ১৮৯, ৩৪১, দৈবী হেষা গুপময়ী ১১২, 
স্বয়োরেকতরস্তেহ ৪৮০) দ্বা নুপর্ণা ২৩১, ২৮৫ | 

ধন্শ্তায়ং নবং ৬৩৩, ধর্্ব্রতত্যাগহুতাদি ৪১৪, ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং 
১৩১১ ধ্যায়ন্‌ রুতে যজন্‌ ৩৪৩। 

নক্তং হবিষ্যান্নং ৩৫৮, ন তন্ত কাধ্যং ২৪১, ৩২১, ন দেশনিয়মত্তশ্মিন্‌ 
৪০৬, ন ধর্মং নাধর্মং ৬১৩, ন বা অরে ৩২৫, ন বোধয়তি মাং যোগো 
২৯৯, ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি ৬২৬, ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী ৯৮, নলোক 
বেদোদিতমার্গেভেদৈ2 ১২৭১ ন হম্ময়ানি তীর্থানি ৩৯৯, নাতঃ পরং কর 
৮৪, নান্তৎ পশ্তামি ৪১৮, নাম চিস্তামণিঃ ৪০৮, নামসন্কীর্তনং বিষেঠাঃ 
৪০৬, নামাপরাধযুক্তানাং ৪১৩, নামৈকং ধস্ত বাচি ৪১৩, নাম্মামকারি 
বছধা ৪২২, নাম়োহন্ত যাবতী ৪১৯, নাযমাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো ১৮০, 
২৪০১ নারায়ণকলাঃ শাস্তাঃ ১৫২, নারায়ণ জগন্নাথ ৪০৫, নারায়ণাচ্যুতা- 
নম্ত ৪৯৬, নাহং মন্তে ৩২৪, নিতো! নিত্যানীং ২২৪, ৩২১, ৩২৪, 
নির্দোষগুণবিগ্রহ ২৩৩, নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ববাহ্ো ৫৯৮, নেহ নানান্তি 





টে তর 25 তা আর জা ৮ বত 9 আপ এপ হার 











৩২০, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং ৩২৪. নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাজ্বিং ৩০০, 
&নষ। তর্কেণ ২২৭৩২৪।৩৩৬। 

পরব্যোমেশ্ববস্তাসী চ্ছিম্যো --.প্রবর্তিতঃ ২২৩-২২৪, পবাখ্যায়াঃ শক্তের- 
পৃথক ২৪৯, পরাঞ্চি খানি বাতৃণৎ ২৪৯, পরাস্ত শক্তিবিরিবিধেব ২৬৬, 
পরিচর্ধ্যা তু সেবোপকরণাদ্দি*-** ৩৬২, পরীক্ষ্য লোঁকান্.**- ব্রহ্মনিষটম্‌ 
৯২-৯৩, পাঁদৌ হরেঃ ৩৪৬, পুরাণং মানবঃ ৩২৫, পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং ২৩০, 
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ২১৫, ৩২১, প্রণয়ললিতনর্ধক্ষীর ৬২০৪ প্রশাপী ধাশ্মিকঃ 
৪৬৮, প্রধানক্ষেত্রজ্পতিঃ ৩২৩, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ১৮৯) প্রভুঃ কঃ কো 
জীবঃ ৩৮৭ প্রস্থাপাতে ময় ১১ নিজালিভিঃ ৬১১, প্রাণে। হেষ ঘঃ 
৩২৫, গ্রাতশ্চ বোধিতো-"--ত বিভজন্নদন ৬*২-৬*৩, প্রায়শ্চিত্তানি 
চীর্ণানি ১৭২, প্রায়ো মুমুক্ষবন্তেষাং ১১৫। ৩০৫) প্রেম সৌভাগ্য ৫৩৬ 
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ৬৩১-৩২, প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ৮৭, প্রোগ্চন্‌ বিভা- 
বনোতকর্ষাৎ**'** ভবে ন্লিত্যনিজা শ্রয় ৪+৯--৪৮০। 

বদন্তি তত্তত্ববিদঃ ৪৮, বরং হুতবহজ্বালা ১৭১, বনীয়ান্‌ বলবান্‌ 
৪৬৮, বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ৩৪, বিপ্রান্থিষড়. গুণযুতাৎ ৩৭, ১০০, বিষুক্ত- 
সংভ্রমা বা ৪৭৩, বিশ্রপ্তে! গাঢবিশ্বাসবিশেষে! ৪৭৩, বিষ্োর্ধৎ পরমং 
পদম্‌ ১৭৯১ বিষ্পটোরেকৈকং ৪০৯, বিশ্জতি হৃদয়ং ১২৯, ব্যতীতা 
ভাবনাবর্ঘঘ ৪৬২, ৪৯০, ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দীংসি ২৯৯, ব্রদ্মাগুকোটিধামৈক 
৪৬৭-৪৬৮, ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমত ১৭৯, ২২২, ব্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ৮৩। 

ভক্তিরুস্ত ভজনং ২১৭, ভক্তিস্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন ২৮, ৯২, ভগবতি চ 
৩৯৬, ভবাপবর্গে ভ্রমতো ৯৫) ১৪৬, ৩৯১, ভাবাঃ সর্ব তদ্দাভাস) ৪৮২, 
ভিছ্যাতে হৃদয়গ্রস্থিঃ ৮৭, ভূমিরাপোহনলে। বাহু ২৭২। 

মত; পরতবরং ২৩২, মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং ৯৪, ৪২৯, মধ্যাঙ্কো যামিনী 
চোভৌ ৫৯৮, মধ্যে বৃন্দাবনে.'..*.মিথ ৬**-৬*১) ময়াহধ্যক্ষেণ প্রন্কৃতি 


২৩০, ময্যনন্তেন ভাবেন ১২০, মহান্‌ প্রভু” পুরুষঃ ২৪, মহান্তং ব্ছু 
৩২৩, মহাপাতকযুক্তোহপি ৪০৩, মহ্বাপ্রসাঁদে গোবিন্দে ৯৬, মাং হি পাথ 
ব্যপাশ্রিত ৮৩, ৮৮১ মা খচো মা যজুঃ ৪০৪* মাধুরধ্যাদপি মধুরং ৩৯২. 
মায়াকলিততাদুক্‌ ৫০৯, মায়ান্ত প্রকৃতিং ২৭০, মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং ৩১৭ 
মা হিংস্তাৎ ১৮৮, মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে ৩৪৬, মুক্তানামপি সিদ্ধানাং 
১১৫, ৩০৫১ মুক্তিহিত্বান্থথা-বূপং ২৯৮, মুখবাহ্‌রুপাদেভ্যঃ ৩৩৯, মুখ্য 
পঞ্চধা শাস্তঃ ৪৬০, মুখ্যন্ত্ঙগত্বমাসাছ্য 9৭৯, মুহুরহে। বুসিকা ৪৬৩ 
মোহম্তন্দ্রা ভ্রমো ৪৪১। 

যএকোইবর্ণো ২৪২, য একে জালবানীশত ২৪২, য এষাং পুরুষ 
৩৩৯, যৎ কর্মভির্ধুপসা ৮৭ যতো! বা ইমানি ৩১৫, যতো বাচো নিবর্ততে 
২৬৬ যত্বেনাপাদিতোহপ্যর্থঃ ২২৮, যথাগ্নেঃ কুপ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ২৬*, যথ 
যথাম্মা পরিমুজ্যতে ১৯৮১ ৬৩১১ যথা যথা] হরেনাম ৪০৩, যথ। সৌমিত্র 
ভরত ৪৪৩, যদভ্যচ্চ্য হবিং ৪০৭, যদ বৈ শ্রদাধাতি ৯০, যদ ভ্রাম' 
ভ্রামং ২৯৭, যদ যদামুগৃহাতি ৯৯, যদদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবে ৬২৯, যদদগত 
ন নিবর্তন্তে ৪০০) যদ্বৈ তত সুকুতং ২৪৮, যম্যদ্বিভূতিমতসত্বং ২৩১, যন্নাম 
কীন্তনফলং ৪১৮, যন্নামধেয়ং ভ্রিয়মাণ ৪০৪১ যন্মাম সৎ শরবণাৎ ৮৪ 
য বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ ২৪৩ যল্মাৎ পরং ৩২৩, তন্মান্ায়ী স্থজতে ২৭০ 
যন্ত দেবে পরাভক্তিঃ ১০১১ ২১৭, যন্ঠ মুখ্যন্ত যে ভক্তকে! ৪৮০১ যস্তা যং 
সঙ্গতি; পুংসো ৩০০, ৩৬৫, যস্ত যল্লক্ষণং প্রোক্তং ১২৫, যন্তা ত্মবুদ্ি 
কুণপে ১৪২, ১৯৭, যাথাতথ্যতঃ ৩২৪, যাবত! স্তাৎ ৩৫৭, যাবত্তে মায়য় 
স্পৃষ্ঠা ১৭১১ যেইন্সেইরবিন্দাক্ষ ১১৬, ২৭৪, ৩০৬, যেনাক্ষরং পুরুষং বে॥ 
২২২, যোহনধীত্য দ্বিজে। ১০১১ যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ২৫৩, যোগিনামপি 
সর্বেষাং ৮৯; ২১৬, যো বা] এতদক্ষরং ১০১১ ৩২২ যো বেদনিছিতং ৩২৮ 
যে! বক্তি স্যায়রহিতং ৩5৩। 


শ্লোক-স্থচী [৩১] 


বজোভিঃ সমসংখযাতাঁঃ ১১৫, ৩০৫১ রসানাং সমবেতানাং ৪৭৯১ 
সো বৈসঃ ১৮০, ২৪৯১ ৪৬৩, রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য ১৮৫১ ২৯৬, 
1জঙ্ুয়াশ্বমেধানাং ৪০৫), বাধ! কষ্প্রণয়ব্কৃতিহলণদিনী ২৫৪, রাধায়। 
বতশ্চ ৫৭৬। 

লালসোদ্ধেগজাগর্ধা ৫৮৭, লোকে ব্যবয়ামিষমগ্যসেবা ১৮৮ | 

শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ ২৪৩, শমো দমন্থপঃ শৌচং ৩৪, শুশ্রষণং 
জগবাং ৩৫, শুদ্রং বা ভগবদ্তুক্তং ৯৭, শ্বপচোইপি মহীপাল ৮৩, শ্ববিড়- 
রাহোষ্ট্র ১৩৯১ হ্ঠামাচ্ছবলং প্রপছ্যে ১৮*--১৮১১ ২৩২১ ২৩৫ শ্রদ্ধা 
ন্তাপায়বর্জং ৯০, শ্রবণং কীর্ভনং বিষ্কোঃ ৫৫১ আবণোতৎকীর্ভনাদীনি 
২৭, শ্রতিঃ কৃষ্ণাথানং ৩৪২, আ্তিশ্বতিপুরাণার্দি ৩৫৫ শ্রুতিস্বৃতি- 
রাণেবু ৪১৮, শ্রুতেহপি নাম-মাহাত্মো ৪১৫। 

স ইমান লোকান্‌ ২৩০, স এক্ষত ২৩০, সংগম্য'--****** গবাং পয়ঃ 
০৯, সংসেব্য দরশমূলং ৩৮৭, সঙ্গ]! যঃ সংস্থতে ৩০০১ সততবুতোহন্তথা- 
দ্ধিং ৩১৩, সতাং নিন্দা ৪১৪, সতাং প্রসঙ্গান মম ৯৫, ১৪৬১ ৩০১১ সত্যং 
তানং ১৮০১ ৩২৩, সত্যং জ্বানমনন্তং যৎ ৪৯৬, সত্যাং শৌচং দয়! মৌনং 
৭২, সদেব সৌম্যেদমগ্র ৩২৩, স পর্ধাগাচ্ছুক্রম ২৪৭, স বিশ্বরুদ্‌ 
বশ্ববিৎ ২০৩, স বৈ মনঃ ৩৪৬, স বে হলাদিন্তায়া ২৪৫, সমানে বৃক্ষে 
রুষো নিমগ্ো ৯৫, ২৯৮, স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতু ৩৫৫, সমৃদ্ধিমান্‌ 
গমাগীলঃ ৪৬৭১ সম্প্র্দায়বি হীনাঃ ২২৩, সর্ধং থন্বিদং ৩২০, ৩২৩১ সর্বং 
ক্তিযোগেন ৮৭১ সর্ববং হোতদ্‌ ৩২৪, সর্বত্র সর্ধবকালেষু ৪৯৬, সর্ববতৈৰ 
রূহোহয়মভটক্তিঃ ৪৯০, সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য ৯৯১ ৩০৪, সর্ববধশ্মোজ্বিতাঃ 
1৭৫) সর্ববভূতেষু যঃ পশ্ত্েৎ ১২০, ১৪১, সর্বরোগোপশমং ৪*৩, সর্ব 
নত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ ৪৪১, সর্ব বেদা যৎ পদম্‌ ১৯২, সংরনাম্াং পুণযানাং 
1০৯, লাক্কেত্যং পারিহাস্তং ৪২৮, সা চ শরণাপত্তি-লক্ষণা ৯০১ সান্্র- 


[৩২] জৈবধন্মন 


প্রেমরটসং গ্লুতা ৬১৯, সাপত্বোচ্চয়রজ্বাদুজ্জল ৬২০-__৬২১, সাপি ক 
বনং"""*"'ব্রজেৎ ৬০৪---৬০৮, সেবা সাধকরূপেণ ৬২৭, সোহ্ু,তে সর্ক 
৩২৮১ স্থানে হৃষীকেশ ৪০৫, স্ফুলিঙ্গাঃ খদ্ধাগ্রেবিব ২৫৯, স্তাদ্বঢ়েহয়ং র 
৫৬৯, স্বকন্ুফলভূক্‌ ৩১১১ স্বত্ঃসিদ্ধো বেদো৷ ২২২, হ্বযূথে যুখনা? 
৫৩৬, ্বরূপাখৈহীনান্‌ ২৭৭, ম্বরূপাবস্থানে ৩৮৬-৩৮৭১ শ্বর্গকামোহশ্ব 
২১৩, স্বল্লাপি রুচিঃ ২২৭, স্বাগমৈঃ কলিতৈঃ ৩২*, স্বে স্বেইধিকারে 
নিষ্ঠ। ১৪০, স্মর্তবযঃ সততং বিষণ ৩৩৮। 

হস্তি নিনন্তি বৈ ১৭৩, হরিন্তেকং তত্বং ২২৮ হবেঃ শক্ত ৩ 
হরে কেশব গোবিন্দ ৪০৩, হরের্ামৈব নামৈব ৪৯২, হা নাথ গোকু 
সুধাকর ৬১৮। 


পছ্য-সুচী 


অসাধুসঙ্গে ৪৩১--৪৩৩১ এ ঘোর সংসারে ১২৬-১২৭গভে মুখ 
১২৭১ (গোর ) কত লীলা করিলে ১২৯১ কিবা বিপ্র ৬, কৃষ্ণনাম ং 
৪৩৩১ চিৎকণ জীব ১১৩--১১৪) জীবের হ্বরূপ ৯--১০)( কালি 
তোমার লীলা খেলা ১৫৬, নাচ গাও ভক্তসঙ্গে ১৫২, গ্রসন্গ হইয়া 
৫৩) ভঙ্জনের মধো ২২, মকট বেরাগ্য ১৯, মিছে মায়াবশে ৩৪) (জা! 
প্ররুষচৈতন্য ৫, প্রীকষচৈতন্চন্তদ্র ৬৩৬৪, সই কেবা শুনাইল ৫৪৮ 


-৫৮০ (0000 র80--- 


বিষয়-মুচী 


[ পার্খস্থ অক্তগলি পৃষ্ঠাসৎখ্যা-জ্রাপক ] 

কশ্ম ৩৩১ অঙ্গ ও অঙ্গী ২২৯, ৪৭৯৯ ৪৮* ; অচিৎ ৭৫$ অনচিন্ত্য 
তত্ব ২২৭3 অচিস্ত্য-ভেদাভেদতত্ব ২৬৭, ২৭১১ ৩১২, ৩১৩১ ৩২২-৩২৭ 
অচুযুতবস্ত ১০১ $ অতান্বিক শ্রদ্ধা ৮৬ অতিদেশ ৫৫৭ ; অত্যন্ত দুঃখ- 
নিবুত্তি ৬৯; অদেব দত্ত ও স-দেব দত্ত ২৭১ অদ্বৈতপ্রভু ৬২২ 7 অদ্বৈত- 
বাদ ৭৬; অদ্বৈতনসিদ্ধি ১৭-১৮ ; অধংপত্তনের কারণ ১৭১-৭২ ; অধিক 
(আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী) ৫৩০) ৫৩৭ 3 অধিকার ৩২, ৫৬১ ৬৭, ৮৪, 
৮৫১ ১২১১ ১২৫, ১৪০ $ অধিকৃত দাস ৪৬৮ (অধিরূডভাব) ৫৭৯ 
অনন্যভক্তি ৯১, ৯৩, ১*২ ) অনর্থ ৩০৩-৩০৫ $ অনল্হক্‌ ৭৬ ; অনাদি- 
বহিম্মুখ ১২ ১ অনিতা ১১১১ অনুকুল-বিষষ ৩৯, ৪০ ১ অন্ুগন্ক্ত ৪৬৯ $ 
অনুভাব ৪৮৩৯. ৪৪৭, ৫৫৩, ৫৫৮7 অন্ুমিতবিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য ৬৯১ 
অন্ুরস ৪৮২; অনুরাগ €৭৫7 অন্ুলাপ ৫৫৭; অনুদিতবিবেক ৩৭, 
৩৮১৫৩,৬৭ $ অন্তরঙ্গাশক্তি ২৪৪ 7 অন্তন্মুখ-প্রবুত্তি ১১৯ অন্ত্যজ ৮২, 
৮৩3 অস্ত্যজযভাব ৮৬২ অন্ধ দেবঙাকে অবজ্ঞা ৩৬০ 3 মন্তাভিলাষ 
৪২৬১ অআপদেশ ৫৫৮ ;$ অপর ৪৮২, অপরাপ্রকৃতি ২৭৩; অপরাধ 
৩০৪, ৩০৬: অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠ ১০৬১ অপরাধী ১১১-১৩৭ ? 
অপরাহ্লীল। ৬০৮-৬০৯ ; অআপলাপ ৫৫৯; অপসম্মাব ৫৬১; অপূর্ব ২৮৪- 
২৮৫ ) অবজল্প ৫৮১; অবশ্তারলীলা ২৩৫7? অবস্থিতি ( গৃহস্থঙূণে ও 
গৃহক্াগিরপে ) ৩৯৮ 7 অবহিখা ৫৬২; অবিদ্যা ২০০, ২৮৫, ২৮৬২ 
অবিশ্রাস্ত নাম ৪৩১ অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস ৪৯৪$ অবৈষ্ণব ১৩৩; 
অবার্থকালত্ব ৩৯১7; অভদ্র ও অসংসঙ্গ ১৬১-৭৩$ অটিজল্প 
৫৮১; অভিধেয়ত্ত্ব ৫৪7 অভিমান &৪৩, ৫৬৫7) অভিযোগ 


[১৮] জৈবধর্মম 


(কায়িক, বাঁচিক ও চাক্ষুষ) ৫৬৬, ৫৩৩, ৫৬; অভিরূপতা ৫৫ 
অভিলাষের আকার ৫৮৯; অভিসারিকা ৫২৭; অমর্ষ ৫৬৩; অযৌথিব 
৫১১ 2 অরুন্ধতী দর্শন (৯।১।১২ ব্রঃ হুত্র শঙ্করভাষ্য ) ২৬৯ ; অর্চন ৩৪৪ 
অর্থপঞ্চক ৪*০ ; অলঙ্কার ৫৫৩-৫৪; অষ্টাজফোগ ১১২; অষ্টকালী; 
লীলার শুদ্ধিত্রম ৩২৯১ ৩৮ ঠ অসতভৃষ্ণা ৩০৪; 'অসমন্সেহ-সখী ৫৪১ 
অসুয়া। ৫৬৩ অহংতা ১১০ অহঙ্কার ২৮৬-৮৭ ; অহঙ্কার (বৈকারিব 
তৈজস ও তামস) ২৮৭। 

আকাশ ২৮৬; আক্ষেপ ব্যঙ্গ (শব্দোথ ও অর্থোথ ) ৫৩২; আগা 
৫৯৬) আঙ্গিক অভিযোগ ৫৩৩; আচ্ছাদিত-চেতন ২৮৮-৮৯ 3 আত 
৬১৭ ;ঃ আজল ৫৮১ আত্মনিবেদন ৩৪৬১ আম্মবঞ্চনা ১২৫) আ 
৯২, ১১৯; ১২০১ ১৯৯; আত্যন্তিকাধিকা যুথেশ্বী ৫৩৬; আত্যন্তি 
লঘু ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৪০ ; আদর ৫৭২; আগ্যাশক্তি ২৫২; আনন্দ ৩২৭ 
আনুকৃল্যভাব ৩১৩-৩৫ ) আন্তরগ্রসাদজভাব ৩৯০; আপেক্ষিকাধি' 
৫৩০, ৫৩৭, আপেক্ষিকপমা ও আপেক্ষিকী লঘী ৫৩৭; আধুদু 
৫০৭১ ৫৩৩, ৫৩৪ আবেগ ৫৬৭ 5 আভাস ৪২৪-২৫) আমিত্ব ১১৭ 
আমুত্রিক সুখ ২৯২-২১৩; আমায় ২২১; আরোপসিদ্ধা ভক্তি ২১ 
১৯; আধ্য ও ঘবন ভেদ ৯৬; আলম্মিসাল ৭৫; আলম্বন ৪৩৯ 
আলন্ত ৫৬১; আলাপ ৫৫৭; আলোকদানজভাব ৩৯০; আশিতদা 
৪৬৮ ; আস্ওয়াফ ৭৬; আসক্তি ১০৫, ৩০৩/ আসম্পজন তাহ্ৃদিলোড় 
৫৭৮ $দ্সালা ১৯৪, ১৯৫; আশাবন্ধ ৩৯১) আশ্রর ৮২, ১২৭, ৩১ 
৪৩৯, ৪৪০ | 

ইন্জিয় ২৮৭) ইন্দরিয়ন্থথ ২১২, ২১৩। 

ঈর্ষা ৫৪২, ৫৪৩ ঈশ্বর ২০১) ২০৩, ২১৮) ২৫৯) ২৬৯) ২৭ 
২৮৬। 


বিষয়-্চী [১৯ 


উজ্জল্প ৫৮১, উত্তম ভক্তের লক্ষণ ১৪১, ১৪৯১ উত্তম]! ভক্ত ১৩৫, 
১-৩৪ ; উত্তমার লক্ষণ ৫২৯, উতকন্তিতা ৫২৭, উতসাহরহিত ৪৫৭, 
ুর্ণা ৫৮০, উদ্দান্তমন] ৫৭২, উদ্দিত্ত বিবেক ৩৭, ৩৮, ৫৩, ৬৬; 
পন ৪৩৯১ ৪৪৪ ; উদ্শিপনবিভীব ৫৫০১ ৫৫১১ উদ্ধসিত ৫৪৩, 
ঘ্িগ ৫৮৮, উদ্ভান্বর ৫৫ ণ) উন্মাদ ৫৬১) ৫৮৮-৮৯ঈ, উপচার ৩৬, উপদেশ 
৮, উপনিষদ্গণ ৫১২-১৩% উপমা ৫৬৫, উপরস ৪৮১, উপায়- 
প ৪০১১ উপাসক পরিদ্কৃতির এগাবটী ভাব ৬১৪, ৬২০ উপান্ততন্ 
, উপাস্তুনিষ্টক্রম ৬২৯-৩০ $ উপাশ্ত পরিদ্কৃতি ৬১৪, উপেক্ষা ১৩৭১ 
১৮১ ৫৯৩ । 

উজ্জা সমাদর ৩৩3 । 

এস্ক, ও ভগবতপ্রেমা ২০-২১১ ৭৫ | 

এঁকান্তিকী ভন্তি ৩৫৫; প্রহিকনুথ ২১২। 

ওগ্র্য ৫৬২, গংসুক্য ৫৬২, গউদাখা ৫৫৫১ ওদ্কত্য ৫৪৩। 

ক:ন্চ ভক্তের উন্নন্তিক্রম ১৪৬, কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ ১৩২, ১৪৫ 
নিষ্টার লক্ষণ ৫২৯, করণাপাটব ২২৫, কম্ম অনাদি ২৮৫-২৮৬ 
ম্বিদ্ধা ভক্তি ৩৩২-৩৩ $ কম্পমচঘাগ ৩৮১ কম্মাঙ্গ ৩৩১১ কম্মাধিকাব্র ৮২, 
৪, ৮৬১ কলশান্তরত1 ৫২৮, কলির ব্রান্ধণ ১৮৫ কল্সক্ষণত্ব ৫৭৮) 
“৯; কান্তি বা ছায়া ৪২৪, ৫৫৪, কাম ৩৭৬ ৩৭৭, কাম ও প্রেম 
৮০, কামগায়ণী ৫১১-১২ কামনূপা ভক্তি ৩৭৬, কামলেখ ৫৯০, 
শমানুগা! সাধনভন্তিত ৩৭৭,কাম্যকন্দ্ ৩৩, কায়িকগুণ ৫৫* ; কারণোদক- 
য়ী বিষুণ ২৩০, কাঠিক মাস ( উজ্জী) সমাদর ৩৬৪, কিলকিব্চিত 
৫৬, কীর্তন ৩৪৩, কুট্রমিত ৫৫৬, কুন্থস্তরাগ ৫৭৪, কুপা ১৩৬-৩৭ 3 
ও ১০, ৯৬; ১৩২) ১৩৩৯ ১৮৮১ ১৯৫১ ২৩১৯১ ২৩৭, ২৪৪১ ২৪৯) ২৫০) 
১৪৬১ ২৫৭) ২৬৬১২৭৯,২৮১১৪৪৯-৪২১ 9৪৫৫ ; কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ ২৫৪১৩০৭) 
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টবষ্বনিন্দা ৩৬১ 3 কৃষ্ণ ও শক্তি ২৫৬, ২৫৭ কুষ্খগণ ৩০৬) ৩০৭ 
রুঞ্খদাস ১৩০-৩১ 3 কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা ৩৫৩; কুষ্ধাম ২৫১-৫২ 
কষ্ণনাম ৯৬, ১১৭, ১২৭; ৪০২, ৪০৩: কুষ্চশ্বরূপ ৪১১ কৃষ্ণগীঠ 
ও গৌবগীঠ ৩০৬-৩০৭ 3 কষ্ঃগ্রসাদ ৩৯* ? কৃষ্ণপ্রেম সন্তাপের তাৎপ 
৫২৯ 7 কৃষ্ণবয়গ্তদিগের লক্ষণ ও প্রকার ৪৭১-৭২ 2 কুষ্ণবহি্মুথ ১০। 
১১০১২; কৃ বা ত্ভ্তত্তপ্রসাদজ ভাব ৩৯০-৯১; কৃষ্ণবিষয়ক বা 
৫৩১; ( সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ) কুষ্ণভক্ত ৩০৫, ৪৪২ 3 কৃষ্চভক্ত ও গৌর 
৩০৬-৭ 3 কৃষ্ঃমুতি ৫১ কৃষ্ণরতি ৩৯৩) ৪৩৮7 কৃষ্ণরতি ও বিষয়রহি 
৪৫৯ ? কৃষফণলীল ২৬৮-৬৯ 7; কৃষ্ণচলীলা ও গে'রলীলা ২৫৪-৫৫ 3 কৃ 
সংসার ১২৪ 7; কৃষ্ণসমক্ষ দৃত্য ৫৩৯? কৃষের গুণ ২৩৬৩৭ 7 কৃষ্টোছে,। 
অধিল-চেষ্টা ৩৬৩, কৃষ্ঠোনুখ ১৩১ কেলি ৩৭৭; ক্রম ৬২৮ ক্রমশ 
শ্রব-দশ]! ৬২৫ ১ ক্রমহীন শ্রবণদশা ৬২৫, ৬২৬: ক্রমোরতি ৬৩, 
ক্রোধরৃতি ৪৫৮; ক্রেশ ৩৩৪) ব্লেশ ও সুখ ২৭৯-৮*; ক্ষণকল্ 
«৭৮; ক্ষত্রিয় ৮১ ক্ষত্রিয়ম্বভাব ৮৫5 ক্ষমা ১৫২ + ক্ষান্তি বা ক্ষমা ৩৯ 
৯১; ক্ষিতি ২৮৭ ; ক্ষীরোদকশায়ী বিষণ ২৩০ ;ক্ষেপণ ৪৫২। 

খণ্ডিত ৫২৮। 

গণ ৫২৩১ ৫৪৭ গন্ধ ২৮৭; গর্ব ৫৪২, ৫৬০; গর্ভোর্কশায়ী বি 
২৩০ 2গাঢ় সংস্কার ৪৬১ গাণপত্য ৭৩৪ গন্ধবর্বা ৫১৯) গুণ ১৪ 
২২৯১ ২৩৫) ২৬৭, ২৬৮ 2 গুণ (মানস, বাচিক ও কারিক ) ৫৫৯, 
কীর্তন ৫৮৯ গুরুদেব ১০২) ১২৩, ৩০৫১ ৩৫২, ৩৫৪7 গুরুপদ্দাত 
৩৫২-৫৩ 2 গুরুশিষ্যু১ গুরুসেবা ৩৫৫১ গৃহত্যাগী ভক্ত ১১৭, ১১৯, ১২ 
গৃহস্থবৈধব ৯৮; ৯৯। ১৯০, ১৯৭7 গৃহন্থ-বৈষ্বের বৈষণবসে 
১৩৬১ গৃহস্থভক্ত ১১৭, ১১৯ গৃহস্থের কৌপিনাদি ধারণ ১২। 
গোকুল ২৫১-২৫২, গোকুলললন! প্রেমের উৎকৃষ্চিহ্। ৫ ১৩-৫২৫ 


বিষয়-নূচী [২১] 





পরল রড ৮ রর পা ৩০০৯০ এ এ-ও, সা ও সাও (১০ ও তর না 








০ অনা চর ক এ. ০ জগ এ গু ওরা 


াত্রস্থলন ৫৯১, গোপালভট্ট গোম্বামী ৬২৩, গোগপীভাব ৫০৭, গোলোক 
৫৩, গোলোক-দশনের অধিকার ৪৯৪) ৪৯৬ ; গোলোকে ও ব্রজে ভেদ 
1৯৭) ৬০০ ? গৌড়ীয় মহাস্ত ৬২৪, গৌপণছুত্য (কৃষ্ণের সমক্ষ ও পরোক্ষ ) 
৩৮১ ৫৩৯ 7 গৌণনাম ৪৯১, গোৌণবৃত্তি ৩৩৪, গোৌঁণভক্তিরস ও মুখ্য 
চক্তিরস ৪৭৮, ৪৭৯ গৌণসম্তোগ ৫৯৬, গৌণীরতি ৪৫৬, গৌরব 
৭১, গৌরবগ্রীতি ৪৭৯, গৌরাঙ্গ ২৫৫, গোৌরাঙ্গপূজা ও কৃষ্ণপূজা! ২৫৫১ 
মানি ৫৫৭। 

ঘৃতন্সহ ৫৭১ 

চকিত ৫৫৬, চতুব্বিধ দাস (অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ, অন্থগত ) 
৪৬৮, ৪৬৯; চরমতত্ব ২২৯, চরিত ৫৫১, চাক্ষুষ অভিযোগ ৫৩২, 
৩৩ $ চাঁতুর্ববণাধন্ম ৯৮, ৯৯, চাদকাজী ৭৪, চাপল ৫৬২, চারুত্রীড়া 
(৫২; চারুসৌভাগা রেখা ৫২৭, ৫২১3 চিচ্ছক্তি ১৬৭, ২৪২, ২৪৪, 
২৪৬, ২৬৪; চিজ্জগৎ্ ২৪৫, ৪৯৪৯ ৪৯৯ চিত্রজল্প ৫&৭৯-৮০) চিৎ ৭৫) 
১৬ ১১১, ১১৩,২৩৪, ২৩৪৫ 3 চিদচিজ্জগৎ ৩১২, চিদন্ুরাগ ও জড়ানুরাগ 
০১) চিদুন্দীপক ৯৭, চিদ্ধিক্রম ৪৯+ চিদ্ধিগ্রহ ২৩৩, ২৩৪; চিদ্বৈচিত্রয 
২৪৪১ ২৪৫, চিদ্রসাগ্রহীমুক্ত ১১৬, চিন্তা ৫৬২, চিন্তার আকার ৫৮৮, 
চিন্ত্য ও অচিন্ত্যভাব ৪৬১, চিন্ময় ৯৬, ৯৭, ১১১) ১১২, ৯৯৩। ১৩৩ 
চট ৫০৭, চেষ্টা উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত ১১২, চৈতন্ত ১৯৬। 


ছন্নাবতারের মন্ত্র ২৫৫, ছায়া ও প্রতিবিম্ব ৪২৩, ছায়া নামাভাস 
১৩৬, ছায়া ভক্ত্যাভাস ১৩৪, ছায়! ভাবাভাস ৩৯৫, ৩৯৬ । 

জগথঞ্চন। ১২৫, আড় ও চিৎ ২৬৮, ২৬৯7 জড়জগৎ ২৬৪, জড়- 
বিদ্রাবক ৯৭, জড়িমা ৫৮৭, জন্মযাত্রা ৩৬৪, জাগর ও হবপ্নের 
রূপ ৫৯৮, জাগর্ধ্যা ৫৮৭১ জাড়া ৫৬১3 জাতিভেদ ৮১, জিজ্ঞাম্থ ৫৪৪, 


[২২] জৈবধন্্ম 


জিসম্‌ ৭৫, জিস্মানি মৃত্তি ৭৬, জীব ৭৫, ৯৫ ১০৯, ১১১১ ১১৫৭ ১৮ 
৩২ ১) ২৩১? ২৫৯) ২৬০, ২৬১, ২৬৯, ২৭০১ ২৭৬, ২৭৭) ৩০৭) ৩১ 
৩১৫ 2 জীব ও ঈশ্বরের কতৃত্ব ২৮৭, জীব ও কৃষ্ণে সম্বন্ধ ৫৪ 3 জীবগছে 
গুণ ২৩৬, ২৬৭ জীব-চৈতন্ত ২৮৮, ২৮৯, জীবত্ত্ব ৫৩১ ১৬৭ ; জী 
বিক্রম ৪৯, জীবশক্তি ১৬৭, ২৪০১ ২৪১) ২৪৩১ ২৬৩, ২৭৪) জ' 
স্বরূপ ১০, ১১ $ আবের কক্তব্যাকন্তবা ১৩১৯ ৩২, জীবের গঠন ২৬ 
জীবের দুইটা অবস্থা ১৩, ১৪, জীবের নিত্যন্রূপ ১৭৭, জীবের সদ্গ 
৭১, জীবের হ্বতন্রতা ২৮০, জীবের শ্বরূপ ধর্ম ১৩, জুগুগ্ণারতি ৪৫ 
জৈবধন্মন ৪৮, ১২৫ ; জ্ঞান_ লৌকিক ও পারমাথিক ১৬২, ১৬১১ জ্ঞ 
বিদ্ধা ভক্তি ৩৩৩, ৩৩৪ 7 জ্ঞানমিশ্রা। ভক্তি ২১৮১ ৩৭৫ ; জ্ঞানযোগ ৮ 
জ্ঞানাধিকার ৮২। 

তটস্থধন্দমন ২৬০১ হুটম্থলক্ষণ ২৬০৯ তটম্থন্বভাব ২৬১১ তটস্থা ৫৫ 
৫৫৩, তটন্থা শত্তি ১৬৮, ২893) তভ্ৎকন্দ্মাযোগ্যন্ষভাব ও জন্ম ৮ 
৮৬, ততজ্ঞ ৭৮, তন্বত্রয় ৩৯৯, তদীয় বিশে ৫৬৫; তদ্গতি ৩৭৫, ৮ 
তদগুণাখ্যানে আসক্তি ৩৯২, তদ্বপতিস্থলে প্রীতি ৩৯২, ৩৯৩ ; ত্র 
বৈভব ৩ 
২২৬১ 'ান্কিকশ্রন্া ৮৫, ৮৬, তানব (ধিলাস) ৫৮৮১ তামা; 
শান্ত ৬৭7 তুলসী ৪০৯, তুলসীসেবন ৩৬৩, তৃণাদপি স্ুন 
৭৮১ তেজ ২৮৫; ভ্রগুণধারিণা শক্তি ১৬৬, প্রিপাদিকা শান্ত ২১ 
২৪৪) ব্রিরূপধৃক্‌ ২৩০ । 

দরদ্দিণ নায়ক ৫০৫) দক্ষিণার লঙ্গণ ৫৩৮, দর্পলক্ষণ ৫৪২, দ' 
৫৮৫5 ৫৯১) দশদশ! ৫৮৬ দশমুলর মাভাগ্ু)] ৩৮০, দান ৫৭৯ 
দাসগোন্বামী ৬২০, দাশ ৩৪৫, ৩৮২ $ দা্তরতি ৪৫৬; দাস্তরস (ঞ& 
ভক্তিবস) ৪৬৭, ৪৬৮$ দ্ান্তরসের উদ্দীপন অনুভব সা 


১৫১ তন্্শান্ত্র ২২৬, তর্ক ২২৭) ২২৮% তাত্বিক উপনি 


বিষয়-ূচী [২৩], 


বকার-বাভিচারী স্থাকিভাব ৪৬৯১ ৪৭০, দিপ্ধসাত্বিকভাব ৪৪৮? 
নব্যোন্মাদ লক্ষণ ৫৭৯) দীক্ষ! ও শিক্ষার ৩৫৩ ; দীপ্তি ৫৫৪ ১ দুর্জাতি 
নাস ৮৩১ দৃূতী (ম্বয়ং দূতী ও আপগ্রদূতী) ৫০৬,৫৩০১৫৩৩ ১ দেবদেবীর গুণ 
৩৬,২৩৮ ঠ দ্বেবী ৫১০,৫৬০ ; দোষ ১৪০; দৈন্য ৫৬০১ টদন্য ও দয়! ১৫১১ 
[দশ আভরণ €১৮, ৫১৯ , দ্বারক। ৫০০ ১ দ্বিজ ১০২, ১২৫ ১ ম্থেষ ১৩৮- 
৯১ দ্বৈতবাদ (মধবাচার্ধা) ৩১২ 7 দ্বতাদ্বৈতবাদ (নিশ্বাদিত্যাচার্ধ্য) ৩১২। 


ধম্ম ৮৯, ১০৩, ১৩১, ১৮১ ১ ধন্মলক্ষণ ১৩১, ধাত্রী অশ্বথাদির 
গীরব ৩৫৮, ধাএেয়ী দূতী ৫৩৩$ ধাম ও গঙ্গার নিকটে বাস ৩৫৬ 
[মতত্ব ২৫৩; ধারুণা ৩৪৪ ; ধীরললিত ৪৪০ ; ধীরললিতানুকূল নায়ক 
০৪; ধীরশান্ত ৪৪০-৪১; ধারোদাত্ত ৪৪০ ; ধীরোদাত্তান্তকুল নায়ক 
০৪ 5 ধীবোন্ধত ৪৪০, ধীরোদ্ধশ্ানুকুল নায়ক ৫০৪, ধীরশান্তানুকূল 
নায়ক ৫০৫ ; ধৃতি ৫৬২ £ ধৃ্টনায়ক ৫০৫) ৫০৩৬, ধৈর্য ৫৫৪ 3ধ্যান ৫১, 
2৩৪ ; ফ্রবানুস্থতি ৩৪৪। 


নতি ৫৯২ ১ নন্দ্বীপ ২৫৩-৫৪, ৩৫৬; নববিধা ভক্তি ৩৪২; নব্যবয়স 
৫০ 3 নাম &৭, ৮৩ ৮9) ৯৪) ৩৩-৪৪১ ৩৬৬ ৩৯২১ ৪০১১ ৪১২১ ৪১৮১ 
১২০১ ৪৩২) ৪৩৫ ৫৫১১ ৬১৬; নাম (মুখ্য ও গৌণ ) ৪০১১ ৪০২, 
নামই সাধন ও সাধা ৪১২; নাম ও নামীর অভেদত্ব ১৪৩, ৪০৯, 
১১০ ; নাম গানে সদ! কচি ৩৯২ ; নামাভাস (ছায়া ও প্রতিবিদ্ব) ৪১৪ ; 
সারায়ণ ২৩০, ৪০২; লারায়ণের গুণ ২৩৭, ২৩৮, নিঃসত্বভাবাভাস 
৪৫* ; নিত্য ও নৈমিত্তিক স্বভাব ৯১; নিতাকন্ধ্ন ৩৩১৩৬ 7 নিত্যধর্শী ১৫) 
১৬) ৪৮১ ৬৫) ৭৩১৯২৯১২১৩০) ১৬৫3 নিত্যপ্রিয়া ৫১২,৫১৪ 3 নিত্য- 
প্রিয়াগণের পরস্পর সম্বন্ধ ৫১৪-৫১৫ ১ নিত্যমুক্ত (শ্বধাগত ও 
মাধুধাগত ) ৩০৭ নিত্যলীল1 (অষ্টকালীন ) ৫৯৯-৬১৫) নিত্যমখী 


1২৪) জৈবধর্ম 


৫২২,৫৪০ ) নিত্যসিদ্ধ ৪৪৩, ৪৪৪ 9 নিত্যসিদ্বা ৩৭৯, নিত্যানন্ন প্র 
৬২২, নামমাহাত্ময ৪০২-৪০৮১ ৪১৮) ৪২* ; নামসংকীর্তন ৩৬৬, নাম 
সাধন ৪১০, নামাপর্াধ ১২৪১ ৩৭৯৫), ৪৯৬১ ৪১২) ৪১৪5 ৪২৪১ ৪২৬ 
৪২৭, ৪৩০১ ৪৩১ / নামাপরাধক্ষয়ের উপায় ৪১৩, ৪১৪) নামাপরা 
দশ প্রকার ৪১৪১ ৪১৫, নামাপরাধের ফল ৪৩০? ৪৩১ 5 নামাভা; 
৪০৮১ ৪১১৭ ৪১৪৪ ৪২৪, ৪২৮3 নামাভাস ও অপরাধ স্বরূপভেদ ৪২৬ 
৪২৭ $ নামের প্রতিবন্ধক সামান্য ও বুহৎ ৪১৪, নায়ক ৫০৩-৫০৫, ৫০৭ 
নায়কের সহায় ৫*৫, ৫০৭; নায়িকা ৫২৫, ৫২৬, ৫২৯, ৫৪৭, নায়িকা 
ন্দিগের অবস্থা ভেদ ৫১৬১ ৫২৯) ৫২৭; নারিকাপ্রিয়া দুতা ৫৩৯ 
নায়িকাডেদ ৫২৪১ ৫৩৯, ৫৪৭7 নায়িকা সংখ্যা ৫৩০, নিদ্রা ৫৬৩ 
নিবৃত্তি ১৮৮-৮৯ $ নিমেষাসহত্ব ৫৭৮, নিষ্বাদিত্যার্থা ৩১২ নিরক্ষ 
কামলেখ ৫৮৯, নিরুস্তর নামকীর্তন ৪১০, নিরপেক্ষ ১১৮, নিরপেক্ষ 
ষণার্থ ও কৃত্তিম ১২১, নিরপেক্ষবৈষব ১০০, নিরম্ু উপবাস ৩৫৭ 
নিরীশ্বর নৈতিক মানব ২৯০, নির্দেশ ৫৫৮, নির্বন্ধিণী মতি ৩৫৬ 
নির্বিকার ২৪৩, নির্বিশেষ ৫১) ২৪২, ২৪৩; ৩১৫) ৩১৬; নির্বিশে 
ব্রহ্ম 9৯, ২৪১১ ২৪২, ২৫০? নির্ধেদ ৫৮৭) নির্ভেদ ব্রঙ্গজ্ঞান ১১২ 
নির্ভিদ-ব্রক্ষবাদী ৮২, ১১৬, নিহেতুকমান ৫৯১-৫৯২, নিশান্তলীল 
৬**, নিষ্ঠা নিসর্গ ৮১ ৫ ; নীতিশৃন্ঠ মানব ২৯০১ নীলিমা রাগ ৫৭৪ 
নৈমিত্তিককম্্ম ৩৩১ ৩৬১ ৩৭১ ৯২ নৈমিত্তিক ধঙ্ম ৩৭,৩৮১৩৯১ ৬৪১ ১৭২ 

পৃক্ষবিপক্ষাভাব ৫৪৬, পঞ্চতন্মার ২৮৬-২৮৭7 পঞ্চপর্ধবা অবিগ্ঠ 
২৭৮ পঞ্চবিধমুক্তি ৩৪১ পঞ্চবিধ রসের আশ্রয় ৩৭৮, পঞ্চ মহাভু' 
২৮৬, পঞ্চাগি প্রণালী ২৭২।পঞ্চোপাসনা ৪৭, পণ্ডিত ১৮৩, পতি ও উপ 
পতি ৪৯৪, পারকখয়! ৪৯৪, পরতত্ব ৩১৬, পরধন্ম ৪৬, ৪৮ পরব্যো 
২৫০১ ২৫১) পরুমপ্রেষ্ঠ সখী ৫২২, পরমার্থ ধন ৪৮, পরমাত্ম প্রবৃ 


বিষয়-্ুচী [২৫] 


।) পরমাত্মবস্থ ১৮০, পরমাত্মা ৯৫5 ২২৯১ ৪০০১ ৪৪১7 পরমার্থ-ধর্শন 
"১ পরমেশ্বর ও জীব ২৬৯5 ২৭০; পরম্বরূপ ৪০০, পরাক্‌ ও প্রত্যক্‌ 
বস্থিতি ২৪৯, পৰাকাষ্ঠাশ্বাস ৬২০) পরাগতি ৮২, ৮৯১ পরাপ্রকৃতি 
৮১ পরাভক্তি ১০২, পরাশক্তি ২৪২, ২৬৯; পরিজল্লিত €&৮০১ 
বিণামবাদ ৩১৩, ৩১৪ ; পরোক্ষ দূতা ৫৩৯, পরোটা ৫০৮-৯, ৫১৩ 
বধ ১৮৮, পাঞ্চজন্য 8৪৫১ পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ৰ ৫৪, পদসেবা ব1 পরিচর্যা 
3৪১ ৩৬৩, পাপ ৯৯১ পাপ ও পাপ্ৰ'জ ৩৩৫, পারমাথিক-ত্রিয়! ৮৫) 
[বমাধিক ব্রাঙ্গণত ১৮০, পাবরমাখিক মানব ৭২, পারমাথিক সঙ্গ ১৪০, 
রিষদ ৪৭০, পণলাদাসী ৬১৯, ৬২০; পাষগুকল্মী ৩৩, পীঠমদ্দ ৫০৬) 
রম্থ বিষয়গত ব্যঙ্গ ৫৩২, পুরুষার্থ হ্বরূপ ৪০১, পুর্ণ অবতার ২৩০, 
বয়স ৫৫০, পূর্ণবিকচি'ত চেতন ২৮৯) ২৯৯7 পূর্ববরাগ ৪৮৪, ৫৮৫, 
৮৬7 পূর্ববরাগের ক্রম ৫৮৯, ৫৯০১ পূর্ববরাগের সঞ্চারীভাব ৫৮৭, 
(কট ব্রজলীল (নিত্য নৈমিত্তিক ) ৫৯৮, গুকৃতি ২৩০ ২৩১) ২৭৩, 
খরা মধ্য ও মুদ্বী ৫৩০, ৫৩৬, ৫৩৭7 প্রগল্ভতা ৫৫৪, প্রচার ১৫২১ 
জল্প, ৫৮* প্রণয় ৫৭২-৫৭৩; প্রণয়ের লক্ষণ ৪৭৩3 প্রণয়োক্তি কি 
কার? ৫৯৮, প্রতিজল্ল ৫৮১, গুতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস ১৩৪, প্রতিবিশ্ব 
ত্যাভাস ৩৯৪, ৩৯৫ ; গ্রত্তিম! পূজা ১৯৮-১৯৯) প্রতীপ ভাবাভাস 
৫১, প্রঙ্/ক্ষ প্রমাণ ২২৫, গুদোৌষলীল। ৬১০, ৬১১ ; প্রধান ৩১৭) 
ধান] ৫১৪, ৫১৫ 3 প্রধানের ক্রিয়া ২৮৬, ২৯০ + প্রবাস ৫৯৩, ৫৯৪ 7 
বৃত্তি ১৬৫, প্রবোধানন্দ সরম্বতী ৫২৪, প্রমাণ ও প্রমেয়তত্ব ২২০, 
২৪২২৫ ০ প্রমা? ২২৪, ২২৫73 প্রয়োজন ২৯৮, ৩৯৯, প্রয়োজন- 
৫৮, গ্রয়োজনলাভোপায় ৩৩২, প্রলাপ ৫৫৭, গ্রসাধন 88৪ প্রাকৃত- 
তব ২৮৭, প্রাকৃত ভক্ত ১৩২ ৪২৫, প্রাণ, ওজং ও বল ২৮৭, প্রাণ- 
থী ৫২২, প্রাতলাল। ৬**-৬*১ প্রাহুর্ভাব ৫৯৬, প্রাদেশিক 


| [২৬] 


ও জন বান 


জৈবধর্্ম 


ও সর্বধদেশিক গুণ ২৬০, প্রারন্ধকর্্ম ৮৩, ডিয়জন ৫৬৫, প্রিয়নর্ুসং 
৫০৬, প্রিয়সথী ৫২২, প্র্রিয়োপহরণ ৩৬৪, ভ্রীতি ৩২৬, ৩২৭ $ গে 
১৩, ৫৮১ ১৩৫১ ১৩৮১ ১৪২১ ২১৭১ ৩২৭৯, ৩৯০১ ৩৯১) ৫৭০ ? প্র: 
৫বচিভ্ভা ৫৭৫১ ৫৯৩, গ্েমভক্তি ৯৫১ ১০০১ ৩৩৩, ৩৩৮ ; প্রেমরুস ৫৪ 
৪৬, প্রেমলক্ষণ ৫৬৯৪ প্রেমাঙ্কুর ৩৮৮ ; প্রেমের ভেদ্দ ৫৬৯১ ৫৭০ 
প্রেমোৎপত্তির ক্রম ৩০৩, প্রোধিতভর্তুকা ৫২৮, প্ৌচপুর্বরাগ ৫৮ 
প্রোপ্রেম ৫৭০ | 

ফলশ্রুতি ফন্তুবৈরাগা ৩৬৩১ ৩৬৩৭১ ৪৬২ । 

বংশী (বেণু, মুরলীঃ বংশিকা ) ৪৪৪, বংশীবর ৫৫২, বক্রেশব 
গোস্বামী শ২২, বতসল ভক্তিরস ৪৭৫-৪৭৬ বদ্ধজীব ১০৮; ২২' 
২৮৫, ২৮৯, ২৯* $ বদ্ধমুক্তজীব এই্বর্যাগত, মাধুধাগত ও ব্রদ্মজ্যোতিগ 
৩০৮, বন্দন ৩৪৬, বর্ণনিরূপণ ১২৫১ বর্পভেদ ৮১, বর্ণাশ্রম ১২৪, বর্ণ শর 
ধন ৩৪, বয়ঃসন্ধিঃ ৫৫* ; বয়স (কৃষ্ণের ) 8৪৪, বয়স (গোপীর ) ৬১ 
১৮; বরণদশা ৬২৫-২৬; বস্তু ৯, বস্কগত মার়ামুক্তি ৩০৭) বস্শ 
৯৩, বস্তরসিদ্ধি ৬৩০-৬৪০॥ বহিরহ্গাশক্তি ২৪৪ বহিম্মুখগবৃত্তি ১১ 
বিশ্গুথ সংসার ১১৬, বহুগ্রস্থকলাভ্যাস ও ব্যাথযাবখদ পরিত্যাগ ৩৫ 
বাচিক ৫৩৯১ বাচিক অনুভাব ৫৫৬ ৫৫৮১ বাচিক অভিযোগ ৫৩ 
বাঁচিকগুণ ৫৫০, বাচিকপ্রসাদজভাব ৩৯*১ বাৎসল্যরতি ৪৫৬, বান্তা 
১২৩, বামার লক্ষণ ৫৩৭, বাধু ২৮৬, বাজিশ ১৩৩১ ১৩৫১ ১৩৬৪ ১৩৪ 
বাস ৬১৭) বাসকসজ্জা &২৭, বিকচিতচেঙন ২৮৯, ২৯০3 বিকর্ ৩ 
বিকার ৩১৫-৩১৬ 7 বিরুতি ৫৫৬, বিচ্ছিত্তি ৫৫৫, বিজল্ল ৫৮*, বিজ্ঞ 
১৬৩-৬৪৯ বিট € ০৬, বিতর্ক ৫৬২, বিদূষক ৫০৬, বিদ্ধ বৈষ্কবধর্্ ৪৬, ৪ 
বিদ্ধ) ২০, ২৮৬; বিদ্যা ও অবিদ্যা ২৮৬১ বিধি ও নিষেধ ৩৩৮-৩৪ 
বিপক্ষ ৫৪২, ৫৪৬-৪৭ 3 বিপক্ষপক্ষের ভাব ৬২০-২১7 বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যা। 
ভব ৫৯*-৯১, বিপ্রলন্ধা ৫২৭, বিগ্রলভ্ত ৪৭৭, ৫৮৫) বিপ্রলিগ্দা ২২। 


বিষয়-স্থচী [২৭] 


ববন্তবাদ ৩১২-১৩. ৩১৭-১৮$ বিবাহ ৯৮, বিবেক ১১৫) বিব্বোক 
৫৫) বিভাব ৪৩৯, বিল্রম ৫৫৫, বিরজ্ত ৩৯১, বিরজা বা কারণসমুদ্্ 
৩০) ৪৯৪, বিরোধিশ্বর্ূপ ৪০০, বিলাপ &৫৭, বিলাস ৫৫৫, বিশিঠা- 
বশুবাদ ( রামানুজাচাধা ) ৩১৩, বিশ্রন্ত ৪৭৪, ৫৭২-৭৩, বিষয় ৪৪০-৪১, 
5৪ 5 াববন্ত্রজ্ঞান ১৬৩-৬৪, বিষয়ী ১১৬, ১৫৩ বিষ ১০৩, ১৭৭, 
৩০) ৩৬৪৩ বিষুপ্রিয়া ২৫৫) বিঞু্মায়া ১৬৫-৬৭, বিঝুন্বামী ৩১৩, 
বন্দ্রয়রতি 6৫৭, বুদ্ধদেব ১৮৬, বুদ্ধি ২৯০) ধুন্দাবন ২৫৩, বুন্দাবনাত্রিত 
1৫5) তে ১৩০-১-২-৪১। ২২০-২৪, ৩২৫ 5 বেদান্ত ৩১২, বেদান্তহহভাষ্য 
1৯, বেদের 'ভাৎপযা ১৮৯, বে ১৯) বেষাশ্রয় ১২১-২২, কু ৪৯০- 


৬. 


১৯৯ ) বেধধম্ম ৩২, ৩৩৯ 5 বৈধী ও রাগান্তগা-প্রকূৃতি ৩০" বৈধী-প্রবুতি 


৫] 


৩১) ৩৩৯; টবধী ভক্তি ৫৬. ৬৫, ৩৩৯, ৩৭৫; বৈধীভন্তি ও বাগানুগ'- 
ভক্তি ৩৭৪ ১ বৈয়গ্র ৫৮৭, বৈষুব ২৩, ৩৮১ ৭১১ ৮২। ৯৭, ১০০১ ১০৩, 
১০৭, ১০৯ ১৩২, ১৩৪, ১৩৩ ১৩৮৭ ১৪২, ১৫১; ১৮১; ৩৭১. ১১০২ 
'বঞ্চবাপরাধী ৪২৫, বৈষ্ুবচিহ্ন ধারুণ ৩৬১, বৈষ্ণবধন্ম ৩৯, ১০২, ১২৫, 
১৩৩, ১৫২৯ ১৭৮, ১৮১, ১৮২ ২ €বঞ্চবের পকজ্জ্য বিগ্রহ ৯৩, বৈষ্ঞবগুয় 
৮২৫, ধষ্ব-ব্যবহার ১৩৪-১৩৫ 5 খেষ্বভাব ৪৫০, বৈষ্ুবসন্ভান 
১৫১১ ৫বঞ্চবলেবন ১১৮১ ৩৬ বৈষ্ণবাভাস ৪২৩-৪২৫ : বৈধ ও 
মবৈধ্বের লাধন ৬৩ বৈশ্ঃ ৮১,বৈশ্ম্বভাব ৮৫, ০বোধ ৫৬৩, ব্যক্ত বযস 
৫৫০, বাপদেশ ৫৩২, ৫৫৮, বাবহারিক ক্রিষা ৮৫, বাবহািক ব্রাঙ্গ 
১৯২, ব্যবহারিক সঙ্গ ১৪০, ব।তিচারী বা সঞ্চারী ৪৪*, বাভচাবী- 
ভাব ৪৫১, ৪৫২, ব্যাধ ৫১১, ৫৮৭, ব্যবহারে অকাপণা ৩১০ 
বা (বুাখপরস্ত) ১৯৬, ১৯৭, ব্রজবাম ৬২৭-৬২৮; ব্রজলাল। 
২৭০১ ৪৯৮-৪৯৯১ ব্রজন্রন্দবাগণ  ৫&০ন, ৫১৬৩, &9৭, বর্গ 


৫১, ১৮০) ২৪২, ২৪৩, ২৬০) ২৬২, ২৬৬, ৩১৪, ৩১৬৪ 


৩১৪, ৩১৬ 7 ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ ২৫৭, ব্রদ্দগোপালপুরী ২৫১-২৫২, ব্রহ্মধ 
৪৯৪, ব্রহ্ষবাদ ১৬, ব্র্মসম্প্রদায় ২২৬২৭ ব্রহ্মহত্র বা বেদাস্ত, 
৩১২-১৩ ব্রহ্মা ১৮০১ ব্রাহ্মকল্প ১০৩, ব্রাঙ্গধন্ম ৪৮, ব্রাহ্মণ ৮১১ ১০০৯ ১৭ 
৩২৩০ ব্রাহ্মণ স্বভাব ৮৫; ব্রাঙ্গপ্রবৃত্ভি ৪৭, ব্রীড়] (লজ্জা) ৫৬১। 


ভক্ত ৮৯১ ১৩১-১৩২১ ৩২৮-২৯ ; ভক্তবাৎসল্য ২৩৪, ভক্তশ্রেষ্টত1 - 
ভক্তসঙ্গ ৯৩, ভক্তি ৮৯১ ১৩৩১ ১৫২১ ২১২, ৩৭৫ 3 ভক্তি ও কুষ্ণতত্ব ৩. 
ভক্তি কষ্ণাকধিনী ৩৪৭, ভক্তিক্রিয়। ৯৩, ভক্তিব্লেশদ্রী ৩৩৪, ভক্তি 
স্ুকৃতি ৩০১-২ ভক্তিমোক্ষতা লঘুকারিণী ৩৩৬, ভর্তিযোগ ৮৭-। 
ভক্তির অধিকারী ৩৪১, ভক্তির চতুঃষ্টি অঙ্গ ৩৫*-৬৮, ভক্তির অং 
৫৫,ভক্তির বৈশিষ্টা ৩৩৪-৩৫ 2 ভক্তিরস ৪৩৮-৬০,ভক্কির স্বরূপ ও তট 
লক্ষণ ৩৩২-৩৩ 2 ভক্তিশুভদ1 ৩৩:১ ভক্তিসান্দ্রানন বিশেষ স্বর্ূপা ৩২ 
৩৭; ভক্তিসুদুল ভা ৩৩৫১ ভক্ত্ঙ্গ ৩৬৬-৬৭) ভক্ত/ঙ্গসাধন ৪১ 
ভক্তাধিকার ৮২, ৮৫১৮৬ ভক্ত্যাভাস ৪২৪-২৫; ভক্ত্যাভাস কম্মা 
ও জ্ঞানবিদ্ধ ২১৮-১৯ ভগবন্মৃত্তি ৭৩, ভগবাণ্‌ ৫১, ৮৯১ ৯৯৯ ১৭ 
১০৩) ১২০৯ ১৮০১ ১৯৬১ ২৩০১ ২৩৩, ২৩৪; ২৩৮, ২৪১, ২৪৩, ২ 
৪৪০-৪২ 7 ভগবানের লক্ষণ ১৯৬, ২২৮, ভয়রতি ৪৫৮, ভাগবন্ধম্্র € 
ভাগবত-প্রবৃত্তি ৪৭, ভাগবতোত্ম ১৪১, ভাব ৫৮, ৩০৩, ৩% 
৩৮৯০ ৩৯৩৪৯ ৪১ ৪৪৮৫৩, ৪৫৮৫৯, ৫৫৩ ৫৭৫ ১ ভাবে! 
পন্তি &৬৩, ভাব সাধনাভিনিবেশজ এবং কষ ও ত্্তক্জপ্রসা। 
৩৮৯-৯০ 3 ভাবচেষ্িত মুদ্রা ৩৮১, ভাবভক্রমানব ২৮৯, ৩০৬ ভাবনা 
৯৪১ ভাবযোগ্াযতা ৫২৪7 ভাবশান্তি ৪৫২, ৫৬৩ ভাবশাবলা ৪৫ 
৫৬৩১ ভাবসন্ধি ৪৫২১ ৫৬৩3 ভাবান্তর €৭৫, ভাবাপনদশা ৬২ 
ভাবাভাস ৪২৪, ৪২৪; ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ ৩৯৪-৯৫, ৪৫, 


বিষয়-ূচী [২৯] 


বের সহিত নাম ৬২৯, ভাবোদয় লক্ষণ ৩৯০, ভিন সন্ধি ৫৬৩, 
সত ও মুক্তি ৩৯, ৬৬, ৯২, ২১২-১৩$ ভূতগণকে উদ্বেগ না কর! 
৮১) ডেক ১২২-২৩-২৫; ৩৯১ ; ভেদ ৫৯২, ভেদ ও অভেদ ২৬৭-৬৮ 
গাগত্যাগ ৩৫৬-৫৭, ভোগাঙ্ক ৫৯১১ ভোজপাংশুল ১৪২ ভ্রম ১৩৭, 
৫, ২৬৫? ৩১৭। 

মঞ্জি্ঠ রাগ ৫৭৪, মণ্ডল ৫৫২, মৎসবতা ১৩৮, মতি ৫৬২, মথুরা- 
হাত্যু ৩৬৫, মদ ৫৪৩, ৫৬৯ মদীয়ত্ব ৫৭১-৭২, মধুর ভক্তিরস 
|৭৬-৭৮ ) মধুররতি ৪৫৬, মধুররসবিচার ৪৮৫, ৬৩৩ $ মধুররসাশ্রিত 
স ৫৩৯-৫০ ; মধুররসাবলম্বন ৪৭৭ মধুররসের নিধ্যাস ৫৮৩-৮৪ ১ 
[ররসের বিষয় কৃষ্ণ ৪৮৯, মধুরাখ্য রতি ৫৮৯, মধুর ম্নেহ ৫৭১, মধ্য- 
পম ৫৭০) মধ্য ভক্তের লক্ষণ ১৩৪১ ১৪৬-৪৮-৪৯, মধ্যমা নায়িকা লক্ষণ 
২৯, মধ্যানায়িকার লক্ষণ ৫২৫, মধ্যাহলীল] ৬০২-৮ 7? মধ্বাচাধ্য 
১৩, মন, বুদ্ধি, অহন্কার ২৭২-৭৩, মন্দপ্রেম ৫৭*, মনুষ্য এঁহিক ও 
[রমাধিক ৭২ মন্ত্র ৩২৫-৪৬ 7 মমতা ১১০, মর্কটবৈবাগ্য ১৯০ মহত্তত্ব 
”৬, মহাজন ৭৯, মঙ্থাপ্রভু ৩১৩, ৩৫৭, মহাপ্রসাদ ৯৬-৯৭, ১০০ £ 
হাবাকা ২১৬, ২৭২; মহাবিষুত ২৩৯, মহাভাব ৫৭০, ৫৭৫১ ৫৭৭) 
হাভাবের অন্থভাব ৫৭৭, মন্থাভাঁবের তাতপধ্য ৫৭৭, মহ্াভাবের ভেদ 
বট ও অধিরূঢ়) ৫৭৭-৫৭৯) মহাভাবের স্থিতি ৫৭৬, মহামন্ত্ 
৯২, ৩৮৪; মহা রস্তাদির উদ্ভম ত্যাগ ৩৬, মহ্ইিষীভাব ৩৭৯-৮০ ; 
হোতসব ৩৬৫, মস্থণ ৩৮৯, মাথুরমণ্ডল &৯৪-৯৫ ; মাদন ৫৮১- 
২ মাধুকরী ৭৭ মাধুধা ৫৫১) ৫৫৪, মান 8৭২, ৫৭৩) ৫৯০3 
নও প্রবাস ৪৭৭) মানবক্রিয়া ৮৫ মানভঙ্গ ৫৯২-৯৩ ১ মানশূন্ততা 
৯১) মানসগুণ ৫৪৯, মানের আশ্রয় ৫৯০, মায়া ২৮৩- ২৮৭ $ মায়!- 
তব ৫৩) ৮৯) ১১০) ১১১) ১১৩) ১৪৩. ২৭১3 মায়াতীর্ঘ ৪০০) ৪০১১ 


৩ নৈব্ [তৃজী 


&ৈন্যপূর্বক কহিতে লাগিলে ন,_-“আমি অতি অধম ও অকিঞ্চন। এর 
মহামান্য বিদ্বংসভায় আমার কিছু বল? নিতান্ত অন্যায়, তবে গুরু-আজ্ঞ 
সর্বদা শিরোধাধা | আমি গুরুদেবের মুখপন্মনিঃস্যত যে তব্ব-উপদেশর' 
মধু পান করিয়াছি, তাহাই স্মরণপূর্ববক যথাসাধ্য বক্তৃতা করিতে প্রবৃ 
হইলাম। ইহা বলিয়! বৈষ্চবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের পদধূদি 
সর্বাঙ্গে মুক্ষণকরতঃ দণ্ডায়মান হইয়। বলিতে লাগিলেন-_ 

“ষনি সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ভগবান্‌, ব্রচ্ছ বাহার অঙ্গকান্তি এব 
পরমাত্ম! ধাহার অংশ; সেই সমন্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররূপ শরীর 
চৈতন্ক আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন। মগ্বাদি ধর্মশাজ্স বেদশাস্তে 
অনুগত বিধিনিষেধনির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া জগতের সর্বত্র গণামা। 
হইয়াছেন। মানব-প্রকৃতি ছুই প্রকার-বৈধী ও রাগানুগ! ৷ যতদি 
মানব-বুদ্ধি মায়ার তধীন, ততদ্দিন মানব-প্রকৃতি অবস্থাই বৈধী থাকিবে 
মায়াবন্ধ হইতে মানববুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আর বৈধী প্রবৃত্তি থাকে না; 
রখগাচ্গ! প্রবৃত্তি প্রকটিতা হয়। রাগান্ুগ। প্ররুতিই জীবের শুদ্ধা প্রক্কাতি_ 
স্বভাবসিদ্ধাঃ চিন্ময়া ও জড়ামুক্ত! । ভকুফ্-ইচ্ছায় শুদ্ধ চিন্ময় জীবের জ- 
সঙ্দ্ধ দুরীতূত হয়। কিন্ত যতদিন রুষ্ণের ইচ্ছা! না হয়ঃ ততদিন জড়স্ 
কেবল ক্ষয়োনুখ হইয়া থাকে । সেই ক্ষয়োম্ুখ অবস্থায় মানববুদ্ধি গ্বরূপ 
জড়মুক্ত অর্থাৎ তখনও বস্ততঃ অড়মুক্তি হয় নাই। বস্ততঃ জড়মূ 
হইলে শুদ্ধজীবের রাগাম্সিকা বৃত্তি ম্বূপতঃ ও বন্ততঃ উদ্দিত হয 
শ্রজজজনের যে প্রকৃতি, ভাহ! রাগাম্সিকা প্রকৃতি । ক্ষয়োধুখ অবস্থায় সে 
প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীবসকল রাগাচুগ! হইয়। পড়েন। জীবের পে 
এ-অবস্থা বড়ই উপাদেয় । এই অবস্থা যেপরাস্ত ন। হয়, সেপধধাস্ত মান। 
বুদ্ধি মায়িক বস্ততেই অন্থরাগ করে। নিসর্গক্রমে মায়িক বিষয়ের অ। 
রাগকে মুঢ় জীব দ্বীয় অরাগ বলিয়া মনে করে। চিদ্িষয়ের বিশু 
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মনুরাগ তখনও হয় না । মাধিক বিষয়ে “আমি ও আমাব_-এই দুটা 
ুদ্ধি গা্রূপে কাধ্য করিতে থাকে । “এই দেহ আমার ও এই দেহই 
মামি এই বুষ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখসাধক ব্যক্তি ও বস্থতে প্রীতি 
এবং স্থুখবাধক বাক্তি ও বস্তুতে দ্বেষ সহজেই হইযা থণ্কে। এই রাগ- 
দ্বষের বশীভূত হইয়া! মৃঢ জীব অন্টের প্রতি শাবীরিক, সামাজিক ও 
টনিতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ কখতঃ অন্কে শত্রু মিত্র জ্ঞান করিষা 
যাকে»বিষয় লইয়া) বিবাদ করে। কনক ও কামিনীতে আযথা প্রীতি 
বিয়া নুখ-ছুঃখের অধীন হুইয়। পড়ে । ইহাব নাম সংসার । এই সংসাবে 
বাসক্ত হইয়া জন্ম, মরণ, কর্মফস, উচ্চ, নীচ অবস্থা লাভ করিয়! 
ধাবন্ধ জীবসকল ভ্রমণ করিতেছে । এই সকল জীবের চিদছুবাগ 
|হজ্ত বলিক্া বোধ হয় ন1। চিদন্বাগ যে কি, তাহাও উপলব্ধি হয না। 
[হা ! যে চিদস্থরাগই জীবেব স্বধর্্থ ও নিত্য-প্রক্কতি, তাহা ভূলিষ। জড- 
মগবাগে বিভোর হইয়া চিংকণম্বরূপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ করি- 
হছে । সংসারে প্রায় সকলেই এই ছুদ্দঘশাকে দুদদশ। বলিষা মন করে না 
রখগাত্মিকা প্রক্কতির কথা ত' দুরে থাকুক, মাষাবন্ধ জীবের 
নাগানগ প্রক্কাতিও নিতান্ত অপরিচিভ। কখনও সাধুরুপাবলে জাবের 
'দয়ে রাগ্রানুগ। প্রকৃতির উদয় হয়। রাগানুগা প্রকৃতি, সুতরাং বিরল 
ভুল্স ভ। সংসার এ প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত। 
| কিন্ত ভগথণন্‌ সর্ধজর ও কৃপাময়। তিনি দেখিলেন,_মায়াবদ্ধ জীব 
চতপ্রবৃত্তি হইতে বঞিত হইল । কি-প্রকাবে তাহার মঙ্গজ হইবে? কি 
চবিলেই বা মায়াধু্খ জীধের কথ্চস্থতি-ত্রান পাইবার একটী উপায় হয? 
পাধুসজ হইলে জীব আপনাকে কৃধ্ধাস বলিয়া জানিতে পারিকে। 
ধু সঙ্গের কোন নির্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে সকলের প্রতি ঘটনীয় 
উবে, ইঞ্টীরই বা আশা কোথায়? অতএব লাধাবণের অন্ধ একটি 
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বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় নাঁ। ভগবান্রে এইরূপ 
কপাদৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদিত হইল। আরধাহদয়প্প আকাশে ভগবং- 
রূপা-প্রন্থত শান্ত্র-্ধ্য উদ্দিত হইয়া সর্ধসাধারণের নিকট আজ্ঞাৰিধি- 
সকল প্রচার করিল । 
আদে বেদ শাস্ত্র। বেদশাস্ত্রেরে কোন অংশে কর্ম, কোন অংশে 
জ্ঞান ও কোন অংশে প্রীতিরপ ভক্তি আদি হইল । নায়ামুগ্ধ জীব- 
সকল নান] অবস্থাপন্ন। কেহ নিতীন্ত মুঢ়ঃ কেহ কিয়ংপরিমাণে বিজ্ঞ। 
কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেক্ধপ বুদ্ধির অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার 
প্রতি সেইরূপ আদেশ । ইহার নাম অধিকার । অধিকার যদিও জীবের 
সংথ্যান্ুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষণানুসাবে 
তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্র্েমা- 
ধিকার । বেদশাস্ত্রে এই প্রকার ব্রিবিধাধিকার নির্দিষ্ট আছে । বেদ-বিধি 
নিশ্শাণপূর্বক এই তিন অধিকারে কর্তব্যাকণ্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয় 
'নির্দিষ্ট ধর্মের নাম বৈধ-ধর্ম | জীব যে প্রবৃত্তিক্রমে এ ধর্মগ্রহণ করে, সেই 
প্রবৃত্তির নাম বৈধী প্রবৃত্তি ॥ বৈধী প্রবৃত্তি যাহার নাই, তিনিই নিতাহ 
অবৈধ | অবৈধ ব্যক্তি পাপাচরণে রত। তাহার জীবন সর্বদা আবং 
কাধ ন্য্ত । তিনি বেদবহিভূতি শ্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দিষ্ট । বেদ-শাহ 
যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন+ তাহাই খষিগণ সংহ্তাশাতে 
পরিবদ্ধন করিয়! বেদানুগত অন্থান্থ শাস্ত্র গ্রকাশ করিয়াছেন । মন্বা€? 
পণ্ডিতগণ বিংশতি ধশ্শাস্ত্রে কন্মাধিকার লিখিয়াছেন। দরশনবাদিগণ তব 
ও বিচারশাস্ত্রে জঞানাধিকার বিচার কারয়াছেন । পৌরাণিক ও বিশু? 
তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভক্তিতন্বের অধিকারগত উপদেশ ও ক্রিল্প! নিণয় 
করিয্নাছেন। সকলেই বৈদিক বটে। এ এ শাস্ত্রের নবীন মীমাংসকগণ 
সর্ধশান্ত্রতাৎপধ্যের প্রতি দৃি না করিয়া কোন কোন স্থলে একাদের 
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ব্বারুই্টতা বর্ণন করির্া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহগর্তে ফেলিয়াছেন। 
সকল শাঙ্রের অপূর্বধীমাংসারূপ গীতাশাস্ত্র দৃষ্টি করিলে জানা যায় বে, 
ঘজ্ঞানকে উদোশ না করিলে পাষগু-কম্ম বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়। 
[বাপ কন্ম ও জ্ঞান উত্তয় যোগ ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে কর্ম ও 
ন উভয়েই পাষণ্ড হইয়া! পড়ে । কর্মাঘোগ» জ্ঞানযোগ ও ভক্তিষোগ 
রত; একই যোগ মশন্বে। ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত | 

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই কন্মাশ্রয় । পরে কন্মফোগ। পরে জ্ঞান- 
[গ ও অবশেষে ভন্তিযোগ | মায়ামুদ্ধ জীবকে একটী সোপান না 
ধাইলে তিনি “কান ক্রমেই ভক্কিনন্দিরে উঠিতে পারেন না। 

কন্ধাশ্রধ কি? জীবনধারণপূর্বক শরীর ও মনের দ্বার! যাহা করয 
য় -তাভাই কম্ম। সেই কন্ম দ্ুই প্রকার_-শশ ও অশ্ভ। শুভকম্ম- 
র1 জীবের শু ফল হয়। অশুশকল্মবারা জীবের অশুভ ফল হয়। 
সক কন্ধ্কে পাপ? বা “বিকন্মা বলে । শুভকন্মের অকবরুণকে এঅকম্ম' 
ল। ই প্রকণরই মন্দ। শুভকম্মই ভাল। তাত! আবার তিন 
কার--অর্থাৎ নিত্যঃ নেমিত্তিক ও কাম্য। বির নিতান্ত 
থপব বলিয়া হেয় । নিভা ও নৈমিত্তিক কন্ম শাস্ত্রে উপরি । হেয় ও 
পাদেয়তা। খিচাবপুর্ধক শান্তর নিতা, উঠ ও কানমাকম্মকেই 
'্মঃ বলেন, অকম্ম ও খিকম্মকে কন্মা বলেন না । কামাকন্মও যখন 
য় খলিয়া ত্যাজা হইয়াছে, তখন নিতা ও নৈমিভ্ভিক কম্মই কম্ম। 
পীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কন্ম্কে “নিতাকন্ম” 
লন। নিশ্তাকন্্ সফলেরই' কণ্তবা কর্ম মে সকল কম্ম £কান 
শিন্তুকে আশ্রয় করিয়া ঘখন ঘখন নিতভাকশ্ম্ের হায় কভৃব্য হয়, 
যন তাঁহাকে “নৈমিত্তিক কম্ম” বলে । সন্ধ্যাঃ বন্দন?, পবিত্র উপাযদ্থার। 
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চক স বি ী 


নিত্যকর্্/। মৃত পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পা 
উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিন্ত-_এ লমস্তই টনমিত্তিক। 

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অন্ুষ্ঠ 
হইতে পারে» এইরূপ বিধান করিবার অভি প্রায়ে শাস্ত্রকর্তগণ মানবগণে। 
স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপূর্ববক “বর্ণাশ্রম' নামে একটা «& 
বাবস্থা করিয়াছেন । এই ব্যবস্থার মদ এই যে, কম্মানুষ্ঠানগোগ্য মান 
বৃন্দ স্বভাবতঃ চারিপ্রকার অর্থাত ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র। তাহা 
যে অবস্থা অবলম্বনপূর্বক সংসারে অবস্থিত হনঃ তাহা চারিিপ্রকার 
তাহার নাম আশ্রম । গৃত্থ, ব্র্ষগারী, বানপ্রস্থ ও সন্াসীদিগের চাবি 
আশ্রম। ঘাহারা অকন্ম ও বিকর্ধপ্রিয়ঃ তাহারা অন্ত্যজ বর্ণ ও নিরাশ্র? 
বর্সসকল স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। যেখ” 
কেবল জন্মের দ্বার! বর্ণনিরূপণ, সেখানে তাতপধা-হানিই একমার ফল। 
বিবাহিত অবস্থা, অবিবাতিত অবস্থা ও আত্ীসঙ্গত্যাগের পর বিরাগে! 
অবস্থা অনুসারে আশ্রমসকল নিদিষ্ট হইয়াছে । বিবাহিত অবন্থণ 
গভস্থাশম । অবিবাহিত "অবস্থায় ত্রঙ্গচারীর আশ্রম । আ্ীসঙ্গবিরত্ত অবস্থা? 
বানগ্রস্থ ও সন্গ্যাস। সন্াসই সর্বশ্রেনঠাশ্রম । ব্রাহ্মণই সর্বশেষ্ঠ বর্ণ। 


সর্বশান্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ধাগবতশান্ত্রে এইনপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, 


বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ জন্মভূম্যনসা রিণীঃ। 

আসন প্ররৃতয়ে নৃণাং নীচৈর্নীচোতিমোত্তমাঃ ॥ 
শমো দমস্তপঃ শৌচং সম্তোষঃ ক্ষান্তিরাঙ্জবম্‌। 
মছুক্তিশ্চ দয়। সন্যাং বর্গ প্রুতয়ন্ত্িমাঃ ॥ 

তেজো বলং ধৃতিঃ শোধ্যং তিতিক্ষৌদাধামুদ্ামঃ। 
স্থ্ধ্য ব্রদ্ণামৈশধ্যং ষত্রপ্রকৃতয়স্থিমাঃ ॥ 


গধায়]  নৈমিত্তিকধন্মম অসম্পূর্ণ, হেয় ও অস্থায়ী ৩৫ 


আন্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদন্তো ব্রঙ্ছসেবনম্‌ 
অতুষ্টিরর্ঘোপচয়ে বৈশ্ঠপ্রকূতয়ন্ত্বি মাঃ ॥ 
শুশদষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমাষয়া | 
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূত্রপ্রকতয়ন্ত্িনাঃ ॥ 
অশোচমনুতং খ্য়েং নাস্থিক্যং ওক্কবিগ্রহঃ। 
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ন্চ স্বভাবোহস্তাবসায়িনাম্‌ ॥ 
অহিংস! সত্ামস্থে়ম কাম-ক্রোধ-লোভতা । 
ভূত-প্রিয়-হিতেহা চ ধশ্মোহয়ং সার্ববণিকঃ ॥ 
(১১১৭১৫-২১) (১) 
এই বিদ্বংসভায় শাস্ত্রবাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অন্থভব করিতে- 
ছন, অতএব আমি শ্লোকগুলির অন্বাদ করিতেছি না । আমি 


(১) বর্ণ এবং আশ্রমের জন্মস্থানানুসারে মনুয্যের নীচ ও উন্তম 
প্রকৃতি উৎপন্ন হইল | পদ ও জঘন-প্রদেশ নীচ স্থান, তাহা হইতে শৃত্রুবর্ 
ও গৃতস্থাশ্রম উপ হওয়াতে শূদ্র ও গৃহিগণের নীচ প্রকৃতি । 
| শম, দম, ভতপস্তাঃ পবিত্রতা? সন্তোষ? ক্ষনা, সরলতা, আমাতে (ভগ- 
ধানে ) ভক্তি, পরছুঃখে কাতরতা, সতা--এই সমস্থ ব্রাহ্মণের প্রকৃতি । 

প্রতাপ, বল, ধৈধা, বীরত্ব, সহিষ্্ততা, উদ্বার ভা, উদ্ভম। স্থৈধয এবং 
ধখধা _এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব। 

5গবানে বিশ্বাস, দ্াননিষ্ঠা। নিষ্'পটতা, ব্রাহ্মণ-সেব+, অধবুদ্ধি বিষয়ে 
গ্রদত্বর-এই সকল বৈশ্ন্বভাব। 

দেব, দ্বিজঃ এবং গোমসকলের অকপটে পাচা! এবং গো-ছিজ-দেব 
"শাধাদ্ধারা লব্ধ অর্থে সন্তোষ _-এই সমস্থই শুদ্রন্বভাব। 

মপবিত্র্তীঃ মিথ্যা চৌধ্য, পরলোকে অবিশ্বাস, অনথক কলহ, কাম, 
গ্রেধ, অসং বিষয়ে লোভ--এই সকল আশ্রমত্্ট অন্তাজগণের প্ররুতি । 
_ অঠিংসা? সত্য, অচৌধা, কাম, ক্রোধ এবং লোভশৃন্ধতা, সর্দবজীবের 
গিয় ও হিত চেষ্টা, ইহা সর্বববর্ণেরই ধন্ম। 


৩৬ জৈবধর্মম [ তৃতায 


কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে» বর্ণ এবং আশ্রম-ব্যধস্থাই বৈধজীবনেং 
মূল । যেদেশে ঘতদূর বর্ণীশ্রম-ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে তহদূরঃ 
অধার্িকত1 প্রবল । 

এখন বিচাধ্য এই ঘে» কন্মবিচারে ঘে “নিত? ও “নৈমিত্তিক? শর 
ঢইটার ব্যবহার হয়, তাহা কি প্রকার? শাস্ত্রের নিগুট তাখপধ্য বিচাং 
করিয়া দেখিলে কন্মরসগ্ধন্দে এ ছইটী শদ পারমাথিকভাবে বাবন্ৃত 5, 
ন', কেবল বাবহািক বাঁ গপচাঁরিকভাবে বাত হ্য়। “নিন্াবণ 
এনত্যকল্মী “নিতাতব নিত্যসত্য' প্রভৃতি শধধগুলি কেবল জীবে 
বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা বাতীত আর কিছুতেই ব্যবজত হইতে পারে 
বে মে উপায়-বিচারে কম্মরকে লক্ষা করিয়া £লিত্যা শন্দ প্রয়োগ কণ 
হম, সে কেবল সংসারে নিশ্যভ্ন্বের দূর উদ্দেশক বলিয়া উপচািক 
ভাবে কন্মকে শিত্য বলা যায়। কম্ম কখনই শিনা নয়। কম্ম কখন 
কন্দুফোগছ্ছারা জ্ঞানকে অশ্তসন্গান করে এবং জ্ঞান শক্তিকে উদ্দেশ কাকে 
তখনই কর্খ ও জ্ঞান ওপচাবিকতাবে শিতা বলিয়া আঅভিভিত ই৮ 
ব্রাহ্মণ সন্ধ/াবন্দনাকে “নিহ)কন্মা বলিলে এইমাত্র বুঝায় 
শারীটিরক €ভীতিক ক্রিয়ার মধো ভন্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবা। 


দে পন্থা কব! হইয়াছে? হাহ। টু সাধক বশিয়! নিতাও বন্তুতহ লিছ। 


নম্ন। ইনার নান উপঢার। র 

স্বতঃ বিচার করিলে জীবেব পক্ষে কক্চপ্রেমই একমার নিতাকাছ। 
ইভার হান্বিক নাদ বিশুদ্ধ টিদনঞ্গীলন | সেই কাযা জাধিবাধ ঈদ 
দে জয় কাথা অবলম্বন করা গায়ক শাহা নিহ্যাকম্মের সায়? আঅএ। 
নিত্য বলিম়। যে প্সনিধান হইয়ীহে, তাহাতে দোষ নাই । তারিক 5 
দেখিলে ভাঠাকে নিহ্যা নাবলিত্বা নমিষ্িক? বলাই ভাল । 2 
ব্যাপারে দে নিত্য নৈমিঠিক বিভাগ, তা ব্যবহারিক মাব,তাকিক নদ। 


যায় ]  নেমিত্তিকধর্মম জিনা হেয় ও স্থায়ী ৩৭ 


বস্ত- বিচার করিলে শুন্ধচিদন্রণীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্শী হয়” 
র যতগ্রকার ধর্ম» সকলই নৈমিন্তিক। বর্ণীশ্রমধন্মু, অগ্টাজযোঁগ, 
আয ও তপন্ত সমুদয়ই নৈমিন্ভিক। জীব ঘদ্দি বদ্ধ না হই, 
ব এ সকল ধন্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ তওয়ায় 
যামুগ্ধ অবস্থাই এক “নিমিভ । সেই নিমিন্তজনিত এ সকল ধর্ম, 
হইয়াছে ; অতএব তান্বিকবিচারে সমস্থই নৈমিত্তিক ধর্ম | 

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কম্ম ও তাহার কন্মত্যাগপূর্বক 
াসগ্রহণ_এ সমস্তই টনৈমিন্ভিক ধর্্ম। এই সমস্ত কন্মন ধর্মশাস্ত্রে 
শন্ত ও অধিকারভেদে নিতান্ত উপাদেয়, তথাপি নিত্যকর্ম্ের নিকট 
এর কোন সম্মান নাই ; যথা (ভা ৭৯1১০ নি 

প্রান্িষড় গুশধুতাদরবিন্দনীভ-পাদারকিন্ন বিদুখাত শ্বপচং বরিষউম্‌। 

হ তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থপ্রাণং পুণাতি স কুলং ন ভু ভূরিমানতঃ ॥ (১) 
সত্য, দম? তপ, অমাহসধ্য, হী, তিতিক্ষী ও অনন্থয়া, যজ্ঞ দান, ধৃতি, 
দশ্রবণ ও বরত-এই ছ্বাদশটী ব্রাঙ্গনধম্ম। এবসত দ্বাদশগুণবিশিষ্ট 
দ্ণ জগতে পৃজনীষ বটে, কিন্থ যদি এসকল-গুণ-যুক্ত হইয়া ও 
9ভক্তি-শূন্য হন, ভবে সেই ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা ভক্ত চগ্ডলও শ্রেগ। 
২পধ্য এই যে, চণগ্ডালবংশে জন্মলাভ করিষা সাধুসঙ্গরূপ সংস্কারদ্বার! 
শি জীবের নিতাধন্মপূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত, তিনি ব্রাঙ্গণবংশে জাত 


দচিদগীলনরূপ নিল্যাধন্মীচুশীলপ্ন বিরত নৈমিত্তিক ধন্মে প্রতিটিত 
গণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ট । 
_ জগতে মানব ছুইপ্রকার অর্থাং উদ্দিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। 


সম অপ পপ পা সা এপ আপ 





(১) কৃক্তপাদপন্মবিমুখ ছ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চগ্ডাল 
ট$ কেননা, আমি মনে করি, ধাহাব কৃষ্চেতে অর্পিত মন, বাকা, চেষ্টা 
রা তিনি স্বীয় কৃলের সহিত নিজ প্রানকে পবিত্র করেন, কিন্ত 
হমানবিশিষ্ট ত্রাঙ্গণ তাহা করিতে পারে না। 


৩৮ জৈবধর্ [ তৃতী 


অন্দ্রিতবিবেক মানবই সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়। আছেন । উদদি 
বিবেক বিরল ৷ অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ধবশ্রে্ঠ এব 
তদ্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকন্ম সকল ব্যাপারের মধ্য শ্রেষ্ঠ | উদ্দি 
বিবেক ব্যাক্জদিগের নামান্তর“টষ্ব? ৷ বৈষ্বদিগের ব্যবঙ্গার ও অনুদি: 
বিবেক বাক্তিগণের ব্যবহার পরস্পর অবপ্ত পৃথক্‌ হইবে । পুথক্‌ হইলে 
বৈষ্ঞব-ব্যবহার, অনুদি ত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন-জন্ত লিশ্মিত ম্মান 
বিধানের তাপধ্যবিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্রতাংপর্ধ্য সর্বত্রই এক। অনুপ 
বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের খল বাক্যের এক দেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ 
আছেন। উদিত-বিবেক পুরুষেগা শাস্ত্রের তাখ্পধ্যকে বন্ধভাবে গ্রহ 
করেন । ক্রিয়।-ভেদেও ভাত্পধ্য-ভেদ নাই । অনরধিকারীর চক্ষে উদিত 
বিবেক পুরুষধিগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বৌধ হব. 
কিন্ত বস্তুতঃ পুথক্‌ ব্যবশ্ারের মূল তাং্পধ্য এক। 

উদ্দিত-বিবেক পুরুষপদিগের চক্ষে সাধারণের জগ্ত নৈমিত্তিক ধন উপ 
দেশ-গোগ্য ; কিন্ত নৈমিত্তিক ধন্ম বপ্ততঃ অসম্পূর্ণ খয়ঃমিএ ও অচিরস্থায় 

নৈমিস্ডিক ধন্মে সাক্ষাৎ চিদঞগ্শাশন নাই । চিদন্ধালনের অগ্রগ! 
করিয়া জড়ান্ণাল নকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদন্ুনলনব্দপে উপেছ 
প্রাপ্থির উপায় হইয়া থাকে | উপায় উপেয়কে পিয়া নিবন্ত য় । অ:এ 
উপায় কখনও সম্পূর্ণ নয়__উপেয় বস্ত্র খণ্ডাবস্থ। মাব্। অঠএব নৈদাও 
ধন্থম কথনই সম্পূর্ণ নয়। টউদ্রাহরণস্থশ এই বে, ব্রাঙ্গণের সন্ধা বণ 
তাভার অন্যান্ক কর্মের স্কায় ্গণিক ও বিধিসাধ্য। সহজ প্রবৃত্তি হই 
সকল কারা ছয় না । পরে বভুদিন বধ খ্যাপাবে থাকিতে থাকিতে ঘঘ 
সাপুসঙ্গ-সংঙ্গারদার) চিদগ্ুশালনন্ণ হরিনামে কচি হয়। তখন কন্মাবা; 
আর সন্ধ্যা-বননাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদ্ঠশালন। সন্ধযাবনন 
কেবণ উক্ত প্রধান কারোর উপায় মাএ। ইহা কখন সম্পূর্ণতত্ব হয় না 
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নৈমিত্তিক ধন সদুদেশক বলিয়া আদৃত হইলেও উহা! হেয়মিশ্র। 
চিত্তত্ই উপাদেয়। জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয় । টৈমিত্তিকধর্ে 
অধিক জড়ত্ব আছে। আবার তাহাতে এত অবান্তর ফল আছে যে, জীব 
সেই সকল ক্ষুদ্র ফলে না পড়িয়! থাকিতে পারে নী; যথা-ত্রাঙ্গণের 
ঈশোপাসন। ভাল বটে, কিন্তু “আমি ত্রাঙ্গণ মনত জীব আম] অপেক্ষা 
হীন'__এইরূপ মিথ! অহঙ্কার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয়ফলজনক করিয়া 
তুলে । অগ্টাঙ্গযোগাদিতে “বিভূতি” নামক একটা অপকৃপ্ট ফল জীবের 
পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক | “তুক্তি' “মুক্তি” এই ছুইটা নৈমিত্তিক ধন্মের 
অনিবাধ্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাচিতে পারিলে তবে মূল 
উদ্দেশ্ত যে চিদনুণীলন, তাহা হইতে পারে। অতএব ৫নমিত্তিক ধর্ে 
জীবের পক্ষে হেয়ভাগ অধিক । 

নৈমিত্তিক ধশ্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিন্তিক ধম্ম জীবের সর্বাবস্থায় 
সর্বকালে থাকে না: যথা ব্রাহ্মণের ব্র্গধন্ম, ক্ষাঁয়ের ক্ষাত্রতর্ম 
ইত্যাদি নৈমিত্ভিক ধর্ম, নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি 
ব্রাহ্মণ-অন্মের পর চগ্ডালজন্ম লাভ করিলেন, তখন তাহার ব্রাহ্গণবণাগত 
নৈমিত্তিক ধঙ্দ আর স্বধন্ম নয় । “ম্বধম্ম'-শব্দটাও এস্থলে ওপচারিক। 
জন্মে জন্মে জীবের স্বধন্ম্ের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কোন জন্দেই জীবের 
নিতাধন্দের পরিবশ্ুন হয় না। নিভাধন্মই বস্ততঃ জীবের স্বধন্ম। 
নেমিত্তিক ধন্্ব অচিরস্থায়ী | 

তবে যদি বলেন, বৈষ্বধন্ম কি? উত্তর-_-এই ধম্ম জীবের নিত্যধঙ্ধ। 
বৈষ্ণব জীব জড়ূমুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকার কৃষ্ণপ্রেমের অনুনীলন 
করেন এবং জড়বন্ধ অবস্থায় উদ্দিত-বিবেক হইয়। জড় ও জড়সম্বন্ধের মধ্যে 
চিদগ্ুণীলনের সমস্ত অনুকুলবিষয় আদরপূর্ববক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল 
সমস্তই বর্জন করেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হইয়। কাধ্য করেন 
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না । যে বিধি যখন হরিভজনের অন্কুল, তখনই তাহাকে আদর করেন; 
যখন প্রতিকুল, তখনই তাহাকে অনাদর করেন। নিষেধ সম্বন্ধেও 
বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রপ। বৈষ্ণবই জগতের সার পদার্থ । বৈষ্ণবই 
জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল | আজ এই টৈষ্ণবসভায় আমি 
বিনীতভাবে আমার বক্তব্যসকপ বলিলাম। আপনারা আমার সমন্চ 
দোষ মার্জীনা করুন। 

এই বলিয়! বৈষ্বদাস যখন সাষ্টীঙ্গে বৈষ্বসভাকে প্রণাম করিয়: 
একপার্খে সিলেন, তখন বৈষ্বদিগের নয়নবারি প্রবলরপে বতিতে 
লাগিল । সকলেই একবাকো ধন্ত ধন্য বলিয়া উঠিলেন। গোজ্রমের 
কুঞ্প-সকলও চত্ুদ্দিক হইতে ধন্ত ধন্য বলিয়া উত্তর দিল । 

জিজ্ঞাস্তু গায়ক ব্রাহ্মণটা বিচারের অনেক স্থলে নিগুট সত্য দেখি 
পাইলেন। আবার কোন কোন স্থলে কিছু সন্দেহের বিষষ৭ 
উপস্থিত তইল। যাহা হউক, তাহার মনে বৈষ্বধর্ম্ের শ্রদ্ধাবীজ একট 
গাঢ় হইয়া উঠল । তিনি করফোৌডুপূর্বক বলিলেন, মহোদয়গণ, আদি 
বৈষ্ণব নই, কিন্ত ভরিনাম শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণব হইয়াছি। আপনার 
কপ করিয়া দি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষ। দেন, তাহা হইলে আমা 
অুনকগুলি সনোত দূর হয়। 

প্রপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় কূপা করিয়া বলিলেন+-- 
আপনি সময়ে সময়ে শ্রামান বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করিবেন । ইনি সন্ধ- 
শাস্ত্রে পঞ্ডিত। বেদান্তশাস্ত্র গাট়রূপে পাঠ করিয়। সম্গাস গ্রহণ করিঘ' 
বারাণসীতে ছিলেন £ আমাদের প্রাণপতি শ্রারুঞ্চৈতন্ত অসীম রুপ 
প্রকাশ করিয়া ঈতাকে এই শ্রানবন্বীপে আকর্ষণ করিয়াছেন। এখশ 
ইনি বৈষুবহন্ধে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ । শ্রীহরিনামে ঠশার গাঢ গ্রীতি জন্দিয়াছে। 

জিজ্ঞান্ মহাশয়ের নাম শ্রকাপিদাস লাহিড়ী । তিনি বাবাগা 
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নিবি বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্বদাসকে মনে মনে গুরু বলিয়া 
বরণ করিলেন । তাহার মনে এই হইল যে, এ ব্যক্তির ব্রাঙ্গণকূলে জন্ম 
এবং ইনি সম্াস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, স্ুতরা€ ব্রাহ্মণকে উপদেশ 
করিবার যোগ্য, আবার বৈষ্ণব-তত্বে উহার বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, 
তা্ভাতে বৈষ্ণবধন্ম্নের অনেক কথাই উহার নিকট জানা মাইবে। এই 
মনে করিয়। লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্বদাতসের চরণে দগুবতপ্রণাম করিয়া 
বলিলেন,--“মহোদয়, আপনি আমাকে কপ। করিবেন” বৈষ্ণবদাস 
তাহাকে দগুবগ্প্রণাম করিয়া উত্তর দ্রিলেন,--“আপনিও আমান কৃপা 
করিলেই আমি চরিতার্থ হই ।” 

সেদিবস প্রায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল । তখন সকলে নিজ 
স্থানে গমন করিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটী পল্লীর মধ্যে একটী গোপনীয় স্থান ; 
সেটাও একটী কুঞ্জ। মধান্থলে মাধবীমগ্ডপ ও বুন্দাদেবীর মঞ্চ । ছুই 
দিকে দুইখানি ঘর | উঠানটী চিতের বেড়ায় বেটটত। বেলগাছ, 
নিমগাছ ও আর কয়েকটা ফল ও ফুলের গাছ তথায় শোভা পাষ। 
সেই কুপ্লের অধিকারী মাধবদাস বাবাজী । বাবাজীটা গ্রাথমে ভালই 
ছিলেন, কিন্ত সঙ্গদৌষে তাহার বেষ্জকতার বিশেষ হানি হইয়াছে। 
ফোষিংসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া ভজনাদি খর্ব হইয়া পিয়াছথে। অর্থাভাব- 
বশত; নিজের বায় ভালরূপ চলে না। তিনি অতনক স্থান হইতে 
ভিক্ষা করেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহথানিতে লাহিডা 
মহাশয় বাণ! করিয়াছেন। 

অগ্ধবাত্রে লাহিভী মহাশয়ের নিদ্র( ভাগিম়াছে। তিনি বৈষঃব- 
দাস বাবাজীর বক্তার সারার মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। 
প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটা শব্ধ হইল | বাহির হইয়! দেখেন, মাধব- 


৪২ জৈবধর্শ্ [ তৃতীয় 


০ ভ সস উল ০০ বি | আপি শাক উস 


দ্রাস বাবাজী একটি আ্ীলোকেব সহিত প্রাঙ্গণে দীড়াইয়া! কথোপকথন 
কবিতেছেন। তীহাকে দ্েখিবামাত্র স্ত্রীলোকটী অদর্শন হইল । লাহিড়ী 
মহাশয়ের নিকট লজ্জিত হইয মাধবদাপ নিস্তব্ধভাবে ঈশড়াইলেন। 

লাহিড়ী মহাশষ কহিলেন,_বাবাজী এ কি ব্যাপার ? 

মাধবদাস সজলনযনে কহিলেন_-আমার মাথা । আর কি বলিব? 
হায়! আমি কি ছিলাম আবাব কি হইলাম! পরমহংস বাবাজী 
মহাশষ আমাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন এখন তীহার নিকট যাইতে 
মামার লক্কা হয। 

লাহিড়ী মহাশয কহিলেন, কথাটা স্পষ্ট করিষা বলিলে আমব। 
বুঝিতে পাবি । 

মাধবদাস বলিলেনঃ_ষে স্ত্রীলোৌকটাকে দেখিলেন, উনি আমণ্ৰ 
পূর্বাশমে বিবাহিতা পত্রী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উা 
কিছুদিন পবে জীপাট শাস্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে একখানি কুটাব 
বাধিয়। বাস করিলেন। এইরূপ অনেকদিন গেল । আমি গ্রীপাট 
শান্তিপুবে গিয়া গঙ্গাতীবে তাহাকে দেখিয়া কহিলাম?- তুমি কেন গৃহ 
যাগ ক্লে ? উনি আমাকে বুঝাইলেন যে, সংসার আর ভাল 
লাগে না, আপনার চবণসেবা হইতে বঞ্চিত ভইয়। আমি তীর্ঘবাদ 
করিতেছি? ভিক্ষা শিক্ষা করিষা খাইব। আমি তাহাতে আর কিছ 
না বলিয়া শ্রাগোদ্রমে আসিলাম । উনি ক্রমে ক্রমে গোক্রমে আগিহা 
একটা সদেগাপের বাটাতে রহিলেন । প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন 
স্থানে উহার সহিত দেখা হয়। 'আমি যত উহার হাত ছাড়াই? 
ইচ্ছ! কবি, উনি তই ঘনিষ্া করিতে লাগিলেন । উনি এখন একট 
আশ্রম করিয়াছেন । অধিক রাণে আসিয়া! আমার সর্ববনধশ করিব 
যত্ব কবেন। আমার আমফশ সর্ধর ঘোষিত হইতেছে। উর 


ধ্যায় নিতাধর্্োর নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম্ম ৪৩ 





গ্গেআমার বারি অত্যন্ত রর হা শ্রকুষ্ণ১চতন্তদাসদিগেব 
ধো আমি কুলাদার। ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর», আমিই এক 
যোগ্য ব্যক্তি হইয়। উঠিয়াছি। শ্রীগোদ্রমস্থ বাবাজীগণ কৃপা করিয়া 
াজও আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্ত আব শ্রদ্ধা করেন না । 

লাহিড়ী মহাশয় এ কথা শ্রবণ কবিযা কহিলেন,_ মাধবদীস 
বাজী, সাবধান হউন | এই কথা বলিয়া! তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ 
বিলেন । বাবাজীও নিজ গদিতে গিয়া বসিলেন। 

লানভিডী মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে কহিলেন, মাধবদাস 
[বাজী ত" বান্তাশী হইয়া অধঃপথে গেলেন আমার এখানে থাকা 
চিত হয় না, কেননা, সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হই.ব। শুপ্ধ- 
ধঞ্চবগণ শ্রন্ধাসহকাতরে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না। 

প্রাতংকালেই তিনি প্রছ্যয়কুঞজে আসিয়া শরটবষ্ণবদাসকে যথাবিধি 
নভিবাদনপুর:সর এ কুঞ্জে খাঁকিবার জন্ক একটু স্থান চাহিলেন | বৈষ্ব 
[সপরমহংস বাবাজী মহাশযকে সে কথা জাঁনাইশে তিনি কুং্জর 
গকপার্খে একটা কুটরে তাহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি 
াহিড়ী মহাশয় এ কুটারে থাকেন ও নিকটস্থ কোন ত্রাহ্মণবাটাতে 
সাদ পাইবার বাবস্থী করিলেন। 


চতুর্থ অধ্যার 
নিত্যধন্মের নামান্তর বৈষ্বধ্মু 


[লাহিড়ী মহাশয়ের সর্পভয় নিবারণ-মব্রণচিন্তায় কালক্ষেপ 
৷ করিয়া হরিভজন করা উষিত- ৈষ্জবকে সকল জীব 
অনুরাগ করেন- শুদ্ধ্বষ্থবধস্্ ও বিদ্ধবৈজ্জবধষ্-কত্বিদ্ধ ও 
১জ্রানবিদ্ধ দে ২প্রকার বিদ্ধবৈষ্ঞবধম্ম+ প্রন্কত বেঝবুধ 


৪৪ জৈবধন্মম [চত 


শন ৪০০০ অত ৩ আগর তত টস শত বাজ 


শুদ্ধ ব্রহ্ম ও পরমাজ্মা নৈতিক যর ঘিষয়-_ভগবান্‌ ভর্তি 
ছ্াত্রা নিত্যধর্ষবে উপাসিত- শুদ্ধবেষ্চবপধক্জে সম্বন্ধ, অআভিধেয় ও 
প্রয়োজন-জ্ঞানের আবশ্ককতা-_সন্বন্ধ তত্ত-ব্যাখ্যা--সাকার, 
নিরাকাব্র-বিচার_ভগবানে দুহ ঘ্বরূপহ আছে-ত্রঙ্ষে কেবজ 
একটি - নিতঃবূপস্থাপন- নিত্যক্রপাদি ধ্যান-প্রক্রিয়া_ নামর?ে 
নিতাযরেপাদি_জীবতত্্--তটস্থাশক্তি জীবশণেরপ্রকার ভেদ্‌_ 
মায়া-শক্তি-_মায়া, জীব ও কৃঞ্খের পরস্পর সম্বন্ধ - দীক্ষা ও শিক্ষ 
--অভিধ্েষতত্র- আঅভিধেয-সাধনভক্তির প্রকার তাহাপ্র আধি 
কার-_নামদান -নিরপরাধে নাম করিবার উপদেশ-_লাহিড 
মহাশয়ের পরিবর্তন--প্রয়োজনজিজ্ঞাপা- শ্রীগুরুমাহাক্সয ॥] 

লাহিড়ী মহাশয়ের কুটার ও আবৈষ্বদাসের কুটীর পরস্পর পার্ববন্তী 
নিকটে কয়েকটা মাত্র ও কাঠাল রুক্ষ । চতুদ্দিকে ছোট ছোট পৃগবুদে 
স্রশোনিত। অঙ্গনে একটি প্রশস্ত চক্রাকার চবুত্রাঁ। যেকালে শ্রীগ্র্া 
ব্রহ্মচারী এ কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময় হইতে এ চবুতরাটি আছে। 
অনেক দ্বিন হইতে বৈষ্তবগণ এ চবুতরাকে “স্থুরাভি চবুতরা” বলিষ 
প্রদক্ষিণ করিয়] দগুবংপ্রণাম করিয়া! থাকেন। 

সন্ধ্যার পর ই/বৈষ্ঞবদাস নিজ কুটীরে একটী পত্রাসনের উপর উপঝি! 
তইয়! হরিনাম করিতেছেন | কৃষ্ণপক্ষ ১ রাধি ক্রমশঃ অধিক অন্ধক" 
হইয়া] উঠিল । লাহিড়ী মহাশয়ের কুটারে একটি প্রদীপ মিট মিটু করি 
জলিতেছে । তাহার দ্বারের নিকটে একটী সর্পের আকৃতি দেখা গেল 
লাভিডী মহাশয় তংক্ষণাৎএকটা লগুড় লইয়া এ সর্পটী মারিবার উদ্যোঠ 
আলোটী প্রদীপ করিলেন । আলোক লইয়া বাতিরে আসিতে আসি? 
সপটি অদশন হইল । লাহিড়ী মভাশয় শু১টবঞ্চবদাসকে বলিলেন'- 
আপনি একটু সাবধান থাঁকিবেন, একটি সর্প আপনার কুটীরে গাবে 
করিয়াছে। বৈষ্ঞবদাস বলিলেনঃ লাহিড়ী মহাশয়, আপনি কেন সপ 
জন্য বাপ্ত হইনেছেন ? আনুন, আমার নুটারে নিউয়ে বনুন। লাঠি 
মহাশয় তাহার বুটীরে প্রবেশপুর্দক একটী পত্রীসনে বসিলেন বটে, কি! 
তাহার মন সপবিষয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল । তিনি বলিলেন- _মঙ্তাশয। 
আমাদের শান্টিপুর এ বিষয়ে ভাল । সহর স্থান--সাপ টাপের ভয় নাই। 


ধায়] নিতাবন্মের নামান্তর বৈষ্বধন্ম ৪৫ 


দয়ায় সর্বদাই সর্পভয়,বিশেবত গোদ্মা্দি বনময় স্থানে ভদ্রলোকের 
[স করা কঠিন । 
সীবিঞ্বদাস বাবাজী মভাশষ বলিলেন,_লাহিডী মহাশয়, এই সকল 
ষয়ে চিত্ত চঞ্চল করা নিতান্ত মন্দ । আপনি শ্রিমাগবত গ্রন্থে পরীক্ষিত 
রাজের কথা! অবশ্ঠ শ্রবণ করিয়াছেন । তিনি সর্প ভয পরিত্যাগপূর্বববক 
|তরিকথামুত অচঞ্চলচিন্তে ভমৎ শুক.দবের মুখে শ্রবণ করতঃ পরমানন্দ 
শভ করিয়াছিলেন । মানবের চিদ্দেহে এই সকল সর্প আঘাত করিত 
[রে না । কেবল ভগবংকথা বিরহরূপ সর্প ই সে দেতের ব্যাঘাত-জনক 
প। জড়দেহ নিন নয়, অবশ্য একদিন পরিনাক্ত হইবে। জডদেহের 
ন্ কেবল শারীর কম্ম সকল বিহিত। কৃষ্ের ইচ্ছায় যখন এই দেহের 
হন হইবে, তখন কোন চেই] দ্বার! ইহাকে রক্ষা কর) ধাইতে পারিলে 
৷ মতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত তয় নাই, তদদিন সম্্পব পাশ্সে 

[যন করিলেও সর্প কিছু বলির ন?। অতএব সর্প শযাদি ত্যাগ করিছল 
বঞ্ঃব বলিয়। পরিচয় হইতে পারে । এই সকল ভয়ে ছি যদি সর্বদা 
ধল রভিল, তবে কিরূপে হ্ষিপাদপন্দ্স নিঘুক্ত হইব? সর্দভয ও 
ঠচ্ভনিতত সর্পবধের চেষ্টা অবশ্ঠই পরিত্যাগ করা কলুবা। 

শাহিডী মহাশয় একটু সশ্রন্ধ হইয়া কহিলেন, দভাশয, আপনার 
ধুবাকো আমার হৃদয় নিয় হইল । আমি জানলাম "হ* হৃদয় উচ্চ 
রিত পারিলেই পরমার্থলাভের ঘোগা তওয়' যায় । গিরিকন্দরে যে 
কল মহাত্মা ভগবস্তভুজন করেন, তাহারা কখনই বন্ধজন্বর শষ করেন 
£ বরং 'অসাধুপঙ্গকে ভয় করিয়া বণ্তজস্কদিগের সাহত বনে বাস 
রেন। 

বাবাজী মহাশয় কহিঃলন,_ভত্ভিদেবী হৃদয়ে আধ্ভিত হইলে 
[যি সহজে উন্নত হয়--জগ:তর সমণ্ত জীবের প্রিয় হওয়ী যায়। সানু 


৪৩৬ জৈবধর্ম্ম [চত 


ও অসাধু জীব, সকলেই ভক্তকে অনুরাগ করেন | অতএব মানবমাত্রের 
বৈষ্ঞব হওয়া কর্তব্য । 

লাহিড়ী মহাশয় এই কথ! শুনিবামাত্র কহিলেন, আপনি নিও 
ধম্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধন্মের সি 
বৈঝুবধন্মের কিছু নিকট-সন্বন্ধ আছে-_এরপ আমার আনে প্রতী 
হইয়াছে । কিন্ধ নিত্যধন্ম ও বৈষ্বধম্মের একতা আমার এখন 
বোধ হয় নাই। প্রাথনা করি আপনি এই কথাটী আমাকে ভালর। 
বুঝাইয়া দিবেন । বৈষ্ণবদাস বাবাজী কহিতে লাগিলেন-- 

জগতে বৈষ্ণবধম্ম নামে দুইটা পুথক্‌ পৃথক ধন্ম চলিতেছে । এক 
শুদ্ধবৈষ্বধল্ম আর একচী বিন্বৈষ্ণবধন্ম | শুকীবেঞ্বধন্মা তত্বতঃ এ 
হইলেও বসভেদে চারিপ্রকার--মথাৎ দাস্তগত বৈষ্ঞবধন্ম,। সথা” 
বেঞ্চবধন্ম» বাংসলাগত বৈষ্বধন্ম ও মধুররসগত বৈষ্ণবধন্ম। বন 
স্দবৈঝবধম্ম এক ও অদ্দিতীয়্ঃ ইহার অন্তর নাম নিত্যধম্ম বা] পরধণ 
“যজজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবটতি”-এই শ্রতিবাক্যে শুদ্ধবৈষ্ণবধন্ব: 
লক্ষ্য করেন। ইহার বিবৃতি আপনি ক্রমশঃ জালিবেন। 

বিদ্ধব-বৈষ্ুবধন্ম ছুইপ্রকার অথাঙ কনম্মবিদ্ধ বেঝ্বধশ্ ও জ্ঞান 
বৈষ্ঞবধন্ম। ম্মার্ভমতে ঘে সকল বৈষবধম্মের পদ্ধাতি আছে, সে সম? 
কম্মবিদ্ধ বৈষুবধন্মন। সেই বৈষ্ঞবধল্মে বৈষ্ঞবমন্ত্র-দীক্ষা। থাকিলেও বিশ্ববা? 
পুরুষরূপ বিঝুকে কম্মাজরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে বিষুত সঃ 
দেবতার নিয়ন্ত। হইলেও তিনি স্বয়ং কন্দাঙ্গ ও কন্মাধীন; বিষ্ণুর ইচ্ছাধ 
কন নয়, কম্ধের ইচ্ছাধীন বিষণ । এই মতে উপাসনাভজন ও সাধন" 
সমন্ডই কল্মা, সেঙ্চেত কম্ম অপেক্ষা উচ্চতব আর নাই। জরন্মীনা:ম 
দিপের বৈষ্ঞবধশ্ন এইরূপ বছদিন তইতত চলিক্েছে। ভাবতে এী দে 
অনেকেই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া আভিমান করেন । শুদ্ধবৈ।ব। 


ধায় ] নিতাধর্মের নামান্তর বেষ্বধন্ম্ ৪৭ 


ধধ বলিয়। স্বীকার করিতে চান না । সে কেবল তাহাদের দুর্ভাগ্য 
[এ। 

ভাবতে জ্ঞানবিদ্ধ-বৈষ্বধর্মাও প্রচুররূপে চলিতেছে ।  জ্ৰানি- 
প্রপ্নায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রদ্মতত্বই সর্ধবোচ্চ তব । সেই মতে নির্ব্বিশেষ 
দ্ধ পাইবার জন্ত সাকার সুধ্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিঞুঠকে উপাসনা 
রা আবশ্তক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকাঁর উপাশ্ত দূর হয়। শেষে 
নর্কিশেষ ব্র্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া 
দবৈষ্ণবকে অনাদর করেন । পঞ্চ উপাসনার মধ্যে ষে বিষ্ণুর উপাসনা 
ছে, তাহাতে দীক্ষা, পুজাদি সমন্ত বিকু-বিষয়ক, কখন বাধাকৃষণ- 
ববযক হইলেও তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবধন্ম্ নয়। 

এবভ্ূত বিদ্ধবৈষ্ঞবধন্খমরকে পৃথক্‌ করিলে যে শুদ্ববৈষ্ণবধন্ম্বের উদয় 
1, তাহাই প্রকৃত বৈষ্বধন্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধবৈষগবধন্ধু 
ঝতে না পারিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবধশ্মকেই বৈষ্ণবধশ্্ম বলেণ। 

শমস্তাগবত সিদ্ধান্ত কক্রিয়াছেন ষে* মানবের পরমার্থ-প্রবৃভি তিন 
কার- অথাৎ ত্রাঙ্গ-প্রবৃত্তিঃ পরমাম্ম-প্রবৃত্তি ও ভাগবভ-প্রবৃত্তি। 
্গ-প্রনৃত্তিক্রমে নির্বিশেষব্রহ্গতত্বে কাহারও কাহারও কচি হয। 
হাবা যেউপায় অবলম্বন করিয়া নির্বিশেষ হইত চেষ্টা করন, 
[লে সে সকল উপায় পঞ্চদেবতার উপাসনা বলিয়। পরিচিত হয়। 
মধাই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধম্ম উদিত হইয়। থাকে । 
: পরমাত্মপ্রবৃত্বিক্রমে সক্ষম পরমাজ্মম্পশী যোগতবে কাহারও কাহারও 
চি হয়। তীহার! যে উপায় অবলম্বন করিয়া পারমাতআুসমাধি আশ। 
রন, সে সকল ক্রিয়াকম্মযোগও আই্টাঙ্গাদি যোগ বলিয়া পরিচিত । 
ই মতে বিষ্পুমন্ত্রদীক্ষা বিষুরপৃজা ও ধ্যানাদি সম্তই কন্ছাঙ্গ। তম্ময্ো 
'ঘ বন্ধ বৈষবধন্মম উদিত হইয়া থাকে। 


৪৮ জৈবধন্ম ৃ চতুৎ 


ভাগবতগরবৃস্তিক্রমে শুদ্ধ নিবি ভগবতস্বরূপানুগত বি সমণ 
ভাগ্যবান জীবের রুচি হয়। ইহারা মে ভগবদারাধনাদ্দি করেন, মে 
সকল ক্রয়া কন্্ম বা জ্ঞান্াঙ্গ নয়-_ শুদ্ধভক্তির অঙ্গ । এই মতের বৈধ 
ধন্ম ই শুদ্ধবৈষ্বধন্ম। শ্রীামন্তাগবত-বচন-যথা ( ১।.২।১১ )-- 
বদন্তি তত্তত্ববিদস্তব্বং যজ. জ্ঞানমদ্বয়মূ। 
ত্রন্মেতি পরমাম্মেতি ভগবানি তি শব্তে ॥ 
দেখুন» ব্রহ্ষপ রমাক্সাভেদী ভগবস্তত্বই সমস্ত তন্বের চরম। ভগবত 
শুদ্ধ বিঝুঃতত্ব। সেই তবের অনুগত জীবই শুদ্ূজীব। তাহার প্রবৃদ্ধির 
নাম “ভক্তি” । হরি ভক্তিই শুদ্ধবৈষ্তবধন্ম। নিভ্াধম্ম, জ্বধস। ভাগবত 
পরমার্থধম্ম? পরধন্্ বলিয়। বিখ্যাত। ত্রাঙ্গপ্রবৃর্তি ও পরমাজ্মপ্রবণি 
হইতে যতগ্রকার ধন্য হইয়াছে, সে সমগ্তই নৈমিত্তিক | নির্ষিবশে? 
ব্রহ্মান্থসন্ধানে নিমিন্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অথাৎ নিত্য নয়। 
জবিশেনে আবদ্ধ হইয়া মে জীব বন্ধন-মোচনের জঙ্ক ব্যতিব্যস্ত) 
জড়বন্ধনকে নিমিত করিয়া নির্বিবশিব-গতির অনুসন্ধানরপ নৈমিিক 
ধণ্মকে আশ্রয় করে । অতএর ত্রাঙ্গধন্ম নিত্য নয়। যে জীৰ সমাং 
স্থথবাঞ্ছায় পরমান্ম-ধণযস অবলম্বন করে, সে জড় সুক্ষ্ভুক্তিকে নিদ্দি 
করিয়া নৈমিন্তিক ধমকে অবলম্বন করিয্লাছে। অতএব পারমাহুধক 
নিত্য নয়, কেবল বিশুদ্ধ ভাগবতধম্ম ই. নিত্য । 
এই পরান শবণ করিয়। লাহিড়ী মহাশয় কতিলেন- মহোদয় যাঠাক 
স্বদ্ধইবধচবধন্ত্র বলে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন । আমি এই অধিঃ 
বলে আপনার চরণাপ্রয় করিলাম, আপনি রুপা করিয়। আমাকে গর 
করুন। আমি শুনিয়াছি মেঃ অগারের ঘার] পূর্বের দীক্ষা ও শিক্ষা হইয়া 
াকিলেও স্ুপশত্র লাভ করিলে পুনরায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত ১৩ 
উচিত | আমি কয়েকদিবস হইতে আপনার সাধু উপদেশ অবণ কারা 


যায় 1 _নিত্যধর্মের নামান্তর বৈঝ্বধন্ম ৪৯ 


(৩০ পপ জি প্রচ ও আত আপ এ ও তাপ ডে ডা পল পপ পপির রর টা 


বধ জাতির রন জুইয়াছি, এখন আপনি কৃপা করিয়া প্রথমে 
৪বধর্শে শিক্ষা এবং অবশেষে দীক্ষা দিয়া আমাকে পবিত্র করুন । 
বাবাজী মহাশয় একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,__দাদ1 ঠাকুর, আমার 
মত আমি আপনাকে শিক্ষা দিব । আনি দীক্ষাগুক্ হইবার যোগ্য 
। সেযাহা হউক্‌, আপনি এখন শুন্ধীবষ্বধন্ম শিক্ষ। করুন । 
জগতের আদিগুরু শশ্রাবধচতন্ত মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব- 
তিনটা তত্ব আছে। সন্বন্ধতত্বঃ অভিধেষতন্ব ও প্রয়োজনতত্ত। এই 
ন তত্ব অবগত হইয়া! যিনি যণাঘথ আচরণ করেন, তিনিই শুদ্ধবৈষ্ণব 
শুদ্ধভক্ত | 
সঞ্ষ্ধতত্বে তিনটা বিষয়ের পুথক্‌ পৃথক শিক্ষা আছে-জড় জগৎ বা 
যিক তব» জীব বা অধীনতন্ব ও ভগবান্‌ বা প্রভুতন্ব। ভগবান এক ও 
দবিন্ীয়, সর্কবশক্তিসম্পন্নঃ সর্বববাকধক, শরশ্বযা ও মাখুধ্যেব একমাত্র নিলয়, 
যাও জীবশক্তির একমীএ আশ্রয় । তিনি মায়। ও জীবের আশ্রয় 
টাও সর্বদ1 সুন্দর্ূপে একটী ম্বতন্বন্ব্ূপ ॥। তাহার অন্গকান্তি 
টববর্তী ভইয়া নির্বিবশেষ ত্রক্মরূপে প্রতিভাত। তাহার প্রশাশক্তি 
ঠা ও জীব স্ষ্টি করিয়া অংশে পরমান্মন্থরূপে জগতপ্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ব। 
বধাপাধান-গ্র কাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ । মাধুধা প্রকাশে তিনি 
[লোক-বুন্দখাবনে গোপীজনবলভ শু্রীকষ্ণচন্দ্র। তাহার প্রকাশ ও 
লাসসমুদয় নিত্য ও অনস্ত। তাহার সমান কেই বা কিছুই নাই ২ 
তাহার অধিকের ভ' কথাই নাই । ভাভার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ 
বিলাস। পরা শক্কিব্র বিবিধ বিক্র“মর মধো জীবের নিকট তিনটা 
মের পরিচয় মান আছে। একটীর নাম চিদ্দিক্রম-যন্্বারা তাহার 
ল।-সম্থঙ্গে সমহ্ই সিদ্ধ হইয়াছে ; আর একটার নাম জীববিএঞম বা 


'াবিক্রম_যদ্ধার। অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি॥। তৃতীয় বিক্রমের 
| 
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নাম মায়ীবিক্রম৮ যদ্্ীরা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও ক 
স্যষ্টি হইয়াছে । জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সা 
জীবের ও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান ও জীবের 
সশ্বন্ধ__এই সন্বন্ধের নাম সশ্বন্ধতত্ব। সম্বন্ধতত্ব সম্যক জানিতে পারি 
সপ্ধন্ধজ্ঞান ভয় । সন্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই শুদ্ধবৈ 
হইতে পারেন না । 

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,_আমি বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিষ' 
ঘেঃ বৈষ্ুবগণ কেবল ভাঁবুকতাঁর অধীন, তাহাদের কোন জ্ঞাু 
প্রয়োজন নাই । এ কথা কিন্প ? আমি এ পধ্যস্ত তরিনামকীর্ভনে হ 

গ্রহ করিবারই বত্ব করিয়াছি, সন্বন্ধ-জ্ঞান জানিতে চেষ্টা করি নাই 

বাবাজী কহিলেন»_্বঞ্জবের ভাবোদয়ই চরম ফল বটে। কিন্তু: 
হওয়া আবশ্যক | ধাহার] অভেদত্রঙ্গানসন্ধানকে চরম ফল জানি 
সাধন-মনধ্য ভাব শিক্ষা করেন, তাহাদের ভাব ও চেষ্টা শুদ্ধ ভাব 
অর্থাৎ শুরভাবের ভাণ মাত্র। শুদ্ধভাব একবিন্দু হইলেও জীবকে চরিত 
করে, কিন্ধ জ্ঞানবিদ্ধ ভীবুকতা কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলি 
জানিবেন। হৃদয়ে যাহার অভেদ-ব্রহ্গভাবঃ তীহার ভক্তিভাব কে। 
লোকবঞ্চনা মাত্র । অতএব শুদ্ধভক্তদিগের সম্বন্ধজ্ঞান নিতান্ত আব? 

লাহিডশ মহাশয় সশ্রন্ধ হইয়। বলিলেন, ব্রঙ্গ অপেক্ষা উচ্চত৭ 
আছে ? ভগবাঁন্‌ হইতে বদি ব্রন্মের প্রতিভা, তাহা! হইলে জ্ঞানিলে' 
সকল কেন ব্রহ্গত্যাগ করিয়া ভগবঞ্চজন করেন না ? 

বাবাজী মহাশয় একটু হাস্ত করিয়া কহিলেন, - ব্রহ্মা» চত্ুঃসন? শু 
নারদঃদেবদেব মহাদেব সকলে ই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়ীহে, 

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, _ভগবান্‌ দ্পবিশিষ্ন তত্ব, অতএব সী? 


বিশিষ্ট তিনি কিরপে অসীম ব্রন্ষের আশায় হইতে পারেন? 
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বাবাজী কহিলেন,_জড় জগতে একটী আঁকাঁশ বলিয়া বস্ত আছে 
ও অসীম । এমত স্থলে ব্রন্দের অসীম হইয়া কি অধিক মাহাম্ম্য 
[? ভগবান্‌ নিজ অন্গকান্তিরূপ-শক্তিক্রমে অসীম হইয়াও যুগপৎ 
[বিশিষ্ট । এমন আর কোনও বস্ত দেখিয়াছেন ? এই অদ্ধিতীয় 
টববশতঃ ভগবান্‌ ব্রহ্মতন্ব অপেক্ষী সুতরাং উচ্চ। একটী অপূর্ব 
[কধকম্বরূপ-_ তাহাতে সর্বব্যাপিত্বঃ সর্বজ্ঞহ, সর্দশক্তিত্ব» পরমদষা, 
মানন্দ পূর্ণরূপে বিরাজমান । এরপ স্বরূপ ভালঃ কি কোনও গুণ 
'» কোনও শক্তি নাই--একটী অন্ঞাত সন্বব্াযাপী অস্থি ভাল? 
£?, ব্রহ্ম ভগবানের নির্বিশেষ আবিভাঁব। ভগবানে শির্বিশেষত্ত ও 
শেষত্ব_-০ইই সুন্মররূপে যুগপৎ অবস্থিত। ব্রহ্ম ভাতার এক অংশ 
|| নিরাকার, নির্বিবকার, নির্বিশেষ, অপবিজ্ঞের় ও অপরিমেয় 
টা অদুরদশী ব্ক্তিদের প্রিয় হয়; কিন্ত ধাহারা সর্ববদরশী, তাহার) পৃণ- 
বাতীত আর কিছুতেই রতি করেন না । বৈঝুবের1 নিরাকার তত্বকে 
পর শদ্ধী করিতে পারেন না, দেহেতু তাহা নিতাধন্মের বিরোধী ও 
প্রেমের বিকোবী। পরমেখর কৃষচন্ত্র সবিশেষ ও [নর্ববশেষ উভয় 
টব আশ্রয়, পরমানন্দের সমুদ্র এবং সমন্ত শ্রদ্মশীবের আকষক। 

লা। শ্কক্ের জম কন্ম ও দ্েহত্যাগ আছে- তাহার মুও্ি কিবূপে 
হা হইতে পারে | ৃ 

বা। শ্রীকক্টমূত্ডি সচ্চিদীনন্দ__তীহ'তে জড়সম্বন্মীয় জন্ম, কন্ম ও 
£ত্যাগাদি নাই। 

লাঁ। তবে কেন মহাভারতীদি গ্রন্থে সেবূপ বর্ণন করিয়ীছেন ? 

ব। নিত্যতব্ব বর্ণনার 'অতীত। শুদ্ধজীব আপন চিথ্িভাঁগে কৃষণমূক্ত 
কধ্লীল। পরিদশন করেন। বাচকার ছার] বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় 
তাসের হায় কাযেকাযেই বখিত হইয়া থাকে । খাহার। মহাভরতাদি 
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গ্রন্থের সারগ্রহণ করিতে সমর্থ'তাহার। কষ্ণজলীলাদি যেরূপ অনুভব কে 
জড়ূবুদ্ধি লোকের] এসকল বর্ণন শুনিয়! অন্যপ্রকার অনুভব করিয়। থাকে 

ল|। কৃষ্ণমুন্তি ধ্যান করিতে গেলে একটা দ্রেশকাল-পরিচ্ছন্ন 5 
হৃদয়ে উদিত হয়। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কি প্রকার শ্রম 
ধান হইতে পারে ? 

বা। ধ্যান মনের কর্দদ। মন যতক্ষণ শু্ধ চিন্ময় না হয়, তত 
ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না । ভক্তিভাবিত মন ক্রমশঃ চি 
হইয়া! পড়ে ;৫সই মনে মে ধ্যান হয়, তাহা অবশ্য চিন্ময় । ভজনান 
বৈষ্ণবগণ যখন রুষ্ণনীম করেন, তখন জড়জগৎ আর তাহাদিগকে ৮ 
করে না। তাহার] চিন্ময় । চিন্ময় জগতে বসিয়া শ্রীরুষ্ণের দৈননি 
লশল ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গসেবাস্থথ ভোগ করিতে থাকেন। 

লা! । আপনি কৃপা করিয়া এ চিদনুভব আমাকে প্রদান করুন| 

বা। আপনি সমন্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর পরিত্যাগ করিয়া £ং 
অভ্রহঃ নাম আলোচনা! করিবেন, তখন অতি অল্পদিনের মং 
চিদন্ুভব উদ্দিত হইবে । যত বিতর্ক করিবেন, ততই জড়বন্ধনে মন' 
আবদ্ধ করিবেন । মতই নামপনস উদয় করাইবেন, ততই অডবন্ধন শি: 
হুইবে ও চিজ্জগৎ জদয়ে প্রকাশ পাইবে । 

ল1। আমি-ইচ্ছ। করি, আপনি কপ করিয়া আমাকে তাহা 
তাহ বলিয়া দেন। 

বা। মন বাক্যের সহিত সে তত্বকে না পাইয়া প্রতিনিবুত্ত £ 
কেবল চিদানন্দের অনুশীলনেই তাহ। পাওয়া যায় । আপনি বি 
ছাড়িয়া কিছুদিন নাম করুন, তাহ] হইলে আপন] আপনি সমস্ত সনে 
দুর হইবে এবং আপনি আর কাহাকেও কোনও বিময়ে প্রশ্ন করিবেন ন 

লা। আমি জানিলাম যে, শরীরের শ্রন্ধা করিয়া তীহার নাঃ 
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ন করিলে সমস্ত পরমার্থ পাওয়া যায় । আমি সন্বদ্ধজ্ঞান ভাল করিয়। 
য়া 'লইয়! নামাশ্রয় করিব । 

|| একথা সর্বোংকুষ্ট। আপনি সন্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া 'ন্তভব ককন। 
1 ভগবত্তত্ব আমি এখন বুৰিয়াছি। ভগবানই এক পরমতন্বঃ 
১ পরমাম্মা তাহার অধীন । ভিনি সর্দবাধলী হইয়া চিজ্ঞগতে 
ঘন অপূর্বব বিগ্রহ বিরাজমান । ভিনি ঘনীভূত সচিচদনন্দ পুকম 
₹ সর্শক্তিসমিত | সকলশক্তির অবীশ্বর হইযাও হলাদিনী শক্তির 
নখে সর্বদ] প্রমন্ত। এখন আমকে জীবতন্ব বলুন । 

বা। ্রীকুষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ “তটস্থ বলিষ! একটা শক্তি 
ছে । চিজ্জগং ও জডজগতের মধ্াবন্তী উভযষয জগন্তের সঙ্গমোগ্য 
চটী তত্ব সেই শক্তি হইতে নিঃল্যত হয) ততার নম জীবতন্থ। 
বের গঠন কেবল চি২পপমাবু | লপুতা প্রদুক্ত তাহা জছ জগতে আবদ্ধ 
বার ফোগ্য 1 কিন্তু শুন্দগঠন প্রধুক্ত একট চিদ্বল পাইলেই পরমানন্দে 
জগচ্তর নিতানিবাসী ভইতে পারেন । সেই জীব ছুইপ্রকাব-মুক্ত 
(াৎ চিজ্জগতনিবাপী ও বদ্ধ অথা২ জড়জগ২নিবসী | বন্ধজীব দুই- 
ফার__উদ্দিতবিবেক ও অনুদ্িতবিবেক | মানবগনের মধ্যে যাহাদের 
'মাথথ-চেষ্টা নাই ও পশুপক্ষিগণ, ইহারা অনুদিতবিবেক বন্ধজীব। যে 
ল মানব বৈষ্বপথাবলম্বী, তাহং'রা উদ্দিভবিবেক। বেহেতু বৈঝুব 
মত আর কাহারও পরমাখচেষ্টী নাই। এইজগ বৈষ্ণব সেবা ও বৈষ্ণবসঙ্গ 
ল কম্মের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা 
সারে উদ্দিতবিবেক জীব কৃষ্চনামাঁনুনীলনে উদ্দিত-প্রবৃত্তি হনঃতাহাতেই 
এবসঙ্গ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় । অনুরি হবিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাঘারা 
এনাম করেন না; কেবল পরম্পরা-আচার-অনুসারে কৃষ্ণমুত্িসেব। 
উিন।। সুতরাং বৈষ্ণবসম্মীনের প্রতিষ্ঠা তীহাদের হৃদয়ে আড় হয় লা। 
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লা। কৃষ্ণতত্ব ও জীবতত্ব বুঝিলাম | এখন মায়াতত্ব বুঝাইয়৷ দেন 

বা। মায়া অচিষ্ ব্যাপার | মায়া একটা কৃষ্চশক্তি। ইহার ; 
অপরা শক্তি বা বঠ্রঙ্গ। শক্তি । যেমত আলোকের ছায়া আলে 
হইতে দূরে থাকে, তদ্রপ মায়া কষ ও কৃষ্ণভক্তি হইতে দুরে থা 
মায়! জড়-জগতের চৌদ্দভুবন, ক্ষিতি, অপ » তেজ, মরুৎ ও আকাশ, ; 
বৃদ্ধি ও জড়ীয় দেহে আমিত্বরূপ অহঙ্কার প্রকাশ কক্রিয়াছে | বন্ধজী; 
স্থল ও লিঙ্গ উভয় দেই মায়িক। মুক্ত হইলে জীবের চিদ্হ পরি 
ইয়। জীব যতদুর মায়াবন্ধ ততদূব কৃষ্চবহিম্ুখ। যতদুর মায়া; 
ততদূর কৃষ্ণসান্মুখ্যপ্রাপ্ত । বদ্ধজীবের ভোগায়তনম্বূপ মাঁয়িক ব্রন 
কৃষ্ণ-ইচ্ছায় উদ্ভুত হইয়াছে । এই মায়িক জগতে জীবের নিত্যাবাসহ 
নয় । এ জগৎ কেবল জীবের কারাগারমাত্র। 

ল1। প্রভো! আপনি এখন মায়া, জীব ও কষ্ণের নিতা সম্বন্ধ বল 

বা। জীব চিদণু অতএব নিত্য কষ্জদাস। মায়িক জগং জী: 
কারাগার | এখানে সংসঙ্গবলে নামানুশালন করিয়া কঞ্৫চরুপাক্রমে উ 
চিজ্জগতে নিজ সিদ্ধচিশ্বরূপে কৃষ্ণচসেবারস ভোগ করেন । ইহাই ? 
তন্বের পরস্পর নিগুঢ সগ্ধদ্ধ | এই জ্ঞান না হইলে ভঙ্ন কিনূপে বে 
শ1। যদি বিগ্যাচষ্চাক্রমে জ্ঞীন লাভ করিতে হয়, তবে বৈষুব হইব 
পূর্বে কি পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে? 

বাঁ । বঞ্চব হইবার জন্ত কোন বিগ্ভা বা ভামাবিশেষ আলো 
করিতে হয় না। জীবের মায়াভ্রম দূর করিবার জন্ট সদ্গুরু স্ব 
চরণাশ্রয় করা আবশ্তক ॥ তিনি বাক্যের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণছ' 
সম্বন্ধজ্ঞান উদয় করিয়া দেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা । 

ল1। দীক্ষাশিক্ষার পর কি করিতে হয়? 

বা। সচ্চরিত্রতার সহিত কুষ্ণান্গশ্বালন করিতে “হয় । ইহার ন 
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5ধেয় তব। এই তত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত 
[ছে বলিয়! শ্রুমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়তত্ব বলেন। 

সজল নয়নে লাহিড়ী । গুরো! আমি আপনার শ্রচরণ আয় 
লাম। আপনার মধুমাথা কথা শুনিয়া আমার সম্বন্ধজ্ঞান হইল 
সেই সঙ্গে সঙ্গে কি জানি আপনার কৃপাৰবলে বর্ণগত, বিদ্যাগত 
শক্ষাগত সমস্থ পূর্বসংক্কার দূর হইল । আপনি কৃপা করিয়া আমাকে 
ভধেয়তত্ব শিক্ষা দেন । 

বা। আর চিন্তা নাই। আপনার যখন দীনতা উপস্থিত হইয়াছে, 
; প্ীকষ্ণটতন্ত আপনাকে অবশ্য কূপ? করিয়াছেন । জড় জগতে 
দ্ধ হইয়া জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। সাধুগুরু কপা 
য়া ভজনশিক্ষা দেন। সেই ভঙজনবলে ক্রমশঃ প্রয়োজনলাভ হয়। 
ভজনই অভিধেয়। 

লা। "আমাকে বলুনঃ কি করিলে হরিভজন হয়? 

বা। ভক্তিই হরিভজন। ভক্তির তিনদী অবস্থা_-সাধন, ভাব ও 
। প্রথমে “সাধন*"ভক্তি সাধন করিতে করিতে “ভাবোদয়? হয়। 
[ সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে “প্রেম” বলে। 

ল1। সাধন কণ্ুপ্রকাঁর ও কি প্রনালীতে করিতে হয়, আজ্ঞা করুন। 
বা। আ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে শীবপগোম্বামী এ সমস্ত বিষয় 
[ত-রূপে লিখিয়াছেন । আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নববিধ__ 

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাঁদসেবনম্‌। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্তং সখামাজ্মনিবেদনম্ ॥৮ (ভা ৭৫1২৩) 

শ্রবণ, কী্ুন, স্মরণ, পাদসেবা, অচ্চনঃ বনন, দাস্তা১ সখ্য, আত্ম 
বেদন_ এই নববিধ সাধনভক্তি শ্রমস্ভীগবতে লিখিত হইয়াছে! এই 
গ্রকারকে ইহার অন্পপ্রত্ঙ্গ ধরিয়া চৌসট্রিপ্রকার করিয়া গোস্বামি- 
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পাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই 
সাধনভক্তি বৈধী ও রাগাহ্থগা-ভেদে ছুই প্রকার । তন্মধ্যে টবধী ভ 
নববিধ | রাগান্ুগ! সাধনভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়। তাহা; 
হায় মানসে কষ্ণচসেবা। যেব্যক্তি যে প্রকার ভক্তির অধিকারী» 7 
সেপ্রকার সাধন করিবেন । 
ল]। সাধনভক্তিতে কিরপে অধিকার-বিচাঁর হয়? 
বা। যে অদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি বিধির অধীন থাকিবার অর্ধিক" 
গুরুদেব তীহাকে বৈধী সাধনভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন | যিনি রাগার 
ভক্তির অধিকারী, তীাহাঁকে রাগসা।গীয় ভজনশিক্ষা দিবেন। 
ল]। অধিকার কিরূপে জানা যাইবে? 
বা। ধাহার আত্মায় রাগতন্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শ 
শাসনমতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভর 
অধিকারী । ফিনি হরিভজনে শাস্ত্রশীসনের বশবন্তী হইতে ই 
করেন নাঃ কিন্ তাহার আত্মায় ভবিভঞজনে স্বাভাবিক বাগ উ: 
হইয়াছে, তিনি রাগাম্গা ভজনের অধিকারী । 
ল1। প্রভো ' আমার অধিকার নির্যয় করুন, তাহা হইলে শর 
অধিকারতত্ব বুঝিতে পার্রিব । বেধী ও রাগাম্গা ভক্তি আমি বুগি 
পারিতেছি না। 
বা। আপনার চিত্তকে মাপনি পরীক্ষা করিলেই স্বীয় অধিব 
বুঝিতে পারিবেন । আপনার মনে এমত কি আছে মে, শা্্রম্ে 
চলিলে ভজন হয় না? 
ল।। আমি মনে করি যে? শাস্ত্রনিপিষ্টমত সাধনভজন করিলে বি" 
লাভ হয়। কিন্ত আমার মনে আজকাল ইহাঁও স্থান পাইতেছে, 
হরিভজনে রসের সমুদ্র আছেঃ তাহা ক্রমশঃ ভঞ্জনবলে পাওয়া] যায়। 
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বা। এখন দেখুনঃ শাস্ত্রবিধি আপনার হৃদয়ের প্রভু । অতএব 
পনি বৈধী ভক্তি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগতত্ব হৃদয়ে উদ্দিত 
'বে। এই শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় সক্তলনয়নে বাবাজীর পাঁদস্পর্শপূর্ব্বক 
হিলেনঃ--ক্মাপনি কৃপা করিয়া আমার যাঙাতে 'অধিকর, তাহাই 
দান করুন । আমি এখন অনধিকারচচ্ঠা করিতে চাই ন। 1” বাবাজী 
গাশয় তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়। বসাইলেন। 

লা। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব, স্পষ্ট করিয়া আন্ঞা করুন। 

বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন। যতপ্রকার ভজন আছে, 
্বাপেক্ষা নামাশ্রয়জ্জজনই বশবান। নাম ও নামীতে ভেদ নাই। 
রপবাধে নাম করিলে অতি শাত্র সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়। আপনি 
(শেষ শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ 
জনই হইয়া থাকে । নাম উচ্চারণ করিলে শ্রবণ-কীন্তন উভয়ই হয়। 
মের সহিত হরিলীলা স্মরণ ও মানসে পাদলেবা, অস্চন, বন্দন, দীস্তু, 
থা ও আত্মনিবেদন সকলই হয়। 

লা! আমার চিত্ত বাগ্র হইয়াছে । প্রভা, কৃপা করিতে বিলম্ব 
ঢরিবেন না। 

' বা। মহোদয, আপনি নিবপরাঁধে নিরন্তর এই কথ! বলুন__ 
“হরে কষ হুর কৃষও কৃষ্ণ কৃষ্ণ হারে হতরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। 

_এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হনে 
কটী তুলসী মাল! প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সেই মালায় 
ক্তনাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাদিতে লাগিলেন। ৰলিলেন, 
প্রডো* আজ আমি মে কি আনন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি 
1” আনন্দে অচেতন হইয়া বাঁবাজীর পদতন্ে পড়িলেন। বাবাজা 
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মহাশয় তাহাকে যত্ব করিয়া ধরিয়] রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিং 
ম্কাশয় বলিলেন-- “আমি আজ ধন্য হইলাম । এ প্রকার সুখ আ' 
কখনও পাই নাই।” 

বা। মহোদয়ঃ আপনি ধন্য, যেহেতু শ্রদ্ধাপূর্বক হরিনাম গ্রহ 
করিলেন। আপনি আমাকেও ধন্য করিলেন । 

সে দিবস লাহিড়ী মহাশয় মালা গ্রহণ করিয়া নিজ লুটারে নির্ড 
নাম করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিছুদ্দিন অতিবাহিত হইল | পাহিং 
মহাশয় এখন দ্বাদশ তিলক করেন । প্রসাদান্গ ব্যতীত আর কিছু 
সেবা করেন না। প্রত্যহ দুই লক্ষ ₹ক্রিনাম করেন । শুদ্ধবৈষ্ণব দেখিলে 
দণগুবত্প্রণাম করেন ॥। পরমভংস বাবাজীকে প্রত্যহ দণ্ডব্প্রণাম করি 
অন্ত কাধ্য করেন। নিজ গুরুদেবের সর্বদা সেবা করেন। বৃথা ক' 
এও কালোয়াি গানে আর রুচি নাই । লাহিড়ী মহাশয় আর 
লাহিড্রী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব তইয়াঞেন। 

এক দিবস তিনি বৈষ্ঞবদাস বাবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডব 
প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ন,_প্রভো, প্রয়োজন তত্ব কি ?” 

বা। কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের প্রয়োজনতত্ব। সাধন করিতে কবি: 
“ভাব” হয় । ভাব পূর্ণ হইলে “প্রেমানাম ইয়া থাকে । তাহ' 
জীবের নিধন, নিত্যধন ও চরম প্রযৌজন। সেই প্রেমের অভাবে 
কণ্ঠ, জড়বন্ধন ও বিষয়সংযোগ | প্রেম অপেক্ষা আর অধিক উত 
কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ- চিন্ময় তব। 'আন 
ঘর্নীভূত হইয়া প্রেম হয় । 

ল1। (কাদিতে কাঁদিতে ) আমি কি প্রেম লাভ করিবার যো 
হইব? 

বা। (আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন) স্বল্প দিবসের মধ্যেই আপন সাধ 


ঘাষ ] বৈবী-ভক্তি-নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক নয় ৫৯ 


ক্তকে ভাঁবভ্ক্তি করিয়াছেন । আর কিছুদিনেই কৃষ্ণ আপনাকে 
শ্ট রুপা করিবেন । 

এই কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে 
গিলেন,- “আভা, গুরু বাতীত আর বস্ত নাই । আহা, আমি এতদিন 
 করিতেছিলাম ! গুরুদেব আমীকে অপার কপ করিয়া! বিষয়গর্ভ 
1ত উদ্ধার করিলেন ।” 


পঞ্চম অধ্যায় 
বৈধী-ভক্তি_ নিত্যধর্্ম, নৈমিত্তিক নয় 


[লাহিড়ী মহাশয়ের পুল্র দেবীদাস ও চক্দ্রলাথ--শান্তিপুরে 
নাকথা-_দ্বৌ, চজ্জলাথ ও তদুভয়ের মাতার পরামর্শ 
বীদাস ও শল্ঠুনাথের গোন্রমগমন ও লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন 
বষ্কবদিগের প্রার্থনা ও লাহিড়ী মহাশয়ের পদ্‌- শান্তিপুর 
সের অসুখ-বর্ণন- বর্ণাশ্রমেল্ সন্ধ্যা-বল্দনাদি, £বধভক্তির 
ধন হশ্বতে পুথক্ত_প্লাজসিক, সান্তিক ও তামপিক ভেদে শাস্ 
নপ্রকাব্র--সারশ্রাহী অধিকারী মুক্তিবিচার-্যায় ও বেদান্ত 


"শান্তর-ভায, ব্রদ্মসূত্র ও বৈস্ঞবভায্ক লইয়৷ কথ।-কবিকর্ণপুর 
গোপানাথাচার্য। স্মার্সংসার ও টৈষ্তবসৎসারে প্রভেদ-- 


[বীর প্রশ্ন_্ুহিক ও পারমাধিক ভেদ্‌_সিদ্ধিকামী, দ্রাননিষ্ঠ 
। ঈশানুগত- নিত্যমুর্তি ও কাল্সনিকমুত্তির ভেদ্‌_শ্রীবিগ্রহ-_ 
[জী-রু মুজর্রদ, জিসম্‌, ইস্ক, মুক্তি, সুফী, বিহিস্ত_ এবাদত 
বন্দা-_স্ুফিশণ অটদ্বেতবাদী-কাজী বৎশধনের লিজমত-- 
্ভাক্ি। | 

লাহিড়ী মহাশয়ের শান্তিপুরের বাটাতে অনেক লোক জন। দুইটা 
রান লেখাপড়া শিখিয়] মাগুষ হইয়াচছন। একটার নাম চন্দ্রনাথ ২ 
হার বয়স প্রায় ৩৫ বংসর । তিনি জমিদারী ও গৃহের সমগ্ত কাধ 
বাহ করেন $ চিকিংসাশাস্ত্রে পণ্ডিত; ধর্মের সম্বন্ধে কোন ক্রেশ 
[কার করেন না, কিন্ত ত্রাঙ্মণসমাজে গুভূত সন্মান; দাসদাসী, 


৬* জৈবধন্মম 


দারবান্‌ প্রভৃতি রাখিয়া গৃহকাধ্য সম্মানের সহিত নির্বাহ করিতে 
দ্বিতীয় পুের নাম দেবীদাস। ইনি বাল্যকাল হইতে গ্াায়শা 
স্মৃতিশাস্্র অধাযন করিয়া বাটার সম্মুথে একটি চত্ুষ্পাঠী স্থাপন' 
১০।১৫টী ছাত্র পড়াইয়! থাকেন $ ইহার উপাধি বিদ্যা রত্বু। 

এক দিবস শান্তিপুরে একটা রব উঠিল যে, কালিদাস লাহিড়ী 
লইয়া! বৈষ্ণব হইয়াছেন । ঘাঁটে বাজারে পথে সর্ধত্র এই কথ! । 
কেহ কহিতেছে যে+ বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ; এতদিন মাল্ষের 
গাঁকিয়৷ এথন বুড়ো ক্ষিপু হইয়াছে । কেহ বলিতে লাগিল»-_“ভা। 
আবার কি রেখগ-ঘরে সুখ আছে, জাতিতে ত্রা্গণ, পুজ্র পি 
্নবশে,_ এমন লোক কেন, কেন ছঃথে ভেক নেয়? কেহ বলিন 
ধশ্ম ধশ্ম করিয়া এখানে সেখানে বেড়াইলে এইরূপ দুর্গতিই শেষে 
কোন কোন শি লোক বলিলেন মেঃ কালিদাস লাহিড়ী ম; 
পুণ্যান্থা বটে ; সংসারে সমস্তই আছে, অথচ হরিনামে শেষে 
হইল । এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল 
"নিয় দেবী বিদ্যারত্ব মহাশয়কে কহিলেন। 

বিগ্ভারত্র বিশেষ চিন্তান্থিত হইয়া দাদার নিকট গমন 
কহিলেন»দাদ।, বাবার ত? বড়ই মুদ্দিল দেখিতেছি। তিনি 
ভাল থাকে বলিয়া নদীয্না গোৌদ্রমে থাকেন, কিন্ধ সেখানে ও 
সঙ্গদোপ হইয়াছে । গ্রামে ত? আর কাণ পাতা মায় না ।” 

চন্্রন'থ বলিলেন)_-“ভাই। মামিও কিছু কিছু কথা শুনিয় 
আমাদের ঘরটা] এত বড়, কিস্থ বাবার কথা শুনিয়া আর মুখ দেখ 
পারি না। 'আঅদৈতপ্রভুর বশকে মামরা অনাদর করিয়! আসিয়া 
এখন নিত্জর ঘরে কি হইল? এস 'মন্দরে চল, মাতা ঠাঞ্ু 

ভিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়। যাহা হয়, কর |” 


য় ] . বৈধী- িক্তি_নিতাধর্, নৈমিত্তিক নয় ৬১ 


ভলা বারান্দায় চক্রনাঁথ ও দেবীদাস আহার কনিতে নিভিয়ে | 
টা ও ব্রা্গণের কন্ঠা পরিবেশন করিতেছেন । গৃহিণী ঠাকুরাণা 
যা তাহাদিগকে ভোজন করাইতেছেন । চন্দ্রনাথ কহিলেন-__মা, 
র কথ। কিছু শুনিয়াছ ?” 
মাতাঠাকুরাঁণী কহিলেন,_কেন, কর্তা ভাল আছেন ত? তিনি 
নামে মত্ত হইয়া শ্রানবদ্বীপে আছেন । তোমরা কেন তাহাকে 
নে আন না ?” 
দ্েখীদাস কহিলেন*_-মা, কর্তা ভাল আছেন ; কিন্ত যেরূপ 
[তৈছি, তাহাতে তাহার ভরসা আর নাই। বরং তীহাঁকে এখানে 
নিলে আমাদেরই সমাজে পতিত হইতে হইবে ।” 
মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,_“কন্তার কি হইয়াছে? আমি 
দন বড় গোস্বামীদের বধূর সহিত গঙ্গাতীরে অনেক কথাবাত্তা 
হয়াছিলাম।” তিনি কহিলেন,_-“আপনার কর্তার বিশেষ স্থমঙ্গল 
যাছে--তিনি বৈষ্ুবতদর মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন ।” 
দেখীদাস কহিলেন, _দম্নান লাভ করিয়াছেন না আমদের মাথা 
রয়াছেন 5 এই বন্ধ বয়সে ঘরে থাকিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ 
বেন, না, এখন তিনি কৌগীনধারীদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমাদের 
বংশে কলঙ্ক আরোপ করিতে গ্রবৃত্ত হইয়াছেন। হায়রে কলি! এত 
শযা-শুনিয়। বাবার কি বুদ্ধি হইল ?” 
মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,_-“তবে তাহাকে এখানে আনিয়া একটা 
স্থানে রাখ এবং বুঝাইয়! সুঝাইয়। মত ফিরাইয়। দেও ।” 
চন্দ্রনাথ বলিলেন,_-“ইহা বই আর কি করা যাইতে পারে ? দেবী 
চারিটা লোক সঙ্গে গোক্রমে গোপনে গোপনে গিয়া কণ্তী মহাশয়কে 
নে আমুন ॥” 


৬২ জৈবধন্মম 


দেবী কহিলেন, আপনার ত" জানেন, কর্তা মহাশয় আম 
নান্তিক বলিয়া অনাদর করেন । আমি গেলে পাছে কোন কথা না. 
তাহাই ভাবিতেছি। 

দ্বেবীদ্রাসের মামাত ভাই শন্তুনাথ কর্তার প্রিয়। শম্ঘনাথ ক. 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনেকদিন সেবা করিয়াছে । স্থির হইল যে, দেবী 
ও শস্থুনাঁথ হইজনে গো্রমে যাইবেন । গোদ্রমে একটা ব্রাহ্মণ বাট 
বাসা স্থির করিবার জন্য একটী চাকর সেই দ্রিবসেই প্রেরিত হইল । 

পরদিবস আহারান্তে শস্থুনাথ ও দেবীদাঁস গোদ্রম যাত্রা করিণে 
নিরূপিত বাটাতে শিবিকাদ্বয় হইতে তাহারা নামিয়া বেহারাদি' 
বিদা করিলেন । তথায় একজন পাচক ব্রাঙ্দণ ও ছুইটী সেবক রহি 

সন্ধ্যার সময় দেবীদাস ও শঙ্কুনাথ ধীরে ধীরে ্রপ্রত্যপ্কুজে ; 
করিলেন । দেখিলেন ধে» শ্রাস্থরভি-চাতরার উপর একটী পত্রা 
কন্তা মহাশয় বসিয়া, চক্ষু মুত্রিত করতঃ মাল লইয়। হরিনাম করি 
ছেন। ছ্বাদশ তিলক সর্ববাঙ্গে শোভা পাইতেছে। শন্ুনাথ ও 7 
দাস ধীরে ধীরে চবুতরার উপর উঠিয়া কন্তা মহাশয়ের চরণে দ 
প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সচকিত হইয়। নয়ন উন্ম 
করতঃ কহিলেন_ কেন রে শছ্ু, এখানে কি মনে করিয়া আসিয়া 
দেবী, ভাল আছ ত? 

উন্দয়েই নভ্রভাঁবে কঠিপন _'আপনকার আনার্বাদে আমরা সক! 
ভাল মাছি। 

লাঠিনী মন্তাশয় জিজ্ঞাস। করিলেন,_ক্রোমরা কি আহা 
করিবে? ভাভারা উদয়ে বশিলেন,- আমরা বাসা করিয়াছি, 
বিষয়ে আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না। 

এমন সময়ে ইপ্রেমদাস বাবাঙ্জগীর মাধবীমালতভীমগ্ডপে এ 


[] বৈধী-ভক্তি-_নিত্যধন্ম, নৈমিত্তিক নয় ৬৩ 


ও ও ও জা | আনার প্র উজ ভন জর্রা সা গজ টি 


নৈ হইল । শ্রীটবঞ্চবদাস বাবাজী নিজ কুটীর হইতে বাভিব 
লাহিভীী মহাশয়কে জিজ্ঞালা করিলেন, ্রপব্রমহংস বাবাজা 
য়ের মণ্ডপে হরিধ্বনি কেন হইল 1? পাহিড়ী মহাশয় ও বৈষ্ণবদাস 
র হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে» অনেকগুলি বৈষ্ণব 
য়া হরিধ্বনি দিয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন । 
[ও তথায় উপস্থিত হইলেন । সকলেই পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে 
প্রণাম করিয়া মণ্ডপের উপর বসিলেন। দেবীদাস ও শম্গুনাথ 
রব একপার্থে €ংসমধ্যে বকে। যথ| বসিয়া! থাকিলেন। 
কজন বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন,_ আমরা কণ্টক নগর হইত 
ঘাছি। শ্রানবদ্বীপ-মায়াপুরদর্শন এবং পরুমহংস বাবাজী মহাশয়ের 
বধু গ্রহণ করা! আমাদের মুখ্য তাৎপর্য । পরমহংস বাবাজী মহাশয় 
তহইয়া বলিলেন-_আমি অতি পামর১, আমাকে পবিত্র করিবার 
মাপনাদ্দের আগমন । অতি অল্লকালের মধ্যেই প্রকাশ হইল ঢে, 
রা মকুলই হরিগুণগানে পটু । তংক্ষণাৎ মৃদ্ক্গ করতাল আনীত 
| সমাগত বৈষ্জবদিগের মধ্য একটি প্রাচীন ব্যক্তি নিম্মশিখিত 
না-পদটা গান কা্রতে লাগিলেন :- 

শ্রীকষ্ণচতন্ গরভু নিত্যানন্দ । 

গদাই অদ্বেতচন্দ্র গৌর ভক্তবুন্দ ॥ 

অপার করুণাসিন্ধু বষ্ঞব ঠাকুর । 

মো হেন পামরে দয়া করহ প্রচুর ॥ 

জাতি বিদ্যা ধন জন মদে মত্ত জনে। 

উদ্ধার কর হে নাথ কপাবিতরণে ॥ 

কনক কামিনী লোভ প্রতিষ্ঠা বাসন! । 

ছাড়াইয় শোধ মেরে, এ মোরু প্রার্থনা ॥ 


৬৪ জৈবধন্মম 


সপ পা স্প্পি শঞ্্ক্তসজ্ ৮ উস স্িজ 


নামে কুচি, জীবে দয়া, বৈষ্বে উল্লাস। 
দস্তা করি” দেহ মোরে ওহে কষ্৫চদাস ॥ 
তোমার চরণছায়! একমাত্র আশা । 
জীবণে মরণে মাত্র আমার ভরসা ॥ 
এই পদটী সমাপ্ত হইলে লাহিভী মহাশয়ের রচিত একটি 

পদ তিনি গান করিলেন 7 ৰ 

মিছে মায়াবশে, সংসারসাগরে? পড়িয়াছিলাম আমি । 

করুণ করিয়া, দিয়! পদছায়১ আমারে তারিলে তুমি ॥ 

শন শুন বেঞ্ব ঠাকুর | 

তোনার চরণে, সঁপিয়াছি মাথা, মোর ছঃখ কর দূর ॥ 

জাতির গৌরব, কেবল রৌবরব, বিদ্যা সে অবিগ্ভাকল। 

শোধিয়া আমায়, নিতাই-চরণে, স'পভে৮_যাউক জ্বাল] ॥ 

তোমার কৃপায়” আমার জিহ্বায়, স্ফুরুক ধুগলনাম। 

কনে কালিদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক শ্রারাধাশ্তাম ॥ 

_-এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত ₹ 

উঠিলেন। অবশেষে “জাগুক শ্ারাঁধাশ্তাম”_-এই অংশটী পুন: 
চ্চারণ করিতে করিতে উদ্দগ্ড নৃতা হইতে লাগিল । নাচিতে না 
কয়েকটা ভাবুক বৈষ্ণব প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন এ 
কি অপূর্ব ব্যাপার হইল, তাহা দেখিয়া দেবীদাস মনে মনে ? 
করিলেন যে, তীহাঁর পিতা এখন পরমার্থে মগ্প হইয়াছেন । তা 
বাটী লইয়া যাওয়া কঠিন হুইবে। প্রায় মধারাত্রে এ সভা 
তইল। সকলেই পরস্পর অভ্যর্থনাপূর্ধক নিজ নিজ স্থানে 
করিলেন। দেবী ও শন্তু কার আজ্ঞা লইয়। নিজ বাসায় 
করিতে লাগিলেন । 


য়) বৈধী ভক্তি-- নিত্যধন্ম, নৈমিত্তিক নর ৬? 


[র দিবস আহারান্তে দেবী ও শহ্থূ, লাভিভী মহাশয়ের কুটারে 
করিলেন । লাহিড়ী মহাশয়কে দণডবৎ করিয়] দেবীদাস বিদ্ভাঁরত্ 
রন করিলেন। 

নামার প্রার্থনা এই যে, আপনি এখন শান্তিপুরের বাটাতে থাকুন । 
ন বহুবিধ কষ্ট হইতেছে । বাটাতে আমরা সকলে আপনার সেবা 
বা সুখী হইব। আজ্ঞা করেন ত" একটী নিজ্জন খণ্ড আপনার 
পস্থত করা যায়। 

শাহিড়ী মহাশয় কতিলেন,তাহা মন্দ নয়, কিন্ত এস্বাহন ঘেকপ 
দে আছি, শান্তিপুরে সেরপ হইবে না। দেবি! ভুমি জান, 
পুরের লোকেরা ঘেক্প নিবীীশ্বর ও নিন্দাঞ্জিয়, সে স্থানে মনুষ্যের 
স্থখ নাই। অনেকগুলি ত্রাণ আছেন বটে, কিন্ধ তন্থবায়ের 
তাহাদের বুদ্ধি অসরল হইয়। পড়িয়াছে। পাতলা কাপড় লম্বা 
কথা ও বৈষ্ণবনিন্দ।_-এই তিনটা শান্তিপুরবাসীদিগের লক্ষণ । 
অদ্বৈতৈর বংশধরেরা তথায় কত কষ্টে আছেন। সঙ্গদোষে 
রাঁও প্রায় মহাপ্রভুর বিরোধী । 'অতএব আমাকে তোমরা এই 
মধামেই যত্ব করিয়া রাখ, আমার এই ইচ্ছা । 

দবীদাস কহিলেন,_পিতঃ! আপনি যাহা বলি-তছেন সত্য। 
নি শান্ত্িপুরের লোকের সহিত কেন ব্যবহার কর্সিবন? নিজ্জন 
আপনার ম্বধম্ম আচরণপূর্বক সন্ধাবন্দনাদি করিয়া দিনযাপন 
বন। ব্রাঙ্গণের নিত্যকম্মই ব্রাহ্মণের নিত্যধন্ম।  তাভাতেই মগ্ন 
আপনার চায় মহাত্মা লোকের কত্তব্য | 

াহিড়ী মহাশয় কহিলেন»,বাব! ! সেদিন আর নাই। কএক মাস 
দ করিয়া ও প্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া আমার মত 


টা পরিবস্তিত হইয়াছে । তোমর1 যাহাকে )নিত্যধম্ম বল, আমি 
এ 


৬৬ জৈবধন্মন 


তাহাকে নৈমিত্তিক ধন্ম বলি। ভর্রিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত, 
সন্ধ্যা-বন্দনাদি বস্থতঃ নৈমিত্তিক ধর্ম। 

দেবীদাঁস কহিলেন১_-পিতঃ " আমি কোন শাস্ত্রে এপ 
নাই। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কি হরিভজন নয়? যদি হরিভজন ভয়, 
তাহাও নিত্যধন্ । সন্ধ্যা-বন্দনারির সহিত কি শ্রবণ-কীতনাদি 
ভক্তির কোন প্রভেদ আছে ? 

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, বাপু! কর্মকাণ্ডের সন্ধ্যা-বন্দনা 
বৈধী শক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে । কন্ধরকাণ্ডে সন্ধ্যা-বন্দনার্দি ; 
লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। হরিভজনের শ্রবণ-কীর্তনাদির কোন 
নাই । তবে যে সকণ শ্রবণ-কীর্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও 
সকল কেবল বহিশ্বুখ লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্থ | তরিভ। 
হরিসেবা ব্যতীত অন্ত ফল নাই। হরিভজনে রতি উৎপত্তি ৭ 
বেধ অঙ্গের মুখ্য ফল । 

দেবীদাস কঠিলেন,-পিতহ ! তবে হরিভজনের অহ্গসকলের 
ফল আছে, বলিয়া মানিতে হইবে। 

লা । সাধক-ভেদে গৌণ ফল মাছে।  বৈষ্ুবের সাধনভ্ক্তি 
সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য । '্অবৈষ্ঞুধর সেই সকল অন্গ স 
দ্রইটী তাংপর্ধা আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার 'আ' 
ভেদ দেখা ঘায় ন।, কিন্ত নিষ্টাছেদই মূল । কম্্াঙ্গে কষঃপুজা 
চিন্তশোধন ও মুক্তি অণব। রোগশাস্ছি বাপাথিব ফল পাইয়। 
ভক্তাল্গে সেই পুক্জাদ্ধারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায। ' 
দ্িগের একাদথা-ব্রতি পাপ নই তয়। ভক্ুদিগের একাদগ্া-বতেং 
হরিজ্ন্তি বৃদ্ধি হয় । দেখ কততভেদ। কম্মা্দ* ও ভক্তঙ্গের থে 
ছেদ, তাহ! কেবল ভগব'কুপা হইলেই জানা যাঁয়। কন্মিগণ গৌণ, 


যায় ] বেধৌ এ নিতাধ, নৈমিত্তিক ন' নয় ৬৭ 


মিটি শ্িশ শি শা ০৯৯ শাশিশীশ শপ ল 


দ্ধ হয় । ভক্তগণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যত প্রকার চা ফল 
'ছ, সে সকল ছুই প্রকার মাত্র”_ ভুক্তি ও মুক্তি । 

দে। তবে শাস্ত্রে কেন গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ? 
লা। জগতে ই গ্রকার লোক 'মর্থাৎ উদ্দিতবিবেক ও অন্দ্দিত- 
বক। অন্রদিত-বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখিলে 
টন সংকাধ্য করে নাঁ। তীহদের জন্ক গৌণ ফলের মাহাম্থ্য বর্ণন। 
রর এ ভাংপধ্য নয় ঘে, তাহার! গৌণ ফলে সন্ষ্ট থাকুক । শাস্ত্রের 
২পধ্য এই যে, গ্েণ ফল দেখিয়া আ'রুষ্ট হইলে, হ্ল্গকালের মধ্যেই 
[ককপায় সুখ্যফলের পরিচয় ও ক্রমে তাভাতে রুচি হইবে। 

দে। স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কি মঙ্গদিত-বিবেক ? 

লা। না, তাহারা শ্বযং মুখাফহুলর অন্রসন্ধান করিষা থাকেন, 
বল অন্রদ্দিত-বিবেক লোতুকর জন্য তাঠারা ব্যবস্থা করিয়'ছেন | 

দে। কোন কোন শাস্ত্রে কেবল গৌণ ফলের কথা দেখা মায়, 
[কলের উল্লেখ নাই! ইহার তাৎপধ্য কি? 

ল|। শাস্ত্র মানবদিগের ত্রিবিধ অধিকীরভেদে-ত্রিবিধ | সন্বগুণ- 
শি ম*নবের জন সান্তিক শাস্ত্র। রজোগুণবিশি্ই মানবের জঙ্ক 
জিক শাস্ত্র। তমোগুণবিশিষ্ট মানবের জঙ্ক তাঁমসিক শান্ত্র। 

দে। ভাতা হইলে শাস্ত্রের কেন কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং 
উপায় দ্বারা নিম্াধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে? 


পা । মানবগতশর অধিকারভেদে স্বভাব ভেদ ও শ্রন্থী-ভেদ । ভামসিক 


নবের ম্বভীবতঃ তামসিক শাস্ত্রে শরদ্ধীঃ রাজসিক মানবের হ্ৃভাববশতঃ 


হসিক-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ৷ সান্বিকঞ্নের হ্বভাবতঃ সাব্িক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। 
দি্িসারে সহজেই বিশ্বাস হইষা থাকে । শুদ্ধার সহিত নিজ অধিকার- 
ধম্ম করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে উচ্চাধিকার জন্মে। উচ্চাধিকার 


৬৮ জৈবধন্মম 


জন্মিলেই স্বভাব পুনরায় উচ্চ হয় ও ত্দুদিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হয়। 
কারের অভ্রান্ত পণ্ডিত ছিতলন | শাস্ত্র এরূপ গঠন করিয়াছেন 
স্বায় অধিকার-নিষ্টাতেই ক্রমশ উচ্চ অধিকার ভন্মে। পুথক্‌ 
স্তরে এই অন্থই পথক্‌ পুথক্‌ ব্যবস্থা । শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মহ 

হেতু ॥ শ্রামছুগব্দগীতাশাস্ত্রই সকল প্রকার শাস্ত্রের মীমাংসা; তা 
এই সিদ্ধান্ত স্পট আচ্ছ্‌। 

দে। আমি বাল্যকাল তইতে মনেক শাস্্ অধ্যযন করিয 
কিন অদ্ভ আপনার কপায় একটা নপুর্ব তাংপধা বাব হইল। 

ল1। শীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে_- 

খুভাশ্চ বৃশহাশ্চ শাস্ত্রেভ।ত কুশলো। নব 

সর্লানঃ সারুমীদদ্যাহ পুশ্পেভা ইব সটুপদঃ ॥ (১১৮১৯) (১ 

বাপু, আমি তোমাকে নাশক বধলিহাম। এখন আর ০ 
লোককে নিন্দা করি না। কেনন। অধিকার নিত কোন নিন্দা ন 
সকলেই আপন মাপন অধিক'”র থাকিয়। কাধা করন! সম £ 
ক্রমশঃ উন্নত হইবেন | ভুমি হকশাস্্র ও কন্মশান্ত্রে পঞ্ডিত আ 
'তএব তভোনার 'অধিকাবগত-বাকো তোমার দোস নাই। 
দ। "আনার দতদর জান। ছিলঃ হাহাতে বোধ হইত গে 


এ 
৬ 


সন্প্রদায়ে প্ডিহ নাউ |. বৈষ্বগথ কেবল শ্ান্সের একা-শ চদা 
“গঁডার্ম করিয। খতেকন । কিন্ত আপনি আজ ঘাঠা বলিংলেন। ই 
বাধ হয় নে, বেখবদিগের মধো সারগ্রাহী লোক 'মাহেন । আপ রি 
উদশনশীং কেন মহাশ্মার নিকট শা অধায়ন করিতেছেন ? 
ল1। বাপু* আমাকে মাঙ্গকাল গোছা বৈষঃব বা মাহা কঃ 
(১ ) ভ্রনর সেগপ ধুশ সমুহ হই ত মু আহবএ কার? সারগ্রাহি বাঃ 
হদ্রূপ ক্ুদ্র ও বৃহ সকল শার হইতে সার গ্রহণ করিবেন । | 


য়] ১ ইডি নিত্যধর্শ, নৈমিত্তিক । নয় ৬৯ 


হয় বল। [লি গুরুদেব এ অপর কুটারে ভজন করেন । তিনি 

স্ত্রের তাৎপধ্য আমকে বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিলাম । 

যদি তাহার চরণে কিছু শিক্ষা করিতে চাও ভক্তিভাবে তাহাকে 

[সা কর। চল, আমি তোমাকে তাহার নিকট পরিচিত করিয়া 
এই কথা বলিয়। লাহিড়ী মহাশয় দ্রেবী বিছ্বারতুকে শ্রীবৈষ্ব- 

( কুটারে লইয়৷ তাহাকে পরিচিত করিয়া দ্দিলেন। লখহিড়ী মহাশয় 

ক তথায় রাখিয়। নিজ কুটীরে আসিয়! নাম করিতে লাগিলেন। 

মীবৈ। বাবা, তোমার পড়াশুনা! কি হইয়াছে? 

দ। ভায়শাজ্রের “মুক্তিপাদ? ও “সিদ্ধান্তকুনুমাঞ্জলী” পধ্যন্ত 

|ছি। শ্বৃতিশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়াছি। 

ুঁব। তুমি তবে শাস্ত্রে অনেক প্রিঅআম করিয়াছ। শাস্ত্রে যে 

এম করিরয়াছ, তাহার ফলের পরিচয় দেও? 

দ। “অত্যন্ত্ঃখনিবৃত্তিরে ব মুক্তিঃ'_এই মুক্তির জন্য সর্বদা প্রয়:স 

উচিত। আমি ন্বধন্মনিষ্ঠার সহিত সেই মুক্তিই অ্বেধণ করিতেছি । 

খটব। হ1, এককালে আমিও এ সকল গ্রন্থ পড়িয়া তোমার হায় 

ছিলাম । 

দে। মুমুক্ষতা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন ? 

শ্ঃব। বাবা, বল দেখি মুক্তির আঁকার কি? 

দে। হ্থায়শাস্ত্রের মতে জীব ও ব্রন্দে নিত্য ভেদ আছে। অতএব 

।র মতে কি প্রকারে অত্যন্ত ছুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহা স্পষ্ট নাই। 

স্থমতে অভেদব্রহ্গানুসন্ধীনকে “মুক্তি বলে। হাহাই একপ্রকার 

বুঝা যায়। 

বৈ । বাবা, আমি ১৫ বৎসর শাঙ্কর বেদাত্তগ্রস্থ পাঠ করিয়া 

ব সর সম্্যাস করিয়াছিলাম। মুত্তির জন্ক অনেক যত্বকরিয়াছি। 
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শঙ্করের মতে যে চারিটা মহাবাক্য, তাহা অবলম্বনপূর্বক অনে 
নিদিধ্যাসন করিয়াছিলাম। পরে সে পন্থা অর্বাচীন বলিয়। পরি 
করিয়াছি । 

দে। কিসে অর্বাচীন বলিয়া! জানিলেন ? 

শ্রীটব । বাবা, কৃতকন্মা লোক নিজের পরীক্ষা সহঙ্ষে অপর 
বলিতে পারে না । অপরে তাহাই বা কিরূপে বুঝিবে ? 

দেবীদাস দেখিলেন যে, শ্রীইবঞ্চবদাস মহাপণ্ডিত, সরল ও মহাঁবি। 
দেবীদাস বেদান্ত পড়েন নাই । মনে করিলেন, যদি ইনি কপা কয 
তবে আমার বেদান্ত অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন, 
কি বেদান্ত পড়িবার যোগ্য? 

শ্রীবৈ। তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞত! জন্মিয়াছে, তাহ' 
তুমি অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার । 

দে। আপনি কৃপা করিয়া যর্দি আমাকে পড়ান, তবে আমি পি 

শ্রীব। আমার কথা এই যে_আমি অকিঞ্চন বৈষ্বদাস। পর 
হংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কপা করিয়া সর্বদা হরিনাম করি 
বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়া থাকি । সময় অল্প। (বিশেষ 
জগদ্গুরু শ্রীম্বূপ গোম্বামী বৈষ্ণবর্দিগকে শারীরক ভান্য পড়ি 
শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন শুনিয়া, আমি আর শাঙ্কর ভাম্য পড়ি, 
বা পড়াই নাঃ তবে জীবলোকের আদি গুরু শরশচীনন্দন শ্রসা বর্ষ নীম 
ষে বেদান্তস্ত্রভাষ্য বলিয়াছেন, তাহা এখনও অনেক বৈষ্ঞবের শিং 
কড়চ1 আকারে লেখা আছে। তাহা! তমি নকল করিয়া লইয়া * 
ত' আমি তোমার পাহাধ্য করিতে পারি । তুমি কাঞ্চনপন্লীবাঁসী হ 
কবিকর্ণপূরের গৃহ হইতে উক্ত কড়চা আনাইয়া লও । 

দে। আমি যত্র করিব। আপনি বেদান্ত্রে মহা পণ্ডিত । আপদ 
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[তার সহিত আমাকে বলুন, বৈঞ্ুব-ভীশ্য পড়িস্না বেদান্তের যথার্থ 
পাইব কি না? 

ল্ীবে। আমি শাঙ্ষর ভাষ্য পড়িয়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাম্য- 
শত কয়েকখানি জাফ্য পড়িয্লাছি । গৌড়ীয় বৈষ্চবগণ মে ভ্ীগোপীনাথ 
ধর প্রদত্ত মহপ্রভুব স্ুত্রার্ণ বাখ্যা পড়িয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা 
[উৎকৃষ্ট আমি কিছু দেখি নাই । ভগবংক্ৃত কত্রীর্ণে কৌন মতবাদ 
। উপনিষদ্‌ বক্যে ঘে সকল অর্থ সংগ্রহ করা মষ, সে সমুদয় 
ঘথ এ হগব্রব্যাথায় পাওষা যাঁয়। শত্রব্যাগাটী কেহ ঘদি রীতিমত 
ত করেন, তাহা হইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্বংসভায় আদৃত 
বনা। 

এই কথা শুনিমা দেবী ক্ছ্াবত্ব উলনসিতচিস্ডে ভীঈবফঞ্ঞকবদীসকে দণ্ডবৎ 
মকরিয়। পিভার কুটারে পুনরায় প্রবেশ করিষা পির চরণে 
; কথ] নিবেদন করিলেন । পিতা আহলাদিত তইষা বলিলেনঃ_ 
» অনেক পড়িয়াছ শুনিষাছ বটে, এখন জীবেব সদ্গন্তি অন্বেষণ কব। 
দে। পিতঃ, আমি অনেক আশার সহিত আপনাকে শ্রগোদ্রম 
ত লইয়া! যাইবার জন্য আসিয়াছি। কৃপা করিয়া একব'ব বাঙী 
ন সকলেই চরিতার্থ হন । বিশেষতঃ জননী ঠাকুর,ণার ইচ্ছ] ঘে, 
[নার চরণ একবার দর্শন করেন। 

লাঁ। আমি ধেষ্চকবচরণ আশ্রয় করিযাছি। প্রতিজ্ঞা করিষাছি 
ভক্তিপ্রত্তিকিল গৃহে আর গমন করিব না। ছোমরা সকলে অগে 
ওব হও, তবে আমাকে লইয়া যাইবে । 

দে। পিতঃ, এ কথাট! কিরূপ আজ্ঞা করিলেন? আমাদের গৃহ 
বংসেব আছে । আমরা হরিনামের অনাদর করি নী । আখি 
ওব-সেবা করিয়া খাকি। আমর কি ইৈষ্ণব নই? 
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লা। যদিও বৈধ্ঃবদের ক্রিয়া ও তোমাদের ক্িয়াতে একা অ 
তথাপি তোমর] বেষ্তচব নহ। 

দে। পিই, কি হইলে বৈষ্ণব হইতে পাবি? 

লা। তেমিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়। নিত্যধম্ম আশুয় করিলে £ 
হইতে পার। 

দে। দ্আমার একটী সংশয় আছে । আপনি ভাল করিয়া মীম 
করিয়া দিন | বৈষ্বের1 ঘে আবণঃ, কীভন, স্মরণ» পাদসেবন» অ 
বন্দন, দান, সখা ও আন্মনিবেদন করেনঃ তাহাতে যথেষ্ঠ জড় 
কন্মখ আছে। সে সকল বা কেন েৈমিভিক হয় না? এ বি 
আমি কিছু পক্ষপাতিঙ্ দেখিতেছি । শ্রমুষ্ঠিসেবা, উপবাস? জড় ডর 
ছারা পূজা এ সমস্তই স্কুল, কিরূপে নিত্য হইতে পারে? 

ল। বাপু, এ কথাটা বুঝিতে আমাবণ্ড অনেক পিন লাগিয়া 
তুনি ভাল করিয়া বুঝি] লও । মন্তয্য ই প্রকার-এতিক ও প' 
মাথিক। প্রহিক মানবগণ কেবল এ্হিক গুণ, উঠিক মান ও ও 
উন্নতি অনুসন্ধান করেন । পারমার্ঁিক মানবগণ তিন প্রকার অং 
ঈশান্ুগত» জ্ঞাননিউ ও সিদিকমী | পিপ্কিমী চলাকগণ কন্মক 
ফপভোগে নিরহ | কাদ্ছের দাপ্ন। অলৌকিক দলের সদয় কর্সিতে 0 
[গও ফন্ত ও দোগই উঠাদের ফুলাবযের উপায় | ইহাদের ও 
দশ্বর থাকিলেও তিশি কম্মবশ | বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিশণ এ শ্রেণাতু 
জান-নিগ্ ব্যক্তিগণ জ্তানচষ্টার দ্বার। মাপনাদের আতা উদয় কা৫ 
মত্র করেন । জশ্বর বলিয়া কেহ থাকুন না থাকুন, উপায়কালে এ 
ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাহার ভর্তি কারঠে করিতে আমশহ জ্বাল ৭ 
পাইয়া থাকেন। জ্ঞানফল পাইলে আর উপাধকালায় ঈ 
আব্ঠকত1 থাকে ন| | ঈনভ্জি ধপকালে আানাকারে পান |, 2 
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ঈশ্বরের ও ঈশভক্তির নিত্যত| নাই । ঈশানুগত পুকষেরা তীয় 
র পারমাথিক। ও বস্থ*ঃ পরমার্থ অনুসন্ধান করেন । ইহাদের 
একটী অনার অনন্ত ঈপ্বর আছেন। তিনি স্বীয় শক্তিক্রমে জীব ও 
সৃষ্টি করিয়াছেন। ম্ীীবসকল তীহার নিত্যদাস। তাহার প্রতি 
7 আন্গতা-ধন্মই জীবের নিত্য ধন্মু। জীব নিজ বলে কিছু করিতে 
রনাঁ। কনার জীবের কোন নিত্য ফল হয নাঁ। জ্ঞাঁনদ্ারা 
বর নিতা কল বিকৃত হয়। অন্থগত হইয়া ঈখ্বরকে সেবা করিলে 
বর কৃপাতেই জীবের সর্ধার্থসিক্ধি।  পূর্ববকার ছুই শ্রেণীর নাম 
কাণ্তী ওজ্ঞানকংপ্ডা। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ইশশক্ত। জ্ঞানকাণ্ডী 
ম্মকাণ্তী কেবল মপনাদিগকে পারমাথিক বলিয়া অভিমান করে। 
£) তাহার] ইহিক $ অভএব নৈমিভ্তিক। তাহাদের যত গুকার 
চস্টা, সমকই নৈমিত্তিক । 

দপ্প্রতি শৈব, শান্ত, গাণপত্য ও সৌর- ইহারা জ্ঞানকাচগুর অধীন | 
র| মে শ্রবণ-ধীন্তনাপি করে, সে কেবল মুক্তি ও অবশেষে মভেদব্র্গ 
ভিপাইবার "আশায় করিয়া থাকে। ধাহাদের আবণ-কান্তনাদিতে ভুক্তি 
তর আশা নাই, তহাবা সেই এসই মুভ্তিতে বিষুতসেবাই কবিয়া 
কন। ভগবন্মন্ধি নিত্য চিন্ময় ও সর্বশক্তিসম্পন্ন । উপান্ততন্বকে হি 


গ্চ 


বান্‌ না বলা গায়, হব অনিতোর উপাসনা হয় । বাপু» তোমাদেব 
উগবন্ম ভ্ি-সেব1, তীহাও পারমাথিক নয়। কেননা, তোমর! ভগ- 
নর নিত্াদুত্তি স্বীকার কর না। অতএব ঈশীনুগত নপ্ড। এখন বোধ 
তুমি নিত্য ও নৈমিটিক উপাসনার ভেদ জানিতে পারিলে ? 
দে। হা, মি ভগবছ্ধিগ্রহতে নিত্য না বলা যায় এবং আবিগ্রহেব 
ন করা যায়, তাহা হইলে নিত্য বস্তুর উপাসনা হয় না। অনিতা 
সন দ্বারা অগ্চ প্রকার নিভাতব্বের কি অনুসন্ধান হয় নাও 


৭8 জৈবধর্শ্ম 


লা। হইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধম্ম বলিতে 
ন1 | বৈষ্ণব-ধর্ম্নের নিত্য বিগ্রহে অর্চনাদি নিত্য ধর্। 

দে। যে শ্রীবিগ্রহ পূজ! করা যায়, তাহা মানবরুত মুত্তি। তা 
কিরূপে নিত্য মুত্তি বলিব ? 

লা। বৈষ্ণবপূজ্য বিগ্রহ সেরপ নয়। আদে ভগবান্‌ ত্র্গের 
নিরাকার ন'ন। তিনি সচ্চিদানন্দঘনবি গ্রহ সর্বশক্তিবি শিষ্ট। 
শ্রীমৃন্তি পূজনীয়। সেই শ্রানুত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত 
মনে উদিত হয়। মন হইতে নির্মিত আ্সুভিতে ভক্তিষোৌগে 
আবিভূতি হইয়া পড়ে। তখন ভক্ত তদ্দশনে জদয়ে যে চিন 
দেখেন, তাহার সহিত শ্রমুহ্ির একতা করিয়া থাকেন । জ্ঞাঁন' 
দিগের পূ্জিতবিগ্রহ সেরূপ নয । তাহাদের মতে একটী পার্থিব 
রঙ্গতা কলিত হইয়া পুজা-কাল পধ্যন্ত উপস্থিত থাকে । পরে ০ 
পার্থিব বস্ত বই আর কিছুই নয় । এখন গাঢ়রূপে উত্তয় মতের 'অচ্চন 
ভেদ আলেচন। কর । গুরুদেবের কৃপায় খন বেঞ্চবী দীক্ষা প 
দায়, খন ফলপৃষ্টে এই পাথকোর বিশেষ উপলব্ধি হইয়া পড়ে 

দে। আনি এখন তদখিতেছিঃ বৈঞ্বদের কেবল গোড়ামি নয় তা 

মন্যন্ত হুক্মদর্শী | “এমূর্িউপাসনা? ও পার্থিব বস্ততে ঈশ্বর-জ্ঞান” প 
অত্যন্ত পুথকৃ। কাঁধ্যে ভেদ কিছুই দেখি ন1। নিষ্টাত বিশেষ ডেদ 
এবিদয়ে আমি কিছুদিন চিন্তা করিব। পিঃ, আমার একট! প্রধান 
নিটয়া গেল। এখন "মামি জোর করিয়ঃ বলিতে পারি যেঃজ্ঞানবাদী! 
উপাসনা কেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকা মাত্র । ভাল, একথা " 
আপনার প্রচরণে নিবেদন করিব । এই বলিয়া খন দেবী বিছ্/ারছ 
নিজ বাসাক্স চলিয়া গেলেন । অপরামে উভয় আসিয়াছিলেন বটে 
সব কথার অবকাশ ছিল না। নাম গানে সকলেই সুখলাভ করিয়াছি 
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রদদিন সর অপরাহ্ে পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াঙ্ছেন। 
বিদ্ভারত্ব ও শস্তু, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন। এমত সময় 
পুক্ষরিণীর কাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কাজীকে দেখিষ! 
গণ সম্মান করিয়া উঠিলেন। কাজীও পরমানন্দে বৈষ্বদ্দিগকে 
ঘন করিয়া মগ্ডপে বদিলেন। পরমহংস বাবাজী বলিলেন-- 
নার] ধন্ যেহেতু আপনার] এ্রশ্রামহাপ্রভুব্র কুপাপাত্র টাদকাজীর 
র। আমাদিগকে কপা করিবেন । কাজী বলিলেন, শ্রুশ্রমহা প্রভু র 
দেআমরা ঠবঞ্জবগণের কৃপাপাত্র হইয়াছি। আমাদের গৌরাঙ্গছই 
পতি। তাহাকে দণ্ডবশ্প্রণাম না করিয়া আমরা কোন কাধা 
ন1। 
পাহিডী মহাশয় মুসলমানদিগের ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
বাণ সবিফের ৩০ সেফারা সমুদায় পড়িয়ীছেন। সুফীদিগের 
ক গ্রন্থ আলোচন করিয়াছেন । তিনি কাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
লেন, আপনাদের মতে মুক্তি কি? 
কারী ককিলেন,__ আপনারা যাহাঁকে জীব বলেন, তাহাকে আমব। 
বলি। সেই “রু” ছুই "অবস্থায় পাকে অর্থাৎ ক-মুজররদী ও রু-তর্কীবী। 
[কে আপনারা চিং বলেন, তাহাকেই আমরা মুজর্রদ্‌ বলি। 
কে আপনারা অচিৎ বলেন, তাহাকে আমরা জিসম্‌ বলি। 
রদ দেশ ও কাজের অতীত । জিসম্‌ দেশ ও কালের অধীন। 
বী-রু বা বন্ধজীব বাসনা, মন ও মলফু অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ । মুজর্রদী- 
সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথক । আলম মিসাল বলিয়] যে চিন্ময় 
আছে তথায় মুজর্রদী-র থাকিতে পারেন । এস্ক, অর্থাং প্রেম- 
ক্রমে 4র” শুদ্ধ হয় । পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে স্থানে লইয়া 
সেই স্থানে ঝ্িসম্‌ নাই, কিন্ত সেখানেও কু বন্দা অর্থাং দাস এবং 
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ঈশ্বর খোদা অর্থাৎ প্রভু । অতএব বন্দা ও খোদার সম্বন্ধ নি- 
শুদ্ধভাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার নাম মুক্তি । কোরাঁণে এবং সু 
দিগের কেতাবে এই সকল আছে বটে, কিন্ত সকলেই তাহা বু 
পারে না। গৌরাঙ্গ প্রভু কূপ] করিয়] টাদকাঁজী সাহেবকে এই 
শিক্ষা দিয়াছেন ; তদবধি আমর] শুদ্ধভক্ত হইয়াছি। 

লা। কোরাণের মূল মতকি? 

কা। কোরাণের যে বিহিস্ত,বণিত আছে, তথায় কোন এবাদ 
কথা নাই বটে, কিন্ক তথায় জীবনই এবাদত । ধখোদাকে দর্শন কা 
পরমস্তুখে তত্রস্থ লোক সকল স্ুধে মগ্ন থাকেন। একথ] শ্রীগৌরা 
বলিয়াছেন । 

ল1। খোদার কি মুত্তি কোরাণে পাওয়৷ যায়? 

কা। (কোরাণ বলেন, খোদার মুত্তি নাই । শ্রাগৌরাঙ্গ টাদকাঙজ 
বলিয়াছেন যে, কোরাঁণে কেবল জিসমানি মৃত্তি নিষেধ $ শুদ্ধ মুজব 
সুভ্তির নিষেধ নাই । সই প্রেমময় মৃত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধি 
মতে দ্েখিয়াছিলেন। অন্ান্ত রসের ভাবসকল অবগুস্তিত ছিল । 

লা1। স্ুফীর! কি বলেন? 

কা। তাহাদের মতে অনল্‌ হক অর্থাৎ আমি থোদা। আপন 
আদ্বতবাদ ও মুসলমানের আসওয়াফ মত একই বটে। 

লা। আপনাঁর। কি সুফী ? 

ক1। ন1, আমরা! শুদ্ধভক্র_গৌরগত্াণ। 

অনেক কথোপকথনের পর কাজী মহাশয় বৈষ্বন্দিগকে ; 
করিয়। চলিয়! গেলেন। পরে হরিসন্বীঞ্নের পর সভ] ভঙ্গ হইল 


শনি তাস” 


ষষ্ট অধ্যায় 
নিত্যধন্ম ও জাতিবর্ণাদি ভেদ 


বীদাসের যবন-যণা ও ক্রোধ ক্ষ্ুটুডামণি প্রভৃতি পিত- 
কচ দেবীর গোজ্ছমে আনয়ন-তর্কাপ্রস্ত- মহাজনগত পন্তার 
দোষারোপ- শ্রীবেষ্কবদাস বাবাজীর বিচাবভার গ্রহণ-- 
বসভা- জাতির নিততা সম্বন্ধে প্রশ্ন-উত্তর আর্রল্তর পাপ- 
নদিগেব্রও ভক্তিতে আধিকার আছে-_হযজ্ঞাদি কার্ষেতর জন্য 
ণ-গুহে জন্মের প্রয়োজন _চতুর্বর্ণ লক্ষণ-_কেবল জন্মই 
বর কারণ নয়_কর্যমাযোগ্য স্বভাবহ্‌ কারণ-তভাত্তিক বা 
য় শ্রদ্ধা ভক্তি অধিকারের হেতু স্বভাব কক্কাধিকারের 
_গ্ীতামতেও অনন্যশ্রদ্ধাহ ভক্তির হেতু বা মুল_ শ্রদ্ধাবান্‌ 
দর করুস্থতিত পরাগ- শ্রদ্ধার লক্ষণ- শরণাপত্তি_সুক্লত 
কার--নি৩; ও নমিত্তিক- নিত্য সুকত হইতে শ্রদ্ধা 
৮ সুকৃত-ব্যাখ্যা-ভক্তপঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গ_ কক্মজনক ঘটনা 
ক্তিজনক ঘটনা - ভক্তিজনক যাটন। - আবধ্য ও খবনে বাখ- 
রক ভেদ আছে, পারমামিক ভেদ নাহ যবনদিগের সহিত 
বেষ্খবের কিরূপ বওবহার কর্তব্য দেবালয় ও যবন-_ 
দণ ছ্িরূপ স্বভাবপিদ্ধ ও কেবল জাতিলিদ্ধ ॥ তত্তপ্রতিপ।দূক 
রেঅধ্যয়ন ও অধঙাপনার আধিকার বিচাবু-_তত্রপ্রাডিপাদ্ক। 
দ একমাত্র বেষ্জবধস্ কথিত আছে । 

দেখাদ।স বিছ্ারুত্র একজন অধ]াপক | তাহার মন বহালিন হইত 
বিশ্বাসটা চলিয়া! আসিতেছে ত্য? ব্রাঙ্গণ বর্ণ ই সব্ব-অঠ | ব্র্গ 
ত আর কেশ পরমাথী তইতে পারেন না। ব্রাঙ্মণ-জন্ম না পাইতে 
বর মুক্তি হয় না । জন্ম হইতেই ব্রাঙ্গনের ব্রহ্ম জন্মে। তিনি 
দবস কাজিবংশধরের সহিত বৈষুবদের কথোপকথন শু;নয়ঃ মুন 
অঠিশয় বিরক্ত হইয়াছেন । কাজী সাহেব যে সকল তব্ব্খ 
য়াছিলেন, তাহার মধো তিনি এবেশ করিতে পাংরন নই । মনে 
কহিলেন, “্যবন জাতি কি এক অস্ভুত ব্যাপার । কথাগুলি যাহা 
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বলে, তাঁহারও কোন অর্থ পাওয়। যায় না। ভাল, বাবা ত 
ও আরবী পড়িয়াছেন | তিনি অনেক দিন হইতে ধঙ্চচ্চা করিছে 
তিনি মবনটাকে কেন এতদুর আদর করেন? যাহাকে স্পর্শ ; 
নান করিতে হয়, তাহাকে কি কুঝিয়! শ্রাটবঞ্চবদাস বাবা 
শ/পরমহংস বাবাজী মণ্ডপে বসাইয়া এত আদর করিলেন? 
রত্রেই বলিয়াহিলেন, "শদ্কু ! মামি এ বিষয়ে তর্কানল উঠাইয়া ' 
মত দগ্ধ করিব। যে নবদ্বীপে সার্বচংভীম ও শিরোমণি হ 
বিচার করিয়াছেন এবং বখুনাথ স্মতিশাস্ত্র মন্থনপূর্বক অষ্টাবিংশ 
প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নবদীপে আধ্য ও ঘবনের মধ্যে এপ ব্য 
নবদীপের অধ্যাপকগণ বোধ হয় এসব কথা অবগত নহেন |” ছু 
দনের মধোই বিদ্ভারত্র কার্যে প্রনু্ত হইলেন। 

তৃতীয় গুঠর বেলা, মেঘের দৌরান্য্ে সে দিবস অদির্ 
একবারও পুরিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই। 
টিপ টিপ. বুষ্টি হইয়াছে । দেবী ও শন্ভু উপযুক্ত সময় পাইয়! 
দগুর মধ্যেই খেচরান নোজন কবিয়াছিলেন। বৈষ্ঞবদিগের ও 
পাউন্ে বিলহ্থ হইয়াছে । তথাপি কতীয় গ্রুহরের সময় ওয় ও 
প্রসাদ সেবা করিয়া মাধবী-মালভ্রীমগুপের এক পার্থখে একটা 
কূটারে নামের মালা লইয়া বসিলেন । পরুমহংস বাবাজী, বৈধ 
শরনুসিংতপন্দী হইতে সমাগত পণ্ডিত 'অনন্দাস, লাহিড়ী মতা 
কলিয়াবাসী বাদবদাস এই কয়জন বসিয়া নামানন্দে তুলসীমাল 
করিতেছেন । এমন সময বিদ্যারত্ব মহাশয় প্রীসম্দ্রগড়নিবাসী 
পদরত্র ও কাশাবাসনিবাসী চিস্তামণি হ্বায়রত্ব ও পূর্বস্থলী 
কাঁশিদাস বাচম্পতি এবং বিখ্যখভনাম]া কুধচড়ামণি তথায় । 
হইলেন । বৈষ্ঞবগণ মহা সমাদরে আাক্ষণপগ্ডিহ্দিগকে হথায় 


কী 
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বসাইলেন। পরমহংস বাবাজী কন্িলেন,মেঘাচ্ছন্ন দিবসাক 
চ ঢু্দিন বলেন, কিন্ধ অগা আমাদের পক্ষে স্থদিন হইয়াছে, কেননা 
দী ব্রাঙ্গণপণ্ডিহগণ কুপা করিয়া আমাদের কুটারে পদধলিি দিলেন। 
গণ স্বভাবতঃ তৃণাদপি নীচ বলিয়] আপনাদ্দিগকে জানেন, অতএব 
তরণেভো! নম, বলিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণ 
ার্দিগকে মাঁনী পণ্ডিত জানিয়] আশীর্বাদ করন বসিলেন। 
বত্ব তাহাদিগণৃক বিতর্কের জন্ক প্রস্বত করিয়া আানিয়াছেন। 
চল ব্রাহ্মণের লাহিডী মহাশছয়র অপেক্ষা অল্পবয়স বলিয়া লাঠিডী 
কে প্রণাম করিলেন । লাহিড়ী মহাশয় এখন ততন্বজ্ঞ হইযাহেন, 
বপুতদিকগর প্রণাম হাতে হাতে ফেরত দ্িলেন। 
গিতদ্িগের মধো কুষ্ণচুড়ামণি বাশ্সিতাঁয় বিশেষ পট । কানা, 
ল। প্রভৃতি 'অনেক স্থানে তর্ক করিয়া পণ্ডিতদিগকে পরাজয় 
বাছেন। তিনি খর্বধারতি, উজ্জ্বল শ্ঠীমবর্ণ ও গন্ভীর। তাহার 
ইইটী যেন নক্ষত্রের হায় জলিতেছিল । তিনিই বৈঞুবছিগের সহিহ 
পকণন আরম্ত করিলেন। 
মামরা আজ বৈষ্ঞব দর্শন করিব বলিয়া আসিয়াছি। আপনাদের 
আচার আমর প্রশংসা করি না, তথাপি আপনা.দর একান্ত 
'আমার ভাল লাঃগ। ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 

(১) অপি চেং স্ুতুরাঁচারে! ভজতে মামনহভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ.বাবসিতো হি সঃ॥ (গীতা ৯২৯) 

এই ভগবদগীতাঁর বচন আমাদের প্রমাণ। ইহার উপর নিব, 


এপ পা শপ পপ পপ পপ পপ আজ পপ ২০৮ পাস বাসী শী তি শি ও শিশিপশিপপেপাপপিসসস পপসসপাসপাপশ পপ | আআ না ২ পপ 


(১) হে অজ্ুন, যিনি অনন্থশরণ হইয়া আমার ভজন করেন, 
ছিতে যদ্দি তাহার কোনও ছুরাচারও লক্ষিত হয়, তথাপি তাহা; 
৬বলিয়াই মানিবে ; তাহার তানৃশ ব্যবস্থা অসম্যক্‌ 





৮০ জৈবধর্্ম [ 


করিয়া আজ আমরা সাধুদশ্ন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমা 
একটা অভিসন্ধি আছে । তাহা এই_-আপনারা যে ভক্তিছলে য 
সঙ্গ করেন, তদ্বিষযয়ে কিছু বিচার করিব। আপনাদের মধ্যে 1 
বিশেষ বিচারপটু, তিনি অগ্রসর হউন | 
চ্ড়ামণির এই কণা শুনিয়] বৈষ্বগণ দুঃখিত হইলেন | পরম 
বাবাজী মহাশয় বলিলেন, আমরা মুর্খ»বিচারের কি জানি? আদ 
মহাজনগণ যাঙ্াা আচরণ করিয়াছেন*মামর] সেই আচরণ করিয়। থ: 
আপনার! গে শস্ত্রাোপদেশ দিবেন, ভাহ। মৌনভাবে শ্রবণ করিব। 
চুড়মণি কহিলেন, এরূপ কণা কিরূপে চলিতে পারে? আপন 
তিন্ুসদাজে থ'কিষ] অশান্ত্রীয় আচার প্রচার কারিলে জগং 
তইবে। শাস্ত্রীয় আচার প্রচার করিবেন এবং মহাজনের ছে 
দিবেন-এই বাকি? কহাকে মহাজন বলিঃ মহাজন যদ্দি যথ' 
াচরণ করেন € শিক্ষা দেনঃ কবেই তিনি মঙ্ঠযজন। নহুবা ঘ৭। 
কত মহাক্জন বলিয়। মভাজনে দেন গতি স পন্থাগ এইকপ বা 
জগতের মঙ্গল কিরপে সাধিত ভইবে? 
দুডাননিরু সেই কণ। শুনিয়া বৈষঃবগণ একটী প্রথক্‌ কুটীতর 
পরামশ করিলেন । ভাহাদের এই সিন্ধান্থ তইল থে, মহাজনের 
সন দে'সবোপ হইতেছে, তখন ক্ষমহী থাকিলে বিচার করাই উ“ 
পরমহংস বাবাজী বিচারে প্রবৃন্ত হইলেন না| 'অনভ্তদাস গ 
বাবাজী ন্থায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও আ্রাটবঞ্চবদাস বাবাজীকে 1 
করিতে সকলেই অন্থরোধ করিলেন তাহার! বুঝিতে পারিলেন 
দেবী বিদ্যারতুই এই লেঠ]! উপস্থিত করিয়াছেন। লাহিড়ী ম 
হন্মধ্যে ছিলেন । তিনি সুক্তকণ্ে বলিলেন» দেবীটা অত্যন্ত অভিম 
সে দিবস কাজি সাহেবের সহিত ব্যবহার দশনে তাহার মনে 
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ছে, তাহাতেই পণ্ডিতগুলিকে সঙ্গে কৰিয়। আনিয়াছে। বৈষ্ণবদাস 
মহংস বাবাজ্ীর পদধূলি লইয়া বলিলেন,_“বৈষ্ণব-মাজ্ঞা আমার 
রাঁধাধ্য ২ অগ্য আমার পশ্ঠিত বিছু (সকল সার্থক ভইবে।” 
তখন মেঘ ছাড়িযাছে। মালতী-মাধবী-মগ্ডপে একটী বিছানা হইল । 
দিকে ব্রাঙ্গণপণ্ডিতগণ ও অপর দিতে বৈষ্বসকল বসিলেন। 
গাদ্রম ও শ্রামধ্যদ্রীপন্থ আর আর পণ্ডিত ঠেঞ্চবসকলকে থয় 
মা হইল | তন্গিকটস্থ অনেক বিদ্যা্দী পড় যা ত্রাঙ্গণ "আসিয়া সভাস্থ 
(লন । সভাঁটী বন মন্দ হইল না । প্রায় একশত ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
দ্রকে ও প্রায় ছইশত বৈষ্ব অন্ধ দিকে বসিলেন। ঠবঞ্চবকিগের 
তিক্রমে বৈষ্ণবদাস বাখাজী পুশান্থভ্ব সম্মুখে বসিলেন । খন 
| মাশ্চঘা ঘটন1 হইল দেখিয়া বৈষ্টবগণ কডই আশ্হলাদিত হইয়া 
র হরিধবনি দিলেন । 'আশ্চঘা ঘটনা এই ঘেঃ একগুচ্ছ মাল ীপু্প 
হইতে বৈঝবদ'সণ মঙ্গকে পড়িল | বৈষ্বগণ বর্লিলেন,- একী 
মহাপ্রভুর প্রসাদ বলিষা জনন” 
উফটুডাদণি অপরদিকে বসিষা একটু নাক শিউকাইয়া কহিলেনগ 
টাই যনে ককন। সুলের কম্ম নয ফলেই পরিভ্য হইতে)” 
অধিক আডঙ্বর না করিয়। বৈষ্ঞবদাস কহিলেন,_-"অছা ভীনবদীপে 
ণসীর ন্বায় একটী সভা পাওয়া গেল । বড়ই আনন্দের বিষয়। 
ম মদিও বঙ্গবাসী বটে, কিন্ধ বহুকাল বারাণসী প্রনৃতি স্থানে 
ভ্যাস ও সভা-বক্ুতা করিয়া আমার বঙ্গভাষায় অভ্যাস লব 
ছে । আমি ইচ্ছা! করি যে, অগ্যকাঁর সভাষ সংস্কৃত ভাবায় প্রশ্বোতর 
” চুড়ামণি যদিও শাস্ত্রে কৃত পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি কণ্সথ 
ব্যতীত আর কিছু সংস্কৃত সহজে বলিতে পারেন নাঁ। তিনি উবঞ্চব- 
প্রস্তাবে একটু সঙ্কুচিত হইয়া! কহিলেন,_-কন, বঙ্গদদেশের সভায় 
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বঙ্গভাষাঁই ভাল £ আমি পশ্চিম দেশের পণ্ডিতের ন্যায় সংন্কৃত ব 
পারিব নাঁ।” তখন তীহার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পানি 
যে, চুড়ামণি ৫বষ্ণবদাসের সহিত বিচার করিতে ভয় করিতে? 
সকলেই একবাক্যে ঠবঞ্চবদাস বাবাক্গীকে বঙ্গভামা অবলম্বন ঝ 
বলিলে, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন । 
চুড়ামণি পুর্বপক্ষ করিতেছেন_ জাতি নিতা কিনা? যবশ 
ও হিন্দজাতি _ ইহারা পরস্পর পুথক্‌ জাতি কিনা ? হিন্দুগণ যবন 
সহিত সংসর্গ করিলে পতিত হন কিনা ? 
বৈঝুবদাস বাবাজী উদ্ভব করিলেন» _ হাষশান্ত্রমতে জাতি 
বটে, সে জাতি কিন্ু মানবদিগেব দেশতুভদে জাতিডেদকে লক্ষা 
না] গোজাতি। ছাগজাঁটতিঃ নরজ:তি- এই সকল ভেদ নিরূপণ ক 
চুডাননি বলিলেন, আপলি মাহা বলি গানহাঠীন 
কিস্থ ভিন্দু ও বনে কোন জাতিভিদ আছে কিনা? 
বৈষ্বদাস কহিলেন», একপ্রকার জাতিতশদ আশু, কিন 
জাত নিত্য নয়। নরজার্তি একটী জাতি । কেখল ভাদণ 
দেশত্ডদে, পরিচ্ছদভেদে ও বিদিশেদে সরদার মধো একটা জ 
বুদ্ধি কলিত হইয়া । 
চু। জন্্ধা পা কোন চেদ পাই কি? শা কেবল বস্ত্রাপিতে 
হিন্দু ও দবনের ছেদ? 
বৈ। জীবের কম্মভিসারে উচ্চনীচব্ণে জন্ম হয়। বস 
মানবগণেব্র কম্মাধিকার প্রথক্‌ পুথকূ £উয়] পাকে | াঙ্গণ। টিয়া? 
ও শূদ্র_এই চাটি বর্ণ $আপর সকলেই অস্থুজ। 
চু। মবনগণ নম কিনা? 
বৈ। ভা, ঠাহার] শান্রমতে অন্থাজ অনাৎ চুলের বাহির। 


তু 
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চ। তাহা তইলে ঘবন কিপ্ূপে বৈষ্ণব তইতে পারে এবং আয্য 
৪বগণই বা কিৰপে ভাহাদের সতিত সঙ্গ করিতে পারেন ? 

বৈ। ধাভার শুদ্ধভক্তি মাছে_তিনিই বৈঞণব । মানবমানত্রেই বৈষ্ুব- 
রি অধিকারী | জন্মদোষে যবনছিগের পক্ষে বর্দাদিগের জন্য 
দষ্টকঙ্ছে অধিকার না] খধাকিহলও স্মত ভক্তিপর্দে হাতাদের সম্পূর্ণ 
কার আছে । কক্ষুকাণ্চঃ জনকাণ্ড ৭ লব দু 

£ মে পধ্যন্ত বিচারিত না হম, সে প 
| বলা মায় না। 

চ। ভাল । কর্ম কবিতৈ করিতে চিন্ত শ্র্ধ হয়। ঠিউ শুদ্ধ হইলে 
নাধিকার জন্মে জ্ঞানী দিগের মধ্য কত নিডিব-ব্ুল্াব 


[শেববান স্বীকারপুর্ক ইবষ্ঞব হন | হাহা হঈদুল প্রবণমে কন্দধিকণর 
পু না করিতে কেহ বৈনঃব হইত পার্রিতব না| সুললমতনব আছে 
াধিকার নাই | সেক্িকপে শক্তাযধিকারধ লাল কারতে পার? 
জেরা 
] 


বে। অগ্তাজ মানবালিগেব ভঙ্জার্ধিটার 
্ু নদ এগবপগী হায়াশখিত মে 
াহ পাথ বাপাশ্রিত্য মেহাপ হাঃ পাপহ্ানয়চ। 
সির ঠবতাশ্রথা শদিতস্থইপি মত্তি পাল গতি ॥ 
অথাৎ ভে পাথ। আীগনণ। বৈশ্তা ও শডুগন তত পাপদেটনিতে 2 
গজ জন্মগহণ করিয়াছে, 
) হাঠাবাও পরা গরিতিলাভ করে । আশ্রয় করার মঅবনজিক্ত করা। 
ক.ণাথগ্ডেও লাখয়াছছেন হ দা 
“এানঃ আতিযো বৈশ্াঃ আতা বা রি বহবত। 
বি ৩/ক্রলমা কা জেয সর্রবাওমো ওম 9108) 
শাবলীষপুরাণি যথা ২ 
শ্বপচ্চোহপি মহীপাশল বিধু-্পুক্তা দিজাধকঃ। 
বিষু এক্তাবহী নো যো বাতিক ম্বপটাধিকত ৭1২) 


কফুমাত্র আশ্রষ 





(০) বর্ষণ, ক্ষতিয়, বৈ বা শত হউক অথবা এই এতুর্ববণের বিড তি 
টাই হউক, যদি তিনি বিষুক্তি আশ্রয় করেন সাহা হইলে 
ই'কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে 
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চূ। প্রমীণ-বচন অনেক আছে । কিন্ত বিচারে কি পাওয়া 
তাহা দেখাই আবন্তভক। দুঙ্জাতিতদাষ কি:সর দ্বার] দূর হয়? জন 
যে দোষ-সঙ্গ হইয়াছে, তাহা জন্মীস্তর ব্যতীত কি দূর হইতে পারে ' 
বৈ। ছুর্জাতিহদাষ-_-প্রারন্ধকম্মঃ তাতা ভগবন্বামোচ্চারণে দূর হ 
শ্রীমদ্ঠাগবতে? যথা (৬১৬৪৪ )-_ 
“মন্নাম সরুৎ শ্রবণাং পুকশোহপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ ॥” (৩) 
পুনশ্চ, ( ভা ৬২1৪৬ )-- 
শত পরং কন্দনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতা তীর্থপদাস্কীপ্নুনাহ। 
সহ পুনঃ কন্মন্ সজ্জতে মলে! বজস্তমো ভাং কলিলং ততোহন্ৃথা » 
পুনশ্চ, ( ভাঃ ৩1৩৩৭ 17 
“অহো বত শ্বপচোহতিগরীয়ান্‌ যজ্জিভবা?গ্র বর্ততে নাম ভুভাম্‌। 
তেপুস্থপস্থে জুুবুঃ সন্ন,রার্ধযা বঙ্জান্ছুনাম গ্রণস্থি মে তে (৫) 


সপ 30 পেস পাপী ৩ 


(২) কে বাজন, চণ্ডাল ও দদি খিঞ্ুঃনুক্কি আশ্রয় করন? তথাপি এ 
র'্গণ হইতে শ্রেষ্ঠ । বিষু্5ক্কিবিহতন গে সন্যাসী, তিনি চগ্ডাল ই, 
নিরুছ। 

(৩) ধাভার নাম একবার আবণ করিলেই চগডালও ততক্ষণাহ জা 
দোষ তই7* পর্রিমুক হর । 

(৪) সুমুক্ষগণের পক্ষে শীর্ঘপদ হ্ভগবানের কা ঈপ্তরুমূখ হ 
শবণ করিয়া তহপশ্চাহ কীঞ্ছুন নাতি অন কিছুই পাপ মুলা 
হইতে পারে না। আর দে সমন প্রাযশ্চিত্তেপ বাবস্থা আহে, কাই 
বক্জতঃ ও ভতামাগ্ণর দ্বারা মন মলিনই হইয়া! থাকে হকিগু হক" 
মন নিম্মল ভয় ও পুনরাম় কলে শাসক্ত হয় না । 

(৫) তে ভগবন, গাচার জিজ্লাতগ্র শেমার নাম বিরাক্ কারন, 
শপ্চকুলেদ্ুত হইলেও শ্রেষ্ট । যে সকল পরম আপনার নাম উচ্চ 
করিয়া থাকেন, ক্টাহারাই যখাথ তপশ্তা করিয়াছেন, মজ্ঞ কররিদাত 
সর্বতীর্ণে ান করিয়াছেন। তাহারাই সদাচারী, তাহাবাই সাং 
অধ্যয়ন করিয়াছেন । 


যার ্ নিত্যধর্ম্ম ও | জাতিবর্াদি ভেদ ৮৫ 
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। তবে হরিনামোচ্চারণকারী চ চগ্ডাল কেন যজ্ঞাদি করিতে? পাবে না? 
ব। যজ্ঞাদি কম্মকরণে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মের গুয়োজন ৷ যেমন ব্রাহ্গণ- 
£ জন্মলাভ করিয়াও সাবিত্রযজন্ম না পাইলে কন্দ্াধিকার হয় না, 
'প হরিনামাশ্রয়ে চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রোতজন্ম 
ভ করা পরাস্ত যজ্বাধিকার পান না। কিন্ধ যজ্ঞাপেক্ষা অনন্তগুণে 
ঠ যে ভক্তির অঙগসকল, তাহা আচরণ করিতে পারেন। 

চু। এ কি প্রকার সিদ্ধান্ত? যিনি সামান্ত অধিকার পাইলেন না, 
নি যে তদপেক্ষা উচ্চাধিকার পাইবেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি? 

বে। মানব-ক্রিয়া ছুই প্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমাধিক। 
5: অধিকার লাভ করিয়াঁও ব্যবহারিক ক্রিয়া করিতে পারেন না। 
দন একজন যবনবংণীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ষ-স্বভাবসম্পন্ ব্যক্তি বস্ত্রতঃ পার- 
থিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিষা ষে ত্রাঙ্মণ- 
1ার পাণিগ্রহণঃ তাহাতে তাহার অধিকার হয় না। 

চু। কেন হয়না? করিলে কিদোষ হয়? 

বৈ। লোৌক-বাবহারবিকুদ্ধ কর করিলে ব্যবহারিক দ্রোষ হয় 
[ীজে ধাহারা ব্যবহারিক সম্মান লইয়া! গর্ব করেনঃ তীাঙারীও ও 
ধোশ্বীকূত হন না। অতএব পারমাথিক অধিকারক্রমে ব্যবহার 
তেপারে না। 

চ। এখন বলুন, কম্মাধিকারের হেতু কি এবং ভক্তাধিকারে, 

কি? 

বৈ। তত্তৎকর্্ম-যোগা ম্বভাব ও জন্মাদি বাবহারিক কারণ: 

[ধিকারের হেতু। তাৰিক-শ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারের হেতু 

চু। বৈদাস্তিকশবন্থারা। আমাকে আচ্ছন্জ না করিয়া ভাল করি; 

ন'মে, তততকর্মযোগ্য শ্বঙাব কাহাকে বলে? 
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বৈ। শম, দম, তপ, শোৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, হশভ! 
দয়া ও সত্য__-এই কয়টা ব্রাহ্গণ-ন্বভাব ; তেজ, বল, ধুতি, শে 
তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, ধীরত।» ব্রহ্ষণ্যতা ও প্রশ্বর্য--এই 
ক্ত্রিয়-স্বভাব ; আন্তিক্য, দান, নিষ্ঠ।, অদ্বান্তিকতা ও অর্থতষ্ঞা _ 
সকল বৈশ্ঠ-স্বভাঁব ; দ্বিজ-গো-দেব-সেবা ও যথালাভে সন্তোষ 
শূদ্র-স্বভাব ; অশৌচ» মিথ্যা, চৌধা, নাস্তিকতা, বৃথা কলহ, 
ক্রোধ ও ইন্জিয়তৃষ্ণ-_এই সকলই অন্তাজ ম্বভাব। এই সকল 
দুটি করিয়া বর্ণণনিরূপণ করাই শাস্ত্র-তাংপর্ধা) কেবল জন্ম 
বর্ণ-নিরূপণ করা আজকালের ব্যবহার মাত্র । এই স্বভাবক্রমে মাণ 
ক্রিয্নাপ্রবৃত্তি ও কন্মপটুতা জন্মে । এই স্বভাবের নামই তত্তৎকন্্র-ে 
স্বভাব । জন্মবশতঃ অনেকের স্বভাব উদিত হ্য়। অনেক 
সংসর্দই স্বভাবের জনক । বাল্যসংসর্গ জন্ম হইতেই তয় ও তু 
স্বভাবের উদয় তয়। অতএব জন্ম ভইতেও স্বভাব লক্ষিত হয়। 
হইতে স্বভাবের উদয় হয় বলিয়াই বে জন্ম্ক স্বভাবের এক 
কারণ ও কর্মাধিকারের হেতু বলিবে, এমন নয়। হেতু অ 
প্রকার ; এইজগ্ত স্বভাব পৃ করিয়। কশ্ণধিকার নিরূপণ ক 
শাক্সরাথ । 

চু। তাত্বিক শ্রদ্ধা কাহাকে বলে । 

বৈ। সরল হদশ্নে ঈগরের প্রতি মে বিশ্বাস ও ভাদর্থে দে; 
চেষ্ট| জন্মে, ভাতার নাম (ঠান্বিক) শ্র্ধা। কেবপ £ল'কিক চেষ্ঠা দে 
অশগ্ধহদয়ে মে ঈশ্বরসঙন্ধীর জমাম্্ক বিশ্বাস হয় এবং স্বার্থ সাধ না: 
দন্ড প্রতিষ্।-লিপ্মাময় চেঠা হয়। তাহার নাম অহাবিক শ্র 
তাক্িক-শ্রদ্দাকে শাস্ত্রীয়শ্রক্ধা বলিয়া! কোন কোন মহাজন উক্তি ক: 
পেই তান্বিকশ্রদ্ধাই ভকাধিকারের কারণ। 
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রহ ১০০ রর ৫০৫৮৫ রহ চা ও ৫৮ এ রর এ ও চা চর এ এর ৯ ওঃ ও ও 


ট। কাহারও কাহারও শাস্ত্রীয় শ্রন্ধা হুইয়াছে, কিন্তু শ্বভাঁব উচ্চ 
ই, তাহারাও কি ভক্তির অধিকারী ? 
বৈ । শ্বভাব কম্মীধিকারের হেতু, ভক্ঞ্যধিকারের হেতু নয় । শ্রদ্ধাই 
ত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু । নিম্নলিখিত প্রাভাগবত-পদ্য আলোচন! 
য়া দেখুন ( ১১।২০।২৭-৩০১৩২-৩৩ )-- 

“জাতশ্রদ্ধো মংকথানু নির্বিব৪ঃ সর্ববকর্ধান্ | 

বেদ ছুংখাত্মকান্‌ কামান্‌ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্ব রঃ ॥ 

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-দূঢনিশ্চয়ঃ। 

ভ্ষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ দুঃখাদকাংশ্চ গরহয়ন ॥ 

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতঙো মাংসকৃহ্ুনে | 

কাম। হৃদযা! নশ্যন্তি সর্বেব ময়ি দি স্থিতে ॥ 

ভিছ্যতে জদয় গ্রন্থিশ্ছিছ্যন্তে সর্বকসংশয়া। 

ক্মীয়ন্তে চা্ত কন্াণি ময়ি ছষ্টেহথিলাম্মনি ॥ 

যতকর্ীভিধন্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ। 

যোগেন দানধশ্বেণ শ্রেয়োভিরিতররপি ॥ 

সর্বং মদ্ুক্িযোগেন মন্তুক্কো লভভেহগ্রসা । 

ত্বর্গাপবর্গং মন্ধাম কথঞ্চিদ যদি বাতি &৮ 
কোন সংসঙ্গক্রমে হবরিকথা শুনিতে কাহারও কুচ হয। আন্ক 
্কন্মত্াহার আর ভাল লাগেনা । দু়বিশ্বাসের সহিত হরিনাম 
তে থাকেন। অস্থান্ত যে বিষয়ে মন্দ হ্থভাব আছে? সেই 
য়সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্ত তাহা মন্দ আনিয়া 
দ] করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন। হরিকথাদি আলোচনা 
[তে করিতে হ্বল্পদিনেই জদয়ের কামসকল বিনষ্ট হইয়া পড়ে। 
কে ঘদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারে নাঁ। শদ্বই 
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হৃদয়গ্রস্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দুর হয় ও কম্মবাসন] ক্ষয় হয়। 
একটী আমার নিত্য বিধি। অতএব কমের দ্বারা, তপস্ঠার ৭ 
জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বার, দানধর্মের দ্বারা এবং যত প্রকার সংকশ্বু 
যাহা লব্ধ হইতে পারে, সে সমস্তই আমার ভক্তিযোগের গ্বার1 সেই 
উপায় অপেক্ষা অধিকতর সহজে ও শীপ্ব আমার ভক্ত লাভ ক 
ইহাই শ্রদ্ধোদ্িত ভক্তিফোগের ক্রম 
চু। আমি যনি শ্রমগ্তাগবত না মানি? 
বৈ। সকল শাস্ত্ররই এই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র একই । ভাগব 
মানিলে অন্ত শাস্ত্র আপনাকে পীড়ন করিবে । অনেক শান্ত দেখা? 
মার প্রয়োজন নাই । সর্ববাদিসন্মত গীতা কি বলেন, 
বিচার করুন। আপনি মাসিকামাত্র মে প্লোকটা আপনার মুখ 7 
বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত শিক্ষা আছে। গী্তা (৯।৩*-৩ 
“অপি চেঙ স্থছরাচারো ভজতে মামনন্থভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ. বাবসিতো। হি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্মাআ্া শঙ্চ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিআানীহি ন মে ভক্ত; প্রণশ্ততি ॥ 
মাং হি পার্থ বাপাশ্রিতা দেভপি স্্াঃ পাপযোনয়ঃ | 
শ্ত্িয়োতিবহ্যাস্থথা শৃদ্রান্তেংপি যাস্তি পরং গতিম্‌।” 
অথাৎ আনন্ুভাক বা আমাতে একনিষ্-শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া! যিনি ইবি 
করিনাম-শ্রবণকীতনাদিময় ভঙ্গনে রত কন, তাহার বভৃতর অস৮ 
অর্পাৎ দুঃখভাবজনিত কত্মাদিপদ্ধতির বিরুদ্ধ আচঢান থাকি' 
তাকে সাধু বলিয়। মানিবে, সেছেত তিলি মুন্দর-অনুষ্ঠান-যুক্ত ত 
সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার তাৎপধা এই যে, কম 
বর্ণাশ্রমাদির উদ্ভম এক প্রকার $ জ্ঞানকাণডে জ্ঞান-বৈরাগাদির 
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ফ্রপ্রকার এবং সংসঙ্গে ভব্রিকথা ও ভরিনামে শ্রন্ধা তৃতীয় ওুকাণর 
| এই পন্থীত্রয় কথন কথন একঘোগ হইয়া কর্দ্মঘোগ» জ্ঞানযোগ 
ক্তিযোগ নামে প্রকাশিত হয়। কখন কখন পুথক্রূপে অনুষ্ঠিত 

পৃথক্‌ অন্ুষ্ঠাতৃদিগকে কন্ুমোগী গু জ্রানষোগী বলা যায়। এই 
লর মধ্যে ডক্তিযোশী শ্রেষ্ঠ, যেহ্ছেতু পৃথক ভক্তিষোগে অনন্ত কল্যাণ 
ছত আছে। অতএব গীতার প্রথম ষড়ীধ্যায়ের চরমে এই সিদ্ধান্ত- 


য দেখিতে পাইবেন 2 (গীতা ৬1৪৭ )- 
“যোগিনামপি সর্ব্বেমাং মদগভেনাজ্তবাত্বনা | 


শদ্ধাবান ভজতে যো মাং সম যুত্তুৃতমো মত ॥৮ (১) 
“ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্াম্সা' এই শ্রোকের তাপধা ভাল করিয়া বুঝা 
শ্যক। শ্রদ্ধাসহকারে যিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তীহার স্বভাব 
রিব্রদদোষ শীপ্রই দূর হয় । যেখানে ভক্তি, সেখানে ধম্ম অনুগত হন। 
৪ ধের মূল ভগবান । ভগবান সহজেই ভক্তির অধীন । ভগবান 
য় বসিলে জীবের বন্ধনকারী মায়া তংক্ষণাৎ দূর হয়, অন্ধ কোন 
কুধার অপেক্ষা থাকে না। ভক্ত হইতে না হইতেই ধন্ম আসিয়' 
গর হৃদয়কে ধর্শময় করে| সুতরাং কাম দুর হইবামংত্র শান্তি আসিয়া 
শকরে। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা এই মে আমর ভক্ত কখন নই 
[না । কণ্পী ওজ্জানী নিজ নিজ অনুষ্টান করিতে করিছে কুসঙ্গে 
ত হইতে পারে, কিন্ত আমার ভক্ত আমার সঙ্গবলে কখনই কুসঙ্গ 


তে পান না, অতএব তাহার পঙ্চন জয় না। ভক্ত পশ্পযোনিকেই 


গ্রঃণ করুন বা ব্রাহ্গণ-গৃছেই জন্মগ্রহণ করুন, পরা-গতি তাহার 
স্থতা। 
(১) যতপ্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুঈাতা যোগীই 
| যিনি শ্রষ্ধাবান হইয়া আমারে ভক্রন করেন, তিনিই ফোগিগণ 
| শ্রেষ্ঠ। 





৯০ জৈবধর্মম 
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চু। দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে যে জন্মনিবন্ধন অধিকার নির 
করিয়াছেন, তাহাই যেন ভাল। ব্রাঙ্গণগৃ্থে জন্মিয়াছি | সন্ধ্যা-বন্দন 
করিতে করিতে জ্ঞানলাভ ও অবশেষে মুক্তি অবশ্যই হইবে । ৩ 
কিরূপে জন্মে তাহা বুঝিতে পারি না। গীতা-ভাগবতের মতে শু 
জনিত ভক্তির উপদেশ দেখিতেছি, কিন্তু কিরূপে জীব সেই : 
পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া! বলুন। 
বৈ। শ্রন্ধাই জীবের নিত্যন্বভাব । বর্ণাশ্রমাদি-গত কর্শাবুদ্ধি জী: 
নৈমিত্তিক ম্বভাঁব হইতে উদিত হইয়াছে । ইহাই সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত। 
ছান্দোগ্য বালয়াছেন ( ৭১৯1১ )-- 
“ঘদ। বে শ্রদ্দধাতি অথ মন্ুতে, নাশ্রদ্দধন্‌ মন্তেঃ আন্দধদেব সু 
শরঙ্ধান্থেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি অন্ধাং ভগবে। বিজিজ্ঞাস ইতি |” (১) 
কোন কোন সিদ্ধাস্তকার “শ্রন্ধা'শবে বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বা? 
এই অর্থ করিয়াছেন । অর্থটী মন্দ নয়, কিন্ম্পষ্ট নয়। মতসম্প্র 
“আন্ধা”শব্দের এইরূপ অর্থ লক্ষিত হইয়াছে ; ( আয়ায়হৃত্র-€& ৭ )--. 
“শ্রদ্ধা ত্বন্তোপায়বর্জং ভক্ত, খা চিন্তবৃত্তিবিশেষঃ” | (২) 
সাধুসঙ্গে শুনিতে শুনিতে যখন এন্ধূপ চিত্তের ভাব হয় যেঃ কর্ম 


ফোগাদিতে জীবের নিতালান্ের সম্ভাবনা নাই, কেবল অনন্থঃ 
তরিচরণাশ্রয় বাত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদ ও গুরুবা 


৮ "০8 এ সত ০৯ এআ 
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(১) সনতকুমার কহিলেন । জ্ঞাতব্য বিষয়ে যথন শ্রদ্ধার উদয় 
কখনই পুরুষ সেই বিষয়ের ধারণা করিতে সচেষ্ট হয়। শ্রন্ধাবান্‌ ও 
ধারণা করিতে পারেনঃ অশ্রদ্দধান ব্যক্তি ক্নও পারেন না । অহ 
ভে নারদ, আনে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা কি তাহাই বিশেষভাবে জ 
'আবহ্ঠক। নারদ বলিপেনঃ ছে ভগবন, আমি সেই শদ্ধার বিষ 
বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা! করি । 

(২) কন্দজ্ঞানাদি অচ্টোপায়-পরিতযাগধল ভক্কা,শুখী চিও 
বিশেষই শ্রন্ধা। | 


যায়] নিত্যধশ্ম ও রিনি ভেদ ৯5 
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1সরপ শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, টরানে রে শ্রন্ধার আকার 
পে লক্ষিত হইয়াছে $ (আয়ায়ঙ্ছত্র-৫৮ )-- 


সা চ শরণাপনভ্ভিলক্ষণ। | 
অর্থাৎ শবণীপন্তি লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহা লক্ষণ। শরণাঁপত্ভি যথা__ 
আন্ুকুলাস্ত সঞ্চল্লঃ প্রাতিকুলান্ত বজ্জনম্‌। 
রক্ষিয্যতীতি বিশবাসো গোপ্রত্বে বরণং তথা । 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধ! শবণাগতিঃ। হঃ ভহ বি ১১৪১৭ 
অনন্যভক্তির যাহা অন্রবূল হয়, তাহাই করিব এবং যাহ! প্রতিকূল 
তাহাই বর্জন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা ; আর ভগবানই আমার 
[কর্কী, জ্ঞানযোগাদি-চেষ্টাার আমার কিছু হইতে পারে না, এইবপ 
[স; আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না,বা আমা, 
| পালন করিতে পারি ন1, আমি তাহার যথাসাধ্য সেব করিব,তিনি 
কে পালন করিতেছেন, এইরূপ নিভবুতা ২ আমি কে? আমি 
'র এবং তাহার ইচ্ছা:তই মামার কাধা, এইরূপ আত্মনিবেদন, আছি 
চল, দীন ও হীন এইরূপ কার্পণা-বুষ্ি”এই প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাস, 
রতা, আত্মনিবেদন ও দৈশ্ৃ চিন্তে অবস্থিত হইয়া যে বুভ্তিকে উদয় 
য়, তাহাই শ্রদ্ধী। এই শ্রদ্ধা যাহার উদ্দিত হইয়'হ তিনিই ভক্তির 
ারী । ইহাই নিতামুক্ত শুজ্ধজীবদিগের স্বভাবের প্রথমাবস্থী। অতএব 
ই জাবের নিতাম্বভাব । অন প্রকার সকল ম্বভ'্বই নৈমিতিক। 
চ। বুঝিলাম। শ্রন্ধা কিসে হয় তাহা মাপনি এখনও বলেন নাই। 
সংকক্ষদ্ধার! শরন্ধার উদয় হয়, কবে আমার মতই বলবান থাকে। 
না, ধর্ণাশ্রমোদিত সংকন্ধব ও হ্বধন্মু উত্তমরূপে আচরণ না করিলে 
হইতে পারে না । যবনদিগের যখন সেরূপ সংকম্ম নাই, তখন 
রা কিরূপে ভক্তির অধিকারী হইবে? 


৯২ জৈব 
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বৈ। স্থকৃতি হুইতেই শ্র শ্রন্ধা হয় বটে, কেননা, বৃহ্গারদীয়ে 
কথিত আহছে-- 


ভক্তিস্ত ভগবদ্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। 
সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্থুকৃতৈঃ পূর্ববসঞ্চিতৈ ॥ (১) 
স্থকৃত ছুই প্রকার--নিতা ও নৈমিত্তিক । যে স্ুকুতত্ার। সাং 
ভক্তিলাভ হয়, তাহা নিতা। যে স্ুকৃতদ্বার! ভূক্তি ও নির্ভেদমুি 
হয় তাহা নৈমিক্ডিক | যাহার ফল নিত্য, সেই সুকৃতই নিত্য । 
ফল নিমিত্তাশ্রয়ী, সেই স্ুরুহই অনিত্য। ভুক্তি সমস্ত স্পষ্টই নিমিদ 
ষেহেতু উহ নিত্য নয় | মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে কঝেন কিন্ত 
স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আহ! শুদ্ধ, নিত্য ও সম 
জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গই তাহার বন্ধনের কারণ বা! নিমিত্ত 
সম্পূর্ণক্ূপে ছেদন করার নাম মুক্তি । বন্ধনমে'চন একক্ষণে হুইয়] ' 
মোচন-কাখ্য নিত্য নয়। যেক্ষণে মোচন হইল, মুক্তির আলে 
তথায় শেষ হইল । নিমিত্ব-নাশই মুক্তি । অতএব ব্যতিরেকভাবে 
নৈমিত্িকত] আছে । হুরিচরণের রতির শেষ নাই । তাহা শিত 
অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধবিচারে নৈমিত্তিক বল 
না। যে শক্তি মুক্তি উৎপদ্জ করিয়া নিরত্ত হয়? তাঁছা নৈমিত্তিক 
বিশেষ | যে ভক্তি মুক্তির পূর্বে মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর ; 
থাকে, সে ভক্তি একটী পৃথক্‌ নিত্যত্ত্ব_তাহাই আীবের নিত্যধদ্, 
কাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র | মুণ্ডকে বলিযমাছেন__ 
পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্খ-চিতান্‌ ব্রাক্মণো 
নির্বেদমায়াঘান্তাককাতত কতেন।। 


(১) ৯৮ পৃষ্ঠা ড্রষ্টব্য 


শয়] নিত্যধশ্ম ও জাতিবর্ণদি ভেদ ৯৩ 
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ভনিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেহ 
সমিৎপাশিঃ শ্রোন্রিয়ং ব্হ্মনিষ্ঠম্‌ ॥ (১২1১২) 6১) 
কর্ধজ্ঞানমোগাদি সকলই নৈমিভ্তিক স্ুুকৃহ। ভভ্তুলঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়। 
' নিত্য সুক্কৃত । জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য সুক্কত দিনি করিয়াছেন, 
শরই শ্রদ্ধী হইবে। নৈমিভিিক স্ুরুহ্ছারা অন্ন কল হয়, কিন্ধ 
ঠভক্ত্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না । 
চু। ভত্ত-সঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিষা কিরূপ, তাভা স্পট বলুন 'এব; 
সেই কাধাই বা কোন প্রকার সুরু হইতে হয়? 
বৈ। বাহার] শুঞ্ধভন্ত তাহাছেরু সহিত কথোপকথন, তাহাদের 
1ও তাহাদের কথা-শ্রবণ--এই সকল কাধাকে “ভক্তসঙ্গ' বলি। 
ক্ুগণ নগরকী্নাদি ভক্তিক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেই সকল 
*কাধ্যে কোন প্রক'র যোগদংন বা স্য়ং কোন ভক্তিক্রিষ? করল 
ক্রিষ্না-সঙ্গ ভয়। শাংত্ত্র হরিমন্দির-মাঞ্জন* ঝুলসীর নিকট 
লানান, হরিবাসর-পলন ইহ্যাদিকে ভক্কর্কিয়া বলিয়তছন। সেই 
শক্তিক্রিয়! শুদ্ধ শ্রঙ্ধ'র সঠিত না হইলেও অধাং ঘটনা ক্রম হইলেও 
রা ভক্তিপোষক সুরু হয । €সই সুরুত বলবান হইলে সাবুস্গ ও 
টভত্তিতৈ শ্রদ্ধা জগ্ম-জন্মস্তার উদিত হইতে পারে। বস্থশতি? 
য়া একটী শক্তি মালিতে হইব । ভক্তিক্রিয়'মাত্রেরই ভক্তিপেষিক 
ছে) শ্রদ্ধায় করিলত কথাই নাই, হেলাষ করিলেও স্রকৃজ হয়ত 
*) ব্রাঙ্গণ কর্শাদ্বার গ্রাপা ফলসম্হ্থের অনিতাতী উপলদ্ধি কবিষা 
ঠাত শিত্াযসভা বন্ধ কলর ছারা লাভ ভয় নাজানিয়', কম্মব ৩৯ 
দগ্রপ্ত হইবেন এবং সেই ভগবদবন্তর বিজ্ঞান (প্রেমডণক্ত সি 
| লাভ করিবার জন টনি সমিধ হন্ডে বেদশ্তাংপর্যাজ্ঞ ও কষ 
গ্গকুর লমীপে কাম্মমুনাবধাকো গমন করিবেন । 


৯৪ জৈবধন্ম 


যথা প্রভাঁসখ্ডে_ 
মধুবমবুরমেতন্মঙগলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সংফলং চিংস্বরূপম্‌। 
সকদপি পরিগীতং আদ্য়া হেলয়া বা ইশুবর নরমাএং তারয়েত্কৃষ্ণনাম 

এইরূপ ধত প্রকার ভক্তিপোঁষক সুরত 'মাছেঃ তাহাই নিতাস 
সেই সুকুত ক্রমশঃ বলবান্‌ হইলে অনন্ভক্তিে শ্রদ্ধা ও সাবুসঙ্দ- 
তয় । কোন ব্যক্তির নেমিন্ডিক দুক্ধতক্রমে যবনগৃহে জন্ম হয়ঃ 
নি্যস্তরুত-বলে অনন্থ ভর্তিতে অন্ধ] তয় । ইহাতে আশ্চযঘা কি? 

চ। আমরা বলি, ছি ভক্তিপোমষক সুকৃত বলিয়া কছু ৭ 
কাতাও অন্ধপ্রকার স্ুকুত হইতেই ঘটে।  শন্প্রকার সুরুতি বল 
নই, অতএব হাহার উক্তিপোষক স্ুকুতও সম্ভব হয় না । 

বে। এবপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। নিতাস্থুকুত ও নচি 
চকুত পর্লনভেদে পরম্পর নিজ কাহারও অপেক্ষা 
না। দুদ্ুতিপুণণ ব্যাধধ ঘউনাত্রমে শিব বতণিবসে উপবাস ও জ 
করিয়া নিত্যসুক্তুতঙ্গপ হরিভক্তি লাশ করিয়াছিল ৷ 'বষ্ঞবানা' 
“হু (ডাঃ ১০১৩।১৬) এই বাকাছারা মহাদবকে পরমপূজনীষ . 
বলেম্লা জানি । াহার বরহাচরণ করিয়া হর্রিশক্ষি লাভ করা 2 

চ। আপনি কি তবে ধলিছে চান যেও শিক্যানুরূত ঘটনা 
তইয়! পতছু। 

বে। সকলই ঘটনাব্রুতন হইয়া থাতকে। কন্ছমার্গের চল 


নন জীব প্রগমে কম্মচতর, গণেশ করিয়াছিলেন, তাহা সাক 


পি শশা এহ 


1১)? ,এউ ভর্রিন'ম সর্বববিধ মঙ্গলের মধো শে ষ্ঠ মঙ্গল-ল্বকপ' 
5৯০ শ্রমধুর নিখিল শ্ুহিলতিকার চিশ্র লিশাফল | হে ভিসির 
শর্ায় তন্টক কিন্বা হেলায় হউক, মানব বদি রুঞনাম একবার? এ 
ব্পে আঅরযাহ শিরপরাধে বীরুন করবেনঃ তাহা হলে সেই নাম হত 
নরমারতকে পরি বাণ করিয়া থাকেন। 


য়] নিতাধন্ম ও জাতিবর্ণাদি ভেদ ৯৫ 





০ পপ আপ সপ 


বই আরকি? যদিও মীমাংসকেরা কন্দ্রকে অনাদি বলিয়াছেন, 
পি কর্মের একটী মূল আছে। ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের মুলকনম্মরুজনক 
1; তদ্রুপ নিত্যনুকতও আকন্মিক ঘটনা বলিয়া? গুভীত হয়। 
শশ্বতর বলেন (৪1৭ )-- 

সমানে বৃক্ষে পুকষো নিমগ্লো! হানীশয়া শোচতি মুহমানও | 

জং যদ] পশ্ঠতান্থমীশমস্য মহিমীনমেতি বীতপোকঃ। (১) 
বতে (১০ ৫১1৩৪ ও ৩।২৫।২২ )-- 


ভবাপবর্সে ভ্রমতো যদ ভবেজ্জনন্ত তহাচ্যুতসংসমাগমঃ | 

সংসঙ্গমো। যহি তদৈধ সদগত পরাবরেশে ত্বয়ি জাম়তত রতি 0 (২) 
সতাং প্রসঙ্গান্মন বীধাসন্থিদে ভবন্তি হখকর্ণবসাষনাঃ কথণঃ। 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবন্ম নি অন্ধা রতিউক্কিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (৩) 

চু আপনাদের মত কি আধা-ঘবনের ভেদ নাই? 

বৈ। ভেদ দুই প্রকার-_পারমখিক ও ব্যবহারিক। আ'যা 
(র পারমাধিক ডে নাই, কিন্ধ ব্যবহারিক ভেদ আছে। 


সপ পাপা পপ শপ পাপা পাশ 


এ 





সপে ০৮ পপ পাপ শী শিপ শি পশাশীশ ৩ আশ 


1১) জীব ও অন্তধানী পরমাত্মা একই দেহরূপ বুক্ষে বাস করেন, অশ্ব 
ম-ভীবপ্রাপ্ন হইয়া আঅসামথ্যপ্রনুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। 
( গুপ্কপ|-বলে ) অন্তভক্তগণকরৃক সেবিজ পরুমশ্বর ও তাহার 
কে দর্শন করেন, তখন তিনি শোক নিশ্্ত হন। 

২) তে অচাত+ সংসারে ভ্রামামান্‌ জনের যখন ভগবংক্ুপাধ সংসারু- 
ব সময় উপস্থিত হয়? তখন সাধুস্গ হইযা পড়ে এবং যখন সাখুসঙ্গ 
হয়ঃ তখনই তাহার সাধুজনপ্রাপ্য চিদচিদের ঈশ্বর তোমাতে রতি 
| 

৩ কপিলচেদেব কহিলেন,-_সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীধাসচক হীংকর্ণ- 

ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিত 
তশাস্র অপবর্গপথন্বর্ূপ আমাতে গ্রথমে শ্রদ্ধা) পরে রতি ( ভাব- 
), অবশেষে প্রেমভক্তি উদ্দিত হয়। 


৯৬ জৈবধন্ম 

চু। আবার একটা বৈদান্তিক বাগাডম্বর উপস্থিত কেন করে 
আধ্য-যবনের ব্যবহারিক ভেদ কিরূপ? 

বৈ। সাংসারিক ব্যবহারকে ব্যবহার বলি। সংসারে যবন অস্ 
অতএব ব্যবহারিকমতে যবন অস্পৃশ্ত বা! অব্যবহাধ্য। যবন-স্পৃ- 
বা অন্নাদি অগ্রাহা ৷ যবনশরার দুর্জাতিস্ববশতঃ হেয়, অতএব অস্প্‌হ্ঠ 

চু। তবে আবার পারমাথিকমতে কিরূপে যবন ও আধ্য অ 
হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট বলুন। 

বৈ। যখন শাস্ত্র বলিতেছে যে, “ভগুবব নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণন 
তথন যবনার্দি সকল নরেরই পরমাথলাভ-বিষয়ে সমতা আ 
- যাহার নিত্য স্থকৃত নাই, তাহাকেই “দ্িপদ পশু বলা যার» কে? 
কষ্চনামে তাহার বিশ্বাস হয় না| সুতরাং মনুম্জন্ম পাইয়াও তা। 
মনুযূত্ব নাই, অথাৎ তাহার পশুত্ব প্রবপ। মহাভারত বলে ন+_- 

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্গণি বৈঞ্বে। 
স্বলনপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নেব জায়তে ॥ (১) 

নিত্যন্ুকতই বহু পুণ্য অথাৎ আবপবিএকারী বস্থ। লেঃ 
ভক্লাহই অল্পপুণাত তদ্ধাগা চিন্গয় বিষয় শ্রবা হয় লং) মহত? 
কুন, রুষঃনম ও শ্ুপা:বধব_এ চারিটী এ আগতের মধ্যে টা 
5বপ্রকাশক। 

চড়নণি (একটু ঈসকাকের সধিত)) এ আবার একটা কি ত 
এ বধবতের গাডাহিমাহ। ভাত, ডাল, তরকারী আবার কিক 


চিন্ময় £য় 1 আপনাদের এ কিছুই আঅসাধা নাই । 


শি 


(১) আল কতবাল, কারি ভগবানের ক্ষ ম মাসে, 2 
আঅপ্রকট এ গা ভুগাবান্দ।) নামরগে ও খেকে দি শ্রচ্থ। ৫য় নন) 


যায় ] নিতারধ্ ও জাতির ভেদ ৯৭ 


রর আর রর গপপস (০ ৫৫ পর (তর টি ডে এষ এও ৩ ৩ ৬্প জজ জজ শীট ভঙ্া আডিক্চা জজ আটক জপ পি জান ০ শামা 


বৈ। আপনি আর যাহ! করুন, বলিল হরির না__এইটা 
মার প্রার্থনা; কেন না, বিচরস্থলে বিষয় লইয়। বিচার হইবে, 
৪ব-নিন্দার প্রয়োজন কি? মহাপ্রসাঁদ ব্যতীত সংসারে আর অন্য 
ছা বস্ত নাই, যেভেতু উহা চিদ্ুদ্ীপক ও জড়বিদ্রাবক। এই জন্যই 
শীপনিষতৎ বলেন (প্রথম মন্ত্র) 
“ঈশাবাম্তমিদং সর্বং ঘৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগতৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথ1 মা গৃধঃ কন্তন্বিদ্ধনম্‌ ॥৮ (১) 
দগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তিসন্বন্ধযুক্ত । সকল বন্তৃতে 
ক্তসন্বন্ধদুষ্টি থাকিলে আর বহি্গুখ ভোগ হয না। অন্তন্মুথ 
'র সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীরযাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্তক হয়, 
সকলই ভগবংপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না, 
চিদ্ুনুথী প্রবৃত্তি কাধ্য করিতে পায়। ইহারই নাম “মগীপ্রসাদ? | 
অপূর্ব বসতে আপনার রুচি হয় না ইহ দুঃখের বিষয় । 
51 ও কথ! ছেড়ে দিন । এখন প্রকৃত বিষূষর অ-লেন্চন। করুন । 
র সহিহ আপনাদের কিরূপ বাবহার কর্ধবা ? 
বৈ। মন্রম্ত যঙ্দেন ঘবন থাক, ভাঙছিন ভাহদের প্রত আমরা 
দীন খাকি। যবন ছিল, কিন্ধ নিতান্ুকৃতবহল বলব জইয়পছে, তখন 
[কে আর 'বন' বলি না। শাস্ত্র বলেন (পুপুপণ ও ইঠতহস্সমূচ্চযে)-- 





“শড ব: ভগবদ্ুকং নিষাদং শ্বপছঃ জথ" | 
বীক্ষাতে জা তস্মানাং সমাহ নবকা এবম ৮ (২) 


পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর বস্ক আছে, তংসমুদ্যেই পরমেশ্বর-ফযা 
ঠগ্ গহপ্রোহভাবে বাপু হইয়া রকিষাতছ। অহএব পরহমম্ববের 
% বধু যুক্তটববাগার সঙিত গ্রহণ কর ১ ইগবইসস্পভিকি তক: 
দহণ করিবাসু লালসা করিও নং । 

1»। ইগবছুক চকুর্বর্ণের সর্কাধম বর্ণ শী, “কাকা এ ৯» বধ 


৯৮ জৈবধন্ম 


“ন মে প্রিয়শ্ততুর্বেদী মদ্তভ্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ | 
তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পৃজ্যো যথা হ্হম্‌॥৮(১) 

চু। বুঝিলাম। গৃহস্থবৈঞ্ব যবনবেঞ্চবকে কন্তাদান ও 
বেঞ্বের কন্তা গ্রহণ করিতে পারেন কি না? 

বৈ। ব্যবহারিক বিষয়ে যবন, জগতের নিকট মরণ পর্যান্ত 
থাকেন, কিন্ধ পারমাথিক বিষয়ে ভক্তিলাভের পর তাহার আবু হব 
থাকে নাঁ। দশবিধ কর্ম স্মান্ত-কম্ম। তন্মধ্যে বিবাহ । অতএব গৃহস্থ, 
যদি আর্য হন, অর্থাৎ চাতুর্ধর্ণয হনঃ তবে বিবাহক্রিয়া তাহার স্বব 
মধ করাই উচিত $ কেনন1, সংসার-যাত্রা-নির্ববাহের জন্য চাতক 
নৈমিত্তিক হইলেও তাহার পক্ষে শেয়ঃ॥  চাতুব্ব্ণা-ব্যবহার তা" 
দ্বারাই থে বৈষ্ব হওয়া যায়ঃ এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভঃ 
অনুকূল হয়, তাহাই কর্তব্য। চাতুর্কর্ণয-ধশ্মে নির্বেদ ও তত্তাগের অধি' 
জন্মিলেই তাহ! ত্যাগ করা যাইতে পারে । চাতর্বর্ণয-ধশ্মের সহিত » 
তখন ত্যাক্ত হয়| চাতুর্বপ্য-ধন্ম ধাহার পক্ষে ভঙজনের প্রতিকূল, ? 
অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন । যবনদিগের যে সম 
আছে, তাহা ঘি ভজন-প্রতিবূল হয, শ্রপ্ধাবান যবন সেই সমাজ « 
করিবার অধিকারী | চাতুর্বণ্য-ত্যাগাধিকারী ও যবন-সমাজ্জ-ভ্যাগাধি। 
উভয়েই বৈষুব হইলে আর ছেদ কি? উভষই বাবহাঁর ত্যাগ করিফ়া: 
কিংবা চণ্ডালকুলো ছু তই হউন, সে ব্যক্তি তাহাকে তন্তজ্জাতি বলিয়া ? 
করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে । 

(১) চতর্কেদশ ব্রাঙ্গণ অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু মাঃ 
ভক্ত চণ্ডাল-কুশোত্তাত হইলেও আনার প্রিয়। যাহা কিছু, তাহা: 
শ্দ্ধাপূর্ববক দিতে হইবে, তীহারই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে এ 
যেরূপ আমি (ভগবান্‌) সর্বজীবপৃজ্য, তিনিও তদ্জরপ প্রণন/। 


পাপা পাশ প +- াশীশিটটট? ২ পপ শর প্ারররসরররররররপগস্ররর” ররর পপ সস 











যায় ] ৪ ও জাতিবর্ণাদি ঘে ভেদ ৯৯ 


গার্থে উভয়েই ভ্রাতা । গ্তস্থ হনদিঠার পক্ষে সেরূপ নয়। সমাজ 
নের প্রতিকূল হইলেও সমাজত্যাগের সম্পুর্ণ অধিকার না পাওয়া 
স্ততীহার। ভাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্ত ভজনের অনুকুল- 
য়ের আদর যখন পরলরূপে সর্ববথা দৃঢ় হয়ঃ তখন তিনি সহ জেই 
জের অপেক্ষা ত্যাগ করেন 5 যথা1-_ 
£১১১১৩২)-আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধন্্নান্‌ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ববান্‌মাং ভজেঙ সতু সম্ভনঃ ॥৮(৯) 

যখ] গীতায় চরম-সিদ্বান্তে ( ৯৮1৬৩) 

“সর্ববধন্্ান পরিতাজ্য মামেকং শরণং জ। 

অভ্তং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষাামি মা শুচ2 0৮ 6) 
পুনশ্চ, ভাগবতে ( 51২৯1৪৬ )-- 

“যদ যস্তান (ম) গৃহ্বান্তি ভগবানাজ্মভাবিতত। 

স জহাঁতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্টিতাম্‌ ॥” (৩) 
ট। যবন যদি প্ররুত বৈষ্ব হন, তব আপনারা ভীাহার সহিত 
্ অম্মভোজন ও জলপানাদি করিতে পারেন কিনা? 
বে। নিরপেক্ষ বৈষ্বগণ তাহা? দর সহিহ মহাপ্রসাদ সব! করিতে 


বাত ি ভগবান্‌ যা! ধর্ম বলিয়া অ+.দশ করিয়াছি, 
'ব গুণ দোষ বিচারপূর্ধক সেই সকল ধম্প্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি 
[কে ভজন করেন, তিনিই সর্বোতকষ্ট সাধু। 
(২) সকল ধন্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমি যে ভগবান--আমার 
পাপদ্ধ হও % তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত 
ব। তুমি শোক করিও না। 
(৩) যে কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে £খন আত্মভীবিত ভগবন্‌ হৃদয়ে 
বণাদ্ধার। অনুগ্রহ করেন, তখন সেই অশ্গৃহীত বাক্তি লেক ও বেদের 
১ যে পরিনিষ্টিত ( কর্মমিশ্রা ) বুদি+ তাহা পরিত্যাগ করেন। 


১০৭ জৈবধর্ধ্ম 


পারেন । গৃহস্থ বৈষ্চবগণ তাহাদের সহিত সেবা করিতে পাকে 
কিন্তু বৈষ্ণবপ্রসাদ পাইতে তাহাদের বাধ! নাই, বরং কর্তব্য । 

চু। তবে কেন বৈষুবদিগের দেবালয়ে যবনবৈষ্ব ম্পর্শা 
পায়না? 

বৈ। যবনকুলোণপ্তব বৈষ্বকে 'যবন? বলিলে অপরাধ হয়। 
মাত্রেরই কৃষ্ণসেবায় অধিকার আছে । গৃহস্থ-বৈষ্ণবের দেবসেবায় ব' 
বিরুদ্ধ কাধ্য করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। নিরপেক্ষ-বৈষবের 1 
সেবার ব্যবস্থা নাই । তাহারা তাহ! করেন না, কেন না, শ্াবিগ্র 
প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ বেষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত 
তাহার! মানসে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা করিয়। থাকেন। 

চু। জানিলাম ; এখন বলুন, ব্রাঙ্গণদ্দিগকে আপনারা কি 
করেন? 

বৈ। ত্রাঙ্গণ ছুই প্রকার-ম্বভাবসিদ্ধ ব্রা্গণ ও কেবল জার 
ব্রাঙ্গণ । হ্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণের] প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাহাদের 
সর্ববাদিসম্মত। জাতিসিন্ধ ব্রাহ্গণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে।ত 
বৈঞ্বদিগেরও সম্মতি আছে । তৎসন্বন্ধে শাস্ত্র এই (ভাঁঃ ৭৯1১০) 
“বিপ্রাদ্দ্িড়.গুণ-যুতাদ রবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাত শ্বপচং বরিষ্ 
মন্যে তদপিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমান; 

চু। শূদ্রাদির বেদপাঠের আধকার নাই। শুভ্র বৈষ্ণব হুইণে 
পাঠ করেন কি না? 

বৈ। ষে বর্ণ ই কউন, শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমাথিক ব্রা 
লাভ করেন । বেদ দুইভাগে বিভক্ত $ অর্থাং সামান্ কন্মাদি-প্রতি 
বেদ ও তন্বপ্রতিপৰদক বেদ । ব্যবহারিক ব্রাঙ্গণদিগের কম্মাদি' 

(১) ৩৭ পৃষ্ঠ। ডষ্টব্য | 


যায় ] নিত্যধন্ম ও জাতিবর্ণাদি ভেদ ১০১ 





কবেদে অধিকার। এবং পারমার্থিক ব্রাঙ্গণদিগের তব্বপ্রতিপাদক 
অধিকার | যে বর্ণ হইতেই উদ্তত হইয়া থাকুন? শুদ্ধবৈষ্ণব তত্ব- 
চপাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। করিতে পারেন ও করেয়। থাকেন। 
বৃহদাঁরণ্যকে € ৪18৪1২১ )-- 

“তমেব ধীরে! বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবর্বীত ব্রাঙ্গণঃ1৮ (১) 

পুনশ্চ, (বুঃ আঃ ৩1৮১০ )-- 

“যো বা এতদক্ষরং গার্স্যবিদিত্বাইন্মাল্লোকা প্রেতি স কপণঃ। 

অথ য এতদক্ষরং গাগি বিদ্িস্বাহস্মাল্লোকাং প্রতি স ব্রাঙ্গণঃ ॥৮ (২) 
ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু (২১৬৮ ) বলিয়াছেন-- 

“যোহুনধীত্য দ্বিজে। বেদমন্তব্র কুরুতে শ্রমম্‌ । 

স জীবনের শৃদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সাহয়ঃ ॥” (৩) 
তত্বপ্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদে (শ্বেঃ উঠ ৬২৩) এইরূপ 
₹পিত আছে-_ ্‌ 

“যস্ত দেবে পর1 ভক্তিধথ! দেবে তথা গুরো। 
তশ্তৈতে কথিতাহর্ধা: প্রকাঁশন্তে মহাত্মনহ ॥৮ (8) 





(১) বুদ্ধিমান্‌ ব্রহ্মজ্ঞ পুকষ ভগবংস্ববূপকে বিশেষরূপে জানিয়! 
শতে প্রেমভক্তি করিবেন । 

(২) হে গাগি, এই অচ্যুতবস্তুকে না জীনিয়া যিনি এই লোক হইতে 
1য় যান, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দীন বা শূদ্র। আর যিনি এই অচ্যুত 
মকে আানিয়! এই সংসার হইতে প্রস্থান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ । 

(৩) যে দ্বিজ উপনয়নান্তর বেদ পাঠ না করিয়া] অন্য বিষয়ে প্রযত্ 
নন, তিনি এই জীবিতকাল মধ্যেই সবংশে অতি শীপ্র শৃদ্রত্ব লাভ 
রন। 

(৪) ধাহার শ্রীভগবণনে পরাভক্তি বর্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, 
নন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহ্বাস্বার সম্বন্ধে এই সকল 
য়.উপদিই্ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। 


১০২ জৈবধন্মম 


“পর। ভক্তি" শব্দের দ্বার! শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে । এ বিষয়ে 
অধিক বলিতে চাহি না, আপনি বুঝিয়। লইবেন । সক্ষেপবাক 
যে, ধাহার অনন্ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি ততব্ব-প্রাতিপাদক 
অধ্যয়নের অধিকারী । ধাহার অনন্ভক্তি উদ্দিত হইয়াছে, তিনি 
প্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী । 

চু। আপনারা কি এইটী সিন্ধান্ত করিয়াছেন ঘষে, তন্বপ্রতি 
বেদে কেবল বৈষ্ণবধন্মু শিক্ষা দেয়, আর কোন ধর্ম শিক্ষা দেয় না 

বৈ। ধশ্ম এক বই ছুই নয়। তাহার নাম নিতাধর্ত্ বা টষ্ঞব। 
সেই ধন্দ্ের সোপানম্বূপ আর ঘতপ্রকার নেমিত্তিক ধর্ম উ 
হইয়াছে । ভগবান্‌ একাদশে ( ভাঁঃ ১১।১৪।৩ ) বপিয়াছেনঃ- 

“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। 
ময়াদে ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধন্ো বস্তাং মদায্মকঃ ॥৮ (১) 
কঠোপনিষৎ (১২1১৫ ও ১1৩1৯ ) বলেন-__ 

“সবে বেদ! যৎ পদমামনন্তি * ক * তত্তে পদং সংগ্রহেণ ত্রবীমি 

“তবিষ্গোঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি ॥ (৩) 

এই পধ্ান্ত বিচার হইলে দেবী বিগ্যারত্ব ও তাহার সঙ্গিগণের 
শুকপ্রায় হইল ॥ অধ্যাপকগণ নিতান্ত ভগ্গোছ্ধম হইয়া পড়ি 
বেল প্রায় পাচ ঘটিকা । সকলে প্রস্তাব করিলেন,_অগ্য এই 
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শপ শসা সপ 


(১) শ্ীভগবান্‌ বলিলে ন,_ ছে উদ্ধব, মাহাতে মদাত্মক অথাং £ 
পারা আমাতে রতি হয়, এমন ধন্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহ! 
ব্রাহ্মকল্লের আদিতে ব্রঙ্গাকে কহিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা 
প্রলয়কালে কালধর্শে লুপ্ত হইয়াছে। 

(২) নিখিল বেদ ধাহাকে মুখ্যভাবে কীর্ভঘন করিয়াছেন, : 
সংক্ষেপতঃ সেই বিষুণর পধ্ের কথ বলিতেছি। 

(৩) তাহাই বিষুদর পরমপদ ইত্যাদি। 


নিত্যধন্মন ও সংসার ১০৩ 


র স্থগিত হউক । সকলেরই তাহাতে সম্মতি হইলে সভীভঙ্গ হইল । 
| পগ্ডিতের1 একবাক্যে বেঞ্জবদাসের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া 
1 গেলেন। টৈেষঞ্বগণ হরিধ্বনি দিয়! যে যাহার স্থলে গমন কন্পিলেন। 





সপ্তম অধ্যায় 
নিত্যধশ্থ ও সংসার 


গ্রীদাস বণিক ও দ্ময়ন্তী _-চণ্ীদ্াাসের সঙ্গ্ীক প্রীনবদ্বীপে 
_পুল্রগণের অআতযাচার-চণ্ডীদাসের বিরাগ এবৎ উন্নতি 
দাসের সৎসাব্রতত্ত জানিবাপ্র জন্য প্রাগোজ্ম গমন- অনন্তদাস 
জীব সৎসারতত্ত কথনাব্রন্ত--সৎসার ব্যাখ্যা -চিৎসৎসার 
[য়িক সৎসার্রের প্রভেদ-_ জগৎ মিথ) নয়- জীবের জগৎ 
ষধযে বিবর্ত, তাহাহ্‌ মিথ) উপযুক্ত চেষ্ঠ। দ্বারা ভউদ্ধাব্র_ 
বিবন্তে জীবের মায়ামুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ-_সাধু সৎসার ও 
পু সৎসারে ভেদ্‌ সাধুসঙ্গ ভেদ্_-তন্মধ্যে ভগবদ্ক্ত সঙ্গ 
গৃহস্থ ভক্ত- গৃহস্থ ৫বঙ্জবের স্থিতি_গ্ৃহত্যাগার আধি- 
_ক্টাাদের লক্ষণ নিরপেক্ষ ভক্ত-লক্ষণ- তে কবিচান্র-_ 
দাতা গুক্রুব্র বিচার্য্য বিষয়-আখ,ডাধারী বান্তাশী-_ 
ভাধারীদিগের নামাপরাধ ও তাহা হহঁতে উদ্ধার -_ বর্ণা- 
[ক্ত ও বর্ণাশ্রমরহিত পুরুষের পৃহ্স্থভক্ত হহবার যোগ্যতা 
র ভক্ত আছে, তিনিহ্‌ শ্রেষ্ঠ_-সব্জবর্ণের ভেক সন্বন্ধে শাস্ত্র" 
[রর _চগ্ুীদাসের জ্ভানোদ্য়বচতীদাসের ভক্তিলা ভ-- 
াদ্রম মাহাজআ্সত -_ চত্জীদাসের ঠবষ্থবতা | 

স্বতীতীরে সপ্তগ্রাম নামে একটা প্রাচীন বণিক্নগর ছিল । তথায় 
গাল হইতে সহম্র স্ুুবর্ণবণিক্‌ বাস করিতেন। শ্রাউদ্ধারণ দত্তের 
হইতে সেই সকল বণিক্‌ প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় হরিনাম-সংকীর্তনে 
হন। চত্ীদ্াস নীমক একটী বণিক্‌ অর্থবায় হইবে, এই ভঙ্ব 
য়া নাগরিক লোকের হুরিকীঞ্নে যোগ দিতেন না। হিকনি ব্যয়- 
গার দ্বার অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তাহার পত়ী দময়ন্তীও 


১০৪ জৈবধন্ম 


তাহার স্বভাব পাইয়া অতিথি ও ঠবঞ্জবগণকে কোন আদর ক' 
না। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিক্দম্পতির চারিটী পুত্র ও ছুইটা 
হয়; কন্তাগুপিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়) পুত্রগণের জন্য বিপু 
বাখিয়াছেন | যে গৃহে বৈষ্ণব-সমাগম হয় না, তথায় শিশুগণের 
ধন সহজেই খর্ব হয়। শিশুগুলি যণ্ত বড় হইতে লাগিল, ততই ও 
স্বার্থপর হইয় অর্থলালসায় পিতামাতার মৃত্যু কামনা করিতে লা 
বণিক্দম্পতির আর অস্থথের সীম! রহিল না। ক্রমে পুত্রর্দিগকে 
দিলেন। বধূগুলিও যত বড় হইতে লাগিল, আপন আপন 
স্বভাব লাভ কক্িরিয়া কর্তা ও গুহিণীর মরণ কামনা করিতে লা 
এখন পুত্রগণ কৃতী হইয়াছে, দোকানে খরিদ বিত্রয় করে। ৫ 
অর্থগুলি প্রা সকলেই ভাগ করিয়া কাধ্য করিতে লাগিল । 

চণ্ডীদাস একদিন সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন,_-“দেখ, 
বালাকাল হইতে ব্য়কুণ স্বভাবদ্বারা এত অর্থ তোমাদের জন্য রাখি 
কখনও নিজে ভাল আহার বা ভাল পরিচ্ছদ স্বীকার করি 
তোমাদের জননীও তদ্রপ ব্যবহারে কাল কাটাইলেন। এখন 
প্রায় বুদ্ধ ভইলাম ; তোমর! ষত্বের সহিত আমাদিগকে প্রতি 
করিবে-এই তোমাদের ধম্ম। কিন্ত তোমরা আমাদিগকে আধত 
দেখিয়া বড়ই ছুঃখিত আছি । আমার কিছু গুপ্ত ধন আছে, 
আমি যিনি ভাঁল পুত্র হইবেন তাহাকেই দিব ।” 

পুত্র ও পুত্রবধূগণ মৌনভাবে এ সব কথা শ্রবণ করিয়! 
একত্র হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে কন্ঠা ও গৃষ্চিণীকে বি 
পাঠাইয়া গুপ্তধন অপহরণ করাই শ্রেয়ঃ| যেেতু, কর্তী অনায় 
এ ধন কাহাকে দিবেন, তাহা বলা যায় না। সকলে এই 
করিলেন যেঃ কর্তার শয়নঘরে এ ধন পোতা আছে । 


নিত্যধশ্ঘ্ন ও সংসার ১০? 


হরিচরণ কণ্তার জোন্ঠ পুত্র। সে কর্তীকে এক দিবস প্রার্ছে 
ল,_- বাবা! আপনি ও মাঁতা-ঠাকুরাণী একবার ্রীধাম নবদীপ 
করুন-_ মানবজন্ম সফল হইবে । শুনিয়াছি, কলিকাদল আর 
ন তীর্থ ই শ্রীনবন্ধীপের হ্যায় শুভপ্রদ নয়। নবদ্বীপ যাইতে কষ্ট বা 
হইবে নাঃ যদ্দি চলিতে না পারেন, গহনার নৌকায় ছুই পণ 
য়া দিলেই পৌছিয়! দিবে। আপনাদের সঙ্গে একজন বৈষ্ণবী 
1 যাইতেও ইচ্ছুক আছে।” 
চণ্তীদাস স্বীয় পত্বীকে পরামশ জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্ত্রী আহ্লাদিত 
লন ; ছুইজন বলাবলি কর্রিলেন,_“সে দিবসের কথায় ছেলের! 
হইয়াছে। আমর এত অক্ষম হই নাই যে, চলিতে পারি না। 
1ট কালন, শান্তিপুর হইয়া ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্র। করিব |” 
দিন দেখিয়া দুই জনে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে পরদিবস 
কায় উপস্থিত। তথায় একটা দোকানে রসুই করিষা খাইতে 
লেন, এমন সময় সগ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে, তোমার 
পরা ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া সমস্ত দ্রবা লইয়াছে, আর তোমাদগকে 
যাইতে দিবে না; তোমার গুপু অথ সকলে বাটিয়া লইয়াছে! 
এই কথ শুনিবামাত্র চণ্ডীদাস ও তংপর্ত্ী অর্থশোকে কাতন্র হইয়া 
লেন। সে দিবস আর খাওয়া দাওয়া! হইল না, ক্রন্দন করিতে 
তে দিন গেল | সেথো।-বৈষ্ণবী বুঝাইয়া দিল যে, গৃহে আসক্তি 
ও নাঃ চল, তোমরা ছুই জনে ভেক লইয়া আখড়া বাধ। 
দের অন্ত এত করিলে, তাহান্াই যখন এরূপ শত্রু হইল, তখন 
[ ঘরে যাওয়ার আবশ্তক নাই। চল, নবদীপে থাকিব; তথা 
1 করিয়। খাও, সেও ভাল । 


১ণীদাস ও তৎপত্থী, পুত্র ও পুতরবধূদিগের ব্যবহার শুনয়া, 'আর 


১০৬ জৈবধর্্ম 
ঘরে যাইব না, বরং প্রাণত্যাগ করিব, সেও ভাল, এইরূপ বাঁর' 
বলিতে লাগিলেন। অবশেষে অশ্ষিকাগ্রামে একটী বৈষ্ণব-বাট 
বাসা করিলেন। তথায় দুই চারি পিন থাকিয় শ্রীপাট শান্তি 
দর্শনপূর্ববক শ্রাধাম নবদ্বীপ যাত্রী করিলেন । শ্রীমায়াপুরে একটা বর 
কুটুম্ব ছিল, তাহাদের বাটীতে রহিলেন। ছুই চারি দিন থা 
শ্রানব্ধীপের সপ্তপলী ও গঙ্গাপার এবং কুলিয়াগামের সপগ্তপন্পী দে 
বেড়াইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে পুত্র ও পুভ্রবধূগণের ৫ 
পুনরায় মায়ার উদয় হইল। 

চণ্তীদাস বলিলেন,_“চল, আমর সপ্তগ্রামে যাই £ ছেলেরা 
ামাদিগকে কিছুমাত্র ন্েহ করিবে না?” সেখেো। বৈঞ্চবী কহিল 
“তোমাদের লজ্জা নাই? এবার তাহারা তোমাদিগকে প্রাণে বধ করি' 
সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা দম্পতির মনে আশঙ্কা হইল । তাহারা কহিল,“ 
ঠাক্রুন্‌, তুমি স্বন্থানে যাও, আমর] বিবেকী হইলাম। কোন ভাল লে: 
নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া! আমরা ভিক্ষা দ্বার! জীবন নির্বাহ করি 

সেখে। বৈষঝুবী চলিয়া গেল। বণিকৃদম্পতি এখন গুছের শর 
যাগ করিয়৷ কুলিয়াগ্রামে ছ'কড়ি চট্রের পাড়ায় একখানি ঘর বাঁধি 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অনেক ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষা শি 
করিয়। একখানি কুটীর গ্রস্কাত করিয়া জণায় রহিলেন। কুলিষা' 
অপরাধভগঞ্জনের পাট । "তথায় বাস করিলে পুর্ব অপরাধ ধুব 
এরূপ একটী কথ চলিয়া আসিহেছে। 

একদিন চণ্ডরীদাস কহিলেন, “হরির মা । আর কেন ? ছেলেধে 
কথ। আর বলিও নাঁ, তাহাদিগকে আর মলে করিও লা। আমাদের 
পুঞ অপরাধ আছে, ভজ্জনুই বণিকের ঘরে আল্ম। জদ্মদোষে । 
হইয়া! কখনও ক্তিথি-বৈধবের সেবা করিলাম না। এখন এখানে 
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ইলে অতিথি-সেবা করিব-_আর জন্মে ভাল হইবে । একখানি 
7 করিব,মানস করিয়াছি । ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে পঞ্চমুদ্রা 
করিয়া এ কার্ধো প্রবৃত্ত হইব 1” কয়েক দিবস যন্র করিয়া চণ্তীদাস 
ন ক্ষুত্র দোকান করিয়া বদসিলেন। প্রত্যহ কিছু লাভ হইতে 
[॥ পতি-পত্থী উদরপৃর্তির পর একটা করিয়। প্রতিদিন অতিথি- 
গরিতে লাগিলেন । পূর্ববাপেক্ষা চণ্ডীদাসের জীবন ভাল হইল । 
টী্দাস একটু লেখা -পড়1 পূর্বেই শিখিয়াছিলেন। অবসর সময়ে 
সথান-রুত *শ্রকষ্জচবিজয়” গ্রন্থ দোকানে বসিয়া পাঠ করেন। 
ন হইয়া বিক্রয়াদি করেন ও অতিথি-সেবা করেন। এইরূপ পাচ 
সগত হইল । কুলিয়ার সকল-লোকেই চণ্ীদাসের ইতিহাস 
তপারিয়? তাহাকে একটু শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন । 
ধায় শ্রযাদবদাসের স্থান। যাদবদাস গৃহস্থ বৈষ্ণব। তিনি 
মঙ্গল পাঠ করেন । চণ্ীদাস কখন কখন তাহ! শ্রবণ করেন । 
স ও তাহার পত্রী সর্বদা বৈষ্ণব-সেবার় রত থাকেন। তাহা 
| চণ্তীদাস ও তংপত্ী বৈষ্ণব-সেবায় কচি লাভ করিলেন । 
ক ্দিবস চণ্তীদাস শ্রবাদবদাঁসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্ংসার 
1? যাদবদাস বলিলেন যে, ভাগীরধীর পূর্ববপারে শ্গোদ্রমদ্ীপে 
গুলি তত্বজ্ঞ বৈষ্ঞব বাস করেন 7 চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে। 
মধ্যে মধো তথায় গিয়া, অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করি। 
নল ব্রাহ্গণ-পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শ্রাগোদ্রমে €বঞ্চব পগ্ডিতগণ 
পদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ । সে দিবস শ্রীযুক্ত বৈষ্ঞবদাস বাবাজীর 
তর্ক করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়াছেন ! তোমার 
প্র তাহা তথায় ভাল্পরূপে মীমাংসিত হইবে । 
পরাহে যাদবদাস ও চণ্ডীদ্াস গঙ্গা পার হইতেহেন। দময়ন্ী 
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এখন শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা করিয়াছেন। তাহার হৃদয়ের কৃপণতা শঘ 
হইয়াছে । তিনি কহিলেনঃ১--“আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোক্রমে 
যাইব |” যাদবদাস কহিলেন,__“তথাকার বৈষ্ণবগণ গৃহস্থ নহেন, প্রায়ই 
নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী; তুমি সঙ্গে গেলে পাছে তীহারা অসুখী হন 
আমি আশঙ্কা করি ।” দময়ন্তরী কহিলেন,_-"আমি দূরে থাকিয়া তাহা 
দিগকে দণ্ডবং প্রণাম করিব । তীহাদের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিব না। 
আমি বৃন্ধা-_-আমার প্রতি তাহার কথনই তুন্ধ হইবেন না|” যাদবদা: 
কহিলেন,_-“সেখানে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়ার রীতি নাই। তুমি বর 
তস্সিকটস্থ কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে, আমর] আসিবার সময় তোমাবে 
লইয়া আমিব।” 


তিন প্রহর বেলার পর তাহার] তিনজনে গাঙ্গ-বালুক] উত্তী। 
হইয়। প্রহ্যয়কুপ্জের নিকট পৌছিলেন। দময়ন্তী বুঞ্জন্বারে সাষ্টাঙ্গে দণ্ড 
বংপ্রণাম করিয়া! একটা পুরাতন বটবৃক্ষের নিকট বসিলেন। ফাঁদবদাঃ 
ও চণ্ডীদাস কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী-মালতী মণ্ডপের উপর উপ 
বৈষ্বমগ্ডলীকে ভক্তিপূর্বক দণ্ুবতপ্রণাম করিলেন। 
প্রপরমহংস বাবাজী বসিয়া আছেন । তাহার চতুষ্পার্ে শ্রীবৈষবদাস। 
লাহিড়ী মহাশয়, অনন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া আছেন। 
তাহার নিকটে গিষ্না যাদবদাস বসিলেন, চণ্ীদাসও তংপার্থে বাসিলেন। 
অনন্তদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, _-“এই নুতন লোকা 
কে?” যাদবদাস চণ্তীদাসের সমস্ত বুত্তাজ বলিলেন । অনস্তদাস বাবাছী 
একটু হাস্ত করিয়। বলিলেন,_-“হ1, “সংসার” ইহাকেই বলে। দিন! 
সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান। যিনি সংসারের চে 
পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য ।” 
চণ্ডীদাসের মন ক্রমশঃ নিশ্শল হইতেছে । নিহ্য সুককৃত করিলে অঞ 
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মঙ্গল হয়। বৈষ্ঞব-সৎকার, বৈষ্ণবগ্রন্থ-পাঁঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি নিল্য 
সুকৃত। তাহ করিতে করিতে চিত্ত নিন্মল হইয়া! যায় ও অনন্থভক্তিতে 
সহজেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেদিন চত্ডীদাস, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী 
মহাশয়ের কথাটা শ্রবণ করিয়া আত্রহৃদয়ে বলিলেন, আজ আমি 
আপনার নিকট এই প্রার্থন। করি ঘষে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সংসার 
গেকি বস্তু, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন । 

শ্রীঅনস্তদাস। চগ্ডীদাস, তোমার প্রশ্নুটী গন্ভীর ; আমি ইচ্ছা করি, 
হয় শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় উবৈষ্বদাস বাবাজী মহাশয় এই 
প্রশের উত্তর দান করুন| 

প্রীপরমহংস বাবাজী । প্রশ্নটা যেরূপ গম্ভীর, শ্রীঅনন্তদ্দাস বাবাজী 
মহাশয়ও ততৃপঘুক্ত উত্তরদাঁতা ৷ অদ্য আমরা সকলেই বাবাজী মহাশয়ের 
উপদেশ শ্রবণ করিব। 

অ। আপনাদের যখন আজ্ঞা! পাইলাম, তখন অবশ্যই আমি যাহ 
জানি) ভাহা বলিব । আমি অগ্রেই ভগবংপাধদ-প্রবর শ্রুল প্রত্যয়রঙ্ধ- 
চারী শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ স্মরণ করিতেছি, 

জীবের দুইটী দশা! স্পষ্ট দেখা যায়_মুক্ত দশা ও সংসারবদ্ধ দশা । 
শুদ্কৃষ্ণভক্ত জীব, যিনি কখনই মায়াবন্ধ ধন নাই বা কষ্তরুপায় মায়িক 
জগ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঙার দশাইমুক্ত 
দশ] | কঞ্খবহিম্মথ হইয়া অনাদি-মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, 
তিনি বন্ধজীব এবং তাকার দশাই সংসার-দশা | মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় 
ও কৃষ্ণদান্তই তাহার জীবন। জড়জগতে তীহ্ার অবস্থিতি নয়। কোঁন 
(বিশুদ্ধ চিজ্ঞগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জগতের লাম গোলোক, 

"বৃন্দাবন ইত্যাদি । মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত। 

মায়াবদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত । কৃষ্ধবহিম্ঘুখতা-দোষে কের ছায়া- 


১১০ জৈবধর্্ [ সপ্ত 


৮ ৮৭৮ জা ও নার টি রা জারি... কট. ০ ৬৫০ ও 29৬৮৮ ৬৩ ৮৪৩ এড ০৯০ পচ ররর হজ ওত ৫, তত, এরি চা উট চিনা এ গত ভালা: সজএ 


কি? য়ে তিজা তিনি তাহাকে নিজের সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ 
করিয়াছেন । গুণের তাঁরতম্যবশতঃ বন্ধজীবের অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। 
বিচিত্রতা বিচার করিয়! দেখুন--জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের 
বিচিত্রতা? রূপের বিচিত্রতাঃম্বভাবের বিচিত্রতা,স্থানের বিচিত্রতা ও গভিব 
বিচিত্রতা । জীব সংসারে প্রবেশপূর্বধক একটী নূতন রকম আমিত্ব বরণ 
করিয়াছেন । শুদ্ধাবস্থায় “আমি কৃষ্ণদাস” এইরূপ আনিত্বের অভিমান 
ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি র।জ1, আমি 
ব্রাহ্মণ, আমি চগ্ডালঃ আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, 
আমি দাতা, আমি পতি, আমি পত্রী, আমি পিতা? আমি পুত্র? আমি 
শত্রু, আমি মির, আমি পণ্ডিত, আমি বূপবান্‌, আমি ধনী, আমি দরিদ্র 
আমি মুখী, আমি ছুঃথী,আমি বীর ও আমি দর্বল--এইরূপ কতরকমে 
মিত্ব হইয়াছে । ইহার নাম “অহংতা? ॥ “মমতা? বলিয়া আর একটী 
ব্যাপার হইয়াছে । আমার গুহ, আমার দ্রব্যঃ আমার ধন, আমার শরীর, 
আমার পুত্রকন্তা। আমার পত্বী, আমার পতি, মামার পিতা, 'আমার 
মাতা, আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বশ, “আ'মার রূপ, আমার €৭। 
আমার বিছা, আমার বৈরাগ্যৎ আমার জ্ঞানঃ আমার কন্মত আমার 
সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ ইত্যাদি কন প্রকারের “আমার? হইয়াছে 
“আমি? ও “আমার? লইয়া যে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতে 
তাহার নাম “সংসার । 

যাদবদ্দাস। বন্ধ অবস্থায় এই “আমি' “আমার? দেখিতেছি। কি 
মুক্ত অবস্থায় কি “আমি, “আমার? থাকে না? 


অ। মুক্তঅবস্থায় “আমি' ও “আমার”? সব চিন্ময় ও নির্দোষ । £ 
আবকে মেরূপ করিয়াছেন, তাহারই শুদ্ধপরিচয় তথায় আছে । সেখানে 
“আমি” বহুবিধ । কৃঝদাস হইলেও তথায় চিদরসভেদ বছবিধ। রঃ 
ধ প্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, সে মকলও “আমার: 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ম ও সংসার ১১১ 


শি শপ কক সপ শক ৮ শপ 


যা। তবে বদ্ধাবস্থায় আমি? “আমার? বহুবিধ হওয়ার দোষ কি? 
অ। দোষ এইযে, শুদ্ধ অবস্থায় যাহা সত্য--আমি ও আমার, 
ঢাহাই আছে । সংসারে যত প্রকার “আমি? ও “আমার? আছে, তাহা 
মারোপিত অর্থাৎ বস্ততঃ জীবসন্বন্ধে সতা নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে 


মথ্যা-পরিচায়ক ; স্থতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিতা, অপ্রকত 
ও ক্ষণিক সুখত্ুঃথপ্রদ । 


যা.। মায়িক সংসার কি মিথা।? 

অ। মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় জগৎ সত্য। কিন্ত 
এই জগতে প্রবিইঈ হইয়া যত প্রকার মায়িক “আমি” ও “আমার” করি- 
ছি, তাহাই মিথ্যা । জগতকে ধাহার] মিথ্যা বলেন, তাহার] মায়া- 
বাদী, স্থতরাং অপরাধী । 

যা। আমরা কেন এরপ মিণা-সম্বন্ধে আছি? 

অ1 জীব চীংকণ। জডজগং ও চিজ্জঞগতের মধা-সীমায় জীতুবর 
চ্থমাবস্থান। সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণসম্বন্ধ ভূলিলেন না? তীহারা 
চচ্ছক্তির বল লাভ করিয়। চিজ্জগতে আকৃই হইলেন-_নিতভ্যাপশধদ 
ইয। কৃষ্-সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন । ধাহার! কুষ্ণ-বহিন্ু'থ 
ইয়া মায়ার প্রতি ভোগবাছছণ করিলেন মায়। স্বীয় বলে তাহাদিগকে 

কর্ণ করিল । সেই হইতেই আমাদের সংসারদশা। সংসারদশা 

[মাত্র সত্য পরিচয় চলিয়া! গেল ও “আমি মায়ার “ভাক্তা” এই 

5মানে মিথা। পরিচয় আমিয়। বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিল। 


য|। যদি ক্সামরা চেষ্টা করিঃ তবুও কেন আমাদের সত্য স্বভাব 
ত হয় না? 


অ। চেষ্টা ছুই প্রকার, উপযুক্ত ও অন্তুপযুক্ত। উপযুক্ত চেষ্টা 
বলে অবশ্যই মিথ্যা-অভিমাঁন দূর হইবে । অন্নুপযুক্ত চেষ্টা করিংল 
ব্ূপে সে ফল লাভ হইতে পারে? 


১১২ জৈবধর্ম [ সপ্তম 
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যাঁ। অনুপযুক্ত চেষ্টা কি কি, আজ্ঞ! করুন । 

অ। কর্মকাণ্ডের দ্বার চিত্ত শুদ্ধ করিয়] নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্ব; 
করতঃ “মায়া ছাড়িব” এই যে একটা চেষ্টা-_ইহা অনুপযুক্ত । অষ্টা্ 
যোগদ্বারা সমাধিযোগে চিন্ময় হইয়া পড়িব, ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্ট। 
এইরূপ নানাবিধ অনুপযুক্ত চেষ্টা আছে। 

যা। এ সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত ? 

অ। অনুপযুক্ত, যেহেতু সকল চেষ্টাদ্বার বাঞ্চিত ফল পাইবার 
অনেক ব্যাঘাত ও স্ব সম্ভাবন] । বাহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের 
এই দশ! হইয়াছে, তাহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এ দশ! দূর হইবে ন: 
এবং স্বীয় শুদ্ধদশ] লান্ড হইবে না। 

যা। উপথুক্ত চেষ্টা কি? 

অ। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তি। সাধুসঙ্গ” যথ। ভাগবতে (১১,২৩০) 
“অত আত্ন্তিকং ক্ষেমং পুচ্ছামো ভবতোহনঘাঃ। 
সংসারেহশ্মিন ক্ষণাদ্ধোহপি সৎসঙ্গঃ সেবধিব ণাম্‌॥৮ (১) 

এই সংসারদশ-প্রাণ্ড জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একদা 
গদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি, ক্ষণার্দও যদি সংসঙ্গ হয়, তবেই সের 
মঙ্গলের উদয় হয়। 

প্রপন্ভি $ যথ। গীতা সপ্তমাধায় ১৪ ক্লোকে১- 

“দৈবী হোষ] গুণমরী মম মায়া দুরত্যায়। | 
মামেৰ যে প্রপগ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥৮ 

এই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী আমার দৈবী মীয়। মানব রঃ 

(৯) ভগবন্ুক্তগণের দশন অতি ছুল্লভভ বলিয়াই, ছে নিষ্পাপ খধিগ 


আপনাদের নিকট পরম মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ সংসা" 
ক্ষণকালের জনও সাধুসঙ্গ হইলে ভাহাতে মানুষের সর্বাভীষ্ লাভ হয। 


অধ্যায় ] নিত্যধশ্ম ও সংসার ১১৩ 


চটষ্টায় এই মায়! উত্তীর্ন হইতে পারেন না। অতএব মায়া পার হওয়া 
বড়ই কঠিন । আমাতে যিনি প্রপন্তি করেন অর্থাৎ আমার শরণাগত 
»ন, তিনিই মাত্র এই মায়া পার হইতে পারেন । 

চণ্ডীদাস। ঠাঁকুর, আমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি 
না। এইটুকু মাত্র বুঝিতেছি যে, আমরা পবিত্র বস্তু ছিলাম ; কৃষ্ণকে 
ভুলিয়া আমরা মায়ার হাতে পড়িয়াছি $ তাঁহাতেই আমর] এজগতে 
সাবদ্ধ হইয়াছি। কৃষ্চ-কুপ] হইলে আবার উদ্ধার পাইতে পাবি, নতুবা 
এইরূপ দশাতেই থাকিব । 

ম। হাঃ তুমি এখন এই পধ্ন্ত বিশ্বাস কর। তোমার শিক্ষক 
ধাদবদাস মহাশয় এই সব তত্বকথা বুঝিতে পারিতেছেন | উপ্ভার 
নিকট ক্রমে বুঝিয়া লইবে। ্রপ্রেমবিব্ত গ্রন্থে পাধদপ্রধান 
শজগদানন্দ বলিয়াছেনঃ 

“চিৎকণ-_জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর | 
নিত্য কষে দেখি-কৃ্চে করেন আদর ॥ 
কুষ বহিম্মুথ হা ভোঁগবাঞ্ছ। করে। 
নিকটন্থ মায়! তারে জাপটিয়া ধার ॥ 
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্স হয়। 
মায়াগ্রন্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥ 
“আমি সিদ্ধ কষ্ণদাস' এই কথ' ভুলে । 
মীয়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥ 

কভু রাজ, কতু প্রজা, কভু বিপ্র শুদ্র। 
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥ 
কভু হ্বর্গে, কভু মরতে, নরকে বা কড়ু। 
কড়ু দেব, কভু দৈতা, কড়ু দাস, গ্রভু ॥ 


১১৪ জৈবধর্ম [ সপ্তম 


এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন | 

সাধুপঙ্গে নিজ তত্ব অবগত হন।॥ 

নিজতত্ব জানি আর সংসার না চায় । 

কেন বা ভজিনু মায়! করে হায় হায় ॥ 

কেঁদে বলেঃ “ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস। 

তোমার ছরণ ছাড়ি হেল সর্বনাশ? ॥ 

কাকুতি করিয়া কৃঞ্চে ডাকে একবার । 

কপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার ॥ 

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। 

ভজিতে ভজিতে কষ্ণপাদপন্ন পায় ॥ 

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। 

মায় আকষণ ছাড়ে হইয়] দুর্বল ॥ 

“সাধুসদ্দে কৃষ্ণনাম” এইমাত্র চাই। 

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥” 

সা। বাবাজী মহাশয়ঃ সাধুসন্গ যে বলিলেন, সাধুরাঁও এই সংস 
বর্তমান। সংসারগাড়ায় জঙ্জরিত। তাহারা বাকি করিয়া অ 
জীবকে উদ্ধাব্র করিবেন ? 
। সাধুরাও এই সংসারে বর্ভমান বটে, কিন্ত সাধুদিগের সং 

ও মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দোথ 
একই রকম, কিন্ধ ভিতরে থে ভেদ । সাধুগণ চিরদিন জগতে আহে" 
কেবল অসাধুগণ তাহাদিগকে চিনিতে পারে ন| বলিয়।, সাধুসঙ্গ দ্রঃ 
হয় । মে সমস্ত জব মায়া-কবলিত__তীাহার! ছুই ভাগে বিভক্ত । ক 
গুলি মায়ার শ্বুদ্র সুখে মত হইয়। সংসারকে বড়ই আদর করে, কনক 
গুলি মায়াতে সুপ নাপাইয়া অধিক পুখের শাশায় বিবেক অবল স্বন কার 


ভাধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সংসার ১১৫ 


হুতরাং সংসারী লোক ছুই প্রকার, __বিবেক-শূন্ঠ ও বিবেক-যুক্ত । কেহ 
কেহ তাহাদিগকে বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন। এস্থলে মুমুক্ষু শব্দে- নির্ভেদ- 
বন্ধজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না । যিনি সংসার-জ্বালায় জলিত হইয়া! নিজ- 
তত্ব অ্বেষণ করেন, তাহাকেই বেদশাস্ত্রে “মুমুক্ষু” বলেন । মুমুক্ষু লোকের 
মুমুক্ষা পরিত্যাগপূর্বক ভজনই শুদ্ধভক্তি। সুমুক্ষা অর্থাত মুক্তিবাঞ্থ । 
মুক্তিত্যাগকে বিধান করেন নাই। মুসুক্ষু ব্যক্তির কুষ্ণতত্ব ও জীবতত্ব- 
জ্ঞান উদ্দিত হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন । যথা ভাগবতে,-_ (৬ ১৪।৩-৫) 
“জোভিঃ সমসংখ্যাতাহ পাথিবৈরিহ জন্তবঃ | 
তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥ 
প্রায়ো মুমুক্ষবন্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্ম। 
মুমুক্ষণাং সহম্রেধু কশ্চিন্ুচযেত সিধ্যতি ॥ 
মুক্তানীমপি সিদ্ধীনাং নারায়ণপরায়ণঃ। 
সদুল্ল ভঃ প্রশানস্তাত্বা কোটিঘ্বপি মহামুনে ৮ 
বালুকণকে যেরপ সংখ্যা করা যায় ন!, জীবদিগকেও তদ্রপ সংখা! 
কর যায় না । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। 
অধিকাংশই বিষয়ী, জড়ীভূত ও সামান্ট ইন্ছিয়ুখাদিতে মত্ত । যে সকল 
লোক শ্রেয়ঃ অদ্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থা জড়াতীত 
অবস্থার প্রয়াসী। সহশ্র সহম্ত্র মুমুক্ষু লোকের মধো কেহ কেহ ততব্বসিদ্ধি 
লাঙস্করিয়া মুক্ত হন। কোটি কোটি সিদ্ধমুক্তদ্রিগের মধ্যে কোন কোন 
প্রশাস্তাকা-নাবায়ণ ডক্ত হন। অঙএব নারায়ণ-ভক্ত স্থূল ভ। ম্থতরাং 
ক₹ষভজ্ তদপেক্ষা ছুল'ভ। মুমুক্ষা অন্ক্রম করিয়া ধাহার? মুক্ত হইয়।- 
ছেন, তাহাদের মধ্যেই কৃষ্ণভক্ত । কৃষ্ণভক্তের দেহ থাক! পধাস্ত সংসারে 
| অবশ্থিতি, তাহ] বিষয়ীর অবস্থিতি হইতে ততঃ পৃথক । কৃষ্ণভক্তের 
মবস্থিতি ছুই প্রকার । 


১১৬ [ সপ্তম 


যা। আপনি বিবেকী লোকদিগের চারিটা অবস্থা বলিলেন। 
তাহার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় স্থিতব্যক্তির সন্গকে সাধুসঙ্গ বলে ? 

অ। বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত ব! সিক্ধ ও ভক্ত এই চারিটী বিবেকের 
অবস্থা । তন্মধ্যে বিবেকী ও মুমুক্ষদিগের সহিত বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। 
মুক্তদিগকে ছুই ভাগে বিভাগ করা যায়,- চিদ্রসাগ্রহী মুক্ত ও নির্ভেন 
মায়াবাদী মুক্তীভিমানী । চিদ্রসাগ্রহি-মুক্তসঙ্গ শ্রেয়স্কর | নির্ভেদ মাষা- 
বাদী অপরাধী, তাহার সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ! দশমে এইবপ 
কথিত আছে»-( ভা ১০২৩২) 

“যেহন্তেহরবিন্দাক্ষ বিশুক্তমানিনক্বধ্যস্ত্রভাবাদ বিশুদ্ববৃদ্ধয়ঃ | 
আরুহ্ কচ্ছে পরং পদং ততঃ পততস্ত্যধোহনাদূ তযুদ্মদজ্বয়ঃ 0৮ (১) 

চত্তর্থ ভগবপ্তক্ত ঢই প্রকার* ভগবদুক্ত তরশ্বধ্পর ও মাধুধাপব। 
ভগবস্থক্তের সঙ্গ সর্বতোভাবে শ্রেয়; | বিশেষতঃ মাধুর্যাপর ভগবন্তুক্তকে 
আশ্রয় করিলে বিশ্ুব্ধ ভক্তিরস হৃদয়ে আবিভূত হর। 

যা। আপনি বলিলেন, ভক্তের ছুই প্রক/র অবস্থিতি। একট্টম্গ 
করিয়া তাহা বর্দন করিলে আমাদের স্থায় স্থুলবৃদ্ধি ব্যক্তিগণ ভাঃ 
করিয়া বুঝিতে পারে । 

'ম। অবস্থিতিভেদে ভক্ত দুই প্রকার, গৃহস্থচক্ত ও গৃইত্যাগীভক্ত। 

মা। গৃহস্থভকদিগের কিরূপ সংসারসম্থদ্ধঃ তাহা অনুগ্রহ করিং 

বর্ণন করুন । 

ম। গৃহ নিশ্মাণ করিয়া থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পা, 
পখণিগ্রহণ করিয়া! দে গুহ পত্তন কর! যায়, তাহাই গুহশব্ববাচা। সে? 

(১) তে অরবিন্দাক্ষ, যাহার বিমুক্ত হইয়াছে"_ এই অভিমান কর 

তাহারা আপনানে ভক্তিশ্শ হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ব্রেশে 
মার়াতীত পরমপদ ব্রঙ্গ পধান্ত আরোহণ করিয়! ভগবস্তক্তিতে অনাদ! 
করতঃ তাহারা অধংপঠিত হয়। 


অধ্যায় ] নিত্যধম্ ও সংসার ১১৭ 


অবস্থায় যে ভক্ত থাকেন, তিনি গৃহস্থভক্ত। মায়াবদ্ধ জীব স্বীয় জড়- 
দেহের পঞ্চ জ্ঞান-দ্বার দিয়া জড বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষুদ্বার! 
আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণ দ্বার! শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিক দ্বার! 
গন্ধ গ্রহণ করেন, তক বা চন দ্বারা স্পর্শ করেন। জিহ্বার দ্বার! রস গ্রহণ 
করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়-জগণতে প্রবিষ্ট হইয়া! তাহাতে আসক্ত 
হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হন, ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে 
দরে যান । ইহার নাম বহিম্ুখ সংসার । এই সংসারে যাহারা মন্ত, 
তাহাদিগকে বিষয়ী বলে | ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের 
হায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ অ্ধেষণ করেন না । তাহার ধশ্মপতী 
কষ্ণদ্রাসী | পুভ্র-কন্তা) সকল কৃষ্চের পরিচাঁরক ও পরিচারিকা । তাহার 
চক্ষু শ্রাবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বগীয় বস্ধ দেখিয়! তৃপ্তি লাভ করে । তীহার কর্ণ 
হরিকথ। ও সাবুজ্ীবন শ্রবণ করিয়া পরিত্পত হয়। তাহার নাপিকা 
রুঘণপিত তুলসী ও সুগন্ধসকল গ্রহণ করিয়া আনন্দভোগ করে। তাহার 
জিহবা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেছা আহ্বাদন করিতে থাকে । তাহার চর্ম 
ভক্তাজ্বি, ম্পর্শনুখ লাভ করে। তাহার আশ, ক্রিয়া বাগ্থা, আতিথা, 
দেবসেবা সমস্থই বৃষ্চসেবার অধীন । তাহার সমস্ত জীবনই “জীবে দয়1?, 
কুষনাম" ও “বৈষ্ব-সেবন? এই মহো২ংসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়- 
ভোগ কেবল গৃহস্থ ভক্তেরই সম্ভব । কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থবৈষ্ণব 
হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তিসমুদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে 
উইতে পারে । গৃহস্থবৈষ্বের মধ অনেক ততব্জ্ঞ গুরু আছেন। ওভু- 
সম্ভানগণ যে স্থলে শুদ্ধ বেধব আছেন, সে স্থলে তীষ্ারা_ গৃহস্থভক্তু, 
মহএব তীষ্কাদের সঙ্গ_ জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর | 

যমা। গৃহস্থবৈষ্ণবগণকে স্মাঞ্তদিগের অধীনে থাকিতে হয়, নতুবা সমাজে 
তাহাদের ক্লেশ হয় । এরপ অবস্থায় কিরপে শুক্ধভক্তি থাকিতে পারে? 


১১৮ জৈবধন্ম [ সপুম 


অ। কন্ছা-পুজ্রের বিবাহ ও পিতৃলোকের ওঁপ্ধদেহিক ত্রিয়া ও অন্ন 
কয়েকটা কম্মে অবশ্য তাহাদের সম্বন্ধ থাকে । কাম্য কন্ধ্ তীাহাদেও 
করার প্রয়োজন নাই । দেখুন, দেহ্যাত্ত)। নির্বাহের জন্তু সকলকেঃ 
পরাধীন হইতে হয়। যাহারা নিরপেক্ষ বলিয়। পরিচয় দ্রেন, তাহারা 
পরাধীন। পীড়িত হইলে উধধ (সেবন, ম্মুধিত হইলে আহাধ্য সংগ্রন্, 
শীত-নিবারণের জঙ্ট বন্ত্র-সংগ্রহ, বৌদ্রবধাদির জন্য গৃহইকরণ ইত্যা 
বিষয়ে সমন্ত দেহীর প্রয়োজন ও 'অপেক্ষা আছে। নিরপেক্ষ হওয়া কেবণ 
অপেক্ষাকে সাক্কাচ করা মাত্র। বস্ততঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যা 
না। যতদূর নিরপেক্ষ ওয়া ধায়, তত্দুরই ভাল ও ভক্তিপোষক হয 
পৃর্বেবান্ত সমস্ত কম্মকে কষ্ণসঙ্গন্ধ করিয়। দিলেই তাহার পোষ যায়। দথ। 
বিবাহ্ছে সন্থান-কাঁমনা বা গজাপতির উপাসনা না করিয়া কেবল 
রুষ্দাসী সংগ্রহ ও রুফসংসার পত্তন করিতেছি-এই সঙ্কল্ল ওভ্তিব 
অন্কৃল হয়। বিষয়ী আহীয় লোক ও পুরোহিতাদি মাহাই বলুন, 
নিজের সংকল্পেই নিজের ফল । শ্রান্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্ররুষ্ণুস+- 
পূর্বক সেই প্রসাদপিণ্ড পিকঁলোককে দান করা ও ব্রাঙ্গণ-বৈষ্ণব ভোজন 
করান হইলেই গৃহস্বদভ্র ভক্ভিব অগ্ুকুল সংসার তয়। সমন্দ শা 
ক্রিয়াতে ভক্তিপর্ন মিশ্রিত করিলেই কম্মের কন্মত্ব গেল । শুদ্ধ5ি 
'অন্ুগত বৈধকন্খু করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিবূলতা হয় না। বানস্কাবে 
বাবহারিক ক্রিয়া অনাসন্ড ও বিরস্ত ভাবে কর । পব্রমার্থে পারমাথির 
ক্রিয়। ভক্তগণের সহিত কর । তাহা হইুলই কোন দোষ নাই। দেখল 
আলন্সহাগ্রভুর 'অধিকাঁংশ পার্দগণ্ই গৃহস্থডক্ত। অনাদিকাল হইত 
ভন্ত। রাজি দেবমি অনেকেই গৃহস্থভক্ত। ধরব-প্রহলাদ-পা5বা। 
সকলেই গৃহস্থভক্ত। গৃহস্থভক্তকে জগতের পুজনীয় বি 
জানিবেন। 





অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সংসার ১৬৯ 


স্টপ উপ ও ও ৯6 ৯ পাপ নও ৯ এ ৩ ও পক অত ক ভচজেকে তপ্ত পা লজ তল জল গজ জু জজ জি জজ ওত পাত ৩ শট গজ জা পাস টি জজ পজ জজ জজ জজ জঞ্জিজজ জলজ রে 


যা। যদি গৃহস্থভক্ত এত পূজনীয় হন এবং সকল প্রেমের অধিকারী 
হন, তবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হন ? 

অ। গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহ্হ্যাগি-বৈষ্ণব হইবার 
অধিকারী হন। জগতে তাহাদের সংখ্যা! স্বল্প এবং তীহাদের সঙ্গ বিরল । 
যা। কি হইলে গৃহত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে, তাহ! বলুন। 

অ। মানবের দুইটী প্রবৃতি_-বহিম্ুখ-প্রবৃন্তি ও অন্থন্দুখি-প্রবৃত্তি। 
বৈদিক-ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্‌ ও প্রত্যাক বৃন্তি বলে। শুদ্ধ চিন্ময় 
াম্সা আপনার স্বরূপ ভুলিষা লিঙ্গদেতে মনকে আত্মা বলিয়া অভিমাঁন 
করেন এবং মন হইয়। ইন্দ্রিয়দ্বার অবলম্বনপূর্ণ্বক বহিবিষয়ে আকৃষ্ট হন। 
ইহার নাম বহিনুথ-প্রবুত্তি | জড়বিষয় হইত মনে ও মন হইতে 
মামীর প্রতি মখন প্রবৃভ্ভিংস্থাতঃ পুনরায় বহিতে থাকে, তখন অন্ধন্থুখ- 
প্রবৃত্তি হয়। যে পধ্যন্ত বহিম্মুথ-প্রবৃত্তি প্রবল, দে পধ্যন্ত সাধুসন্গবলে 
কষ্খপংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত 
প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবন্তি অতি হ্বল্লকীলের মাধাই 
সন্কুচিন্ত হইয়া অন্তহ্থুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি যখন পর্ণকপে অন্শ্হী 
হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। ভতপর্কে গৃহতাংগ করিলে 
পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা । গুহস্থ-অবস্থ'টি জীবের আত্মতন্ 
উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাটী-বিশ্ষে । শিক্ষা সমাপ্ত 

হইলে চত্ু তুষ্পাঠী তাগ করিতে পারে। 

মা। গৃষত্যাগি-ভক্তের অধিকার লক্ষণ কি? 


অ। আদে; স্ত্রী সঙ্গম্প হাঁশহুতা, সর্ববজীবে পুর্ণ দয়া, অর্থ-বাবহারে 
তচ্ছ জ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহজন্ অভাবকাতে যত, কৃত 
শা রতি, বহিম্মুখ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান, মান-অপমানে সম বুদ্ধি, 


১২. জৈবধর্ঘ [ সপ্তম 


বহ্বারস্তে স্প. হাশৃন্ততা, জীবনে মরণে রাগদ্ধেবরাহিত্য। শাস্ত্রে তাহাদের 
লক্ষণ এইরূপ কহিয়াছেন %+- 
“সর্বভূতেবু বঃ পশ্ঠেপ্তগব্ভাবমাজ্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যান্ন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৮ (ভাঃ ১১২৪৫) (১) 
“মঘ্যনন্েন ভাবেন ভক্তিং কুর্ববন্তি যে পৃঢ়াম্‌। 
মতককৃতে ত্যক্তকন্দমাণব্যক্তম্বজনবান্ধবাঃ ॥৮ (২) (ভাঃ ৩।২৫।২২) 
“বিস্জতি হৃদয়ং ন যস্ত সাক্ষান্ধরিরবশাভি হিতোহপাযঘোৌঘনাশঃ। 
প্রণস্বরসনয়৷ ধৃতাঙ্বি-প্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ 0৮ (৩) 
( ভাঃ ১১২৫৫) 
এই লক্ষণসকল যে গৃহস্থভক্তের উপস্থিত হয়, তিনি আর কর্মক্ষম 
থাকেন না;নস্্রতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেঙ্গ 
ভক্ত বিরল । জন্মের মধ্যে যর্দ কখনও এরূপ একটা ভক্তের সঙ্গ হম, 
তাঁহা হইলেও সৌভাগ্য । 
গা। আজকাল দেধিতেছি, কেহ কেহ স্বল্পবয়সে গৃহন্যাগ করিয়া 
ভেক গ্রহণ করেন, গ্রহণ করিয়া একটা আখ ড়া করিয়া দেব-সেব) 


০০ স্পা ৯ ৩ আপস শী পি ০ স্পা আপন পি ৮) শি প্প শি ০০৯ শত পল শ 


(১) দিনি ভাঁগবতোত্তম, ভিনি সর্বভূতে আম্মার আত্মন্বপ ভগবান 
শ্রীকৃষ্চন্দ্রকেই দর্শন করেন। আম্মার আল্মন্বরপ শ্রুকুষে। সমস্ত ভূতকে 
দেখিতে পান। 

(২) কপিলদেব সাপুর স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন” _সাধুগণ ব্রদ্ধরদ্রাদি অগ 
(দেবহার প্রতি আসক্ত না হইয়। একমার আত্মার ভগববস্বর্ূপকে অনন- 
ভাবে দু়ভন্তি করির়। থাকেন এবং আমার জন্ক বর্ণাশ্রমধাম্্র মাবতঃ 
কন 'এবং প্রী, পুল, বন্ধ, বান্ধব প্রভৃতি যাবীয় বন্ত ত্যাগ করিয়া মানত 

(৩) অবশভাবে যে কোনও রূপে হউক, নিরপরাধে ধাহার নাম 
উচ্চারণ করিবামার জীবের নিখিল পাপ খিদুরিত হয়, সেই শ্রীভরির 
পাদপদ্ম যিনি প্রেমভোরে ভদয়ে বন্থীন করিয়। ঝাখিয়াছেন, তানিই 
ভাগবত-গ্রধান বশিয়া উক্ত হন। 


অধ্যায় ] নিত্যধ্্ম ও সংসার ১২৬ 


করেন । ক্রমশঃ তাহার ঘোষিংসঙ্গ-দোষ্‌ হইয়া পড়ে । তথাপি হরিনামাদি 
ছাড়েন না। বিভিন্ন স্বান হইতে ভিক্ষা করিয়। আখড়া নির্ববাহ 
করেন। ইহার! কি নিরপেক্ষ, না গৃহস্থ ভক্ত? 

অ। তুমি অনেকগুলি কথা একত্র জিজ্ঞাসা করিলে । আমি 
এক একটী কথার উত্তর দিতে পারি । অল্প বয়স বা অধিক বয়সের 
কথা নয । পুর্বসংস্কার ও আধুনিক সংস্কারবলে কোন গৃহস্থভক্তের 
গৃহত্যাগাঁধিকার অগ্প বয়সেই হয়। শুকদেব জন্মমাত্র সেই অধিকার 
পাইয়াছিলেন। কেবল এইটী দেখা কন্তব্য যে, অধিকার কৃত্রিম ন। 
হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা জন্মিলে স্বল্প বয়সে কোন ব্যাঘাত হয় না। 

যা। যথার্থ নিরপেক্ষত। ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিরূপ ? 

অ। যথার্থ নিরপেক্ষতা [ৃঢ়* আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। 
ত্রিম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আশা? ধূর্ততা ও শাঠা হইতে প্রকাশ 
য়। “নিরপেক্গ-গৃহত্যাগি-ভক্তের সন্মান পাইব'_ এই আশায় কৃত্রিম 
([ধিকার কেহ কেহ প্রকাশ করেন। সেটা নিরথক ও অত্ান্ত অমন্গল- 
ন্ক। গৃহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার-লক্ষণ আর দৃই হয় না। তখন 

রম্য আসিয়। উপান্থিত হয়। 

যা। গৃহত্যাগী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয়? 
অ। দৃঁটরূপে গৃহস্পুহা দুর হইলে বনেই থাকুন বা গৃহমধোই 
টন, নিরপেক্ষ অকিঞ্চন উক্ত জগত পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ 
কা রমলিঙ্গঘার] পরিচিত হইবার জন্তু কৌগীন ও কন্থা গ্রহণ করেন। 
পান ও কা! গ্রহণসময়ে কতকগুলি গৃহত্যাগি-বৈষবকে সাক্ষী 
য়া আপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করেন। ইছারই নাম ভিক্ষ শ্রম- 
বশ বা তছুচিত বেশধারণব্টাপার। ভেক লওয়। যি ইহাদকেই বল, 
|| হইলে দোষ কি? 





১৬ জৈবধর্ম্ম [ সপ্চম 


অ। জগতে ভিক্ষা শ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আম্মীষ 
পরিবারগণ সন্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছণড়িয়া দিবে এবং নিজেও আর 
গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না । সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সতিন 
লোকাশঙ্ক! আসিয়া উপস্থিত হইবে । পরিপক্ক-নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি- 
ভক্তেব্র জন্য বেষাশ্রয় কোন কার্যের ন1 হউক, কিন্তু কাহারও কাহার 
পক্ষে বেষাশ্রয় একটু কার্য করে । “স জঙ্তানিি মতিং লোকে বেনে 
চ পরিনিষ্টিতাম্ঃ (১) (ভাত ৪1২৯।৪৬)-_এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেষাশ্ 
নাই । লোকাপেক্ষী পধ্যন্থ তাহার প্রযোজন । 

যাঁ। কাহার নিকট বেষাশ্রষ গ্রহণ করা মাইনে পারে ? 

অ। গ্রহত্াগি-বৈঝবের নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ কর? উচিত। গৃহ 
ভক্ত গহত্যাগীর ব্যবহার আম্বাদন করেন নাই, এই জন্ত কাহাকে€ 
বেষাশ্রম দিবেন না । কেননা, শাস্ত্রে লিখিত আছে 2 

“পরুশক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তছুবেং ।) (ব্রহ্মবৈবদে) 

গা । যিনি ভেক বা বেষাশ্রয় অর্পণ করিবেনঃ সেই গুরুদেবে 
কিকি বিষয় বিচার করা কর্তবা ? 

ম। আদৌ গুরুদেব দেখিবেন দে, শিন্য উপধৃক্ত পাত্র কি না" 
গতন্থ ভক্ত হইয়া কষ্চভন্তির বলে শমদমাদি ব্রঙ্গস্বভাব লাভ করিষা্ছন 
কিনা? স্ত্রীসঙগম্পচাশ্ন্ হইয়াছেন কি না? অর্থ-পিপাসা ও ভাগ 
খাওয়াপরার বাগ নিশ্ ল হইয়াছে কি না ? কিছুদিন শিষ্যকে নিছে 
রঃ রাখিয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিবেন ॥ ঘখন উপযুক্ত পার বলি 

নিবেন, তথন ভিক্ষা শ্রমের বেম দিবেন । তংপূর্কে কোন প্রকারে 
বেন না। অগ্পযুক্ত পাত্রে ছেক দিলে গুরু অবশ্য পতিত হইবেন 


*েও আপ পপাপিলি 
শ্্্ঃ 


0) জ্ঞগবানের পুর্ণরূপালক চক্র লৌকিক বাববার ও বেদ-প্রতি 
বর্দুকাণ্ডে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । 

(২)স্বশ্নং আচরণ না করিয়া ধর্োপদেশ করিলে তাহা জগ 
উৎপাঙ্ছের হেতু হইয়া থাকে। 


অধ্যায় ] নিতাধশ্ ও সংসার ১১৩ 


ঘা। এখন দেখিতেহি। ভেক লওয়া মুখের কথা নয়। বড কঠিন 
কথ।। ইশ্রাকে অনুপঘুস্ত গুরু সকল ব্যবহারিক করিয়া ফেলি তেছেন। 
এখন আরন্ হইয়াছে; শেব কি হয়বলাযায় না। 

অ। শ্রীমন্মহ্াপ্রভূ এই পদ্ধতিকে পবিত্র রাখিবার জন্ত অনি স্বক্স 
কোষী ছোট হরিদাসকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন । যাহার! আমার প্রভুর 
অন্তগতঃ তাহার সর্ববদ হরিদাসের দণ্ড স্মরণ করিবেন । 

মাঁ। ভেক লইয়া আখ ডু] বীধা ও দেবসেবা! কর। কি উচিত পদ্ধতি? 
অ। না, উপবুক্ত পাত্র ভিক্ষবাশ্রম প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষাব 
দারা জীবন নির্বাহ করিবেন । আখ ডা আদি আড়গ্ধর করিবেন না। 
,কান স্থলে কোঁন নিস্তৃত কুটীরে বা গৃহস্থের দেবাঁলয়ে পাঁকিবেন। অর্থ 
ছার। যাহ] হয়,তাহা করিবেন না। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিবেন । 
ঘা। যাহারা আাথ ডা বাধিযষ। গৃহস্থের হায় আহছেনঃ তাহাদিগকে 
কিবলা যায়? 

অ। বান্তাশী বলা যায়। একবার মাহা বমন করিষ ফেললেন, 
আবার তাহা ভক্ষণ করিলেন। 

যা। তিনি কি আর বেঞ্*ব থাকেন না? 

অ। তাহার বাবহার যখন অধ ও বৈষব ধম্মর বিরোধী তখন 


ছি 


মার কেন তাহার সঙ্গ করিব? তিনি শুন্ধভক্তি ত্যাগ করিয়। আহা 
্ববলম্বন করিলেন। তাহার সহিত আর বেষ্বের সম্বন্ধ কি? 

মা। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ কেন নাই, তখনা করণে 
বঝচবতা ছাড়িয়াছেন বলিলেন ? 

অ! হরিনাম ও নামাপরাধ পথক্‌ বস্ত্। নামের বলে সেখানে 


সাপ দেখিবে, সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দুখ 
লায়ন করিবে। 


১২৪ জৈবধর্নম [সপ্তম 


পা চৈ ০৩ ভন পাশ জন আজ ও জা জজ জট জজ 


যাঁ। তাহার সংসারকে কি কৃষ্ত-সংসার বলিব না? 
স। কখনই নয়। কৃষ্ণসংসারে শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা 
বর্ভমান ;--সেখানে অপরাধ নাই। 

ঘা। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থভক্ত হইতে হীন? 

অ। ভক্তই যখন নন, তখন কোন ভক্তের সহিত তাহার তারহমা 
বিচার নাই। 

যাঁ। তাহার উদ্ধার কিসে হইবে? 

ম। যখন তিনি এ সকল অপরাধ ছাড়িয়া নিরন্তর নাম করিতে 
করিতে ক্রন্দন করিবেন, তথন তিনি আবার ভক্তমধো গণা হইবেন। 

ঘাঁ। বাবাজী মহাশয়, গৃহস্থ ভক্তগণ বর্ণাশ্রম আশ্রমে থাকেন 
বণাশ্রম ছাড়িয়া কি গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে পারে না? 

স। আহা! বৈষ্ণঞবধশ্শ বড় উদার । ইভার এক নাম ঠজব-ধদ 
সকল মানবেরই বৈষ্ণব ধশ্মে অধিকার আছে। অন্তাঞ্জ মানবগণ€ 
বৈষ্ঞব-ধন্ম গ্রহণ করিয়। গৃহস্থ থাকিতে পারেন। তাহাদের বণাশ্র 
নাই। আবার বর্ণাশ্রমের মধ্যে সন্র্যাসহ& ব্যক্তিগণ পরে সাবুস্ 
পদ্ধভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থভক্ হইতে পারেন । তাহাদেরও কে? 
বর্ণাশ্রম বিধি নাই। পকম্ধের জন্ত ধীহাদদের বণাশ্রম গিয়াছেঃ তাহ 
এবং তাহাদের সম্তানগণ যদ্দি সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধভন্তি আশ্রয় করতঃ গা 
ভক্ত হন) তাহাদেরও বর্ণাশ্রম নাই । অতএব গৃতস্থভক্তগণ ছুই গ্রকার- 
বর্দাশ্রমধশ্মযুক্ত ও বর্ণাশ্রমধন্মবরহিত | 

গা ।. এই দুইয়ের মধ্যে কে শ্রে ? 

অ। যাহার অধিক ভক্তি, ত্রিনিই শ্রেঠ। ভক্তিহীন হট 
ব্যবহারিক মতে দুই জনের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ট, যেহেতু তাহার 1 
আছে, অপরটা অন্তাজ | পরমাণে উভয়েই অধম, যেহেতু ভক্তিহীন। 


অধ্যায় ] নিত্যধম্ম ও সংসার ১২৫ 


যাঁ। গৃহস্থ থাঁকিয়। গৃভত্যাগীর বেষ গ্রহণে কাহারে! কি অধিকার 
আহে? 

অ। না, তাহা করিলে আ্মবঞ্চন1 ও জগদ্ঞ্চনা-এই তইটী দোষ 
হয়। গৃহস্থের কেপীনাদি ধারুণ করা কেবল গুহত্যগি-বেষাশ্রয়ী 
বান্তিকে পৰিহ্াস ও অপমান কর মাত্র। 

য1। বাবাজী মহাঁশয়ঃ ভেক গ্রহণের কোন শাস্ত্রপদন্ধতি আছে কি? 

অ। স্পষ্ট নাই। কর্ববর্ণ হইতে মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন। 
কিন্ত শৃস্ত্রমতে দ্বিজ ব্যতীত কেহই জন্গাস গ্রহণ করিতে পাবেন না। 
প্রীমঞ্জাগবতে (1১১৩৫ শ্রোকে ) সর্ববর্ণেরি লক্ষণ বলিয়া শেষে নারদ 
বলিয়াছেন যে 

গ্যস্ত যন্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্‌। 
যদন্তত্রাপি দৃশ্তেত ততেনৈব বিনিদ্দিশেং (৮ (১) 

অর্থাৎ যাহার মে লক্ষণ বলিলাম, সেই লক্ষণ দ্বার! বর্ণ নিরূপণ 
করিবে । এই বিধিবাকাবলে অপর বর্ণজাত পুরুষকে ব্রহ্মলক্ষণযুক্ত 
দেখিয়] সম্যাস দেওয়ার প্রথা হইয়'ছে। তাহা যদি যথাযথ হয়, ভাতা 
হইলে শাস্ত্রসম্মত অবশ্য বলিতে হবে । এই কাধ্য কেবল পারমাথিক 
বিষয়ে বলবান্। ব্যবহারিক বিষয়ে বলবান্‌ নয়। 

যা। চণ্ডীদ্দাসঃ তুমি যে গুশ্ব কবিয়ীছিলে তাহার উত্তর পাইয়াছ। 

চ। যে সকল উপদেশ-বাক্য পরম পৃজ্জনীয় বাবাজী মহাশয়ের মুখ 

তে নিত হইল-তাহা হইতে আমি এই কথাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি। 
(১) শমদমাদি গুণ দ্বারা ত্রাঙ্গণার্দি বণ- নিরূপ ণই মুখ্য ; $ কেবল শৌক্র 
াতির ছার! বর্ণ-নিরূপণ মুখা নছে। যেযে বর্ণের যে যে লক্ষণ কলা হইল, 
[হা যদি অন্য জাতিতে ব। বণ্ান্তরেও দেখা যায়, তবে সেই বর্শান্তর:ক 
ই লক্ষণ-নিমিত্তবর্ণেই বিশেষরূপে নিদ্ধেশ করিবে | __ধরটীকা। 


১২৬ জৈবধন্ম [ সপ্তম 


শপ পিজা এ ক ৬ আর ০ ০ ৯ পাইআ শশা পশাপি শিস পা্টিশ শপ শপ ও. স্পা চপ আপ পসরা জি আআ ০ জা 


“জীব যে নিত্য কৃষ্তদাস,তাহা ভুলিয়া! মায়িক শরীর আশ্রয় করতঃ মায়ার 
গুণে জড়বস্ততে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন । আপন কম্মফল-ভোগ-জ 
জন্মজরামরণ-মাল গলায় পরিয়াছেন। কখন উচ্চ, কখন নীচ যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়] নৃতন নুতন অভিমানে নাঁন। অবস্থায় নীত হইতেছেন। 
ক্ষণভঙ্গুর শরীরে ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা কাধ্যে চালিত হইতেছেন। সংসাঢ 
দ্রব্যের অভাবে নানাপ্রকার কণ্টে পড়িতেছেন ॥ নানাবিধ-পীড়া আসিয়া 
শরীরকে জঙ্জরিত করিতেছে । গৃহে স্ত্রী-পুত্রের সহিত কলহ করিয়া 
কথন কথন আত্মহত্য৷ পধ্ন্ত স্বীকার করিতেছেন্॥ অর্থলোভে কতপ্রক' 
পাপাচরণ করিতেছেন | রাজদণ্ড, লোকের নকট অপমান ও নানাবি। 
কায়ব্লেশ ভোগ করিতেছেন । আত্মীয়-বিয়োগ, ধননাশ? তঙ্গর ছারা 
আপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সর্ববদাই ঘটিতেছে | বুদ্ধ হইনে 
আহ্মীয়গণ যত্র করে না, তাহাতে কতই ছঃথ হয়। হ্রেক্মা পীড়া? বা 
ব্থ] ইত্যাদি ছার] নুদ্ধ শরীর কেবল দুঃখের কারণ হয়। মরণ হই: 
পুনরায় জঠর-যন্ত্রণ। উপস্থিত হয়| তথাপি শ্সীর থাক পখ্যন্ত ক 
ক্রোধ, লোভঃ মোহ, মদ, মা২সধ্য ইহার] প্রবল হইয়া বিবেককে হ? 
দেয় না! ইহাই সংসার । আমি এখন সংসার শব্ের অথ বুঝিলা 
মি বাবাজী মহাশয়দিগকে বারংবার দণডবত্প্রণাম করি। বৈ 
জগতের গুরু। আজ বৈষ্ণব-ককপায় আম এই সংসারজ্ঞান লাভ করিল? 
অনস্তদাস বাবাজী মহাশয়ের সাধু-উপদেশ শরবণ করিয়া তত্র ছা 
সমস্ত বৈধ বগণ সাধুবাদ ও &কিধ্বনি কাঁকিলেন। ক্রমশঃ অনেক বৈধ 
»থায় উপহ্থিত হইলে, লাঁহ্রা মহাশয়ের নিজকত এই পদটী ?ি 
হইতে লাগিল 
“এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানবঃ না পায় ভুঃখের শেষ । 
সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় কেশ॥ 


ধ্যায় ] নিতাধন্ম ও সংসার ১২৭ 


বিষয় অনলে, জলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল । 
অপরাধ ছাড়ি" লয় কৃষ্ণচনাম, অনলে পড়য়ে জল ॥ 
নিতাই চৈতন্ধ, চরণকমলে, আশ্রফ লইল যেই। 
কালিদাস বলে জীবনে মরণে, আমার আশ্রয় সেই ॥ 


এই কীর্ভনে চত্রীদাস বড়ই আনন্দের সহিত নৃত্য করিলেন। 
শবাজীদিগের চরণরেকু লইয়া পরম আনন্দ গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন 


টরিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন,_ চণ্ীদাস বড় ভাগ্যবান্‌। 
কতক্ষণ পরে যাঁদবদাস বাবাজী বলিলেন, চল চণ্তীদাস, আমরা 
শর হই। চতীদাস রহশ্ত করিয়া বলিলেন, আপনি পার করিলে আদি 
গার হইব । দুইজনে প্রঢ্যায় কুঞ্জকে সাষ্টাঙ্ছে ধগুবত্প্রণীম করিয়া বাহির 
ইলেন। দেখেন যে দময়ন্ত্রী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন 
আহা । কেন ক্রীজন্ম পাইয়াছিলাম । আমি যদি পুরুষ জন্ম পাইতাম, 
গনায়াসে এই কুগ্জনধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহান্তবর্গকে দর্শন করিয়া ও পদধূল 
লইয়া চরিতার্থ হইতাম! জন্মে জন্মে যেন আমি এই শ্রানবদ্ীপে ঠবঞ্চব- 
দিগের কিন্কর হইয়া দিন যাপন করি। 
| যাদবদাস কহিলেন, ওগো! এই গোদ্রমধাম অতিশষ পুণাভূমি। 
খানে আসিবামাত্র জীবের শুদ্ধভক্তি হয়। এই গোদ্রমে আমাদের 
বনেশ্বর শগীনন্দনের ত্রীছ্াস্থান-_গোপপলী । তব জানিয়াই সরম্বতা 
কুর এইরূপ প্রার্থনা লিখিয়াছেন ১ (শ্ীনবদ্ধীপশহক ৩৬ )-- 
ন লোক বেদোৌদিতমার্গেডেইদঃ ম্বাবিহ্য সংক্লিশ্ততে রে বিমুটাই। 
ইঠেন সর্বং পরিহাতা গৌরে শ্র“গাদ্রমে পর্নকুটীং কুরুধবম্‌ ॥ (১) 
খন তিন জনে ভ্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয়! কৃলিয়া গ্রামে পৌছিলেন। 
[ইদিন হইতে চণ্ডীদাস ও তংপত্ীী দময়ন্তরী উভয্লই একপ্রকার আশ্চধা 
ব্$ব-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমত বোধ হইল যে, মায়িক 


(১) হে মূর্খ জীব, তুমি লোক বেদাশ্রয়ে। 
আচরি বছল ধর্ম আছ র্রিষ্ট হয়ে॥ 
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ আনিশ্চিত। 
'শ্রগোক্রমে পর্যবূটী করহ বিহিত ॥ (ঠাকুরের অন্ুবান ) 


১২৮ জৈবধর্ম [ অষ্টম 


সংসার তাহাদিগকে আর স্পর্শ করিতেছে না। বৈষ্ণবসেব1, সর্বদা 
কষ্ণনাম, সর্বীবে দয়! তাহাদের ভূষণ হইয়া! পড়িল। ধন্ত বণিক্দম্পতি। 
ধন্য বৈষ্ণবপ্রসাদ ! ধন্য হরিনাম । ধন্য শ্রীনবদ্ধীপ ভূমি!!! 





অষ্টম অধ্যায় 
নিত্যধন্ম ও ব্যবহার 


বড়গাছীব্র বৈষ্জবের বৈষ্তব-ববহার জিজ্ঞাসা কষ্ছপঞরোনুখ, 
ও কষ্খবহির্ধুধ__দশবিধ ধর্মালক্ষণ_-ছ্বিপাদ পশুলক্ষণ__কনিষ্ঠ। 
মধ্যম ও উত্তম ভক্তভেদে ব্যবহার-বিচার আরুক্ত- আছ 
পুজ্ককে কি কারণে বৈষ্ণব বলা যায়--কনিষ্ঠ ভক্ত ও মধ; 
ভক্তের ব্যবহার্র-নিজপণ--কনিষ্ঠ কখন মধ্যম ভক্ত হন- নামা- 
শরয়ী বৈষ্জব সেবাযোগ্য মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী- 
মধ্যমের ব্যবহার-বালিশ কে-কনিষ্ঠ বৈষ্জব ও মায়াবাদীর 
ভেদ--বালিশের প্রতি কিরূপ ভ্পা করা উচিত-ছ্েষী কত' 
প্রকার- তাহাদের প্রতি কিরূপ উপেক্ষা করা আবশ্যক- অধি' 
কার চেঞ- মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষার তারতম্য বিচার উত্তম 
বেষ্ঞবের লক্ষণ- মধ্যম বেঞষ্জবের কেবল বৈষ্ঞব-সেবাধিকার 
-নিত্যানল্দ দাগের লিজ পরিচয়-বিচার হহতেহ্‌ তাহার মধ্য। 
মাধিকারত-নিণয়_ প্রতিষ্ঠাশার দোঁরাআ্-কনি্ঠ ৫েঙ্ণরের 
মুখ্য ও গোঁণ লক্ষণ-__নিগু'ণভজনাঙ্গ হঙঁতে মধ্যমাধিকার প্রি 
__সন্ভন্ধজ্ভান ব্যতীত তাহার আঅসন্ভাব--শুদ্ধভক্তির ক্রম-__কনি 
ভক্জদিগের উন্নতিক্রম--কনিষ্ঠভক্তের উন্নতির বাধা কি- কান 
আপ্রিকারীর উন্নতি পরিমাণ-মধ্যমাধিকারীর মুখ্য লক্ষণ 
গোৌঁণলক্ষণ-উত্তমাধিকারে গোণি লক্ষণ--গৃহস্থ ও গুহত্যাগী- 
মহোৎসব ও জাতি-বৈষ্ঞব বিচার - ধিষ্ব-সম্ভান--পরের প্রতি 
সম্মানের তারতম্য--ভক্তির অন্তর্গত দৈত্য ও দয়া-_সতায, দৈব, 
দূয়। ও ক্ষমা ভক্তির অন্তর্গত ভাব- অন্যধর্ষোর প্রতি ব্যবহার” 
বেজ্ঞবমাত্রেরহ প্রচার কর্তব্য । 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১২৯ 


এক দিবস শ্রাগোদ্রমস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোরাহ্দের দক্ষিণ-পূর্ধবভাগে 
পবনবাসী বৈষ্বদের নিভৃতকুঞ্জে প্রসাদ পাইয়া অপরাহে বসিয়াছেন। 
নাহিড়ী মহাশয় এই গীতটা গাইয়া বৈষ্ণবদের ব্রজভাবের উদয় করাইতে- 
ছলেন-__ 
“(গৌর ! ) কত লীলা করিলে এখানে । 


অদ্বৈতাদি ভক্ত-সঙ্গে নাচিলে এ বনে বঙ্গে 
কালীয়দমন-সংকীর্তনে। 
এ হুদ হৈতে প্রভু, নিস্তারিলে ত্র কভু, 


কৃষ্ণ যেন কালিয়দমনে 1% 
এই শীতের অবসানে বৈষ্ুবগণ গৌরলীলা-কুষ্ণলীলার একা 
মালোচন1! করিতেছিলেন, এমন সময় বড়গাছিহইতে ছুই চারিটী 
বেষ্চব আসিয়ণ প্রথমে গোরাহ্দকে, পরে বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং- 
প্রণাম করিলেন। স্থানীয় বেফ্বগণ তাহাদিগকে যথাবিধি আদর 
করিয়] বসাইলেন | নিভূতকুঞ্জে একটা পুরাতন বটবুক্ষ ছিল। বৈষ্ণবগণ 
সে বৃক্ষের মূলে পাকা করিয়া একটী গোল চবুতর1 গুস্তত করাইয়া. 
ট । সকলে আদর করিয়া এ বটগাছটীকে “নিতাই-বট' বলিতেন। 
ভুনিত্যানন্দ সেই কটতলায় বসিতে বড় ভালবামিতেন। 
বেষ্ঞবগণ নিতাই-বটের তলে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন | বড়- 
হী হইতে সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটা স্বল্সবয়স্ক জিজ্ঞাস্থ বৈষ্ণব 
ছলেন। তিনি সহসা বলিলেন,_ “আমি একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছ। 
গর, আপনার কেহ তাহার উত্তর দরিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন 1” 
নিভৃঙকুঞ্জের হরিদাস বাবাজী মহাশয় বড় গম্ভীর পণ্ডিত। তিনি 
প্রীয় কোন স্থলে যান ন।। তাহার বয়স প্রায় একশত বৎসর | কখন 


দাম প্রদামকুঞজে গিষ্া] পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসেন। তিনি 
ক 


১৩০ জৈবধন্ম [ অঃ 


প্রভু নিত্যানন্দকে এঁ বটতলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তীহাঁর এক' 
ইচ্ছ! যে, এ স্থলে তাহার নিধ্যাণ হয়। তিশি বলিলেন»--“বাব' 
পরমহংস বাবাজীর সভ। যখন এখানে বসিয়াছে, তখন তোমার প্র 
উত্তরের ভাবন] কি?” 
বড়গাছীর টেষ্ণবটা প্রশ্ন করিতেছেন» টৈষ্ণবধন্্ নিতাধন্ম) দি? 
বৈষ্বধনম্মের আশ্রয় করিবেন, তাহার অন্কের প্রতি কি প্রকার বাবহ' 
কর] কর্তব্য, তাহ আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে বাসনা করি । 
হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্ীবৈষ্বদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি কৰি 

বলিলেন)_-“ওহে বৈষ্বদাস, শোমার হায় পগিত ও স্থবেঞ্ক আজ? 
বঙ্গভূমিতে নাই তুমি এই প্রশ্বের উত্তর প্রদান কর। তুমি শ্রীল সরঙ্ক 
গোশ্বামীর সঙ্গ করিয়াছ এবং পরমহংস বাবাজী নিকট শিক্ষা এ 
করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগ্যবান এবং শ্রমন্মহা প্রভুর কপাপান্র।" 

বৈষ্ঞবদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন,-“মহোদয়, আপা 
সাক্ষাৎ বলদেবাবতার শ্রানন্লিশ্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াছেন এবং আন! 
মহাজনদ্িগের সঙ্গে বু জনকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ আমাদিগকে ঝি 
শিক্ষ। দিয়া কপা করুন|” আর সমস্ত বেষ্চব সে সময়ে আহিল? 
বাবাজী মহাশয়কে উল্ত প্রাশ্্র উত্তর দিতে বিশেষ প্রার্থনা করা 
বাবাজী মহঃশয় অগত্যা সন্মত হইলেন। বাবাজী মহাশয় বট 
প্রনিত্]ানন্দ প্রভুকে দণ্ডব্প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

“জগতে যত আব আছেনঃ সকলকেই আমি “কৃষ্ণদাস” বলিয়া প্রণ 
করি। ( চৈঃ চঃ আদি ৩৮৩ )_-'কেহ মানে, কেহ না মানে, সবতী। 
দাস" এই সাধুবাক্য আমার শিরোধাধ্য। যদিও সকলেই শ্রর! 
স্বঞ্ঃসিদ্ধ দাস, তথাপি যাঞার1 অজ্ঞানবশতঃ বা ভমবশতঃ তাং 
দান্ত শ্বীকার করেন না,তাহার] একদল এবং ধাহার] সেই দাস স্বাকা 


ভাধ্যায় ] নিতাধর্ম ও বাব্হার ১৩১ 


করেন, তাহারা আর একদল ; সুতরাং জগতে ছুই প্রকার লোক 
স্থাৎ কৃষ্ণ-বহিন্মুথ ও কষোশুখ। কৃষ্ণবতিম্মুথ লোকই সংসারে অধিক। 
£হাদের মধ্যে অনেকেই ধন্ম স্বীকার করেন না; তীহাদের সম্বন্ধে 
কিছু বল] ন1 বলা সমান ; তাহাদের কর্তব্যাক্বা-বিচীর নাই । স্বার্থ- 
খই তাহাদের সর্বস্ব । বাহার] ধর্শ স্বীকার করেন, তাহাদের কর্তব্য- 
'বচার আছে । তাহাদের জন্ত বৈষ্ণবপ্রবর মনত লিখিয়াছেন (৬।৯২ )-- 
“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহন্ছেয়ং শৌচমিক্তিবনি গ্রহ | 
ধীবছ্যা-সত্যমক্রোধো দশকং ধম্মলক্ষণন 1৮ (১) 
ইহার মধ্যে ধৃতি, দম, শৌচ, ইন্দিয়নিগ্রহ। ধীঃ ও বিদ্যা__এই ছযটী 
নিজের প্রতি কণ্ডব্য বলিয়া হ্থির হইযাছে। ক্ষমা) অন্দেয়। সত্য ও 
অক্রোধ-__এই চাবিটী পরের প্রত্তি কউব্য বালয়। স্থির হইয়াছে । হরি- 
ভজন এই দশটা লক্ষণের মধ্যে কোনটাতেই »৮& নাই । এই দশবিধ 
মম সাধারণের জন্ত নিদ্দিষ্ট আছে। এইরূপ কন্তবানিষ্ঠ হইয়া থাকিলে ই যে, 
মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল,তাহা বল। যায় না,যথা বিষু্ধন্ম্রোতরে__ 


“জীবিতং বিক্ুডক্তস্ত বরং পঞ্চদিনানি চ। 
ন তু কল্পসহআ্াণি ভক্তিহীনস্ত কেশবে ॥” (২) 


পাপ পাপ সওজ 








(১) ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (অপরে অপকারু করিলেও তাহার প্রত্যপ- 
[র না কর1), দম (বিকারহেতু থাকা সংন্বও মনের আবক্কৃত অবস্থা ), 
য় ( অন্ায়ঞপে পরধনাদি অপহরণ না করা), শোৌচ (মৃত্তিকা ও 
লাদিদ্বারা দেহ-শোধন ), ইন্দ্িয়নিগ্রহ (বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়- 
মৃহকে প্রত্যাহার করা 1১ ধাঃ (শাস্ত্রাদি তজ্ঞান), বিছা ( আত্মজ্জান ), 
1ত/( যখাথ অভিজ্ঞান )? অক্রোধ ( ক্রোধের হেতু থাকা সব্বেও ক্রোধের 
ট্রেক না হওয়া )-- এই দশটা ধল্মের লক্ষণ । 

(২) বিফুভক্তের ইহ সংসারে পাচদিন অবস্থানও শ্রেয়স্কর, কিন্তু 
হার শ্রকুষ্জে ভক্তির অভাব,সেই বাক্তি কল্প-সহশ্রকালও যদি ইইজগতে 
ঠাস করে, তবে জগতের মঙ্গল না হইয়! অমঙ্গলই হয়। 


১৩২ জৈবধর্্ম [ অষ্টুম 


কুষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও মন্ুয্য বলে নাঃ ভক্ত ব্যঠীং 
আর সকলেই দ্বিপদ-পশু-মধো পরিগণিত । যথা, ( ভা? ২৩।১৯ )-_ 
“শ্ববিড়বরাহো্ইখরৈঃ সংস্ততঃ পুরুষ পশ্ুঃ | 
ন যত কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজ2॥৮ (১) 
এই প্রকার লোকের যে সকল কর্তব্য ও অকর্তবা, তাহা জিজ্ঞাঁসি, 
হয় নাই। কেবল ধাহাঁর] ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাদের বি 


কি ব্যবহার কর্তব্য, তাহাই বলিতে হইবে। 
বাহার ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভভ 


_কনিঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্গণ কেবল ভক্তি-পথটা অবলম্বন 
করিয়াছেন» কিন্ধ ভক্ত হন নাই । তাহাদের লক্ষণ, যথ। (ভাঃ ১১1২।৪৭) 


“অচ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে 
ন ত্ুক্রেধু চীন্েযু স ভক্তঃ প্রাকৃত; স্বৃতঃ” ॥ (২) 
যিনি অদ্ধার সহিত অচ্চামৃিতে হরিপৃজা করেন, কিন্ক কৃষ্ণের অন 

জীব ও ভক্তগণকে শ্রদ্ধাপূর্বক পুজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভত্ত। 
লিদ্ধান্তিত হইয়াছে ফে, শ্রদ্দাই ভক্তির বীজ । শ্রদ্ধাসহকারে হুরিপুজ। 
করিলেই ভক্তি কর হয়। তথাপি ভক্তপূজা বাতীত সেরূপ পূজ' 
শ্ুদ্ধভন্তি হয় না : ঘেতেতু, তাহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের হানি আছ; 
অর্থাৎ, ভক্তিকারধোর একটু দ্বারদেশে প্রবেশ মাত্র হইয়াছে । শান্ত 
বলিতেছেন (ভাঃ ১০ ৮৪1১৩ )-- 


(১) গদের অগ্রজ ভাতা শ্ররুষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথের পথিক 2; 
নাই, সেই পুরুষ “দ্বিপদ-পশ্ড' বলিয়া খাত। সে ব্যাক্তি কুকুরের ন্বাং 
দ্বণিত ও নীচ, গ্রাম্য শুকরের হ্টায় অমেধাভোঁজী, উষ্তের গায় কণ্টক 
ভোজী ও সংসার-মরূভূমিতে সর্বদ1 বিচরণনূল, গঞ্দভর হায় বৃঘ 
ভারবাহী ও স্ত্রী-পাদ-তাড়িত। 

(২) বিনি হবির প্রীতির জঙ্থু ইমুর্তিতেই শ্রদ্ধার সতিত পুজা করিয়' 

কেন, কিন্থ শ্রীহরির ডক ও অন্ত জীবসমূছে তাদৃশী গ্রীতি করেন না 
বালে গ্রারাত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বল হয়। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ন ও ব্যবহার ১৩৩ 


“ন্তা স্বাবৃদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাত্ুকে স্ববীঃ কলর্াদিযু ভৌম ইজাধীঃ। 

যত্তীর্ঘবদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিজ্জনে্বভিজ্ঞেমু স এব গোখরঃ ॥” 

যিনি এই স্থল শরীরে আ'ত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি। 
মন্ময়াদি জড়বস্ত্রতে ঈশ্বরবৃদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্ত 
ভগবস্তুক্তে আম্মবুদ্ধি, মমতা, পৃজ্যাবুদ্ধি ও তীখবুদ্ধির মধো কোন ভাবই 
করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্বোধ | 

তাংপধ্য এই যে» যদ্দিও অর্চামুর্তিতে ঈশ্বরপূজা ব্যতীত ভক্তির 
প্রারপ্ভ হয় না, কেবল বিতর্কদবার1 হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় 
নির্দিষ্ট হয না, তথাপি শ্রাবিগ্রহসেবায় শুদ্ধচিন্মযবৃদ্ধির প্রয়োজন । 
এ জগতে জীবই চিন্ময় বস্থ। জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি শুদ্ধ 
চিন্ময় । “ভক্ত” ও “কৃষ্ণ”__-এই ছুইটী শুদ্ধচিন্ময় বস্ত। সে চিন্ময় বস্তর 
টপলব্ধিকরণে-_জও,জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহা নিতান্ত প্রয়ো- 
জন | সেই সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত্রীমৃন্তি সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণপূজা ও 
ভক্ত-সেব দুইই এককালীন হওয়া উচিত । যে শ্রন্ধার সহিত চিন্ময় তের 
এরূপ আদর হয়, তাহাঁকেই "শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা" বলে। কেবল শ্রমুত্তিপূজ। 
করা, অথচ চিন্ময় তের পরিষ্কার লঙ্বন্ধ না জানা, কেবল লৌকিক 
শরন্ধাতেই হয় । অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তিদ্বার হইলেও শুদ্ধভক্তি নয়ঃ 
ইহাই সিদ্ধান্ত। ভক্তিদ্বারপ্রাপ্ত বাক্তিগণকে শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন” 

'গৃহীতবিষুঃীক্ষাকো বিষুপূজাপরো নরঃ। 
বৈষবোইভিহিতৌহভিংজ্ঞবিতরোহম্মাদবৈষবঃ ॥ (১) 


পুরুষামক্রমে যাঙারা কুলগুর ধরিয়া অথবা লোকদৃষ অঙ্ছনমার্গে 
লীকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষুমন্্রদীক্ষা গ্রহণপূর্র্বক শ্রীমৃত্তিপূজা করেন, 
58857545825 


(১) যিনি যথাশা স্তর বিকুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বির অঞ্চনে সংরত? 


ডন ব্যক্তিগণ তাহাকে “বৈষ্ণব” বলিয়া অভিহিত করেন, ইহা ব্যতীত 
পরে আবঞচব। 





১৩৪ জৈবধন্ম [ অষ্টম 


তাহারা কনিষ্ঠ বৈঝ্ৰ অর্থাৎ প্রাকৃত ভক্ত; শুদ্ধ ভক্ত ন'ন। এই শ্রেনীর 
ব্যক্তিদিগের ছায়া-ভক্ত্যাভাসই প্রবল | প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস নাই, 
কেননা, প্রতিবিশ্ব ভক্ত্যাভাসকে অপরাধ মধো গণিত করায় তাহাতে 
বৈষ্ণবতা নাই । এই ছায়া-ভক্ত্যাভীসও অনেক ভাগ্যের ফল | কেনন।, 
ইহশরাও ক্রম মধ্যম ও উত্তম বৈঝুব হইতে পারেন । 

যাহা হউক, এ অবস্থার লোকের! শুদ্ধভক্ত ন'ন। তাহারা অচ্ঠা- 
মুন্তিতত লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পৃজ্জ। করেন এবং সাধারণের জন্ত উক্ত দে 
দশলক্ষণ ধন্ম, তন্বারাই অপরের সহিত ব্যবহার নির্ববাহ করেন । ভভ্ত- 
দিগের জন্য যে শাস্ত্রনিদ্দিষ্ট ব্যবহার আছেঃ তাহা ইহাদের জন্ত কখিত 
হয় নাই। অভক্ত হইতে ভক্ত বাছিয়। লওয়া ইহাদের সাধ্য নষ। 
অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষ্বাদূগের জন্য ব্যবহার শিরূপণ করিয়াছেন, 
যথা, (১১২৪৬ )-- 

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু ছিষৎসু চ। 
প্রেমমৈত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥? (১) 

এন্থলে মে বাবহারের কথা বল হুইতেছেঃ তাহা নিত্যধন্মগ £ 
ব্যবহার | নেমিক্তিক ও কেবল-এটিক ব্যবহারের কথ] বলা হইতেছে 
না| বেষ্চবজীবনে এই ব্যবহারই প্রয়োজন, অন্ত ব্যবহার এই বাবহারেঃ 
বি,রাধী না হইলে আবশ্তকমতে কর। মাইতে পারে । 

বৈষ্ণব-ব্যবহ্ারের পাত্র চারিটী অথাৎ ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, বালিণ 
অর্থাৎ অতন্বজ্ঞ বিষয়ী এবং গ্বেষী অর্থাং ভক্তিবিরোধী। এই চারি 
প্রকার পাত্রের প্রত গেম, মৈতী, কূপা ও উপেক্ষা করাই বৈষংব' 

(১) যিনি পরমেশ্বর-কুষের প্রতি গ্রীতঃ তদধীন ভক্কের প্রতি মিএত' 
সরল নির্বেবাধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং ভগবান্‌ ও ভক্তের বিছ্বেষীর প্রি 
উপেক্ষ1! করেন, চিনি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ব। 


চধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১৩৫ 


পি 


[বহীর £ অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম ভভ্তে মৈত্রী, বালিশে কপা ও দ্বেষি- 
[ক্তির প্রতি উপেক্ষা | 

আদৌ ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বর অর্থাৎ জর্বেশ্বর যে কষ, তাহাতে 
গ্রম। এপ্রম'ণশবে শুদ্ধা ভক্তি । শুগভক্তির লক্ষণ এই, (ভঃ রঃ সিঃ 
্বলহরশ .ম শ্লোকে )- 

“অন্থাভিলাষিতীশৃ্ং জ্ঞান কন্মমাছ্নাবৃতম্‌ | 
আমন্থকুলোন কুষগনুণীল নং ভক্তিকত্রমা ৮ (৯) 

এইলক্ষণযুক্ত ভক্তিতে মধ্যমাধিকাঁরী বৈঞ্ণবের সাধন,ভাঁব ও প্রেমদশ। 
খান্ত পাওয়া যায়| প্রথমোক্ত কনিগাধিকাবশীর সম্বন্ধে কেবল শ্রমুভিতে 
[দ্বার সহিত পূজা করার লক্ষণ পাওরা যায । অন্থাভিলাষিতা-শুন্ত ও 
পীনকন্মদ্ধারা অনাচ্ছুন্» আন্বুলা-প্রবুত্তির সহিত সে কৃষ্ণানুলূলনরূপা 
5ক্তি, তাহা তাহার নাই। এই লক্ষণবুক্ত ভক্তি থে দিন তাহার 
য়ে উদ্দয় হইবে, সেই দিন হইতেই তিনি মধ্যমাধিকীরী বলিয়। 
প্রকৃত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইবেন ; না উদ্য হওয়। পথ্যন্ত, তিনি প্রাকৃত 
১৪ অথাঁ২ ভক্তাভাস বা বৈষ্চবাভাস বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণনুশীলনই 
পরম কিন্ত “আনুবুলোন” শব্দের দ্বারা ক্কষ্ণপ্রেমের অনুকুল যে মৈত্রী, 
পা ও উপেক্ষা_এ তিনটাও মধাম বৈষ্বের লক্ষণ | 

দিতীয়তঃ, তদধীন ভক্তের প্রতি মৈথী অথাৎ মিত্রভাব। মে 

কল লোকের শুদ্ধ! ভক্তি উাদদত হইয়াছে, তাহারাই তদধান ভক্ত । 
“ণাধিকারী নিজেও তদধান শুদ্ধভক্ত নন এবং শুন্ধভক্তদিগকে 


|২কারও করেন না; মধ্যম ও উত্তম তক্তগ্ণণই মৈএী করিবার 
4।  কুলীনগ্রামীর প্রশ্পোততরে শমন্মহাঞতু যে উত্তম? মধাম ও 


০৮ সাতশ স্পা শক ও স্পোদপী শাদা স্পাশ 


(১) ) অন্তাভিলাবশূতা |, নিভেদত্রহ্গানসন্ধান ও স্ব নিতানৈমিত্বি- 
[দি কম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখাভ]াস প্রত্থতি ধন্ম্ার) অনাবৃত, কষে 
নাচমানা প্রবৃত্তির সঙ্টিত কৃষ্ণ ও রৃষ্ণসম্থন্ধি অহ্ীল নই উত্তম! ভক্তি। 


১৩৬ জৈবধন্মম [ অষ্ঠ 
কনিষ্ঠ বৈশ্দবের কথা আজ্ঞা করিয়াছেন, তীহারা সকলেই পূর্বোৰ 
মধ্যম ও উত্তম বৈষ্বের মধ্যে পরিগণিত-কেহই কেবল-অর্চাপৃজক 
রূপ কনিষ্ঠীধিকারী নহ্কেন। কেবল-অর্চচাপৃজ্তক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণন? 
হয় না, কেবল ছায়া-নামাভীস হয় । মধামাধিকাঁরী গৃহস্থ বৈষাবার 
মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষ্বের সেবা করিতে আজ্ৰ। করিয়াছেন । ধা 
মুখে একবার কুঝ্চনাম শুনা যায়, ধাহার মুখে নিরন্তর কৃষ্নাম শুনা যা? 
এবং ধাহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদ্দিত হন, তিনিই সেবাযোগ 
বৈষঝুব। নামাভাসী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব ন'ন$ শুদ্ধনামাশ্রয়ী বৈধ 
কেবল সেবাষোগ্য ৷ বৈষ্বের তারতমা-ভেদে ষেবারও তারতম্য উপদ্দি 
হইয়াছে। এমৈত্রীশব্দে সঙ্গ, আলাপন ও সেবা সকলই বৰি: 
হইবে | শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র ষে অভার্থন!, তাহাকে আদর কর; 
তাহার সহিত বলিয়া কথোপকথন কর। এবং তাহার প্রয়োজন সম্পাদ। 
করা এই সকল সেবা! করিবে ঃ- কখনই তাহার প্রতি বিদ্বেষ না! কর" 
তাহার নিন্দা না করা, ষ্টাহার আকৃতির অসৌন্দর্ধা ও পীড়া দেখ্যি 
অনাদর না করাই কর্তব্য। 

তৃহীয়ত:, বালিশে কৃপা । 'বালিশ'-শব্দে অতবজ্ঞ, মুড, মুর্খ ইন 
বাক্িকে বুঝায় । কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাাদি কোন এরক' 
মতবাদে প্রবেশ করে নাই, ভক্তি ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা ক: 
নাই, অথচ অহংতা ও মমতা প্রবল হইয়া মাহাঁকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করি? 
দেয় না, এরূপ বিষয়িবাক্তিমারেই 'বালিশ'শববাচা । পণ্ডিত 
ধাহার ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ উত্তন ফল য় নাই, তিনিও «বালি, 
কনিষ্ঠাধিকারশ প্রাকৃত ভক্ত, ভক্তিত্বারের নিকটস্থ হইলেও সন 
অনভিজ্ঞরতাবশতঃ শুঞ্কভক্তি ধতদিন লাভ করেন নাই, ততদিন হি? 
“বালিশ'-শব্দবাচ্য। সম্বন্ধতৰ অবগত হইয়া যখন তিনি শুদ্ধত 


অধ্যায় ] নিতাধন্ম ও ব্যবহার ১৩৭ 


ধন্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তথন তীহার বালিশত্ব দূর হইবে এবং তিনি 
মধাম বৈষ্ব'পন্দ লাভ করিবন । এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধাম- 
টবঞচবের কৃপা-ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। অতিথি-জ্ঞানে ইহাদের 
প্রয়োজন-সম্পাদন যথাসাধা কর! আবশ্তক। তাহাই যথেই নহেঃ 
ঘাহাতে তাহাদের অনন্তন্দক্ভিতে অন্ধ জন্মে ও শুদ্ধনামে রুচি হয়, তাহ! 
করাই যথার্থ পা । বালিশদিগের শাস্ত্র'নপুণ্য নাই, অতএব কুসঙ্ছে 
তাহাদের সর্বদাই পতন হইতে পার ; কৃপা গ্ুকাশ পূর্বক নিজসঙ্গ-দানে 
আহাদ্দিগকে ক্রমশঃ নাম-মাহাম্স্য ও সছুপদেশ শ্রবণ করান' উচিত। 
রোগী কখনও নিজে চিকিংসিত হইতে পারে না। তাহাকে 
চিকিংদা করা চাই। রোগীর ক্রোধ-বাক্যাদি যেরূপ ক্ষমণীয়, 
বালিশের অনুচিত ব্যবহারও তদ্রপ ক্ষমণীয় _ইহারই নাম কৃপা; 
বালিশের অনেক ভ্রম থাকে-কন্মকাণ্ডে বিশ্বাস, কথনও কখনও 
জ্ঞানের প্রতি ঝেপাক, শঈশ্বরের অচ্চা মুন্তিতে অন্াভিলাধিতার সহিত 
প্জ1, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গরূপ আমুকুলোর প্রতি উদাসীন, 
বর্ণাশ্রমাদ্িতে আসক্তি-__এই গ্রকার অনেক প্রকার ভ্রম। সঙ্গ, কৃপা 
ও সছপদেশ দিয়া ক্রমশঃ এই সব ভ্রম দূর করিতে পাঁরিলে কনিষ্টাধি- 
কারী অতি সত্বরেই মধ্যমাধিকা রী শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন। অচ্চামু্ছিতে 
২রিপুজা যখন আরস্ত করিয়াছেন, তখন সকল মঙ্গলের ভিত্তি-মুল পত্তন 
করিয়াছেন, সন্দেহ নাই তাহাতে মতবাদ-দোষ নাই । মতবাদ দোষ 
শাই বলিয়া একটু শ্রথ্ধার গন্ধও আছে। যিনি মায়াবাদাদি মতবাদের 
[হিত অচ্চাতে হরিপৃঙ্জা করেন, তাহার কিছুমাত্র শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধা জন্দে 
[ই--তিনি অপরাধী । এই জুই *শ্রদ্বয়েহতে” এই পদ কনিষ্টাধি- 
গারীর প্রতি ব্যবহৃত হুইয়াছে। মায়াবাদী প্রভৃতি মতবাদীদিগের 
বয়ে এ সিদ্ধান্ত আছে যে, পরর্রন্ধের বিগ্রহ নাই, যাহা পূজা! কর! 


১৩৮ জৈবধর্ম্ম [ অষ্ট 


যাইতেছে, তাহা কঙ্লিত মুন্তি। এস্থলে “শ্রদ্ধা? অর্থাৎ প্বি গ্রহে বিশ্বা, 
কোথায়? অতএব মায়াবাদীর শ্রীমুষ্ধিপূজায় ও অত্যন্ত কনিষ্ঠবৈষুবে 
শরমূত্তিপূজ্জায়ও বিশেষ-গত ভেদ আছে। এই জন্তই বৈষ্বের অন 
কোন লক্ষণ না থাকিলেও মায়াবাদ-দোষশৃন্ততারপ €ৈষ্ণব-লঙ্গ? 
দষ্টি করিয়া কনিষ্াধিকারীকে 'প্রাকৃতবৈষ্ব পদ দেওয়া হইয়াছে__ 
এইট্রকুই তাহার বৈষ্ণবতা; ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুকুপায় তাহা 
উদ্ধগতিত অবশ্তই হইবে । মধামাধিকারি-শুদ্ধ'বঞ্ণবদ্দিগের অকৃহিজ 
রুপা উহ্তাদের প্রতি থাকা আবগ্তক। থাকিলে তাহাদের অঙ্চা-প্জা 
ও হব্রিনাম অতি ণপ্রই আভাসত্ব-ধন্্ ত্যাগ করিয়া চিন্ময় শ্বরূপত্ব লা 
করিবে । 

চতুর্থতঃ, দ্বেষিব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা । দ্বেষিবাক্তি কাহাঁদিগকে 
বলে এবং তাহার] কত্প্রকার, ইহা বিচার করিয়া লওয়া! উচিন। 
দ্বেষ একটা প্রবৃন্তিবিশেষ- ইহার নামান্তর মংসরতা । “প্রেম? যে গ্রাবৃন্ধি 
ইহার বিপরীত প্রবৃত্ভিকেই “দ্বেষ” বলে | শঈশ্বরই কেবল প্রেমের পারু। 
তাহার প্রতি বিপরশত প্রবৃন্ভিকে দ্বেষ বলা যায়। সেই ছেষ পঞ্চ 
প্রকার £ যথা 

১। নঈশ্বরে অবিশ্বাস। 

২। জশ্বরকে কম্মষলিত ম্বভীব-শক্তি বলা। 

৩। ঈশ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না করা। 

৪1 জীব ঈশ্বরের নিত্ারূপে অধীন ন'ন, এরপ বিশ্বাস করা। 

৫1] দয়াশূৃন্ভতা। 

এই দ্বেষ-প্রনৃদ্তি' দুষিত ব্াক্তিগণ শ্ুদ্ধভ্তিশূন্ত | তাহার] শুদ্ধভলি 
ঘার যে প্রাকৃত ভক্কি অথাৎ কনিষ্ঠাধিকাবীর অর্চ-ভক্কি, তাহ হই£েও 
রছিত। বিষয়াপক্ডির সঞ্চিত উত্ত পঞ্চপ্রকার দ্বেম থাকিতে পাও! 
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8/ 


তীয় ও চতুর্থ প্রকাঁর দ্বেষের সহিত কখন আত্মধাতী বৈরাগ্যও দেখা 
য়। মায়াবাদী সন্গযাসীদিগের জীবন ইহার উদ্দাহরণ। এই সমস্ত 
₹ষিব্ক্তিদিগের গ্রাতি শুদ্ধভক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? উহাদের 
প্রতি উপেক্ষা করাই কর্তব্য। 
মনুষ্য ও মন্ুষম্যের মধো যে ব্যবহার, তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা, 
এরূপ নয়। দ্বেধষিব্যক্তি কোন বিপদে ব। কোন অভাবে পড়িলে তাহার 
[খবিমোচনের যন্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে-এরূপ নয়। গৃহস্থবৈষ্ণবের 
্ান্ত লোকের লঠিত বহুবিধ সন্বন্ধ__-বিবাহের দ্বরা অনেকগুলির সহিত 
দ্ধবত1 জন্মে, দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত অনেকের সহিত অনেক সম্বন্ধ 
নম, বিষয়-সংরক্ষণ ও পশ্র-পালনাদিতে অনেকের সহিত সম্বন্ধ হয়, 
ডা উপশমের চেষ্টা সম্বাঙ্ধও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে; 
'জা-প্রজার পরম্পর বাবহার গতিকে অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। 
ই সমস্ত সম্বন্ধগতিকে দ্বেষিবাক্তিদের সহিত এককালীন কাধ্য রহিত 
রাই যে উপেক্ষা১তাহ1 নয়। ষথাযথ বহিম্মথের সভিত ব্যবহারিক কাযা 
'কন্ধ পারমাথিক সঙ্গ করিবে না । কম্মফলান্ুসারে আপন পরিবারের 
কেহ কেহ স্বেধিম্বভাব লাভ করেন, তাহাদিগকে কি দুর করিতে 
বে? তাহা নহে ব্যবহাব্রিক সঙ্গ ব্যবহার পধ্যন্ত। অনাসক্ত হইয়। 
হাদের সহিত ব্যবহার কর? কিন্ত পারমাধিক সঙ্গ না করিয়া উপেক্ষা 
ব। পরমার্থসম্থদ্ধে মিলন, কথোপকথন, পরস্পর উপকার ও সেবা_- 
প্রকার কাধ্যসকলই পারমাথখিক সঙ্গ । সেই সঙ্গ ন। করার নাম 
কা। দ্বেষিব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইয়। শুন্ধভক্তির প্রশংসা! বা 
বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ শুনিলে নিরর্থক বিবাদ করিবেন? তাকাতে 
[র বা তাহার মধ্যে কাহারও কোন সুফল হইবে না। সেইরূপ 
তক না করিয়া, তাহাদের সহিত ব্যবহারিক সঙ্গমাত্র করিবে। 


১৪৩ উজৈবধর্মম [আঃ 


যদ্দি বল, ছ্বেষিব্যক্তিকে “বালিশ”-মধ্যে গণ্য করিয়া কূপ] করিলে ভা 
তয়, তাহা হইলে তীহার উপকার হওয়।] দূরে থাকুক, তাহার নিজেব 
নদ হইবে $ উপকার অবশ্য করিবে, কিন্ত সাবধানের সহিত। 

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের এই চারি প্রকার ব্যবহার নিই 
গুযোজন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চক্া-দোঁষ হয়, অধিকা 
চেষ্টা-রাহিত্য হয়, অতএব বৃহং দোষ হইয়া পড়ে 5 ঘথা-- 

“ম্বে স্বেছধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ভিতঃ। 
বিপধায়স্থ দোষঃ শ্তাতভয়োরেষ নির্ণয় ॥ 0১) 

মধামাধিকারী-শুদ্ধভক্তের কর্তব্য এই যে? শাস্তযুক্তিদ্বারা ঈশ্ব 
প্রেম, শ্ুদ্ধভক্ত টম ্রীঃ বালিশে কপা ও দ্বেষিবাক্তিতে উপেক্ষা করিবেন 
5ক্তিতারতমা অন্রসারে মৈত্রীর তারক্মা উপথুক্ত । বালিশের মূঢ়তং 
পচ সরলতার পরিমাণ অন্তসাবে, কপার তারভমা উপযুক্ত | দে 
বাক্ির ছেতষর তারমা অভসারে ভীভার প্রতি উপেক্ষার তার 
স্টপথুক্ত। এই সকল বিবেচনাপূর্বাক মধ্যমভুক্তসকল পারম"?। 
বাবকাঁর করিবেন । গ্রহিক ব্যবহার এই ব্যবহারের অধীনে সরল" 
কুত ভইবে। 

বড়গাছী-নিবাসী নিশ্যানন্দদাঁস এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“উনমভক্তদিগের বাবহার কিরূপ ?” হরিদাস বাবাজী মহাশয় কহিল 
বাবা! ঘন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছঃ, আমার সকল কথা * 
হইতে দেও | আমি বৃদ্ধ, আমার শ্মরণ-শক্তি হাঁস পাইয়াছে। 
মনে করিয়া লইয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইব 1” 

হরিদাস বাবাজী মচাশয় একটু কড়া বাবান্ী। তিনি কা 


সপন 
শপ শপ নতি ০ 


(১) নিজ লিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিছ! লি 
কইয়াছে ; ভার বিপধায় হইলেই দোষ হয়। ইহাই গুণ ও দোল 
দরপ-নিণ় | 


গধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১৪১ 


দাষ দেখেন না বটে, কিন্তু অন্তায় কথার তখনই একট উত্তর দিয়! 
গরাকেন। তাহার কথা শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন । 

হরিদ্রাস বাবাজী পুনরায় প্রভু নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম করিয়া 
লতে লাগিলে ন,_ 

“মধাম ভক্তদিগের ভক্তি প্রেমাকাঁরে গাঢ় হইলে তীহারা অবশেষে 
৪ম ভক্ত হইয়া থাকেন । উত্তম ভক্তদ্দিগের লক্ষণ ভাগবছে এইরূপ 
পধিত হইয়াছে__ 

“সর্বভূতেষু যঃ পশ্েদ্ভগবন্ভাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্বম£॥ (১) 
যিনি সর্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্বভূতে 
ধঞ্জনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন, তিনিই উত্তমইবঞ্ণব | 
প্রেম বই আর অন্ট ভাব উত্তম বৈঝুবের হয় না ; সন্বদ্ধজনিত অন্থানথ 
বময়ে সময়ে যাহ! উখিত হয়, সমস্তই তীহাতে প্রেমের বিকার । 
(, শুকদেব উত্তমভাগবত হইয়াও কংস-সম্বন্ধে “ভোজপাংশুল? ইত্যাদি 
সরন্তায় যে সকল বাকা বলিয়াছেন, সে সমস্তই প্রেমের বিকার, 

ও বস্ততঃ প্রেম অথাং প্রকৃত ছেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমেই যখন 

র জীবন হয়, তখন তাহাকে “ভাগবতোভ্তম' বল! যায়। এ অবস্থায় 

প্রেম, মেত্রী, কপ ও উপেক্ষারূপ ব্বহকার-তারতমা থাকে না; 

ই প্রেমাকার হইয়া পড়ে । তাহার নিকট উত্তম? মধাম ও কনিট 

ভেদ ব] বৈষ্থবাবৈষ্ঞব-ভেদ নাই । এ অবস্থা বিরল । 

খন দেখুন, কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ত' বৈষ্ণবসেবাদি করেন না এবং উত্তম 
র বৈষ্ঞবাবৈষ্ব-বিচার নাই । বৈষ্ণব-সন্দমান ও বৈষ্ণবসেবা কেবল 
'ব্বেরই অধিকার । মধ্যম বৈষ্ণবের পক্ষে একবার যিনি কৃষ্ণনীম 


১) ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


১৪২ জৈবধন্মম [ অষ্ট 


করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও ধাহাকে দেখিলে কৃষ্ণজনাম মু? 
আসে--এই ত্রিবিধ বৈষ্ুবের সেবার প্রয়োজন । বেঞ্চব বৈষ্ণবতব . 
বৈষ্বতমের তাবতম্য অনুসারে উপযুক্ত সেব। কর্তব্য ; “বৈষ্ণবটা ভাল 
মধামঃ এরূপ বিচার করা উচিত নয়”__একথা কেবল উত্তম বৈষ্বের পক্ষে 
মধাম বৈষ্ণব একথা বলিলে অপরাধী হইবেন_ একথ1 শ্রীমন্মহাঞ 
নুলীনগ্রামবাসীকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়। দিয়াছেন । সকল মধ্যম বৈষণকে 
পক্ষে সে উপদেশ বেদাধিক পৃজনীয়। বেদ বা শ্রুতি কাশহাকে 
যায়? উত্তর-_'পরমেশ্বরের আজ্ঞাই বেদ ।? এই কথা বলিয়। হরিদাঃ 
বাবাজী একট নিস্তব্ধ হইলেন । তখন বড়গাছীীর নি'তানন্দদাস বাবাজ 
করমোড়ে বলিলেন, -”“আমি এখন কি কোন প্রশ্ন করিতে পারি" 
ভাঁরদাস বাবাজী বলিলেন, “স্বচ্ছন্দে কর।” 

অল্পবয়ঙ্ক নিত্যানন্দদাস বাবাজী জিজ্ঞাসা! করিলেন,_-“বাবাং 
মতাশয়, আমাকে কোন্‌ বৈষণবের মধ্যে গণন1 করেন ? অর্থা২, অ+ 
কনিষ্ঠ বৈষ্ব, কি মধ্যমবৈষ্ণব ? উত্তম ঠবঞ্চব ত? কখনই নই।, 

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু হস্ত করিয়া! বলিলেন,_“নিত্যানদ 
দাস নাম গ্রহণ করিয়া কেহ কি উত্ভম হইনি বাকী থাকে? অন্গ 
নিতাই বড় দয়ালু! তিনি মার খেয়ে প্রেম দেন। তার নাম লই? 
এবং তার দাস হইলে কি আর কোন কপ থাকে ?” 

নি। আমি সরলার সহিত নিজের অধিকার জানিতে চাই। 

হ। তবে তোমার সকল কথ। বল, বাবা! নিতাই যদি আম 
কিছু বলান, বে বলিব। 

লি। পগ্মাবন্ধীতীরে কোন মে কোন নীচবংশে আমার জন্ম 
অল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। আমি কখনও ঢুষ্টতা শিক্ষা করি 7 
আমার স্ত্রীবিয়োগ হইলে আমার মনে বৈর্ণগয হইল । আমি দেখি 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১৪৩ 





বকিবশ৬ অন্য ড এ-ও জ ও ও (সত ও এ ভা জপ ডভজ ৮৫৩- তল জনন ৪ জগত তত স্ ৪জন্ি শজকত ০ পতিত ্ন্ত্তত ডগ্কগত ভজডত এজ ও ডজজভড এত ভত৩৮৪৩৪৪০০০এক৬ এ ০ সি 


সুলাম, বড়গাছীতে অনেকগুলি গৃহত্যাগিবৈষ্ব ছিলেন ; তাহাদিগকে 
লোকে বিশেষ সন্মান করিত । আমি সেই সম্মানের আশায় এবং পত্রী- 
বিয়োগজনিত ক্ষণিকবৈরাগ্যের উত্তেজনায় বড়গাছীতে গিয়া ভেক 
লইলশম | দিন কতক পরেই আমার মান দৌরাত্ম্য আসিয়। উদ্দিত 
হইল ; কিন্ত আমার একটা সঙ্গিবৈঝুব বড় ভাল ছিলেন; তিনি এখন 
ব্জে আছেন । আমাকে সছ্ুপদেশ দিয়া এবং স্দে রাখিয়া আমার 
ত্ত শোধন করিলেন । আমার এখন আর কোন উতপাতের ইচ্ছা 
য়ন1, লক্ষ নাম করিতে রুচি হয় । আমি জানিয়াছি, নাম ও নামী 
মভেদ_-উভগয়ই চিন্ময় । আএকাদগীব্রত যথাশাস্ত্র পালন করি এবং 
টলসীতে জলদানাদি করিয়া থাকি । যখন বৈষ্ণবসকল কীর্তন করেন, 
মামিও একটু আবেশের সহিত কীর্তন করি $ বৈঝ্বচরণামৃত পান 
চবি ; প্রাটচতন্তমঙ্গল পাঠ করি; ভাল থাইব, ভাল পরিব, এরূপ 
টচ্ছ। আর হয় না। গ্রামাকথ। শুনিলে, ভাল ল'গে না । বেষ্চবদিগের 
ভাব দেখিয়া আমি মধ্যে মধো গঙাগডি দিই, কিন্তু হাহা প্রায় প্রতিষ্টাব 
[াশার সহিত। এখন আজ্ঞা করুন, আমি কোন্‌ শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং 
নামার কি কি ব্যবহার কশুবায। 
ইরিদাঁস বাবাজী বৈষ্ঞবদাস বাবাজীর প্রর্তে একটু হাস্ত করিয়া 
লিলেন, - “বল হে, নিত্যানন্দদাস কোন্‌ শ্রেণীর বৈষ্ণব ” 
বে। আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে তিনি কনিঠত ছাড়িয়া মধ্যম 
ধকারী হুইয়াছেন। 
হ। আমিও তাহাই মনে করি। 
নি। ভাল হইল,মহ্াঞ্জনের মুখে নিজ অধিকার জানিতে পারিলাম। 
[পনারা কৃপা করুন, যেন ক্রমশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারি। 
বৈ। ভেক লওয়ার সময় আপনার প্রতিষ্ঠাশা হিল ;তখন অনধিকার 


১৪৪ জৈবধর্ম 


চচ্চা-দোষে আপনি পতিত ইইউিছিলের ॥ যাহ] চি জ্র কর কৃপায় 
আপনার যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে। 
নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতিষ্ঠাশা আছে । আমি মনে 
করি যে, চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মান পাইব। 
হ। যত্বু করিয়া ইহা পরিত্যাগ কর ; না করিলে, আবার ভক্তিক্ষয 
হইবার ভয় আছে। ভক্তিক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠীধিকারে যাই 
হইবে । কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্ণবের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশা বছী 
মন্দ করে, তাহা শীপ্ব যাইতে চাহে না। বিশেষতঃ ইহিভিনীতি 
ছাড়িয়। সত্যভাব এক বিন্দু হইলেও ভাল । 
নিত্যানন্দ বাবাজী তখন “আপনি কৃপা করুন”, বলিয়া হরিদা 
বাবাজীর চরণ-রেণু লইলেন। তাহাতে হরিদাস বাবাজী ব্যস্ত হই 
তাহাকে আলিঙ্গন দিয়] বসাইলে ন। বৈষ্ণব-সংস্পর্শের কি আশ্চরধ্য ফল 
তখনই দর দর করিয়া নিত্যানন্দদাসের চক্ষুজল পড়িতে লাগিল 
তিনি দ্তে তিণ ধরিয়া বলিলেন, “মুই নীচঃ হুই নীচ? ।॥ হরিদা 
বাবাজীও তাহাকে বক্ষে লইয়া কাদিতে লাগিলেন । কি অপূর্ব ভাব 
নিত্যাননদাসের জীবন সার্থক হইল । কিয়ংকালের মধ্যে এ সকল ভা 
স্থগিত হইলে নিত্যাননদদাস শ্রহরিদ্বাসকে গুরু মানিয়। জিজ্ঞাঃ 
করিতেছেনঃ-- 
নি। কনিষ্ঠভক্রের ভক্তিসশ্বন্ধে মুখা লক্ষণ কি এবং গোঁণ-লক্ষণ কি 
হ। ভগবানের নিত্যন্বরূপে বিশ্বাস ও অর্চামৃষ্ঠিতে পূজা-_-এই ছা 
কনিষ্ঠটবষণবের সুখ লক্ষণ। তাচার শ্রবণ, কীত্তন, স্মরণ ও বদনা 
যতগ্রকার অনুষ্ঠান? সে সকল গৌণ লক্ষণ। ৰ 
নি। নিত্যন্বরপে বিশ্বাস না থাকিলে বৈধব হয় না এবং প্র 
পূজার বিধি-আশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণব হয় না, অতএব এ ছুইটী বে 


অধ্যায়]: দির ও ব্যবহার ১৪৫ 


পপি ওপর পড়ত ক ও এজ 


লক্ষণ, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম | _গোঁণ লক্ষণ কিরুপে হইল, 
বুঝিতে পারি নাই। 

₹। কনিষ্ঠ বৈধধের শুধ্ধভক্তির গ্বরপ-বোধ হয় নাই। শ্বণ- 
কীর্তনা্দি শুদ্ভক্তির অঙ্গ । শ্বরপ-জ্ঞানাভাবে ক্রিয়াসকল মুখ্যধর্শ প্রাপ্ত 
হয় না, জুতরাং গোৌণরপে প্রকাশ পায় বিশেষতঃ, স্ব, রজঃ, তমঃ, 
এই তিনটা প্রন্কতিয় গুণ ; তাহার আশ্রয়ে & সকল অনুষ্ঠান হইতে 
থাকে, অভ গুণ-প্রনথত অর্থাৎ গৌণ) নিগুণরূপে শ্রবণ-কীর্তনাদগি 
হইলে উহার ভক্তিত্র অঙ্গ হয়। যে সময়ে সকল নিগুণ হয়, তখনই 
মধ্যমাধিকার উপস্থিত হয় । 

নি। কনিষ্ঠবৈষধবের কর্ধজ্ঞান-দোষ আছে, এবং অন্তাভিলাধিতা 
আছে / তবে তাহাকে কিরপে ভক্ত বলা যায়? 

হ। ভক্তির মূল অন্ধী। বাহার তাহাঁ হইয়াছে, তিনি ভক্তির 
ধিকারী । ভক্তির বে তিনি বসিয়াছেন, সন্দেহ নাই দ্ধ” 
বের অর্থ বিস্বীন? ৷ ফানিষ্উক্তের যখন উমৃদ্তিতে বিশ্বাস হইয়াছে, 
খন তিনি ভক্তি অধিখারী। 

নি। কল .তিনি গক্তি লাভ করিবেন? 

হ। যখস্ঠাহা্ কর্ম ও জ্ঞান“কষায় পরিপাক হইবে এবং অনস্ত- 
ভি বাতীত আত কিছুই অভিলাষ করিবেন না এবং অতিথি-সেবা 
ইতে ভ্-সেখা পুঁথক্‌ জানিয়া শরির আছৃলা বরণ! ভক্ত-সেবায় স্পৃহা 
সবক, তখনই ভিসি শতক ও জধ্যমাধিকারী হইবেন। 

নি। ধার গলজ্ঞামের- সহিত উদ্দিত হয়, লন্বনজ্ঞাদ কখন 
প যে, ছিনি, উকি, অবিকায়ী হইবেন? 

ই হখজ? আরাবাহকবিদ্ত- জাদ পরিপাক্ক-পাঙ, গখনই গত 


ন্ধজান ও ভাততি স্গে মঞ্চে উদিত হয়৷ 
১৯. 


১৪৬ জৈবধর্্দ [অঃ 


পপ পাচ জান আত বল আগ পরও বানা ৩৮ ও ৪ ওরা অনি. গর রড উক্ত টি হু পচ আগ ওল ভাগ গু ভচ্য ভঞগজঞঞ। ছাপ জজ জজ 


নি। কত দিনে হয়? 

₹। যাহার সুক্কতিবল যতদুর, তত শীজই হয়। 

নি ॥ ন্ুকৃতিবলে, প্রথমে কি হয়? 

হ। সাধুসঙ্গ হয়। 

নি। লাধুসঙ্গ হইলে ক্রমে ক্রমে কি হয়? 

. হ। ভাগৰত বলিয়াছেন,_ 

“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্ধযসম্থিদে! ভবস্তি হখকর্ণরসারনাহ কঘাঃ। 

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিস্তাতি ॥” (৯) 

সাধুসক্ষে হরি কথা শুনিলে শ্রধ! প্রভৃতি ক্রমশঃ উদ্দিত হয় । 

নি। সাধুসঙ্গ কিসে হয়? 

হ। পূর্বেই বলিয়াছিঃ সুকৃতিক্রমে হয়। 

ভবাপবর্গে। ভরমতো! বদ! 'ভবেজ্নন্ত তর্ধাচ্যুতসংসমাগমঃ।' 

সংলঙগষে। যহি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে তবয়ি জায়তে রতিঃ ॥ (২) 

নি। কনিষ্ঠ ভক্তের ঘদ্দি সাধুসঙ্গে অর্চাপূজার় মতি খাকে, ত. 
তিনি সাধুসেব! করেন লাই এ কথ! কেন বলা বায়? 

হ। ঘটনাক্রমে, সাধুসজক্রমে জীমুর্তিতে বিশ্বাস জন্মে, কিন্তু ভগবং 
পূজা ও সাধুসেবা এক হওয়া আবশ্তাক, এক্সাপ শ্রদ্ধা যে পরাস্ত না ছা 
সে পধ্যন্ত সম্পূর্ণ প্রস্থ হয় না এবং অনগ্চভক্তিতে অধিকার জন্মে না। 

নি। কনিষ্ঠভঞ্দিগের উন্নতি.করম কি? 

হ।. শ্রীনৃতিতে শ্রদ্ধা! হইয়াছে, কিনব অন্ান্স কষায় ও অগ্ভাভিলাবি 
যায় দাই? প্রতিদিন 'ক্টাপূজা 'করেন ; আর্চাপুজ[-ইলে ঘটনাও? 
অতিথ্বিরপে লাযুসমাগম হয় ; তখন লাধুগণ অক্লান্ত আতিথির ঠা 
পিসি পাইপ 

(১) ১৯৪ পৃষ্ঠা উইবা । (২) ৯৫ পু উইব্য। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১৪৭ 


কার লাভ করেন । কনিষ্উভক্ত এঁ সাধুদিগের ক্রিয়া ব্যবার দেখিতে 
ণকেন ১ তাহার যে ওন্থাদি 'আলোচন! কবেন, তাহ। শুনিতে থাকেন ; 
নিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে সাধুদিগের চবিত্ধে বিশেষ আদর 
মম; নিজ চরিত্রশৌধন কবিতে থাকেন! ক্রমে ক্রম নিজ কর্ম-কষায় 
।জ্ঞান-কষায় খর্ব হয়। হৃদয় সত শুদ্ধ ভষ। ততই অন্তাচিলাফিতা দূর 
য়। হরিকথা, হরিতব শুনিতে শুনিতে শাম্ত্রচঙ্চা হয় । হরির নিগু ণত্, 
রিনামের নিগুণত্বশ্রবণকীভন 'আদির নিগুণত্ বিচার করিতে করিতে 
্বন্ধন্বরূপ-জ্ঞানের ক্রমশঃ বুদি। হয় । হখন সম্পূর্ণ তয,্খনই মধ্যমাধিকার 
টা্দত হয় ; তখনই প্রৰত প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা হইযা থাকে; 
খন সামান্ত অতিথি হইতে সানুকে গুকসগিতে গুথক্‌ কবিয়া লয় । 

নি। অনেক কনিষ্ভক্তেবু উন্নতি হয না, তাহার কারণ কি? 

*। ছ্েষিসঙ্গ বলবান্‌ থাকিছিল শীঘ্রই কনিষ্ঠাধিকাঁর ক্ষয় হইযা 
জ্ঞানাধিকার প্রবল হয়। কোন কোন স্থানে অধিকার উন্নতও হয় 
 ্ষয়ও হয় না। 

নি। কোন্‌ কোন স্থলে ? 

হ। যেস্থলে সাধুসমাগম ও দ্বেষিসমাগম সমবল, সেই স্থলে 
যান্নতি কিছুই দেখা যায় না| 

নি। কোন্‌ স্থলে নিশ্চয় উন্নতি? 

ই। যেস্থলে অধিক সাধুসমাগম এবং অল্প ব্বষিসঙ্গ, সেই স্থালে শীঘ্র 
নতি। 

নি। কনিষ্ঠীধিকারীদের পাপপুণা-প্রবতি কিঝপ ? 

£। প্রথমাবস্থায় কশ্শি-জ্ঞানীদিগের ভয় সমন ; যত ভক্তির প্রতি 
তিহয়, ততই পাপপুণা-প্রবৃত্তি দুর হয়_ভগব২ং-পরিতোষ-প্রবৃন্তি 

| ইন়্। 
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হি 


নি। প্রভো, কনিষ্ঠাধিকারীর কথা বুঝিলাম ; এখন মধ্যম 
কারীর মুখ্য লক্ষণ আজ্ঞা! করুন । 

হ। কৃষে অনন্যভক্তি, ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধি, ইজ্যাবুদ্ধি 
তীর্থবুদ্ধির সহিত মৈএী, অত্ত্বজ্ঞের প্রতি কৃপা ও দ্বেষিগণের ও 
উপেক্ষা__এই সকল মধ্যমভক্কের মুখা লক্ষণ। স্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত আ 
ধেয় ভক্তিসাধন দ্বার! প্রয়োজনরূপ প্রেম-সিদ্ধিই সেই অধিকাতের £ 
প্রক্রিয়া । সাধারণতঃ নিরপ রাধে সাধুসঙ্গে হরি নাম-কীর্তনাদি লক্ষিত: 

নি। তাহাদের গৌণ লক্ষণ কি? 

হু। জীবনযাত্রাই তাহাদের গৌণলক্ষণ। তাহাদের জীবন স্‌ 
রূপে কষ্চের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অন্থবূল। 

নি। পাপ ও অপরাধ তাহাদের থাকিতে পারে কি না? 

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু থাকিতে পারে? ক্রমশঃ তাহা! দুর হয় 
প্রথমাবস্থায় যাহা থাকে, তাহা নিপ্পিষ্ট চণকের সায় কাচ একটু দে 
দেয়, আবার তখনই বিনষ্ট হয়। যুক্ত'বরাগ্যই তাহাদের জীবন-লক্ষণ 

নি। কর্ম, জ্ঞান ও অন্তাভিলাষ তাহাদের কিছুমাত্র থাকে কি না 

হু। প্রথমাবস্থায় কিছু আভাস থাকিতে পারে; তাহা শে: 
নিশ্মল হয়। যাহ] প্রথমাবস্থায় থাকে, তাহাও কখন কথন দেখা দো? 
দেখ! দ্রিতে দিতে ক্রমশঃ অদশন হয়। 

নি। তাহাদের কি জীবনাশ থাকে? যদি থাকে, কেন? 

হ। কেবল ভজন পরিপাকের অন্ত তাহাদের জীবনাশা। 
তাহাদের জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বাসন! থাকে ন|। 

নি। কেন? তাহারা মরিতে বাসনা! ন1] করেন ? জড়দেছে থাকা 
নখ কি? মরিলেই ত রুষ্করপায় স্বরূপাবন্থিতি হইবে? 

হ। তাহাদের সমস্ত বাসন। কষের ইচ্ছার অধীন | কৃষণ যখন্‌ ই 


ধ্যায় | নিত্যধশ্ম ও ব্যবহার ১৪৯ 


£রিবেন, তখনই কোন ঘটনা হইবে, নিজের ইচ্ছায় তাহাদের কিছু 
গ্রয়োজন নাই । 

নি! আমি মধামাধিকারীর লক্ষণ বুঝিয়াছি; এখন উদ্ভতমাধি- 
কারীর কি কোন গোৌণলক্ষণ আছে? 

হ। দেওক্রিয়ামাতর ; তাহাও নিগুণপ্রেমের এত অধীন যে, পৃথক 
গৌঁণভাব দেখা যায় না। 
নি। প্রভো,কনিাধিকাধীর গৃহত্যাগই নাই 3 মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বা 
গৃহত্যাগী হইতে পারেন ১ উদ্ভমাধিকাবীশী কি কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন? 

হ। ভক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইলেই 
মেঃ কোন অধিকার হইবে, হাহা ন্য়। উত্তমাধিকারী গৃহস্থ থাকিছে 
পাবরেন_ বজপুরের গৃহন্থভত্ত সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহা- 
প্রড়ুর সঙ্গে অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া উদ্তমাধিকারী--রায় রামানন্দ 
হার প্রমাণ। 

নি। গরীডে।, যদি কোন উত্তমীধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধামাধিকারী 
ৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে পরম্পরের প্রি পরম্পরের কি কর্তব্য? 

হ। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকাবীকে দণুবস্প্রণাম করিবেন । এই 
বিধি মধামাধিকারীর জঙ্য, কেননা, উত্তমাধিকারী কোন প্রণামাদি 
পেক্ষা করেন না ॥ স্ববভূতে তিনি ভগবছাব দৃষ্টি করিয়। থাকেন। 
নি। বহু বৈষুবের একত্র হইয়া! প্রসাদ-সেবারূপ মহো২সব কি 

ব্য? 

হ। বহু বৈষ্ণব কাধাগতি.ক একত্র হইয়াছেন এবং কোন মধ্যম- 
মধিকারী গৃহস্থ তীষ্চাদিগকে প্রসাদ-সেবা। করাইতে ইচ্ছা! করেন,তাহাতে 
কোন পারমাধিক আপত্তি নাই; কিন্তু বৈষ্ণব-সেবার অন্তু অধিক 
মাড়ম্বর করা ভাল নয়) তাহাতে বাজস-ভাব হয়। উপস্থিত 


১৫৩ 


হু চি শি 


জৈবধর্মম [ অষ্টম 
সাধুবৈষ্ণবগণকে যত্বের সহিত প্রসাদ-সেবা করাইবে* ইহাই কর্তবা: 


কর! উচিত। 
নি। 


তাহাতে বৈঙ্ছব- আদর হইবে । €েষব সেবায় শুদ্ধপবঞ্চবকে মাত্র নিমঞ্থ 


আমাদের বড়গাছীীতে বেষঞ্ব-সম্তান বলিয়া একটা জাতির 


উৎপত্তি হইয়াছে । গৃহস্থ কনিষ্ঠাধিকারিগণ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কবি 


“বঞ্চব-সেবা1 করেনঃ এটী কিরূপ কাধা? 
21 সেই বৈষ্ঞব-সম্ভীনপিগের কি শুদ্ধভক্তি হইয়াছে? 


তাহাদের সকলেরই শুন্ধভক্তি দেখি না। 


বলিয়া পরিচয় দেন) কেহ কেহ কোৌপীনও ধারণ করেন। 
| 


নি। 


কেবল বের 


এরূপ পদ্ধতি কেন প্রচারিত হইতেছে, বলিতে পারি না। 


এ“নপ না হওয়া উচিভ 5 বোধ ভয়, কনিষ্ঠবৈষ্ব্র বৈষ্ব চিন্বার শক্তি 
লাই বলিয়া সেরূপ হয়। 


নি। 


“বৈষঃব- সন্তানের কি কোন বিশেম সন্মান আছে? 
$ 1 বৈধঃবেরই সন্মান 5 “বেঞ্ব-সম্তান? যদি শুদবৈধব ইনও তর 
ঠাশ্ার ভক্তি হারতম্য-ক্রমে সন্মানের তারতম্য 

নি। 


“বেঞ্বসন্ান',মদ্রি কেবল ব্যবশ্থারিক মন্তুম্য হন " 
ঙ। 


তাহ। ঠইল তাহাতিক ব্যবহারিক-মন্ধ্য-মধ্যে গণন] করিবে 
বঞ্ব বলিয়া গণন। বা সান করিবে পা আমন্ুহাঞভু মে পরেশ 
দপয়াছেন, তাত সর্বদ! স্মরণ ব্রাখিবে--- 


“ভুণাদপ শ্নীচেন তরোরপি সহিষুনা | 
অমানিনা মানদেন কীর্ঠনীয়ং সদা হরিঃ ॥” (১) 
দয়ংআঅমানী কবে গবং সকল মন্তষধকে যথাযোগ্য সম্মান কাণবে। 
প্বিনি বৈষ্ণব তীহাকে বৈধগবোচিত সম্মান করিবে । দ্িনি বৈষার নগ। 


এপার... ০৮, ওঃ পপ পপ শপ 


সার 


(১) ২৭ পৃষ্ঠায় ভষটবা। ১১১, 





শাধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ব্যবহার ১৫৬ 


তাহাকে মানবোচিত সম্মীন করিবে । অন্তের প্রতি মানদ না হইলে 
£রিনামের অধিকার জন্মে না । 

নি। স্বয়ং অমানী কিরূপে হওয়া উচিত? 

হ। “আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, মামি বৈষ্ণব, আমি 
হত্যাগী_এইরূপ অন্ভিমান করিবে না । সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান 
সছে,তাহা অপরে করুনসমামি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব 
পাদ্সপামি আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন তৃণাধিক নীচ বলিয়া জানিব। 

নি। ইহাতে বোধ তইতেছে যে» ঠদন্য ও দয়া ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়' 
নায় না। 

ত। যথার্থ । 

নি। ভত্তিদেবী কি তবে দৈন্ধ ও দয়াব সাপেক্ষ? 

হ। ভক্তি নিরপেক্গা ; ভক্তি নিজেই মৌন্দধ্য ও অলঙ্কা র-_ অন্ত 
কান সদ্গুণকে ভিনি অপেক্ষা করেন নাঁ। “দৈন্ধ ও দয1'__এই দুইটা 
ণক্‌ গুণ নয় _ন্ক্তিরই অন্তর্গত। “আমি কন্দাস, অকিঞ্চন_-মআমাব 

ছুই নাই, কৃষ্ণ আমার সর্বন্বা__এস্থলে যাহা শক্তি, তাহাই দৈন্য। 
কষের প্রতি মদ্রহীবই ভক্তি 5 অন্ত জীব কৃষ্তদাস, তাহাদের প্রত 
দ্র ভাব--দয়া ২ 'অহএব দয়া কুষ্ণভক্তির অন্তত | দয়া ও দৈহের 
র্বহিভাব--ক্ষমা 3 “মামি দীন, আমি কি পরের দগ্ুদাতী। হইতে 
[রি ?'--এই ভাঁব ঘখন দয়ার সঠিত যুক্ত ইয়, তখনই ক্ষমা আসিয়' 
পন্থিত হয়; ক্ষমাও ভক্তির অন্তর্গত কৃষ্ণ সম, জীব সতা, জীবের 
খদাস্ত সত্য; জড়বৎ জীবের পান্থ-নিবাস_ইহাও সহ্য; অতএব 
(ভিই সত, যেহেতু এই সঙগন্ধভাবই ভক্তি। সত্য, দৈব, দয়া ও ক্ষমা 
ই চারিটী ভক্তির অন্তর্গত ভাববিশেষ | 

[নি। অন্থান ধত্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের গ্রতি বৈষবের কিরূপ ব্যবহার ক্ঠব্য? 


১৫২ জৈবধর্ধ্ম [ অষ্টম 


হ। ভ্রীমদ্র'গবত বলিয়াছেন, (১২২৬ )-- 
“নারায়ণকলাঃ শীশ্গাঃ ভজন্ভি হানস্য়বহ” | (১) 

টবফঃবধর্শ বাভীত আর ধর নাই | নতি যতঙকার ধর্ম জগনে 
গুচাতিত হইয়াছে কা হইবে সমস্্ই €বষ্ঞত্ধর্শখোর সোপান বা বিকুছি। 
সোপানন্ভুলে তাহাদিগকে যথাগোগ্য আদর করিবে বিকুকিত্া 
মন্গয়ারতিত ভইফা নিজেব ুক্তিত্ৰ আলোচন1] করিবে । আন্ত কোন 
প্নাকে হিংসা করিবে না। যাহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে 
'বষঞ্ঞব তবে, সন্ত নাউ । 

নি। টৈঞ্ব-ধল্ প্রভাব করা কর্তব্য কি না? 

ত1। জর্লতভোশাতব কককা। মার মহাগ্রভু সকল্সকেই এই ধন্মের 
পুচার-ভার দিদাতছেল, ( চিত চরিতামুত। আদি ২1৯২ ও ৪1৩৬) 

“নাচ গাও ভন্তসাঙ্গ কর সংকীর্তন | 


খু 


কুধনাম উপদেশি? ভার? সর্বাজন ॥ 
০০ চি ক কা 
এব মালী আজ্ঞা দিল সবাকাবে। 
হাতা ঠাভা প্রেমদল দেহ সারবে তারে ।” 
শবে 'এউ 'ৎপটা মনে বাখিবে পে অপাহকে সুপার করিয়া নাঃ 
উপদেশ দিবে | দেস্গচলে পেশার শুধোজন, সেস্থলে এমত বাকা বলি 
না, হাতে প্রচার কারোর বাদাত ঠষ। 
*রিদাস বাণাজ্পী মহাশ:সর ঘধুমাথা কথাখুলি শুনিয়া নিভ্যাননদ? 
এপ্রমে গঞ্ডাগ 5 দিতে লাগিশেন। সম সগান্ত বৈধঃবগণ ভরিধবনি করি 
শন ও সঞ্কলেই বাবাজী মহাশয় ৮ দগুবতগ্রণাম করিলেন | নিভৃত কৃঞে 


,সদ্দিবসের সভ1 5 হইপ 7 সকলে আপন আপন গ্ছংশ গমন করিলেন 


১) অশিন্দক সারুখণ নাগ্রায়ণের শান্ত আশাবতারগণের আরাধনা করে। 


নবম অধ্যায় 
নিত্যধর্ ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা 


লাহিড়ী মহাশয়ের প্রন্তুত উন্নতি_লাহিডী মহাশয়ের 
আট্বৈতদাস' নাম-দ্গল্বর চর্টোপাধ্যায়- দ্গল্বরের গান ও 
নের কথা--দ্গম্বরের শাক্তধর্য-মাহাজ্য- তন্ত্রমতে প্রক্কৃতি, 
রুষ, জীব ইতঢাদি-সভতা ও শঠতা-সরলতাহ্‌ প্রকৃত সভঃতা। 
-কলির সভ্যতা-লোকিকজ্্রান-তান্তিক প্রাকৃত বিজ্ঞান 
বজ্ঞান, জ্ঞান ও শুদ্ধজ্ঞান_ সমস্ত জগৎহ বৈষ্ণবের কিস্তর- 
বযুমায়া-_বৈষ্তবগণহ প্রকৃত শাক্ত- জীবশক্তি- দেবীগীত। 
9৪. দেবীভাগবত-জডশক্তির মাহাত্্- অসৎ-সঙ্গতটাগ_ 
সবৈষ্ণব সঙ্গ-তঢাগই প্রার্থনীয়- দ্গন্বরের বিদায় । 

তিন চারি বংসর বৈষ্ণব ণের সঙ্গে শ্রগোদ্রমে বাস করিয়া লাহিড়ী 
মহাশয়ের হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে; তিনি খাইতে শুইতে সর্বদা 
ঈরিনাম করেন, সামান্ট ব্্ত্র পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই 
বহার করেন না ঃজাতিমদ এতদূর দূর হইয়াছে যে,বৈষ্ব দ্েখিবামাত্র 
[ওবৎ প্রণাম করিয়া বলপ্র্ধক পদধূলি গ্রহণ করেন । অগ্েষণ কারিয়! 
খববৈষ্ণবদিগেবু উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। পুভ্রগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া 
ভাব খুঝিয়া পলায়ন করেন, গৃহে লইয়া যাইবার গুতাৰ করিতে পারেন 
না| এখন কাহিভশ মহাশয়কে দেখিলে বোধ হয়, একটা ভেকধাবশ 
বাখাজী বসিয়া আছেন । উগোদ্রমে বেষ্বদিগের সিঞান্ত বুঝিয়া তিনি 
স্থর করিয়াছেন যে, হদয়ের তরাগ)ই গুয়োজন, ভেক জওয়াব 
শুক নাই। সনাতন হুমীব হায় অভাব সঙ্কোচ করিবার 
॥ভিপ্রায়ে তিনি একখানি কাপড়কে চিরিয়। চারিখানি কাপড় করেন, 
বনও গলদেশে যজ্ঞোপবীত আহ্ছ । পুঞওগণ কিছু অথ দিতে চাহি.ল 


১৫৪ জৈবধশ্ম [ নবম 


“বিষর়ীর অর্থ গ্রহণ করিব না” এই কথাই বলেন । মহোৎসবের জন্ত 
ব্যয় হইবে বলিয়া চন্দত্রশেখর একবার একশত মুত্র লইয়া আসিয়া 
ছিলেন  কিন্ধ লাহিড়ী মন্ভাশয় শুদাসগোস্বামীর চরিত্র স্মরণ করিফ। 
০ টাকা গ্রহণ করেন নাই। 

এক দিবস প্রমভ্ংস বাবাজী বলিলেন, লাহিডী মহাশয়,আপনাও 
কিছুতেই অইবষবতা নাই; আমরা ভেক গ্রহণ করিয়াছি, "থাপি 
আপনার নিকট আমর। বৈরাগ্য শিক্ষা কবিতে পারি $ আপনার নামটা 
বেষ্চবনাম হইলেই সকল সম্পূর্ণ ওয়। লাতি্রী মহাশয় বলিলেন, 
আপনি আমার পরমণ্র, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাতাই করুন। 
বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন, আপনার নিবাস শ্রশান্সিপুর ; আত 
আপনাকে আমরা এ্রদৈহদাস বলিয়া ডাকিব। লাভিডী মহাণয 
দগুবং পিত হইয়া নামপ্রসাদ €&ণ করিলেন । সেই দিন হইত 
সকলেই তাহাকে ইন্দৈতদাস বলিতে লাগিল। তিনি থে কৃটাব 
ভজন করিতেন, সে নুটারটীকে সকাণ এআটছশবুটার? বলিতে লাগিল। 

অছতদাসের দিগন্বর চট্টোপাধ্যায় নম একটী বাল্যখদ্ধী ছিলেন। 
চিনি বন-বাজা আনেক বড় বড চাকরী কৰিয়া ধনেমাতন সঙগঃ 
হইন্নাছিলেন। অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া লিজ ££ 
অশ্বিকায় আসিয়া কাতশিদস লাঠির আঅগ্সপ্ধীন করিতে লাগিলেন। 
শনিঃলন মে, কালিদাস পাহিডী এখন দর দার ছাড়িয়া শ্রগোদত 
“অন্রিহদাস? হইয়। হরিনাম করিতেছেন । 

দিগঞ্ঘব্র চট্টোপাধ্যায় ঘোরতর শা্বৈষবের নাম শ্ানধো 
কানে ঠাঁত দেন। নিজের পরম বছর এপ অধোগতি হইয়াহ 
শুনিয়। বলিলেন১-- খবরে বামনদাস।ঃ একথান। নৌকার যোগাড কথ 
আমি আঃ নবধীপে শিয়া আমার দর্ঘত বন্ধ কালিদাসকে উ%। 


সধ্যায় ] সিডার বিবির ও জাতী ১৫৫ 


শন গত ০ এপ আন ৯৯৯ ০ জি ্ ও ৪০ জজ ৬৪৮৬ জ হর জজ জল আটে 


বির। চাকর বামনদাস তৎক্ষণাৎ একখানা না টিক ভি 
[নিব মহাঁশয়কে খবর দিল। দিগন্থর চট্টোপাধ্যায় বড় চতুর লোক, 
ল্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং যবনদিগের সভাতায় একজন দক্ষ পুরুষ ; ফাসি 
সাবিতে মুসলমান মৌলবীগণও তাহার নিকট পরাজিত হয়; ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত পাইলে তক্ধের বিতর্কে আর তাহাকে কথ কহিতে দেন ন1 ২ 
শ্রী লক্ষ প্রভৃতি সবে প্রভ্ত নাম রাখিয়া আনসিয়াছেন। তিনি 
আবকাশ-ক্রমে একথানি “তুসংগ্রহ নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অনেক 
শ্লীকের টীকাতে অনেক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন । 

সেই “তশ্রসংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া! দিগন্বর তেজের সহিত নৌকায় 
উঠিলেন। দুই প্রহথবরের মধোই শ্গোদ্রমের ঘাটে নৌকা লাগিল; 
নীকায় খাক্িয়া একটা বুদ্ধিমান লোককে কতকগুলি কথা শিখাইয়। 
অদ্বৈতদাসের নিকটে পাঠাইলেন। 

শঅটতদাঁস নিজ কুটীরে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন ; দিগম্বর 
ট্রোপাধ্যায়ের শোক আসিয়া প্রণাম করিল। অংদতদাস জিজ্ঞাস! 
[রিলেন, তিমি কে ও কি মনে করিয়া আসিয়াছ ? লোকটী বলিল,__ 
[ামি আযুত দিগম্বরর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কন্তুক প্রেরিত ; তিনি জিজ্ঞাস! 
বিষাছেন ঘেঃ কালিদাস কি আমাকে ম্মরণ করে, না ভুলিয়াছে? 

শআদ্বতদাস বলিলেন, _দিগম্বর কোণায়? তিনি আমার বালা- 

1; আমি কি তাহাকে ভুলিতে পারি? তিনি কি এখন বৈষ্ঃবধন্থ 

শ্রয় করিয়াছেন? লোকটা ককিল,- তিনি এই ঘাটে নৌকায় 

[ছেল বৈষ্ণব হইন্্াছেন কিনা, বলিতে পারি না। অধৈতদাস 

ইিলেন,-তিনি ঘাটে কেল আছেন, এই কুটারে আসেন না কেন? 

কটা & কণা শুনিয়! চলিয়! গেল। 

দুই পরে.তিন' 'চারিটী ভদ্রলোক সঙ্গে দিগন্বর চট্টোপাধ্যায় 


১?৩৬ জৈবধন্ম [ নবঃ 


“অপদ্বত-কুটীুরে? উপস্থিত | দিগস্বরেব্র চিট চিরদিন উদার, পুরান 
বন্ধকে দেখিষা অতিশয় আনন্দিত অন্তঃকরণে নিজকুত নিক্নলিখি- 
পদটা গান করিতে করিতে অদ্বৈতদাসকে আলিঙ্গন করিলেন-_ 
“(কালি ।) তোমার লীল1-খেল। কে জানে মা ব্রিভুবনে ? 
কভু পুরু, কভু নারী, কভু মন্তু হও গো রণে। 


রঙ্গা হয়ে সি কর, সি নাশ হয়ে হর 
বিঝুঃ ভয়ে বিশ্বব্যাপী পাল গে। মা সর্বজনে ॥ 
কুঝঃরূপে বুন্ধাবনে, বাশা বাজাঞ্ড বনে বনে, 


(7মাবার ) গোর হায়ে নবদ্দীপে মাতাও সবে সংকীঞনে |” 

আঅদৈহদাস বলিলেন, এস. ভাই এস দিগন্ধবর পতাসনে বসিহা 
চক্ষের জলে মমতা দেখাইয়া বলিলেন, ভাই কালিদাস, আমি কোথা। 
সাব গ ভুমি ত' বেরাগী হয়ে ন দেবার নধশ্মায়? হালে । "আমি পঞ্জাৰ 
তইতে কত মাশা কারে আসছি । আমাদের বালাবন্ধ পেশা পাগল 
থেদাঃ গিরীশ, ঈপে পাগ লা ধনা মরর1, কেলে ছুতহার, কান্তি ভট্চা্ি 
_সকলেই মরিয়া গেল ; এখন তুমি আর হামি | মনে করিয়াছিল 
আমি একদিন গঙ্গাপার হইয়া শান্ঠিপুরে তোমাকে পাব 2 আবার 
পরদিন গজ পার হইয়া অস্থিকাতে আসিবে । মে কটা দিন বা 
চোমাতে আমাতে গান কারে। তঙ্থ পাড়ে কাল কাটাইয়! দিব। মামা 
পাছা কপাল।, মি এন সাড়ের গোবর ভালে-না ততিক, ৭ 
পারনিতক কাধ লাগিবে। বল দেখি? তোমার একি হইল? 

অঠছতদাস দেখিলে ন, বড়ই কঠিন সঙ্গলাভ হইল ; এখন কোনরক 
বালাব্ধুর হাত তইতেে পার পাইলে হয়। বলিলেন,--ভাই দিগা 
জোমার কি মনে পড়ে না? আমরা একদিন অন্বিকায় “দাড়া 
খেলিতে গেলিছে সেই পুরাতন স্তেচুল গাছটার কাছে পৌছিয্াছিদা! 


অধ্যায়] নিত্যধন্ন, জড়বিজ্ঞান ও সভ্যতা ১৫৭ 


দি। হই] হা, থুব মনে পড়ে; গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটীর কাছে ; 
ঘে তেঁতুল গাছটার নীচে গৌরনিতাই বসিয়াছিলেন। 

অ। ভাই খেলতে থেলতে তুমি বলিয়াছিলে, এ তেতুল গাছটা 
চুইবে না ; শচীপিনির ছেলে এখানে বসিয়াছিল,_ছু লে পাছে বৈরাগী 
হয়ে পড়ি। 

দ্ি। বেশ মনে আছে। আবার, শোমার একটু বৈষ্ণবদেক দিকে 
টান দেখে" আমি বলেছিলাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাণে পড়িবে। 

অ। ভাই, আমার ত' চিরদিন এই ভাব; তখন ফাদে পণ্ড বো 
পড়বে! হচ্ছিলাম; এখন পড়িয়াছি। 

দি। আমার হাত ধ'রে উঠিয়া পড়।| ফাদে থাকা ভাল নয়। 

অ। ভাই, এ ফাদে পড়িলে বড় সুখ আছে? ফাদে চিরদিন 
থাকার প্রার্থনা । তুমি একবার ফাদটা ছয় দেখ। 

দি। আমার দেখ। আছে_আপাভতঃ সুখ শেষে ফাকি । 

অ। তুমি যে ফ্লাদে আছ, তাহাতে কি শেষে বড় সুখ পাবে? 
মনে করিও না। 

' শি। আমর! দেখ, মহাবিগ্ভার চর; আমাদের এখনও নুখ, 
খনও সুখ। তোমাদের এখন সুখ বলিদ্না তোমর। মনে কর, কিন্তু 
মামরা তোমাদের কোন সুখ দেখি না_শেষে ত' দুঃখের শেষ থাকিবে 

? কেন যে লোকে বেঞ্ব হয়, বলিতে পারি না । দেখ* আমর) 
বন মত্হ্যমাংসাদির আম্বাদন-মুখ লাভ করি ২ ভাল পরি, তোমাদের 
পেক্ষা সভ্য । প্রীরুতবিজ্ঞানন্খ ঘত কিছু আছে, সকলই আমর 
রি তোমরা সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত; শেষে তোমাদের নিস্তার 
| 


অ.। কেন ভাই, আমাদের শেষে নিস্তার নাই কেন? 


১৫৮ জৈবধর্শা [ নবম 


দি। মা নিস্তারিণী বিমুখ হইলে বিধি, হরি হর, কেহ নিস্তার 

পাইবেন না|] ম! নিস্তারিনী আগ্কাশক্তি। তিনি বিধি-হরি-হবকে 
প্রসব করিয়৷ পুনরায় তাহাদিগকে কাধ্যশক্কি দ্বার] পৰলন করিতেছেন। 
মায়ের ইচ্ছা হইলে সকলেই আবার সেই ব্রন্মাগুভাগ্োদরীর উদরে 
প্রবেশ করিবেন ॥। শোমর] মা'র কি উপাসন! করিলে যে* মা কৃপা 
করিবেন? 

অ। মানিশল্তারিণীকি চৈতন্য বস্তু, ন। জড় বসত? 

দি। তিনি ইচ্ছানয়ী চৈতন্তর্ূপিনী তাহার ইচ্ছাতেই পুরুষস্যঠ। 

অ। পুরুষ কি, প্রকৃতি কি? 

দি। ট্বষ্বের! কেবল ভজনই করেন, কিস্ধ তাহাদের তবজ্ঞান 
নাই। পুরুষ প্রকৃতি চণকের হায় ছুই হইয়াও এক-- খোসা খুলিলেই 
চই, থোস। ঢাকা থাকিলেই এক । পুরুষ চৈতন্ব, প্রকৃতি জড়? জগ 
ও চৈতন্তের অপৃথক্‌ অবস্থাই স্থা। 

আঅ। মা তোমার--প্রকৃতি না পুরুষ ? 

দি। কখনও পুরুষ কখনও নারী । 

'অ। পুরুষ প্রকৃতি যে চণকের খোলার ভিতর দ্বিতলের *' 
থাকেন, তন্মধ্যে মাকে,ও বাবাকে? 

দি। তুমি তবজিজ্ঞাসা করিতেছে? ভংল? আমরা তাও জানি 
বন্বতঃ মা--প্রকতি। ও বাবা চেতন । 

অ। তুমিকে? 

দি। “পাশবন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশনুকঃ সদাশিব$' | 

গ। তুমি পুরুষ, ন। প্রকৃতি ? 

দি। আমি পুরুষ, মা প্রকৃতি । যখন আমি বন্ধ? তখন তিনি মা। 
মখন সামি মুক্ত, তখন তিনি "আমার বামা। 


অধ্যায় ]: নিতাধর্শ, জড়বিষ্ঞান ও সভ্যতা ১৫৯ 





অ। খুব নখ বোবা গেল! - আর কোন সন্দেহ নাই ; এ সব তত্ব 
কোথায় পাইয়াছ? 

দি। ভাই, তুমি যেমন কেবল গবিষব? «বৈষুব ক'রে বেড়াচ্ছি, 
বমি সেরপ নই 5 কত সন্ক্যাপী, ব্রহ্মচারী, তান্ত্রিক সিম্ধপুরুষের সঙ্গ 
রিয়া এবং তন্্রশান্্র রাঙ্রদিন পাঠ করিয়। আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। 
মি যদি ইচ্ছা! কর? তবে আমি তোমাকে তৈয়ার করিতে পারি। 

অ। (মনে মনে ভাবিলেন, কি ভয়ানক দুদ্ধৈব !) ভাল, একটা কথা 
সামাকে বুঝাইয়! দ্বেও ; সভ্যতা কি, ও প্রাকৃত বিজ্ঞান কাহাকে বলে? 

দি। ভগ্রসমাজে ভালরূণপে কথা বল?) লোকের সম্তোষকর 
রি পরিধান করা, আহারাদি এরূপ কর যে, লোকের কোন ত্্বণ। 
1 জন্মে স্োরঘার এই তিন প্রকারই লাই। 

অ। সেফি,গ্রকার? 

দি। তোমনু। অন্ত সমাজে যাও ন। $ অত্ন্ত অসামাজিক ৰাবহার 

। মিষ্ট কথায় লোকরঞ্রন যে কি বস্ত, তাহ। বৈফবেরা! কখনই শিক্ষণ 

লেন না; লোক দেখিলেই বলিয়া থাকেন, হরিনাম কর $ কেন 

রকি কোন লগ, কখাবাতী নাই? তোমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে 

? সহলা সভায় বজিতে দেয় নাঃ মাথায় চেতন্ত ফক', গলার 

টকতক মালা, দেংটী প্ঝা--এই ত” পরিচ্ছদ! খাওয়া কেবল শাক 

রকটু! তোঙাদের কিছুই সভাতা নাই। 

|| (মনে মনে করিজেন। একটু ঝগড়া আরম করিলে যদি এ লোকটা 

ট। চলিয়া বায় াদই,যধল। )সন্ভাতাধার! কি পরকালে স্থবিধা হয়? 

॥ ৷ পরকালে ছৃদিথ।। দাই বটে, কিন্তু সভা না হইলে সমাজের উন্নতি 

স হইবে? মৃাজোর ঈজতি হইলে পরকালের চে হইতে পারে । 

অ। ভাই, বদি'জবৈ গা? দর, কবে কিছু ছুলি। 


১৬০ জৈধধর্দ নং 


৮০ হট এ জর অপ পচ ৯ এ, ৪৪০ ভ-এড ড-০০৪৭৪ উপরি আচ উড 8উ ক পাটি টি জপ 55 ইত ভাট চন জপতে জনা ৪৫ বন উড উদ রাজ & উবার উহারিউপ এরা 140 আত ইট ্উগাযারীস্তএাড ও রশচলট৫শকশওল্চ 


দি। তুমি আমার বাঙাবন্ধু? তোমার জন্য আসি জীবন দি' 
পারি; তোমার একটা! কথ! কি সহ্িতে পারিষ না? আমরা লডা 
ভালবালি, ক্রোধ হইলেও আমর! মুখে মিষউ খাকি) ভিতরের াব। 
গোপনে রাখিতে পারা ফায়, সভ্যতা ততই বৃদ্ধি হয়। 

আ। সচুষ্ঃজীবন অল্লদিন, তাহাতে আকার উপদ্রব অনেক ; 
স্ব্নজীবনের মধ্যে সযলতার সন্ছিত হরিভজনই কর্তবা। সভ্যতা! শি! 
কর! কেবল আশত্মবঞ্চনা। আমরা জানি, 'শঠতাধ়” অঙ্ক না “সভ্যতা 
মনম্থাজীবন যতদিন সতাপথে থাফে্ততদিন সরল থাকে 3 যখন অধিকা 
অসভ্যন্বাবহার খ্বীকার করে, তখনই ভিতরে শঠ ও কুকাধ্যরত ক 
বাহিরে মিষ্টবাকো লোকরুঞন কছির। সভ্য হইতে চায় । সভ্যতা বলি 
ফোন গণ নাই ) সত্য-ব্যবহার ও সরলতাই গুগ। ন্হিতরের ছা 
আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্তমান নাম “লভ্যত1? | «“সভাত 
শঙ্গের অর্থ সভায় বলিবার যোগ্যতা--তাঙা! সর ভত্রতা। তোমর 
ক্রমশঃ শঠতাকেই “সভ্যন্তা” বলিতেছ। বন্তত; সভ্যতা ধখন নিশা 
তখন ভাঙা যেফাবদের মধ্যেই থাকে ; লভাতা যখন পাপপূর্ণ, ও 
তাহ! অবৈফবের মধ্যে আমৃত। তুমি যে সভ্যতার গাধা! বলিল, তাহ 
গহিত জীবের লিত্াথশ্টের ফোন লন্বদ্ধ লাই । পোঁকরজন বর পরি 
করিলেই যঙ্গি সভ্যতা হয়,তবে বেস্তাগণ চোমাছেত অপেক্ষা লভা। বা 
সম্বন্ধে এইমাজ শ্বীকার কর! যায় যেঃতত্বা। শরীর আবি হয় এবং 

পরিচ্চায় থাকেরপর্ ইত্ঠাছি দোখ মা থাকে 1 আছাকাদি পৰি 
কারী হয- ইহাতে দো নাই, কি তোমাদের ডে খেখগ খাইতে ও? 
হ্ই/জধচ অপধিহে হউক লা হউফাতাহায়'খিচার াহি-য্জ মাংস ভা? 
জল ধার, তাহা ভোজন বারি যে “লভভান্ডা হাঁিতীষ্থী 'খেষল পাপাচা 
হার / আকাল থে অবস্থাকে মধ্যতা খলে। ভাঙা কিছিকাজের সতাগ। 


ধ্যায় ] নিতাধর্ম্, জড়বিজ্ঞান ও সভ্যতা ১৬১ 


দি। তিমি কি কাদসাই সভ্য ভুলিয়া গেলে ? দেখ, বাদ্‌্সাহার 
ভায় লোক কেমন সুনররূপে বসেন ও কেমন বিধিপূর্কৃক কথাবাপ্তা 
লন? 

অ। সেকেধল সাংসারিক বাবার ; তাহা না থাকিলে, মনুষ্ের 
স্তঃ কি অভাব হয়? ভাই, তুমি অনেক দিন যবনের চাকরি করিয়া 
ইরূপ সভার পক্ষপাতী হইয়াছ । বস্থৃতঃ, মন্তয্যর নিষ্পাপ জীবনই 
ভ্যজীবন ; পাপবুঞ্চির সহিত মে কলিকালের সভ্যতী-বুদ্ধিঃ সে কেবল 
ডুন্বন]। 

দি। দেখ, আজকাল কৃতবিগ্য পুরুষদের মনের ভাব এই যে, বর্তমান 
ভ্যতাই “মন্রধ্যভ1? ; যিনি সভ্য নান, ছিনি মগয্য ম্ধা গণনীয় হন ন1। 
লোকের ভাল ভাল বস্ত্র ও তাহাংদর দোষ আচ্ছাদন করাই 
খনকার ভন্দুতা হইয়। উঠিয়াছে। 

অ। এই সিদ্ধান্ত ভ্রখল কি মন্দ, ভাতা বিবেচনা করিয়া দেখ। 
মি দেখি'তছি যে, ধাঙাদিগকে কুকবিদ্ঠ বলিতেছ, হারা কালোচি 
লোক; কশকটা কুসংস্কার, কহকটা দোষ ট:কার স্ৃব্ধির জন 
হারা অসরল সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছন ; বুদ্ধিমান লোক 
হাদিগের সমাজে কি সুখ লাভ করিবে? ধূর্চলোকের সভাতাবর 
রব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের ছার! পরিরক্ষিহ হয়। 

দি। কেই কেহ বলেন যে, জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বুঝি পাঁইতেছে 
বংজ্ঞানের সহিত সভাতারও ত্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগতেই 
উদিত হইবে। 

অ। গীজাথুনী কথ] ' যিনি এ কথা বিশ্বাস করেন? তাহার বিশ্বাস 
বওধস্ত $ যিনি একথা বিশ্বাস নী করিয়া প্রচার করেন, তীছার 


ইস ধন্য। জ্ঞান ছুই গ্রকার- পারমাধিক ও লৌকিক। পারমাধিক 
ক 
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গর 


জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না) পারমাঁধিক জ্ঞান বরং অনেকন্থুনে 

স্বভাবত্রষ্ট হইয়! পড়িতেছে এবং লৌকিকজ্ঞানের বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। 

লোৌকিজ্ৰঞানের সহিত জীবের কি নিতাসম্বন্ধ আছে ? বরং লোঁকিকজ্তান 

বুদ্ধি পাওয়ায় লোকের চিত্ত অনেক বিষয়ে আকুষ্ হইয় ঘাওয়ায়,মুলতর 

অন্নেক অনাঁদর ঘটে । এ কথা মানি যে, লৌকিকজ্ঞাঁনের যত বুরি 

হইতেছে)১ততই অসরলসভা-! বাড়িতেছে”_ইহা জীবের পক্ষে দর্গতি মাহ 
দি। দর্গতি কেন? 

'। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মানবজীবন শ্বল্প ;$ এই স্বল্পনকালম। 
পান্থনিবাসীর ন্তায় জীবের পরমার্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। পাঃ 
বাবহারে উন্নতি দেখাইবার জন্ত কাল নষ্ট করা নির্ববোধের লঙ্গণ 
লোৌকিকজ্ঞানের যত অধিকতর চর্চা বাড়িকে, পারুমাথিক-বিষয়ে ৭ 
কালাভাব হইবে । আমার সংস্কার এই যে? জীবনযাত্রীর প্রয়োজনম' 
লৌকিকজ্ঞানের ব্যবহার ইউক ; অধিক লোকিকজ্ঞাঁন ও তাহার সহচর 
সভ্যতার আদরে কিছু প্রয়োজন নাই। পাধিব চাঁকৃচিক্ কয়দিনের জ 

দি। ভাল বেরাগীর পাল্লায় পড়িলীম! সমাজট। কি কে' 
কাজের বস্বথ নয়? 

। সমাজ যেরপ বস্ব' সেইরূপ তাহার দ্বারা কাজ পাওয়া হা 
দি বৈষ্ব-সমাজ হয়,তবে ভাল কাজ পাওয় মায়; ঘদ্দি অবৈষ্াৰ সঃ 
ঠপ) অর্থাৎ কেবল লৌকিক-সমাজ হয়, হুদ্দার] দে কাজ পাওয়া 
তা! জীবের বরণীয় নয়। ভাল, একথ] থাকুক | গাকী বিজ্ঞান কি 

দি। তক্গে প্রারুহ বিক্যান অনেক প্রকারে গুকাশিত আ: 
গ্রকতজগতে মত্যগ্রকার জ্ঞান, কৌশল ও সৌন্দযা আছে, সম*ই গ্র 
বিজ্ঞান । ধন্তর্ধিছি!। আ.বুর্বেধদ, গান্ধবর্ববিদ্ঞা ও জ্যোভিরববিদ্যা- এর 
পমন্্ বিচ্ভাই প্রারুতত বিজ্ঞান | প্রকৃতি আগ্াাশত্তি (আবার ৭ 
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রীনা নল | 1)--হিনি ই জড়রদ্গাণ্ডের প্রসব ও প্রকাশ করিয়' 
নিজশক্তিদ্বার1 ইহ'কে বিচিত্র করিয়াছেন। এই শক্তির একটা একটা 
রপ ইহাতে একটী একটী বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মা 
নিষ্তারিশীর পাপ হইতে মুক্ত হওয়ী যায় 3; বৈষ্বের) ইহার কোন অনু- 
সন্ধীন করেন না । আমর এই বিজ্ঞীনবলে মুক্তিলীভ করি ৷ দেখ, এই 
বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আগ্লাতুনঃ আবিস্তোহল; সত্রেটিস ও লোকমান 
কিম প্রীতি যবনদেশের মহাতুগণ কত কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন ! 

অ। দিগম্বর ! তুমি বলিলে যে, বৈষ্ণবের] বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেন 
_এ কথ] নয়। কেননা, ৫েঝবদিগের শুদ্ধজ্ঞান বিজ্ঞান-সমদ্থিত, 
|| ভাগবতে চতুঃশ্রোকীতে, (২।৯।৩* )-- 

জ্ঞবনং মে পরমং গুহাং যছিজ্ঞানসম দ্বিতম্‌ । 
সরহস্তং তদঙগঞ্চ গৃহাণ গদিদং ময়া।' (১) 

সির পূর্বের যখন ব্রহ্মার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া! ভগবান্‌ তাহাকে 
ক্ষা দেন, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্্ম এই প্রকারে উপদিই হইয়াছে_-ওকে 
দন! আমি তোমাতে বিজ্ঞানসমদ্থিত আমার ষে পরমগ্ডহা জ্ঞান, সেই 
মানের বৃত্ত ও তাহার অঙ্গসকল বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর। 
[ম্বর,জ্ঞান ছুই গ্রকার-_শুঞ্জ্ঞান ও বিষয়জ্ঞীন। বিষয়জ্ঞান মানবসকল 
য়দবারা সংগ্রহ করে; তাহা অশ্তন্ধ,স্থৃতরা ং,চিছ্ন্তর পক্ষে নিশ্রয়োজন 
জীবের বন্ধদশায় জীবনযাত্রার অন্ত প্রয়োজন মাত্র। চিদ্নাশ্রয়ী 
[নকে শুদ্ধজ্ঞান' বলে ; সেই জ্ঞান বৈঞ্ুবদ্িগের ভজনের ভিতিমুল ও 
ত্য; বিষয়জ্ঞানের সহিত সে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সম্বন্ধ । 


 প্রীভগবা বান্‌ কহিলেন, হে ব্রঙ্গন্, বিজ্ঞানসমেত আমার যে পরমগ্ডহা 


জাত, তাহা রহ (প্রেম ভক্তি) ও তাহার অজের (সাধন ভক্তির) 
আমি কীর্তন করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। 
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“বিষয়জ্ঞান'কে তুমি বিজ্ঞান বলিতেছে / বস্ততঃ বিষয়জ্ঞানই যে বিজ্ঞান, 
তাহা নয়। তোমার আফুর্বেদাদি বিষয়জ্ঞানকে আলোচন] করিয় তাহারে 
শুদ্ধজ্ঞান? হইতে পুথক্‌ করার নাম “বিজ্ঞান? । বিষয়জ্ঞানের বিলক্ষণ। 
শুদ্ধজ্ঞান, তাহাঁকেই “বিজ্ঞান” বলে। বস্তর “জ্ঞান” ও “বিজ্ঞান” এক 
বস্ত। সাক্ষাৎ চিদ্স্র উপলন্ধিকে "জ্ঞান" বলে | বিষয়জ্ঞানকে তিরস্বার- 
পূর্বক শুদ্ধজ্ঞান স্থাপনের নাম "বিজ্ঞান" । “বস্ত' এক হইলেও প্রত্রি 
পৃথক্‌ বলিয়া “জ্ঞান? ও “বিজ্ঞান”, ছুইটি পুথক্‌ পৃথকৃ নাম হইয়াছে। 
তোমর1 বিষয়জ্ঞানকে “বিজ্ঞান? বল ; বেঞ্খবগণ বিষয়জ্ঞানকে যথাযথ 
সংস্থাপন করাকে “বিজ্ঞান বলেন। তাহারা ধনুর্বেধদঃআযুরেরেদ জ্যোতিষ 
রসায়ন--সমন্ত আলোচনাপুর্বক দেখেন, এ স্মন্তই জড়জ্ঞান ; ই$ 
সহিত জীবের নিত্যসন্বন্ধ নাই; অতএব উহা! জীবের নিত্যধন্মুসঘন্ 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । ধাহার। জড়প্রবৃত্তি-অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি 
সাধনে ব্রত, তীহাদ্দিগকে বেঞ্চবের। কর্মকাগুগ্রন্ত বলিয়। জানেন- তীহ 
দিগকে নিন্দা করেন না, কেননা, তাহারা জড়োন্তির যত্র করিব 
বৈষ্বের চিছুক্গতির কিয়ংপরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন 
তাহাদের ক্ষুদ্র জড়ময় জ্ঞানকে তীহার1 “প্রাকৃতিক বিজ্ঞান” কলেন। 
তাহাতেই বা আপত্তিকি? নাম লইয়া বিবাদ কর! মুঢ়েরই কম্ম। 

দি। ভাল, জড়জ্ঞান যদি উম্মত লা হইত তবে তোমরা কিরণ 
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্র! নির্বাহ করিতে ও ভজন করিতে? অত 
তোমাদে রও অডোন্নতির চেষ্টা কর! উচিত। 

অ। প্রবৃত্তি-অন্ুসারে পৃথক্‌ পৃথক লোক পৃথক্‌ পৃথক চেষ্টা করে? 
কিন্ত সর্বনিয়ন্ত|। ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টার ফলকে যথাষোগ্য মগ 
দ্বনগণকে ভাগ করিয়! দেন। 

দি। প্রবৃত্তি কোথা হইতে হয়? 
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অ। পুর্বকম্ম্জনিত সংস্কার হইতে প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। যাহাদের 
জড়সন্বন্ধ যতদুর গা6,তাহারা তদূর জড়জ্ঞানে ও জড়জ্ঞানপ্র্থত শিল্পার্দি- 
কাধো নিপুণ ২ তাহারা যাহ] গ্রস্ত করে, তাহা বেঞ্বদের কৃষ্চসেবোপ- 
কঝণে উপকার করে $সে বিষয়ে বেঞ্বদিগের চেষ্টার প্রয়োজন থাকে 
না। দেখ, সুত্রধরের। আপন আপন অর্ধোপাজ্জনের জন্য বিমান প্রস্তত 
করে ? গুচ্ছ বৈঞুবগণ সেই বিমানের উপর গুবিগ্রহ স্থাপন করেন। 
নধুমক্ষিকীগণ আপন-প্রবৃত্তি-অন্থসারে মধু সংগ্রহ করে »ভক্তগণ দেব-সেবায় 
সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন । জগতে পরমার্থের জন্থই যেঃসকল লোকে 
চষ্টা করে, তাহা নয়; নানাপ্রবৃন্তি হইতে কাধ্য হয়। মানবগণেব 
প্রবৃত্তি উচ্চ-নীচ-অন্ুসারে বহুবিধ; নীচ মানবগণ নীচপ্রবৃত্তির ছারা 
মনেক কাধ্য করে ; এ সমস্ত কাধ্য উচ্চপ্রবুত্তির কাধ্যের সহকারী হঘ্ব। 
এইরূপ বিভাগদ্ধারা জগচ্চক্র চলিতেছে । যতপ্রকার জড়াশ্রিত ব্যক্তি 
আছে, তাহার! জড়প্রবৃতিত্রমে কাধ্য করিয়াও বৈষ্বের চিতপ্রবৃত্তির 
পহকারী হয় ; তাহার। জানে না ষে,তাহারা! এসকল কাধ্যদার। বৈষ্বের 
উপকার করিবে; কিন্ত বিষণুমায়[ঘার! মোহিত হইয়া তাহারা এ সমস্ত 
কাধ্য করে ; সুতরাং সমন্ত জগংই বৈষ্বদিগের অপরিজ্ঞাত কিন্কর। 

দি। বিষুমায়া কাহাকে বলে? 

অ। মাকণডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্তীমাহাম্মে 'যোগমায়া হবেঃ 
এক্তিয়। সন্মোহিতং জগৎ” ইত্যাদি বাকোর যাহার সম্থন্ধে প্রয়োগ 
গাছে, তিনিই বিষুমায়া | 

দি। আমি যাকে ম1 নিস্তাবিণী বলিয়! আনি, তিনি কে? 

অ। তিনিই বিষুমায়। | 

দি। (তঞ্পুখি খুলিয়1)1 এই দেখ, আমার মা চৈতনুরূপিণী, 

উচ্ছাম্রী, রিগুণাতীতা। ও ত্রিগুণধারিনী বলিয়। উক্ত হইয়াছেন । তোমাৰ 
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বিষ্ুণমায়া নিগুণা নহেনঠ তবে কিরূপে তৃমি তোমার বিকুমীষাকে 
আমার মা'র সহিত এক বল? এই সব কথায় বৈষুবদের গৌড়ামি 


দেখিয়া আমাদের ভাল লাগে না। 
অ। ভাই দিগম্বর, এখনই রাগ করিও নাঃ তমি এতদিন পবে 


আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, আমি তোমার সন্তোষ করিতে ইচ্ডা করি। 
“বিষুমায়া” বলিলে কি ক্ষুদ্ৰতা হয়? ভগবান্‌ বিষণ পরম*চতন্তম্বরূপ এক- 
মাত্র সর্বেশ্বর-__সকলেই তাহার শক্তি । “শক্তি বলিলে কোন বস্তু ত% 
না; শক্তি'-বস্ত'র ধর্ম? শক্তিকে সকলের মুল বলিলে নিহান্ত ত্র 
বিরুদ্ধ হয়। “শক্তিএবস্ত হইতে পুথক্‌ থাকিতে পারে না; কোন 
ঠচতন্তস্বরপ বস্ আগে স্বীকার করা চাই । বেদান্তভাম্য বলেন।_-“শক্তি 
শক্তিমভোরভেদ$' অর্থাৎ শত্তি গথক্‌ বস্থ নয়? শক্তিমান পুরুষ এক বন্ধ 
শক্তি তাহার ইচ্ছাধীন গুণ বা ধম্ম। যতক্ষণ শুদ্ধ চতন্তধ আশ্রয় করিয় 
শক্তি আপনার কাধ্যের পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমা; 
বন্য হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈত্হরূপিরী, ইচ্ছাময়ী ও ত্রিগুণাতীত 
বলিলে ভ্রম হয় না। “ইচ্ছা? ও চৈচ্ন্যট পুরুষাশ্রিত; শক্তিতে 
খাঁকিত্ে পারে না পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কাধ্য করে। তোমার চলচ্ছৰ্ি 
আছে, তোমার উচ্ছা হইলে সেই শক্তির কাধ্য হয়। “শক্তি চলিতেছে 
বলিলে কেবল শক্কিমানের চলাই বুঝায় ; শব্দ-ব্যবহ্ার কেবল রূপক, 
ভগবানের একই শক্তি ; চিতকার্ধো তিনি চিচ্ছক্তিঃ অচিৎ বা জ়কাথে' 
তিনি জডশক্কি বা মায়া | বেদ বলেন, (শ্বেঃ উঃ ৬৮ )-- 
“পরাস্তশক্তিবিবিধব শ্রুয়তে। (১) 

তিগুণধারিগী শক্তি জড়শক্তি ? ব্রঙ্গাগড-স্থজন ও বঙ্মাণু-নাশন-_গৌ 

শক্তিরই কার্ধা। এই শন্ভিকে পুরাণ ও তত্ত্রে “বিষুুমাঁয়+, “মহামায়। 


ডিএ 


(১) এই পরুক্রচ্গ-ছগবানে র পরা শক্কি বেদে নানাপ্রকার শোনা যায়। 
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মায়া? ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন ; ূপকভাবে সেই শক্তির বিধি- 
হরি-হরজননীত ও শুপ্ত-নিতশুস্ত নাশক প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বণিত 
আছ । যে পর্য্যন্ত জীব বিষরমগ্র থাকে, সে পর্যন্ত সেই শক্তির অধীন ; 
জীবের শুদ্ধজ্বানের উদঘ হইলে নিজের স্বূপবোধস্হকারে সেই শক্তির 
পাশ হইতে মুক্ত হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়া চিৎ্সুথ 
লাভ করে। 

দি। তোঁমরখ কোন শক্তির অধীন কিনা ? 


অ। হা, আমরা জীবশ্ক্তি_-মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির 
অধীন আছি। 
দ্রে। তবে হ্োমরাও শাক্ত? 


অ। হীাঁ,বৈঞ্চবগণ গ্রকচ শান্ত আমর চিচ্ছক্তিম্ব্নপিণী প্ীরাধিকার 
অধীন ; তাহার আশ্রয়েই আমাদের বৃষ্চ-ভজন, স্থুতরাং আমাদের 
তুলা আর শান্ত কে আছে । শাক্ত-বেঞবে আমরা কোন ভেদ দেখি 
না| চিচ্হক্তিকে আশ্রয় ন1 কিয়া কেবল মায়! শক্তিতে ধাহাদের রতি, 
তাহার] শাক্ত ₹ইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। আনারদ- 
পঞ্চবাত্রে শ্রীহুর্গাদেবী বলিয়াছেন “কব বক্ষসি রাধাহহং রাসে বৃন্দাবনে 
বনে ।” (৯) দুর্গাদেবীর বাকো বেশ জানা যায় যে, শক্তি ছুই ন'ন__ 
একই শক্তি চিংস্বরপে রাধিকা) ও জড়ম্বরপে জড়শক্তি। বিষুমায়' 
নিগুণ-অবস্কায় চিচ্ছত্তি ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি। 


দি। “মি কৰিয়াছ (শে. তমি জীবশক্তিঃ সে কি প্রকার ? 
অ। গীশয় ভগবান বলিয়াছেন ( ৭৪-৫ 1-_- 


(১) বৃন্জাবনধামে ম্মাম চিংস্বংপে আঅন্গস্লাশক্তি শ্রীরাধিকারপে 
তোমার বক্ষবিজালিনী . 
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ভূমিব্রাপোহনলে] বায়ু খং মনে? বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধ! ॥ 

অপরেয়মিতস্তবন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 

জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 
অর্থাৎ ভূমি, জল? অনল, বাযু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহক্কাব্র_-এই 
মাটটা আমার অপরা অর্থাৎ জড়া-প্রকৃতির পৃথক পুথক্‌ অষ্ট প্রকার 
পরিচয় ; জড়মায়ার অধিকারে এই আটটা বিষয় আছে। এই জড়া 
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক আমার জীবন্ব্ূপা আর একটা প্রকক 
মাছে, গে প্রকূতি দ্বার এই জ়জগত উপলব্ধ ব! দুষ্ট হয়। দিগম্বর 
তামি ভগবদ্গিতার মাহাত্মা জান? এই গ্রন্থথানি জর্বশাস্ত্রের নিক 
উপদেশ ও সর্বপ্রকার বিতর্কের মীমাংসা | ইহাতে স্থির হইয়াছে, ড় 
জগত হইতে তন্বতঃ পুথক্‌ একটী জীবতত্ব আছে--সে তত্ব ভগবানের 
একপ্রকার শক্তি; তাহাকে পণ্ডিতের ভটম্থাশক্তি বলেন । সে শক্তি 
জড়শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছস্তি হইতে লঘু; অতএব জীবমাণে 
রুষের শক্তিবিশেষ । 

দি। কালিদাস, তিমি ভগবদর্গীতা দেখিয়াছ ? 

অ। হা, আমি পূর্বের সে গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। 

দি। তাহাতে কেমন তবকথ1? 

অ। ভাই, দিগন্বর, যে পর্যন্ত লোকে মিশ্রি না খায়, সে পা 
গুণের অধিক প্রশংস! করে। 

দি। ভাই, এটা তোমার গোড়ামি। দেবীভাগবত ও দেবীগীত 
সর্বলোকে আদর করে, কেবল তোমরাই সেই ছুই গ্রন্থের নাম শুনি 


পর না। 
অ। ভাই, তুমি দেবীনীতা পড়িয়াছ ? 
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শনি 


দি। না, মিথ) কথা কেন বলিব, আমি এ ছুইখানি গ্রন্থ নকল 
করিতে গিয়াছিলাম? কিন্ পাই নাই। 
অ। যে গ্রন্থ পড় নাই, তাক ভাল, কি মন্দ,_কি করিয়া বলিবে ? 
এটা আমার গৌডামি হইল, কি তোমার ? 
দি। ভাই, তোমাকে আমি চিরদিন একটু ভয় করি। তুমি বড় 
বাচাল ছিলে; এখন আবার বেঞ্চব হইয়া বিশের বাচাল হইয়া 
পড়িয়াছ। আমি থে কথ! বলি, তুমি হাহা কাটিয়া দিতেহ। 
অ। আমি দীন-হীন মূর্খ বটে, কিন্ত আমি দেখিয়াছি মে, বৈষুবধন্ছ 
বাতীত আর শুদ্ধধন্ম নাই | তুমি চিরদিন বৈষ্ণব-বিদ্দেষ করিয়া, নিজের 
দল-পথ দেখিলে না। 
দি। (একটু চটিয়া) হা, আমি এত ভঙ্রন-সাধন ক্রি; তুমি বল, 
কান মঙ্গলপথ দেখিলাম না-আমি কি এতদিন ঘোঙার ঘাস কাটুছি? 
ই দেখ, “তন্ধসংগ্রহ' থান] কি কম পরিশ্রমে হইয়াছে? তুমি সভ্যতা 
এ বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বৈষ্ণবগিরি করিবেঃ ইহাতে আমি কি 
চরিতে পারি? চল, সভ্যমগ্ডল তোমাকে ভাল বলে, কি আমাকে, 
দখা যাউক। 
অ। ( মনে মনে, কুসঙ্গ ঘোচে, ভালই |) ভাল ভাই, তমি যখন 
রিবে, তোমার সভাতা ও প্রাকৃত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ করিবে? 
দি। কালিদাস, তুমিও যেমন ! মরণের পর কি আর কিছু আছে? 
চ্মণ বেচে থাক, সভ্যতার সহিত লোকের যশ গ্রহণ কর,পঞ্চমকাবাদি- 
রা আনন্দ কর,ম! নিস্তারিণী মরণের সময়ে যথায় যেমন করিয়। থাকা 
চিত, সেইরূপ বাখিবেন | মরণ হইবে বলিয়। এখনকার ক্রেশ কন সহা 
র? যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আবু তুমি কোথায় থাকিবে? 
| সংসারই মায়া, যোগমায়া ও নহামায়। | ইনিই তোমাকে সুখ দিতে 


১৭০ জৈবধশ্খব [ নব্ম 


পারেন এবং মরণান্তে অবশ্যই মুক্তি দিবেন ; শক্তি ব্যতীত আর কিছুই 
নাই__শক্তি তইতে উঠিয়াছ, শক্তিতে পুনরায় মাইবে । শক্তিসেবা কর; 
বিজ্ঞানে শক্তি-বল দেখ $যত্ু করিয়া নিজ যোগবল বুদ্ধি কর, শেষে 
সই অব্যক্ত শক্তি ব্যশীত আর কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে 
এক গাঁজাখুরি টণ্তভ-পৃক্ষষের গল আনিয়াছ | সেই গল্প বিশ্বাস কবিম। 
ইহকালে কষ্ট পাউন্ছে ও পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিন 
পাইবে, ভাতা জানি না। পুকষের সতিন কাজ কি? শক্তিসেবা ক। 

শক্তিতেই লয় পাউয়। নি্য বসুন কবিবে। 

অ। ভাই, তমি *? জডশক্তি লঈযা মুগ্ধ হইলে | যদি টিতনূ-পুক 
থাঁকে। বে মরণেব পর তোমার কি হবে ? স্বথ কাহাকে বল ? উদ 
মনের সনম্ভোষেব নাম স্ুথ । আমি সমস্ত জড়ীয় স্বখ বর্জন কৰিং 
মনের সন্তোষরূপ লুখ পাইনেছি,নদি পরে কিছু থাকে, তাহাও আমার। 
তুমি সন্থষ্ঠ নও-যত ভোগ কর, তক নোগ-তঞ্র বৃদ্ধি হয় $ মুখ ৫ 
কি বস্থুঃ তাহা বুঝিলে না 7 কেবল “খ' “নথ? করিয়া ভাসিতে ভাসি? 
একদিন পুন হইষ! দুঃখের সমুদ্রে পড়িবে । 

দ্ি। আমার ঘা হয় হবে, তুমি ভদ্রসঙ্গণহাগ করিলে কেন? 

অ। আনি ভদ্রস্গ যাগ করি নাই, বরং ্াহাই লাভ করিয়াছি, 
নভদ্রসঙ্গ ভ্যাগ করিবার চেঙ্া করিতেছি । 

দি। আন্ত্রসঙ্গ কিবপ? 

অ। রাগ না করিয়া শুন, আমি বলি (ভা ৪1৩০।৩০)-_ 
গাবত্তে মায়য়! স্পৃ্া ভ্রমাম ইহ কর্দাতিঃ। 
কাবছুবত্প্রঙঙ্গানাং সঙগং হাঘ়ো ভবে ভবে ॥ 


অর্থাৎ হে ভগবন, যে পর্যান্ত ফোমার অপার মায়াছারা স্পট, হা 


ধ্যায ] নিতাধন্ম, জডবিজ্ঞান ও সভ্যতা ১৭১ 


০০০৩ ৮০০০৩ নলিজজ জজ ্ততিশজ জ্উজল পতি তি জিত শিতিশশ শা তিল জপ সপ সস আশ ০ শপ পপ 
৯৮৪৪৬৩৪৮। 


 'কর্মমার্সে ভ্রমণ করিব» সে পর্ধান্ত তোমারই প্রসঙ্গ বিৎ সাধুদিগের সঙ্গ 
ন্ম জন্মে ঘটিবে না । পুনঃ সপ্তম বন্ধে 
“অসছিঃ সহ সন্দরন্থ ন কওব্যঃ কদাচন। 
যন্মণত সর্বার্থহানিঠ স্তাদধংপান্ভশ্চ জায়তে ॥” (১) 
কাত্যায়নবাকো (হঃ ভঃ বি; ১০।২২৪ )-- 
“বরং হুততবহজাল। পঞজরান্তর্র্যবস্থিত | 
ন শৌরিচিন্তাবি মুপজন সংবাসবৈশ সম্‌ 
মর্থাৎ১বরং অগ্থিতে পুড়িয়া মব্দিব ব। পঞ্জর-মধ্যে চিব্র-আবদ্ধ হইয়াও 
[কিব, তবুও কষ্-চিন্তাবিমুখজনের সঙ্গ-ছুঃখ যেন না হয়। তৃতীয়ে, 
ভাঃ ৩।৩১।৩০-৩৪ )-- 
“সত্যং শোৌচং দয়া মৌনং বৃৰ্তহীঃ শ্রীধশঃ ক্ষমা | 
শমো দমে ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্‌ ॥ 
ছেষশান্তেযু মুঢ়েযু যোষিতক্রীডামৃগেষু চ। 
সঙ্গং ন কুধ্যাচ্ছোচ্যেষু থগ্ডিতাত্মঘ সাবুষু।” 
অর্থাং যে সকল লোক অশান্ত, মুড় ও স্ত্রীলোকদ্িগের ক্্রীড়ামুগ, 
হাদের সঙগফলে সা, শোৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি) লজ্জা, ]। যশ, ক্ষমা, 
ম,দম ও ওশ্বধ্য সমন্ই আযগ্রাপ্ত হয়; সেইসকল আত্মবিরোধী,অসাধু, 
গ:চ্যপুরষদিগেব সহি কখনও স্জ করিবে না। গারুড়ে-- 
| “অস্তুং গতোহপি বেদানাং সর্বশাস্ত্ার্থবেছপি | 
যে ন সর্বেশ্বরে ভত্তম্তং বিছ্যাৎ পুর'ষাধমম্‌ ॥৮ (২) 


(১) কখনও ভগবন্ধহিম্ম খ বৃভুক্ষু ও মুমুক্ষুর সঙ্গ করিবে না, কেনন1, 
ই দ্ফলে সকলপুরুষার্থচানি ও অধঃপতন ঘটে। 

(২) বেদাস্তবিৎ ও সর্বশাপ্রাথজ্ঞ ইয়াও যে সর্বেশ্বর বিষুর ভক্ত 
২» তাহাকে পুএষাধম বলিয়া জানিবে , 


১৭২ জৈবধশ্ম [নব 


(ভাঃ ৬।১/১৮)-_পপ্রায়শ্চিত্তানি চীর্ানি নারায়ণ-পরাজুথম্‌। 
ন নিস্পুনত্তি রাজেন্ত স্ুবাকুস্তমিবাপগাঃ ॥৮ 
স্কান্দে _ “ছ্তি নিন্দতি বে থেষি বৈষ্ণবান্নাভনন্দতি | 
ক্রুধ্যতে যাতি নে! হর্ষং দশনে পততনানি ষট৮ ॥ (১) 
দিগন্বরঃ এই সকল অসৎসর্দ করিলে জীবের মণল হয় না? 
সকল লোকের সমাজ-সংগ্রঞে কি লাভ আছে? 
দ্ি। ভাললোকের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলাম ! আহ 
সকলেই অভদ্র হইয়া পড়িলাম ! এখন তুমি শুদ্ধঃবষ্ণব-সঙ্গ কর, আর 
নিজ গৃহে গমন করি। 

অ। (মন মনে, হয়ে এসেচে, এখন একটু মি কথ বল। ভাল] 
ঘরে ত' অবশ্তই যাইবে ; তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে ছাড়ি! 
ইচ্ছা করে নাঃ রুপ করিয়। যা্দ আসিয়াছ, তবে এখানে কিয়ংকা। 
থাকিয়া কিছু গুসাদাদি পাইয়া যাও । 

দি। কালদাস, তুমি ত জান, আমার কিছু খাওয়া-দাওয়া 
না আমি হবিষ্যাধা 5 হবিষ্যাম্স পাইয়া আসিয়াছ। তোমাকে দেখি 
আনন্দলাভ করিলাম; আবার যর্দ অবকাশ হয়ঃ আসিব। র 


থাকিতে পারিৰ না -গুরুদত্ত পদ্ধতিমত কিছু ক্রিয়া আছে। 
ভাই বিদায় হইলাম। 
অ। চল, আমি তোমাকে নৌকা পধান্ত উঠাইয়। দিয়া আসি। 


দি। না না তুমি আপনার কম কর” আমার সঙ্গে করে। 


শপ পা শা পিস সমন পপ 


(১) বহু নদীর জলেও মগ্যভাগুকে মন পবিন করিতে পারে 
তর্কপ নারায়ণবিমুখ অসৎ ব্যত্তি, বছ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করি 
ভন্দার] গুদ হয় না। 

বৈষ্ুবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, বিছবেম করা, অভিননন। 
করা, ক্রোধ প্রকাশ কর! এবং তাহার দশনে স্বষ্ঠ না হওয্া'_ এই 
অধূংপশভনের কারণ । 


০ সপ পপ পপ পপ পাস শা আপ পপ 


ভধ্যায় নিত্যধণ্ম ও ইতিহাস ১৩৩ 


লাক আছে। এই বলিয়৷ দিগম্বর শ্'মাবিষয়ক গান করিতে করিতে 


চলিয়।! গেলেন । অছৈত্দাস আপন কুটাঝে তখন নির্ধ্বিঘ্ে নাম কবি 
াগিলেন। | 


দশম অধায় 
নিত্যধর্্ম ও ইতিহাস 


বায়রত্রের মনের কথা-_ গাদ্গাছ। জয় করিবার পরামর্শ 
পঞ্চোপাসকেরর মধ্যস্থিত বৈষ্ঞব ও শুদ্ধবেষ্তব--এহ দুইয়ের মধ্যে 
পদনাতন কে- জীবের সহিত বৈষ্ণবধর্ষের উদ্য়--বেদোক্ত শুদ্ধ- 
'বষ্ঝব-্ধষৌর  উপদেশ-বেষ্বধষৌর প্রাচীন ইতিহাস-- 
প্রীবেস্তবধর্্ী মহাপ্রভুর সময়ে পুর্ণ বিকপিত- লামপ্রেম- 
'নয়াগ্রিকাপ্দিরি তাহাতে অনাদর কেন.-কি প্রকার ত্রাচ্ধণগণ 
বস্জব-নীচ জাতির বৈষ্ঞবধর্ষে আদর কেন_ বেদ-বেদান্তে 
য়াবাদ নাই- শক্করের তাৎপর্য কি, তাহা ভগবান্ই জানেন-__ 
ন্য দেবদেবীর প্রসাদ বৈষ্বের অগ্রান্থ কেন-- তাৎপর্য 
[স্তরে জীবহিৎসা প্রসিদ্ধ নয়- শ্রাদ্ধতত্ত- কষ্মাকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদিতে 
ততদিন অধিকার % 


অগ্রদ্বীপনিবাসী অধাপক শ্রহরিহর ভট্টাচাধোর মনে একটী সন্দেছের 
দয় হইল । অনেক লোকের স্থিত বিচার করিয়াও তাহার সন্দেহটা 
ঢল না, বরং তীহ্াাব্র চিত্বকে অধিক ক্রেশ দিতে লাগিল। তিনি 
কদিবস অন্ত'টাল। গ্রামে শ্রীচতুডূজ স্কায়রত্বকে দ্িজ্ঞাসা করিলেন৮_ 
ট্াচাধা মঙ্াশয়, বলুন দেখি, বৈষ্ণবধম্্ কতদিন হইয়াছে? হরির 
চাধা বৈষণবধন্মে দীক্ষিত ও গৃহে কুষ্ণলেবা করেন। ন্থায়রত্ব মহাশয় 
শান্ত্ে প্রীয় বিংশতি বসব পরিশ্রম করিয়া ধর্মের প্রতি অনেকটা 
[াসীন হইয়াছেন-ধন্দের কচকচি ভালবাসেন ন। ; কেবল শক্তি- 
দার সময়ে, কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হরিহবের গ্রশ্থে তাহার 


ন এই উদয় হইল যে, হরিহবু বৈষবধন্মের পক্ষপাতিত্ব করিস! আমাকে 


১৭৪ জৈবধর্মম ( দশ 


একটা লটখটিতে ফেলিবে ; এ বিপদ দূর করাই .ভাল। এই মনে 
করিয়া চ্ঠায়রতু মহাশয় বলিলেন, হরিহবর,আজ আবার এ কি গ্রাকার 
প্রশ্ন? তুমি “মুক্তিপাদ? পর্যন্ত পড়িয়াছ ; দেখ, হায়শাস্ত্রে বেষ্ঃবধর্শের 
কোন কথাই নাই। তবে আমাকে কেন এ গুশ্ন করিয়া বিব্রত কর? 

হরিহর বলিলেন, - ভট্টাচাধ্য মহাশয়, আমি পুরুষাচুক্রমে বৈষ্ণব, 
মন্ত্রে দীক্ষিত) কথনই বৈষ্বধন্্ুসগ্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। 
আপনি বিক্রমপুরের তর্কচুড়ামণিকে জানেন ; তিনি আজকাল বেঞ্ব- 
ধশ্মকে নির্মুল করিবার অভিপ্রায়ে দেশ-বিদেশে বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া 
অনেক অর্থ উপার্জন করিতেছেন। কোন শাক্তপ্রধান সভায় ভিনি 
বলিয়াছেন যে, বৈঞ্ণবধশ্মট! নিতান্ত আধুনিকঃ ইহাতে কোন সার নাই, 
নীচজাতীযর় লোকেরাই “বৈষ্ণব? হয়_ উচ্চজা'তীয় লোকেরা বৈষ্ঃবধম্মকে 
আদর করে না। সেরূপ পগ্ডিতলোকের এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়। প্রথম 
আমার মনে একটু বেদনা হইয়াছিল ; পরে নিজে নিজে চিন্তা করিয়া 
দেখিলাম যে, বঙ্গভূমিতে গ্রভু চৈতন্ধদেবের আসিবার পূর্বে কোন: 
হলেই বৈষ্বধঙ্্ম ছিল না? প্রায় সকলেই শক্তিমন্ত্রে উপাসন। করিতেন। 
আমাদের মত কতকগুলি বৈষ্বমগ্থের উপাসক ছিল বটে, কিন্ত সকলেঃ 
চরমে ব্রঙ্মতন্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জঙ্ক বিশেষ বান্ত থাঁকিহ। 
সেন্গপ বৈষ্বধন্মে পঞচোপাসকদিগের সকলেরই সম্মতি ছিল। কিন্ত 
প্রভু চেতন্থদেবের পর ঠবঞবধণ্ম একটী নূতন আকার লাভ করিয়াছে। 
বৈষবেরা “মুক্তি ও তরঙ্গ এই দুইটা নাম শুনিতে পারেন না 
ক্তিকে মে কি বুঝিয়াছেন, তাহা খলিতে পারি না। “কাণা।-গর 
ভিন্ন গোটা ইহাই এখনকার বৈষ্বদের ভিতর দেখিতেছি। রা 
প্রশ্ন এই যে, এরূপ বৈষঃবধর্থ পূর্বব হইতে আসিতেছে, না! চৈতগ্দেকে 
সময় হইতে উদ্দিত হইস়্াছে? 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও ইতিহাস ১৭৫ 


ায়রত্ব মহাশয় দেখিলেন যে, হরিহরের মনের ভাব আর এক 
প্রকার, অর্থাৎ হরিহর বেষ্ণবদের গৌড়া ন'ন। ইহা মনে করিয়া 
মুখটী গ্রফুল হইল ; বলিলেন,-_হরিহবুঃ তমি যথার্থ ভায়শাস্ত্রের পণ্ডিত 
বটে $ তুমি যাহা? মনে করিয়াছ,আমিও তাহাই বিশ্বাস করি । আজকাল 
নবীন বৈষ্বধন্মের মে টেউ উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু 
বলিতে গেলে ভয় হয়; কলিকাঁল 1- আমাদের একটু সাবধান থাক 
চাই। এখন অনেক ধনী ভদ্রলোক চেত্নধমতে প্রবেশ করিয়াছেন, 
তাহারা আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেনঃ, এমন কিঃ, আমাদিগকে 
শত্রু বলিয়া মনে করেন | আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের 
বাবসায় উঠিয়া যাবে! আবার, তেলখ, তাম্লী, স্বর্ণবণিক সকলেই 
শাণ্তকথ] লইয়া বিচার করে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। 
দেখ, অনেকদিন হইজে ত্রাঙ্মণগণ এমন একটী কল করিয়াছিলেন যে, 
্রান্মণ-ব্যতীত অপববণের কোন লোকেই শাস্ত্র পড়িত না; এমন কি, 
ব্রা্গণের নীচেই যে কায়স্থ বর্ণ, তাহাবাও প্রণব উচ্চারণ করিতে 
সাহস করিত না- আমাদের কথাই সকলে মানিত3 কিন্তু আভ্তকাল 
বৈষ্ণব হইয়া! সকলেই তত্ব বিচার করে, জাহাতে আমাদের অত্যন্ত 
পরাজয় হইতেছে । নিমাই পণ্ডিত হইতেই ত্রাক্গণের ধন্মটার লেপ 
ইইল | হরিহর, কর্কচূড়ীমণি পয়সার খাতিরেই বলুক, আর দেখে শুনেই 
ঈলুক্‌, ভাল বলিয়াছে। ঠেফববেটাদের কথা শুনিলে গা জলিয়! যায়: 
“থন বলে কি সে শঙ্কাচাধ্য ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা মায়াবাদ-শাস্ত 
চন কক্রিয়াছেন এবং বৈষ্ুবধম্মই অনাদি। আজও শতবৎসর হয় 
[ই, যে ধঙ্ধের উৎপত্তি, তাভা আবার অনাদি হইল! 'উদ্দোর পিগ্ডি 
ধার ঘাড়ে'। বলুক, যত বলিতে পারে। নবন্বীপ যেমন ভাল ছিল, 
হমনই মন্দ হইয়া) পভ়িয়াছে: বিশেষতঃ, নবধীপের মধ্যে গাদিগাছায় 


১৭৬ জৈবধর্ষ্ম [ দশম 


কয়েকটী বেঞ্ব বসিয়াছে, তাহারা আজকাল পুথিবীকে সবার মন 
দেখিতেছে ; তাভাদের মধ্যে ছুই তিনটা] ভালরকম পণ্ডিত আছে 
তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছপ্র গেল-__বর্ণধন্, নিত্যমায়াবাদঃ দেব 
দেবীর পূজা, সমস্থই লোপ করিতেছে । দেখ, আজকাল আর শ্াদ্ধশাি 
অধিক হয় না; অধ্যাপকদিগের কিরূপে চলে? 

হবিহর বলিলেন,-_ ভট্রাচাঁধা হতাশয়, ইত।র কি প্রতিকার নাই' 
এখনও মায়াপুরে পাচ সাত ভন ঝড় বড় ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত আছেন । অপর 
পারে কুলিয়। গ্রামে অনেকগুলি ম্মান্ত ও নৈয়ায়িক আছেন । সকালে 
মিলিয়! গাদিগাছ। আক্রমণ করিলে কিহয় না? 

হায়ওতু বলিলন,_- হা, তাহা হইতে পারে যদি ব্রাহ্গণপপ্ডিতিগের 
মধো একা হষ। র্রাহ্গণপণ্ডিতগণ ব্যবসায়ের ছলে পরুম্পর হিল 
করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কয়েকটা পণ্ডিত কৃষ্ণচুডামণিকে লইয়া 
গাদিগাছায় বিচার উত্থাপন করিয়াছি'লন, পরাজিত হইয়া আগন 
আপন টোলে বসিয়া যাহ। কিউ বলিতে হয়, হাহাই বলিজেছেন। 

হতরিহর বলিলেন,- শুট্রীচাধ্য মহাশয়, আপনি আমাদের অধ্যাপক 
এবং অনেক অধ্যাপকের অধাপক। আপনার কৃত ভায়টাক। দেখি 
আনেকে ফাকি শিক্ষা করেন। আপনি গিয়া একবার বৈষ্ণবপ্ডিত 
দিগকে পরাজয় করুন। বৈষ্ব্ধম্ম গে আধুনিক ও বেদসম্দত নং 
ইহাই স্থাপন করন । তাত] হইলে আমাদের পূর্বাসন্মঘত পঞ্চোপামণ 
বজায় বাকে। 

চতুভজন্যায়রত্বের মনে একটু ভয় 'আছে। কৃষ্ণচুড়ামণি প্রত 
মেখানে পরান্ধয় লাভ করিয়াছে, সেখানে গেলে পাছে সেই দশ 
ইরা পড়ে । ছিনি বলিলেন) করিহর। আমি ছদ্মবেশে যাইব? র্‌ 
অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় তকণানল উদ্দীপ্ু কর। হরিহর বলিলেন” 





ধ্যায় ] নিত্যধশ্ম ও ইতিহাস ১৭৭ 


[মি অবস্তই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। আগামী সোমবারে 
বাম মহাদেব" বলিয়। গঙ্গাপার হইব । 
সোমবার আসিয়া! উপস্থিত। হরিহর, কমলাকান্ত, সদাশিব এই 
তহনজন অধ্যাপক, অকুটীল1 হইতে শ্রীচতুভু জ ন্যায়রত্বকে লইয়া জাহুবী 
ার হইলেন । বেলা সার্ধতিনপ্রহবের সময় শ্রীগ্রড়ায়কুপ্রে আসিয়া 
*রিবোল” “হর্রিবোল”? বলিতে বলিতে দ্রর্বাসা মুনির ন্রায় মাধবীমণ্ডপে 
শিলেন। প্রীঅদ্বৈতদাঁস বাহির হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনানুররবক পৃথক্‌ 
কআসন দিয়া বসাইয়! ভ্িজ্ঞাসা করিলেন,আঁপনাদের আজ্ঞা কি? 
(হর বলিলেন, আমর বেঞ্জবদ্দিগের সন্িত কএকটা বিষয় আলো 1- 
(করিতে আসিয়াছি। অঘ্বত্দাস বলিলেন, _অগ্রস্থ বৈষ্ণবগণ 
[ন বিষয়ে বিতর্ক করেন না, তবে ঘর্দি আপনার! কোন কথা 
লরূপে জিজ্ঞাসা করেন, তবে ভাল । মে দিবস কএকটা অধ্যাপক 
জ্ঞাসাচ্ছলে অনেক বিতর্ক করিয়া শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। 
পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। এই 
য়া বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। 
হতদাস অল্লক্ষণের মধ্যেই আসিয়া! আসন সকল পাতিয়৷ ফেলিলেন। 
হংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমণ্ডপে আসিয়া প্রথমে বুন্দাদেবীকে, পরে 
স্বক ভদ্রব্রাহ্মণগণকে দণ্ডবপ্প্রণাম করিয়া করষোড়ে জিজ্ঞাস করি- 
 মহাশয়গণ,আমবু1! আপনাদের কি সেবা করিতে পাঁরিআজ্ঞা ককুন। 
তন স্থায়রত্ব বলিলেন,_ আমর] ছুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, 
করুন। তাহা শুনিয়া পরমহ্কংস বাবাজী মহাশয় শুবৈক্বদাস 
1 মহাশয়কে আকৃধণ করিয়া আনাইলেন। বৈষ্ণবসকল স্থির 
বলিলে স্টাযরত্ব. মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বশুন দেখি, 
ধু পুরাতন, কি আধুনিক ? 
৯২. 


১৭৮ ভৈবধর্খব [ দশ: 


পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবদাস বলিলেন)- 
ীঃবষ্ণবধশ্ সনাতন ও নিত্য । 

সু! | টৈষ্ঞবধম্ম ছুষ্টগ্রকার দেখিভেছি। একপ্রকার বৈষ্বধর্া এই 
যেও ব্রহ্ম নিরাকার । নিরাকার ভজন হয় না। একটী কল্পিত সাকা, 
নিরূপণ করিয়া ভজন করিজছে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শত 
হইলে নিব্রাকার ব্রন্ধজ্ঞভান উদিত হয়। মায়া কল্পিত রাধারুঞ্চরপ ৭. 
বানরূপ বা নুলিংহরূপ ভজিতে ভজিতে ব্র্মজ্ঞান হয়। এই বুদ্ধির 
সহিত ধাহাবণ বিখুঃমুখি পুজা করেন ও অন্মস্ত্রে উপাসনা করেন, তীঙ্থার 
পঞ্চোপাসকগণের মধো আপনাদ্িগকে বৈষঞ্চব বলিয়া পরিচয় দেন। 
আর একপ্রকার বৈষ্ণবধঙ্খী এই যে, ভগবান্‌ বিষুঃ বা] রাম বা কঃ 
নিত্য-সাকার | সেই সেই মঙ্্রে উপাসনা করিলে সেইরূপের নিষত; 
জ্ঞান ও প্রসাদ লাভ হয়। নিরাকাঝ্মত মায়াবাদ* অতএব শা; 
ভ্রম | এই ঢুইপ্রকার বেষবের মধ্যে কোন্‌ গ্রকাঁরটী সনান্ুন ও নিত্য? 

টৈ। আপনি যেটী শেষ উল্লেখ করিলেন, তাহাই বৈষ্ঃবধশ 
'তাঁহা সনাহুন । আঅপরচী নামমাত্র বৈষ্বধম্ম অথচ বৈষ্বধশ্ধমের বিপরী 
অনিত্য এবং মায়াবাদের সি প্রচলিত হইয়া'ছ। 

হ্যা। এখন বুঝিলাম যে? আপনাখা চৈতনদের হইতে মেন 
লাভ করিয়াছেন, তাহাই আপনাদের মতে বৈষ্বধন্ম। কেবল রাধার 
রাম, নুসিংহ উপাসনাদারণ বেষবধন্ম কয় না। চেতন্ের মত লইয়া রা। 
কষাদি উপাসন। করিলে বৈষ্ণবধম্ম তয়। ভাল, তাহাই হইল নি 
এইরূপ বৈষবধস্মকে আপনারা ফিরূপে সনাতন বলিয়। স্থাপন 

বৈ। বেদশাগ্রে এইপ্রকার বেঞ্চবধর্থের শিক্ষা আছে। 
স্বতিশাস্ত্রে এইগ্রকার বৈঝবধন্দের উপদেশ। সমন্ড আধ্য ইতি 
এই বৈষ্ণবধন্দের গুণ গান করিতেছে। 


অধ্যায় ক নিত্যবর্দ ও ও ইতিহাস ১৭৯ 


০৯৮ জা উ কচ ও 6 রা টি জা জজ 


চ্টা।  তত্তদোবের জ জন্ম আজও হিস্ন বৎসর হয় র নাই | তিনিই 
দেখিতেছি, এই মতের প্রবর্তক, তাহা হইলে এ যতটা কিরপে সনাতঙ 
হইতে পারে ? 

বৈ। যে সময় হইতে জীব হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই মতও 
হইয়াছে । জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়া মায় না) অতএব জীব 
অনাদি ও জৈবধর্্রূপ বৈষ্ঞবধর্্ও অনাদি । ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। 
বন্া গ্রাদভূতি হইবামাআই বৈষ্ঞবধর্মের ভিত্িমুল যে বেদসঙ্গীতবালী, 
তাহা উদিত হয়। তাহাই চতুঃশ্লোকীতে লিপিবদ্ধ আছে। মুণ্ডক 
উপনিষদে ( ১/১।১) এইরূপ কখিত আছে, 

“ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সন্বভূব বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স 
বঙ্গবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্াপ্রতিষ্ঠাং অধর্ধায় জোগ্ঠপুজায় প্রাহ |* (১) 

সে ব্রক্ষবিদ্যা কি শিক্ষা দেয় তাহ খখেদসংহিতায় কথিত আছে- 
তিদ্বিফোঁঃ পরমং পদং সদা পশ্তস্তি নুরয়ঃ 1৮ গলিবীব চক্ষুবীততষ্‌॥ (২) 
এবং কঠার্দি উপনিষদেও কথিত আছে--“বিষ্যোর্ধং পরমং পঙ্গম্‌॥” 


শ্বেতাশ্বতরে (818) “এবং স দেবো ভগৰান্‌ বরেণ্যো যোনি- 
ইভাবানধিতিষ্টত্যেকঃ॥৮ (৩) 





(১) বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীর পালক্লিতা ব্রহ্গা প্রথমে (ভগবানের 
ভনণলে ) আবিভূত হইয়াছিলেন। তিনি জোষ্ঠপুত্র অথর্ধের নিকট 
ব্ছার জাশ্রয়ন্বরূপ ব্রজ্ধবিভ্ভ। কীর্তন করিয়াছিলেন। 

(২)যে বিষধর পরম পদ দিলমপি হৃত্যে় ভা হ্বপ্রকাশ, সেই বিষ 
মপদ খ্িব্যহৃবি অর্থীৎ বৈঝষগণ মিঙ্যকাল দশন করিতেছেন। 

(৩) এক পরুমদেবত! ভগবান আছেন, তিনি সবিতার বরেণ্য, তিনি 
লি কারণের মধ্যে এক অধয়ন্বরূপে অধিষ্ঠিত। 


১৮৩ | জৈবধণ্ম ( দশম 


৫০০০ ০৩: জি আচ ও অত এ জপ হও তত সর এব 0৩ ও ও ও ও এ হা আন গা ও ভঞওড জাও। 


তৈত্তিরীয়ে- (২১) “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । যে! বেদনিহিতং গুহায়াং 
পরমে ব্যোমন্‌। সোহস্সতে সর্বধান্‌ কামান্‌ সহ ব্রহ্ধণা বিপশ্চিতা ॥৮ (১) 

স্তা। আপনি যে “তদ্বিষোেঃ পরমং পদং, বেদবাক্য্থার! বৈষ্ঞব- 
ধর্শখ বলিতেছেন, তাহা মায়াবাদান্তর্গত বৈষণবধর্দ নয়, ইহা কিরূপে 
বুঝাইতে পারেন ? 

বৈ। মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্বধন্থে নিত্য আহ্থগত্য নাই। জ্ঞানলাভন্থদে 
নিজের ব্রহ্গতালাভ স্বীকৃত হইয়া থাকে,কিস্ত কঠে বলিয়াছেন যে (২1২২) 

“নাযমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়! ন বহুন। শ্রতেন। 

যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যন্তশ্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্ং ম্বাম।৮ (২) 

আম্গত্য-ধশ্মই একমাত্র ধর্ম, তন্দ্রা সেই পরব্রদ্মের কৃপা হনে 
তাহার নিত্যরূপ দেখ! ষায়। ব্রহ্মজ্ঞানাদি দ্বারা সে রূপ লভ্যঙা 
না। এই এক দৃঢ় বেদবাক্যের দ্বারা শুদ্ধবৈষবধশ্মের বেদমূলত্ব বুঝিতে 
পারিবেন । যে বৈষবধন্খ শ্রমন্মহাপ্রভূ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই সর্ববেদ 
সম্মত ধর্খ, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 

হ1। চরমে ব্রহ্গজ্ঞান নয়, কৃষ্ভজনই সাররূপে পাওয়। যায়, এর 
কি বেদবাক্য পাওয়া যায়? 

বৈ। ( তৈঃ আঃ ২।৭) “রসো বৈ সং” 7 (ছা ৮১৩১) প্হ্যামাচ্ছবল! 

(১) ব্রহ্গাবস্ত সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও জড়দেশকালাদি-পরিচ্ছেরহিঃ 
অধোক্ষজ বন্ম। ঘিনি সেই বদ্ধকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবন্থত 


জানেন, তিনি এঁ সর্বান্তধামী বর্গের সকিত সর্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্রি 
্্ীতিবাঞ্কাপর কামন] লাভ করিয়। থাকেন। 

(২) এই পরমাত্ম-বন্ত বছ তর্ক, মেধ! বা পাগ্ডিতাদ্বার1 জান! যায় না। 
যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোদুখ হইয়! পরমাত্মার কৃপা যা 
করেন, তখন তাহাই নিকট সেই পরমাত্মা হ্বয়ং-গ্রকাশ তন এবাগ 
করিয়! থাকেন। 


গধ্ণয়া ] নিডাহার্দও ইতিহাস ৬৮১ 


২৬০৩৩ ০ প্জ্ ভজন ও তল জজজজসগজ জল জগত সতত গা ্জজত  জভীচ শ্ এপ জপ ৩ ও টি ওত কা এ ও তাস পাবার পাট রে 


প্রপছ্েক, শবলাচ্্যামং প্রপছো,।” এইদশ বন্ছতর বেদবাক্যে চরে 
₹ুঞ্চভজনই লভা, তাহা বলিয়াছেন । (১) 

11 “কষ্চনাম" বেদে আছে কি? 

ধৈ-। শশ্রশম শবে কি কৃঙ্চ নয়? (খেক ১ম মঃ। ২২ অনুঠ। 


১৬৪ হুদ । ৩১ খক্‌) “অপশ্তং গোপামনিপছ্যমা নম” (২) ইত্যাদি 
বেধকাকো গোপন্তনয় কষ্ণকেই উল্লেখ করেন । 

2। এসব 'টে৫মটুনে অর্থহয়,মাত্র। 
বৈ, আশন্নি যদি তাহা" ভাজর্প আলা ঢনা করেন তবে দেখিবেন'যে, 
সবক্ষবিষেীকেদ এইজপ বধকা প্রুয়াপকন্িয়া থাকেস)। পবর্তীঞষিগণ 
ধকল বেদবাকেন্বর যে অর্থ, করিয়া ছেসচতা হাই*আখমাদের' মানা কর্তব্য। 

স্ঞ.। এপ্রন বৈস্গবধর্টেন্স, ইতিহাস বলুন । 

বৈ। আমি বলিয়াছি য়ে, বৈষ্ণবধম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দিত 
ইয়াছে। ত্রহ্ধা প্রথম বৈষ্ণর | ্রমন্মহাঘ়েব বৈষ্ণব । আদি প্রজ- 
তিগ্ণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুরউলারদ গোস্বামী বৈষ্ণব । এখন 
দখিলেন,, বৈষাবধন্ম স্ষ্টির সময়. হইতে ছিল কি না? মূল কথা এই 
য$সকলেই নিগুণপ্রকতি হয়না । যে.জীবের প্রক্তি যতদূর নিগুণ, 
সজীব.ততদুর বৈষ্ণব । মহাভারত,.রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল এ্রস্থই 
গর্ধ্যদিগ্নের, ইতিহাস। প্রথমন্থগ্টিকালের বৈষাবধন্দু দেখিলেন । আবার 
খন দেব+. নরঃ, দেত্য গুভূতি পৃঞ্ণক্‌ পৃপ্ণক্‌ বণিত হইয়াছেঃ তখন 
প্রথম হইতেই আমরা প্রহলাদ ও প্রকে, পাই। যে সকল বাত্তি 
বিশেষ যশন্বী, তাহাদেরই নাম ইতিহালে লিধিত হইয়াছে। বস্তত; 
! (১) সেই পরতত্বই রসন্বরপ 

শ্রকষ্ণের বিচিত্র স্বরূপশক্তির নাম শবল। কষ্ণগ্রপভিক্রমে সেই 


কির হলাদিনীসার ভাবকে আশ্রয় করি। হুলাদিনী-সার ভাবের 
শিয়ে শ্রশ্তামস্থলারের গ্রপন্প হই। 


(২ ) দেখিলাম, এক গোপাল, তীঞার কখন পতন নাই। 


১৮২ জৈবধন্য [ দশম 


গ্রহলাদ ও ধবের সময় আরও কতশত তৈষফব ছিলেন, তাহা বলা 
যায় না। এক, মন্তপুত্র এবং গুহলাদ কূপ গ্রজাপত্বির পৌত্র। 
ইহার] অতাস্ত আদিকালের লোক, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের 
আরস্তকালে ই শুদ্ধ ব্চবধশ্ী দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্ত্রহুধ্যবংীয় 
বাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি ও খযিগণ সকলেই বিষুপরায়ণ 
হইয়াছিলেন ৷ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। 
কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরামাজ, শ্রীমধ্বাচাধ্য ও শ্রাবিষুম্বামী 
এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রনিষ্বাদিত্ন্বামী বহু সহশ্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ 
িষ্বধর্খধে আনয়ন করিয়াছিলেন । তাহাদের কপায়। বোধ হফ। 
ভারতের অদ্ধসংখ্যক মনুষ্য মায়াসমুদ্র উতীর্ণ হইয়া! ভগবচ্চরণাশ্য 
লাভ করিয়াছেন । এই বঙগদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্রীশচীনন্দন) দেখুন। 
কত শন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন! এ সমস্ত দেখিয়াও 
আপনার বৈষ্ণবধরঙ্মের মাহা নয়নগোচর হয়না! 

ভা ই17 কিন্তু গুহলাদশদিকে কি গ্রকারে বৈষ্ণব বল। যায়? 

বৈ। শান্্রবিচার করিলে অবশ্ত জানা যায়। যখন ষণ্ডীমর্কের 
শিক্ষিত মায়াবাদদৃষিত ব্রদ্মজ্ঞান ত্]াগপুর্কক হরিনাম সার করিয়াছিলেন 
তখন এ হলাদ যে শুদ্বভক্ত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মুল কথা এ 
যে, একটু নিরপেক্ষ ও হুঙ্ষ্ দৃ্টি বাতীত শাস্ত্রতাৎপর্ধা বুঝা যায় না। 

হ]। যদি বৈষ্বধম্ম এইরূপে চিরকাল আসিতেছে, তবে চৈজঞ 
মহাঞ্ভু কি নূতন কথা শিক্ষা দিলেন, যাহাতে তাহাকে বিশেষ শ্রধ 
করিতে হইবে ? 

বৈ। বৈষ্বধর্থম, পদ্মপুষ্পের ন্বায়, কালসহকারে ভ্রমশঃ ৫ক্ফুটঃ 
হইতেছেন । গুথম কলিকা। পরে একটু বিকচিতভাবে লঙ্গি। 
ত্রমশঃ পূর্ণবিকচিত্বভাবপ্রাপ্ত পু্পবৎ প্রকাশিত | ব্রজ্ধার সম; 


ভাধ্যায় ] নিত্যধন্দম ও ইতিহাস ১৮৩ 


শ্রীভাগবতের চতুঃস্লোকিসম্মত ভগবজ জ্ঞান, মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও 
প্রেম কেবল অস্কুররূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহলাদাদির 
সময়ে কলিক1-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ধধির কালে 
কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরস্ত হইয়া বৈষ্বধশ্মের আচার্ধাগণের 
সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল । শ্রীমন্মহা প্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প 
্পর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ 
প্রদান করিতে লাগিল। ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীবৈষবধর্ম্ের পরম নিগুঢ় 
ভাব যে নাম-প্রেম? তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন । 
মনামসংকীত্তন যে পরম আদরের ধনঃ তাহা কি আর কেহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ? যদিও শাস্ত্রে ছিল, তথাপি জীবচরিতগত হয় নাই। 
আহা । শ্রীমন্হাপ্রভুর উদয় হইবার পূর্বে প্রেমরসভাগডার কি এরূপে 
কখনও বিতরিত হইয়াছিল ? 
হা। ভাল, যর্দি আপনাদের বীর্তবনাদ্দি এত উপাদেয় হয়, তাহা 
ইলে পণ্ডিতমগ্ডলীতে ইহার আদর হয় না কেন? 
_বৈ। কলিকালে 'পণ্ডিত" শবের অথবিপধ্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে 
জল] বুক্ধির নাম পণ্ড, তাহা ধাহাদের আছে, তীহাদ্দিগকেই পণ্ডিত 
লাষায়। কিন্ত এ সময়ে যিনি স্থায়ের নিরর্থক ফাকি ও শ্বৃতিশাস্ত্রের 
করঞ্রক অর্থ করিতে পারেন, তীহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ 
ওতগণ কিরূপে ধর্মতাৎপধ্য ও শান্তের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা 
বইতে পারিবেন? নিরপেক্ষভাবে সর্বশান্্র আলোচনা করিলে 
ইাপাওয়া যায়ঃ তাক! কিন্তায়ের ফাঁকি-সিদ্ধাজ্ে লাভ হয়? বন্বতঃ 
[রা আত্মবঞ্চনা ও অগঘঞ্চনায় পটু, তাহারাই কলিকালে পণ্তিত। 
| মকল পর্ডিতমণ্তলীতে ঘট পট লইয়া! বিতর্ক হয়। বস্তজ্ঞান ও 
ঈজ্ঞানতত্ব এবং.আীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন 


১৮৪ জৈবধর্্ [ দশম 
বিচার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তত্ব বিচার হইলে, তবে প্রেম-কীর্ভনাদি 
যে কি বস্তু, তাহা জান] যায়” 
ন্যঠ। ভাল, পণ্ডিত ভাল নাই তাহা মানিলাম ; কিস্ু উচ্চশ্রেণীর 
ব্রাহ্ণগণ কেন আপনাদের বৈষ্ণবধন্্ স্বীকার করেন না। ত্রাঙ্গণবর্ণ 
সান্বিক। হ্বভাবতঃ সতাপথে ও উচ্চধশ্মেই ত্রাঙ্গণের রুচি হয়) তবে 
কেন ব্রাঙ্গণগণ অধিকাংশই বৈষ্ঞবধশ্মের বিরোধী হন ? 
বৈ। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতে বাধ 
হইতেছি। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ অন্য লোকের চর্চা করেন না । দেখুন: 
যদ্দি আপনার মনে দুঃখ ও ক্রোধ ন! হয় এবং সতা জানিবার ইচ্ছা! জন্গে। 
তবে আমি 'আপনাকাব্র শেষ প্রশ্ের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। 
হ1| যাহা হউক, আমর! শাস্ত্র অধায়ন করিয়া শমঃ দম ও তিতিক্ষাব 
পক্ষপাতী । আমর] আপনার কথ সহা করিতে পাবিব না, এমত নয়। 
আপনি স্পষ্টরূুপে বলুন? আমি অবশ্ত ভাল কথা স্বীকার করিব। 
বৈ। দেখুন, ভরামান্ধজ, মধব, বিক্ুহ্বামী ও নিশ্বাপিত্য ইহার 
সকলেই ব্রাহ্গণ ৷ তাহাদের সহল্র সহ ত্রাঙ্গণ-শিষ্য । আবার গৌডুদেশে 
আমার মহাপ্রভু বৈদিক ত্রাঙ্ছণ। আমার নিত্যানন্দপ্রভু রাটীয় ব্রার্গণ। 
আমার অছতঞ্ভু বারেন্ত্র ব্রাঙ্গণ। আমার গোল্বামী ও মহান্তগ 
অধিকাংশই ব্রা্মণ। সহশ্র সহন্ত্র ব্রক্মকুপ তিলক শ্র/বঞ্চবধন্ধের আতা 
লইয়] এই নিম্মল ধঞ্ম জগতে প্রচার করিতেছেন । আপনি কেন বে? 
যে, উচ্চশেণীর ব্রাঙ্গণের] বৈষফাবধর্খের আদর করেন না? আমরা জাগি 
যে সকল ত্রাঙ্গণ বৈঝবধন্দ আদর করেন,তাহার1 অতি উচ্চশ্রেনীর ব্রা 
তবে কুলদোষ, সংসর্গদোষ ও অসংশিক্ষাঙদ্দোষে কতকগুলি রাহ্মণবগা 
লোক বৈষণবধর্ধের প্রতি বিদ্বেষ করেন। তত্দথারা তাহার! যে রদ 
পরিচয় দেন, শাহা নয়। নিজের নিজের অসৌভাগ্যের ও অপগতি। 
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৪৬ এল পিওশঙ্দক জজ 


'সই অল্পভাগই বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণ যে সময়ে বেদমাতা বৈষণবী গায়ত্রী লাভ 
চবেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈধব। কাঁলদোষবশতঃ 
পুনরায় অবৈদ্দিক দীক্ষা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন। অতএব 
বঞ্চবব্রাঙ্গণের সংখ্যা অল্প দেখিয়! কোন অপসিদ্ধান্ত করিবেন না। 
্া। নীচ জাতির মধ্যে অধিকাংশই কেন বেষ্ণবধন্ম স্বীকার করে? 
বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। নীচ জাতির মধ্যে 
অনেকে দৈন্ হকার করায় বৈষ্ণবদিগের দয়ার পাত্র হন। বৈষ্ঞব- 
কপাব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। জাঁতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে 
মত্ত থাকিলে দেন হয় না। সুতরাং বেষ্বকপা সে সকল লোকের 
পক্ষে ছুল্লভি। 
গ্ক]| এ বিষয় আর জানিতে ইচ্ছা করি না। আপনি দেখিতেছি? 
 মশঃ কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে মে সকল কঠিন কথা আছে, তাহাই 
লবেন। বারাহে-_“রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্গমযোনিষু* (১) 
ত্যাদ্দি শাস্সবাক্য শুনিশে আমাদের মনে বড় দুঃখ হয়। এই অন্ধ আর 
সব কথা উঠাইব না। এখন বলুন, আপনারা অপারজ্ঞানসমুদ্রন্বরূপ 
/শহ্করন্বামীকে কেন আদর করেন না? 
বৈ। এ কথা কেন বলেন 1 আমর প্রশঙ্করস্বামীকে গ্রমন্মহাদেবের 
বতার বলিয়] জানি । শ্রামন্মহাগুতু তাহাকে “আচাধ্য? বলিয়। সন্মান 
বিবার শিক্ষা দিয়াছেন । আমরা কেবল তাহার প্রকাশিত মায়াবাছ 
ীকার করি না । মায়াবাদ বেদোদিত ধন্ম নয় । ইহ প্রচ্ছদ্ধ বৌদ্ধমত। 
৬ প্রবৃত্তির লোকদিগকে এ মতে স্থির করিয়া বাখিবার অন্ত ভগ- 
নের আজ্ঞায় বেদ, বেদান্ত, গীতাদির অর্থান্তর করিয়া আচার্য অদ্বৈত- 


৯ বলাক্ষসগণ কলি আশ্রয় করিয়। ব্রন্ধকুলে জন্মগ্রহণ করেন । 


১৮৬ জৈবধর্ঘ্ম [ দশঃ 


বাদ প্রকাশ করিয়াছেন | তাহাতে আচার্যোর দোষ কি যে, তাহা 
নিন্দা করা যাইবে? বুদ্ধদেবও ভগ্বদবতার | তিনি বেদবিরদ্ধ মা 
প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া,কোন আধা-জস্তান তীাভাকে নিন্দ 
করিয়া থাকেন ? যদ্দি বলেন, শ্রীভগবানের ও শ্রামহাদেবের এরূপ কার্য 
স্রন্দর নয়, কেন লা ইহাতে টৈষম্য-দোষ হইয়া পড়ে, তবে ততুত্তরে 
আমরা এই কথা বলি যে? বিশ্বপাতা ভগবান্‌ ও তাহার কন্ধসচি 
ভ্রীমঙ্কাদের সর্বজ্ঞ ও সর্ববমঙ্গলময় | তাহাদের বৈষম্যদোষ হইতে পারে না। 
তাহাদের কার্যের গন্ভীরার্থ ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে না পারিয়া তীহাদ্দিগবে 
লিন্দা করে। যে বিষয়ে মানবের চিস্তাশক্তি যাইতে পারে নাঃ সে কথা 
উত্থাপন করিয় “ঈশ্বরের এরূপ কাধ্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভার 
হইত,”--এমন কথা বলা সুবিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিত নয়। অনুর- 
ব্বভাঁৰ ব্যক্তিদ্বিগকে মায়াবাদে আবদ্ধ রাখার যে কি প্রয়োজন, তাহ 
সেই সর্বনিয়স্তা পরমেশ্বরই জানেন । জীব সৃষ্টি করা ও প্রলয়ে সর্ব 
জীবের ধ্বংস করার যে কি প্রয়োজন, তাহা আমাদের জানার উপা? 
নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীল1। যাহারা ভগবৎপরায়ণ, তাহার! ভগ" 
বল্লীলাশ্রবণেই আনন্দ লাভ করেন ॥ তাহাতে বিতর্ক করেন না। 

হ্যা। ভাল, মায়াবাদ যে বেদ, বেদান্ত ও গীতা-বিরুদ্ধ, তাহা 
আপনার] কেন বলেন? 

বৈ। আপনি যদি উপনিষদ্গুলি ও বেদান্তনত্রগুলি ভাল করিয়া 
বিচার করিয়া থাকেন, তবে বলুন? মন্ত্র ও কোন কোন্‌ সুত্রে মায়াবা? 
পাওয়। যায়? আমি সেই সকল মন্ত্র ও গৃত্রের যথার্থ অর্থ দেখাইয়া দিব। 
কোন কোন বেদমন্ত্রে মায়াবাদের আভাসমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্র 
পশ্চাৎ দেখিলে সে অর্থ অতি অল্লক্ষণেই দুর হয়। 

ক্। ভাই! আমার উপনিষদ ও বেদাস্তম্ত্র পড়া নাই । আমরা! 


ভাধ্যায় ] নিত্যধর্্৷ ও ইতিহাস ১৮৭ 


শাস্ত্রের কথা হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাধিতে পারি। ঘটকে 
ট করিতে পাঁরি, পটকে ঘট করিতে পারি। গীতা কিছু কিছু পড়া 
1ছে, কিন্ত তাহাতে বিশেষ প্রবেশ নাই । আমি কাষে কাঁধেই এখানে 
রন্ত হইলাম । ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি--আপনি বড় 
গত, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন । বৈষ্বগণ কিঞ্ুপ্রসাদ ব্যতীত 
হাঁ দেবদেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করেন ? 
বৈ। আমিপণ্ডিত নই | নিশান মূর্খ। যাহা বলিতেছি, তাহা 
পরমহংস গুরুদেবের কূপাঁবলে, ইহাই জানিবেন। শান্ত অপার, কেহই 
কল শাস্ত্র পড়েন নাই। গুরুদেব শাস্্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যে সার অর্পণ 
রিয়াছেন,তাহাই সর্ধবশাস্ত্রসম্মত বলিয়া! জানি । আপনার প্রশ্থের উত্তর 
ই, বৈষ্ণবগণ অপর দেবদেবীর গসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ 
কমাত্র পরমেশ্বর | অনুণন্থ দেবদেবী তাহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্ত- 
(সাদে শ্রদ্ধ1! ব্যন্তীত বৈধবের অশ্রদ্ধা নাই । ভক্তগ্রসাদ গ্রহণে শুদ্ধভক্তি- 
ভ হয়। ভক্তদিগের পদদরজ:, ভভ্তদিগের চরণামূত ও ভক্তদিগের 
ধরামূত্ত এই তিনটী পরম উপাদেয় বন্ত। মূলকথা এই যে, মায়াবাদী 
বতারই পুজ। করুন ও অম্নাদি যে দেবতাকেই অপণ করুন, মায়া- 
ম্টাদোষে সে দেবতা] সে পুজা ও খাছ্দ্রবা গ্রহণ করেন না। ইহার 
ভুরি শান্ত্রগ্রমাণ আছে,জিভ্ঞাসাকরিলে বলিতে পারি। এজন্য দেব- 
চগণ প্রায়ই মায়াবাদশী। তীহাদের গদত্ত দেবপ্রসাদ লইলে ভক্তির 
হয় ও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধটবঞ্ণব ঘন্ধি 
পিত পরসাদায অন্ত দেবদেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় আনন্দের 
৪ তাহা স্বীকার করিয়। নৃত্য করেন। পুনরায় তাহার প্রসাদও বৈষ্ণব 
মাতেই পাইয়া! আনন্দলাভ করেন। আরও দেখুন, শান্্-আজ্ঞাই 
[ন। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কোন 


২৮৮ দৈব [দশ 


দেঝ্গ্রর প্রসাদ গ্রহ করিবেন না|, ইহাতে এ ক্গ/ বল) যাইছভ পারে 
নর য়ে, যোগাভ্যাসী। ব্যক্তি অন্ত'দেকুতার প্রশ্নদে। আশ) করেন'। যোগ- 
স্বার্থে প্রসাদ, পরিজ্ঞাগী/করিনো একাজ্ুঃধচানের, উপক্কার, হয় তদ্রপ 
ভক্তিন্লাধন্মে উপাজ্দেব ব্যতিত অন্ত দেবের প্রসাদখ্দি লইজে। অনন্যাভি 
আধিহে হয়, না, | ইহাত্চে অন্ত দেবদেবীর, প্রপাদে যে কেন আশ্রন্ধ। করে, 
এরূপ নয়। শান্্-আজ্জীমাতে অপন' আপন; এয়েলজলসিক্িতে যত্ব করে, 
এইমঠত্রজানিবেন। 

ভ]। ভাল একথাও বুঝিলাম'। আ$খলার) কেন" শান্ত্স্য়ত যন্ত 
পশুরধে আপত্তি করেনু,?, 

রৈ। পঙ্থবধ; কর শরন্থের ত্খৎপধ্য, নয়৮।| “মা ভিৎন্ডাৎ্। র্কা? 
ভূশ্রনি”এই, বেদরাক্যের, ঘর পরিংসার,নিচষধ হইতেছে মানবস্বভা। 
যে পধ্যন্ত তামসিক ও, বাজস্সিক্দ থাকে॥ যে পর্যন্ত, স্বভাবত£ই: মানা 
আসঙ্গলিংসা,আমিষফভোজ্জল ও)আসবস্েকাতে রাত থাকে স্তাহাছের' পঞ্জে 
ত্ন্তংকাধ্যে.বেদেবুদ আঙ্ছ/টর অপেক্ষা, নাই-। বেছেরু তাতধর্ধ্য এই € 
স্বে:পধ্যন্ত, মান্রগণ' সারির হইয়। পশুব্ধ» স্্ী-সজলনলস।,ও আলাদা 
পরিত্যাগ ন। করে, তর্দিন-সেক্টসেই প্রবৃদ্ধি খর্ক করিরার উপবয়না 
ব্রাহের ঘার) স্রীসঙ্থঃ যজ্জেপলিক়ুনন এবং বিশেষ রিশেষ জিয়াতে হুর 
পানু করুরু.। এ উপায়দার। গবৃত্তি সঙুচিতহইলে, ত্র. এ দক" 
ক্রিক্ক। হইতে, ন্রিত্ত। হইরেশ। বেদের এইগ্ঘর তাংপর্ধ্য।। পণুবধ, ক 
বেদেরআদেগননয,যথ। ( ভাঃ.১১।৪)৯১ )। 

লোকে ব্যবায়ামিষসগ্ভমের] নিত্যাত্ত)অস্তোন হি/ভত্চো পা 

ব্যবস্থিতিত্রেযু বিবাহ্মতজন্রা গ্রঠহতা শুনিকভিরি8৮।:(১) 


(১.) ইচ্চলাকে স্ত্রী:ল্গঃ মতন মাংস'ভে দিনও. মগ্যাগাানক্পৃহ! আঁ 
নৈসপ্লিক, তাহাতে শাস্ত্রের কোন আদেশ বা প্রেরণং-নাই.। সেই মর 


অধ্যায় ] নিত্যধর্ন ও ইতিহাস ১৮৯ 


চিজ আস রা এ পচা ও রাজ ডা স্গ ও নস 


বৈষুবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত ষে, তামসিক রাজসিক লোকেরা ষে পণ্ড 
নন কৰে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্ত সাঁবিক ব্যক্তির এ কাঁধ্য 
কর্তবা নয়। *আীবহিংস] পশ্বুত্তি, যখ] শ্ীনারদবাকো- (ভাঃ ১।১৩1৪৭) 
অক্ন্তানি সহস্তানীমপদানি চতুষ্পদীং। 
লথুনি তত্র মহুতাং জীবে। জীবস্য জীবনম্‌ ॥ (১) 
মনুবাক্য যথা (৫1৫৬) প্রবৃতিরেষা ভূতানাং নিবৃত্িম্ত মহাফল1 ॥ (২) 


হ1। ভাল, পিতৃ-খণ পরিশোধের জন্ যে শ্রান্ধাদি করা যায়ঃ তাহাতে 
বৈষব কেন আপত্তি করেন ? 


বৈ। কন্ধপর ব্যক্তিগণ যে কন্মকাণ্ীয় শ্রাদ্ধ করেন, তাহাতে 
বৈষবের কোন আপত্তি নাই। শাস্ত্র এই কথামাত্র বলেন (ভাঃ ১১1৫।৪১) 

দেবধিতৃতার্চবুণাং পিতৃংণাং ন কিন্করে! নায়মূণী চ রাজন্‌। 

| অর্বাত্না যঃ শরণং শরণ্যং গতো! মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তৃম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ধাহার] সর্বন্বরূপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাহারা 
মার দেব, খাষি, ভূত, আপ্তঃ মধ্য ও পিতৃলোকের কিন্কর নন অর্থাৎ 
ঠাহারা শব্বণাগতি-্বার। তাহাদের গণ পরিশোধ করিয়াছেন । অতএব 
ণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃ-খণ পরিশোধের জগ্ক কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। 


গবৎপুজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অপ্পণগ্র্বক স্বগণের স্চিত 
সাদ সেবন করাই তাহাদের পক্ষে বিধি । 
্তা। এ অবস্থা ও অধিকার কোন্‌ সময় হইতে ধরা যায়? 


'বৃতির নিবৃত্তি করিবার জগ্ুই বিবাহঘার! স্ত্রী-সঙ্গ, বজ্ঞবিশেষে 
[মিষভোজন এবং শ্রা-গ্রহ্ণ-ব্যবস্থিত হইয়াছে । অতএব নিবৃত্িই 
দর গৃঢ় তাৎপধ্য। 

(১) হ্তহীন পশু প্রভৃতি স্বীবগণ হন্তযুক্ত মানবাদি জীবগণের, পদ- 
ন তৃণাদি চতুষ্পদ পশুগণের এবং শুদ্রত্ধীব আবার বৃহৎ প্রাণিগণের 
ঘ-এইরূপে এক জীবই অগ্ত জীবের জীবিকা । 

২) প্রাণিগণের এইরূপ প্রবৃত্তি হইলেও নিহৃতিমার্গই মহাকলজনক। 


১৯৬ জৈবধর্ণ [ একাদশ 


বৈ। হরিকথা ও হরিমামে যে দ্িবঙ্গ হইতে শরদ্ধ|! হয়। সেই দিব 
হইতে বৈষবের এই অধিকার জন্মে, যথা- (ভাঃ ১১২৯৯) 
তাবৎ কম্দ্াণি কুবর্বীত ন নির্বিছেত যাৰত| | 
মতৎকথা শ্রবণাদ বা শ্রদ্ধা ঘাব্স জায়তে ॥ (১) 
ন্ক)। আমি বড় আনন্দিত হইলায় । পাণ্ডিতা ও সুক্ষ বিচার দেখিয় 
দেখিয়া বৈষ্ণবধন্দে আমার শ্রদ্ধা হইল । আনে মনে আমি সুখলীভ করি 
লাম। হরিহর ! আর কেন বিভর্ক? ইহারা মহামহোপাধায় পত্তিত। 
শাস্তরবিচারে বিশেষ পটু । আমাদের বাবসায় রক্ষার জন্ট যাঁহাই বনি 
ভলিমাই পণ্ডিতের চায় যশশ্বী পণ্ডিত ও সুবৈষ্কব আর বঙ্গভূমিতে 1 
ভারতে জন্মিয়াছেল কি না সঙ্গেহ। অগ্য চল জাহবী পার হ। 
বেল! অবসান হইল । “হন্সি বোল”, “হত্তি বোল? বলিস! হায়রে 


দল চলিলেন ; বেফবগণ “ভ্বয় শচীনন্দন? বলিয়1 নৃত্য করিতে লাগিলেন 
পট 0007১৯-০- | 


একাদশ অধ্যায় 
নিত্যঘন্ধ ও বুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌত্তলিকতা 


কুলিয়া গ্রামের মহোথসব--মোল্লাসাহেবের বিচাল্স করি 
আগমন-বিচাবস্সজ্জা-বহিমনগুপ- ক্যাব প্রকাশ অগে। 
ভগবৎ-প্রকাশের অধিক চমতকারিতা- ব্যুৎপরণ্ত_-বরগনি 
_ শ্রীবিগ্রহ- প্রতিমা-পুজা- শ্রীুত্তি-পুজার তাৎপর্য-বিচার- 
সয়তানের অসিদ্ধ- অবিদ্ভাহ জীবেত্ পাপ ও পতনের একমা 
কারণ--জন্তপুড়ক ও জড়োপাসকে ভেদ নাই_ নিল্দাও কর 
নয়__সকল স্বৃষ্ঠ বন্ততে ঈশ্বর সম্বন্ধ থাকায় তত্তদ্তরষ্ঘযোগে চি 
ভাবের ক্রমাভিব/ক্তি। 

(১) বর্ধসকল সেই পর্যন্তই করবা, যে পথ্যস্ত জানমার্গে নি 
উদ্দিত না হয় বা ভক্তিমার্গন্থিত বযদ্িত্ব আমার কথ] শ্রবণাদিতে পর 
ন| জন্মে। 


ধায় ] নিত্যধর্্প ও পৌন্তলিকতা ১৯১ 
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ন্তর্গত কোলদ্বীপের মধ্যে এ প্রসিদ্ধ গ্রাম 'অবস্থিত। শ্রামন্মহা প্রভুর 
ময়ে তথায় শ্রীমাধবদাস চট্টোপাধ্যায় (নামান্তর ছ'কডি চট্োপাধ্যায় ) 
হাশয়ের বিশেষ সম্মান ও প্রাদুর্ভাব ছিল । ছ'কড়ি চট্টের পুত্র 
ইল বংলীবদনানন্দ ঠাকুর । মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনাননের 
বশেষ প্রভূতা জন্িয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়। তাহাকে 
গকলেই প্রভু বংণীবদনানন্দ বলিত। শ্রাবিষুণপ্রিয়! মাতার একান্ত কপা- 
পাত্র বলিয়। প্রভূ বংশীবদন বিখ্যাত ছিলেন৷ শ্রীপ্রিয়াজীর অদর্শনে 
মূঠ্টির সেবা] শ্রীমায়াপুর হইতে প্রভু বংশী কুলিয়! পাহাঁড়পুরে আনিয়া- 
ছিলেন। ত্তীহার বংশধরগণ যে সময়ে শ্রীজাহৃবীমাতা ঠীকুরাণীর 
কুপাবলম্বনপূর্ববক শ্রীপাট বাঘনাপাঁড়া আশ্রয় করিলেন, তখন মালঞ্চবাসী 
সেবায়েতদিগের হস্তে শ্রীমৃতিসেব। কুলিয়া গ্রামেই রহিল । 
প্রাচীন নবমমীপের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম | কুলিয়৷ গ্রামের বহুতরু 
ন্লীর মধ্যে চিনাডাঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল । চিনাডাঙ্গার 
কান ভক্ত বণিক্‌ কুলিয়া পাহাড়পুরের শ্রীমন্দিরে একটী পারমাথিক 
হোৎসব করিয়াছিলেন । বহুতর ব্রাহ্গণপপ্ডিত ও ষোলক্রোশ নবদ্ীপস্থিত 
মত্ত বৈষ্কববৃন্দ সেই মহোৎসবে আহৃত। মহ্বোংসবের দিনে সর্বদিক্‌ 
ইতে বৈষ্ণবসকল আদিতেছেন। ্রনুসিংহদেবপল্লী হইতে প্রীঅনস্তদণস 
প্িভৃতি, শ্রীমায়াঁপুর হইতে গোরাটাদদ্বাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীবিপু্ষরিণী 
টিতে শ্রনারায়ণদাস বাবাজী প্রভৃতি, প্রীমোদদ্রমের প্রসিদ্ধ নরহরিদাস 
ইতি, শ্রগোদ্রম হইতে ভ্ীপরমহংস বাবাজী ও প্রীবৈষ্ণবদাস প্রভৃতি, 
মৃত্রগড় হইতে প্রশচীনন্দনদাস প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন । ললাটে 
রিমন্দির,গলদেশে তুলসীমাল1 ও সর্ধাক্গে গোৌর-নিত্যানন্দের মুস্্া 
ঘলিত হইতেছিল। সকলেরই হত্তে উ্রহরিনামের মাল1, কেহ কেহ 


১৯২ জৈবধর্ম্ম [ একাদশ 


উচ্চৈঃস্বরে “হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ হরে হবে । হরে রাম হবে রাঃ 
বাম রাম হরে হরে।” এই মহামশ্ব গান করিতেছেন। কেহ কে 
করতালবাগ্ের সহিত “সংকীর্তন মাঝে নাচে গোরা বিনোদিয়” গাইড 
গাইতে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ বা ্রীরুষ্ণচৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ। 
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবুন্দ” এই কথ! বলিয়া নাচিতে নাচিত 
চলিতেছেন | অনেকেরই চক্ষে দর দর ধারা । কাহারও কাহারও অঙ্গ 
পুলকিত হইতেছে, কেহ কেহ আকুতিপূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে 
বলিতেছেন, হা গৌরকিশোর ! তোমার নবদ্বীপের নিত্যলীল1 কৰে 
আমার নয়নগোচর হইবে! কোন কোন বৈষ্ণবগণ মৃদক্গবাছের সহিত 
নাম গান করিতে করিতে চলিতেছেন। কুলিয়ানিবাঁসিনী গৌরনাগরীগণ 
বৈঝুদিগের পরমভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত্েছেন। এইরূপে চলিত 
চলিতে বৈষ্ণবগণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাটমন্দিরে উপস্থিত হইলে ন, বণিৰ্‌ 
যজমান গলবস্ত্র হইয়া বৈষুবদিগের চরণে পড়িয়া অনেক মিনতিপূর্বাৰ 
টৈন্ঠ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন। 
সেবায়েতগণ প্রসাদদীমাল। আনিয়া তাহাদের গলদেশে অপ্পণ করিতে 
লাগিলেন । তৎপরে 'শ্টচতন্থমঙ্গল" গান হইতে লাগিল । অমৃত্মযী 
চৈত্ষ্লীল! শ্রবণ করিতে করিতে ঠবঞ্চবদিগের নানাগ্রকার সাবি 
বিকার হইতে লাগিল। যখন সকলে এইরূপ প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, 
সেই সময় একটা প্রত্তিহারী আসিয়! কতুপক্ষকে জানাইল যে, বহিমগুপে 
সাঁতসইকা পরগণার প্রধান মোল্লাসাঙ্েব শ্বীয় দলবলে আসিয়! বসিয়া 
ছেন, এবং তিনি কোন কোন পঞ্ডিতবৈষঞবের সহিত আলাপ করিডে 
ইচ্ছা করেন । কর্তৃপক্ষীয় মহান্তগণ সমাগত পণ্ডিতবাবাজীদ্িগকে সেই কথা 
জানাইলেন। জানাইবামাত্র বৈষবমগ্ডলীর রসভঙ্গজনিত একগএ্কার 
বিষাদ উদ্দিত হইল | প্রীমধাদীপের কষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা 


যায ] নিত ও পৌন্তলিকতা ১৯৩ 
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রিলেন,মোল্গা-সাছেবের রি ভগ্রায় কি ? কর্তৃপন্ষীয় মোল্লা-সাঁহেবের 
কট হইতে অভিগ্রায় জানিয়া বলিলেন, মোল্লা-সাহেব পপ্ডিত- 
ফবদিগের সহিত কোন পারমাথিক ব্ষিয়ে অলপ করিতে ইচ্ছা 
রেন। তিনি আরও বলিলেন যে, মোলা-সাহেব মুদলমানদিগের মধ্যে 
দ্বিতীয় পণ্ডিত, সর্বদ1 স্বধর্দুগুচারে তনুরুক্ত এবং অন্ত ধর্মের প্রতি 
হার কোন অজ্যাচার নাই । দিল্লীশ্বরের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্মান 
[ছে । তিনি আরও অনুনয় করিলেন যে, দুই একটী পণ্ডিতবৈষ্ণব 
(গ্রসর হইয়। তাহার সহিত শীস্্রালাপ করুন, ঘেহেতু তাহাতে পৰিজ্র 
বঞ্চবধঙ্ধের জয় হইবার সম্ভাবনা । বৈষ্বধন্মের প্রচার হইতে পারে 
নিয়! কয়েকটা বৈষ্বের মনে মোক্সা-সাহেবের সহিত কথোপকথন করিতে 
সন! জন্গিল। পরম্পর কথোপকথনের শেষে এই স্থির হইল ষে, 
মমায়াপুরে গোরাট'দ দস, পণ্ডিতবাবাজী ও প্রীগোদ্রমের বৈষ্বদাস 
ণিতবাবাজী ও জঙ্গ,নগর্দের গ্েমদাস বাবাজী এবং চম্পহট্রের 
লিপাঁবনদাস বাবাজী, ইহার] মেল্লীজীর সহিত আলাপ করিবেন এবং 
র সকলে ই শ্রী/চত্ভমঙল গীত স্মাণ্ড হইলেই তথায় যাইবেন। তখন 
স্ত বাবাজীচতুষ্টয় “জয় নিত্যাঁনন্দ? বলয়! বহির্যগুপে মহান্তের সহিত 
ত্র করিলেন। বহির্মগুপটী প্রশস্ত। অশ্বথচ্ছায়ায় মিগ্ধ । বৈষ্ব- 
থের আগমন দর্শন করিয়া মোল্লাজী হ্বীয় দলে সন্মানপূর্ববক তাহাদিগকে 
ভাথন! করিলেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব আীবকে কষ্ণদাস জানিয়া মোলাদিগের 
দয়স্থিত বানুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া পৃথক আসনে বসিলেন। তখন 

টা অপূর্ব শোভা হইল । একদিকে প্রায় পঞ্চাশটী শ্বেতশুস্র 

লমানপণ্ডিত সঙ্জীভূত হইয়া বসিয়া আছেন। তাহাদের পশ্চাঞ্াগে 

কটা সম্ভীভূত ঘোটক বাধা রহিয়াছে । আর একদ্দিকে চারিজন 


বদশনধারী বৈষ্ণব বিনীত্ভাবে বছ্য়াছেন। তাহাদের পশ্চাঙ্াগে 
১৩ 
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খন ০ ৩৩ এত 


গোরা্টাদ গুথমেই বলিলেন» মহোৌদয়গণ,আপনারা এই অকিথনদিগা 
কি জন্ধ স্মরণ করিয়াছেন? মোল্লা বদরদ্শীন সাহেব বিনয়ের জহি 
কহিলেন, আপনারা তামাদের তেলাম ওই৭ করন। আমর কয়েবট 
কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়! আনিয়াছি। পণ্ডিত (গারা- 
টাদ কহিলেন” আমরা! ধিবা জানি বে, আপনাদিগের পাতা: 
প্রশ্নের উত্তর করিব । বদরদ্দিন সাহেব একটু অগ্রসর ইয়া! বলিলেন, 
হে ভাইগণ, হিন্দুসমাজে বহুদিন হইতে দেবদেবীর পূজা চলিষ 
আসিতেছে । আমর] শ্রকোরাণ সরিফে দেখিতেছি যে, আল্লা এক বই 
ছুই নয়। তিনি নিরাকার । তাহার প্রতিমা করিয়া পূজা করিলে 
অপরাধ হইয়া পড়ে । আমি এ বিষয় সন্দিহান হইয়া অনেক ত্রাঘ 
পগ্ডিতকে জিজ্ঞাস! করিয়াছি, তাহারা বলেন যে, আল্লা নিরাকার কটে। 
কিন্তনিরাকার বস্তর চিন্তা হইতে পারে না বলিয়া একটা কল্পিত আকারে 
আল্লাকে ধ্যান করিয়া পুজী করিতে হয় । আমর] এই কথায় সুখলাও 
করিতে পারি না। কেননা কঞ্ধিত আকারে সয়তাননিশ্দিত। তাহাকে 
ব্যুৎ্” বলে । দেই “বুুৎ-পুজা? শিতাস্ত নিষিদ্ধ। তদ্দারা আলাকে স 
করা দূরে থাকুক, তাহার নিকট হইতে দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতে হয়। 
আমর] শুনিয়াছি, আপনাদের আদি-&চারক চেত্হদেব হিন্ুধকে 
নির্দোস করিয়াছেন | তথাপি তাহার মতে ব্যু্পরশ্ডি অর্থাৎ ভূতপুজার 
ব্যবস্থা আছে। আমরা বৈষবদিঞের নিকট জানিতে ঢাই যে? এ 
শান্ত্র-বিচার করিয়াও আপনারা কেনব্যুং-গজা?পরিত্যাগ করিলেননা।| 

মোল্লাজীর ঞশ্ শুনিয়া পগ্ডিতবৈষবগণ মনে মনে হাহ) করিলেন, 
কিন্ত গ্রকান্তে কছিলেন)_পণ্ডিশুবাবাজী মহাশয় আপনি ইহার সর 
দিন) «যে আজ্ঞা? বলিয়া পিত গোঁরা্টাদ বলিতেছেন, 
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আপনারা ধাহাকে আল্লা বলিয়া বলেনঃ তাহাকে আমরা ভগবান্‌ 
বলি। পরমেশ্বর একই পদার্৫থ--কোরাণে,পুরাণেগদেশডেদে ও ভাঁষাভেদে 
পুথক্‌ পৃথক্‌ নামে উক্ত । বিচার এই যেঃ যে নামটা পরমেশ্বব্রের স্বভাব 
ব্যক্ত করে, তাহ! বিশেষ আদরণীয়। এই কারণেই আমরা আল্লা, ব্রহ্ম, 
পরমাত্ম! এই সকল নাম হইতে ভগবান্‌ এই নামটার বিশে আদব করি। 
যাহা হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই,সেই পদার্থ ই আল্লা । অতি হুহত এই 
তাবটাকেই আমর] পরমভাব বলিতে পারি না। যে ভাবে অধিকতর 
চমৎকারিতা) সেই ভাবই বিশেষ আদবুণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে এক- 
প্রকার চমত্কারিতা হয়, কিন্ত তাহার বিপরীত ভাব যে অতি হুক, 
তাহাতেও একপ্রকার চমতৎকারিতা আছে, অতএব আল্লানাম দ্বারা চমং- 
কারিতার সীম! হইল না| “ভগবণন্” এই শবে মানবচিন্তায় যতপ্রকার 
চমৎকারিতা আছে, সে সকলই একত্রীভূত হইয়াছে । সমগ্র ওন্বধ্য 
অর্থা* বৃহত্তার সীম] ও নুঙ্ষুতার সীম] ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্বব- 
শক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় জঙ্গণ। মানববুদ্ধিতে যাহ! অঘটনীয়, 
তাহা তাহার অচিস্তযশক্তির অধীন। তাহার অচিন্তযশক্কিতে তিনি 
যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না, একথ। 
বলিলে তাহার অচিন্ত/শক্তি অস্বীকার কর! হয়। সেই শক্তিত্রমে 
ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্/লীলামুত্তিময়। আল! বা ব্রহ্ম” পরমাত্মা 
কেবল নিরাকার বলিয়! বিশেষ চমৎকারিতাশ্ । ভগবান্‌ সর্বদা 
মঙ্গলময় ও যশংপূর্ণ। অতএব তাহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান্‌ 
সৌন্দধ্পূর্ণ । জমন্ত জীবগণ অগ্রান্কৃতনয়নে তাহাকে সুন্দর পুরুষ 
দেখিয়া থাকেন। ভগবান অশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ১ পুর্ণ, চিৎস্বরূপ 
'জড়াতীত বস্থ। তাহার চিত্স্বরূপই তাহার শ্রমুত্তি ।“ব্যুৎ? বা ভূতসকলের 
অতীত। ভগবান্‌ সকলের কর্তা হইয়াও ম্বতস্্র ও নিলেপি। এই ছয়টা 
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লক্ষণে ভগবান্‌ লক্ষিত। সেই ভগবানের ছুইটী গ্রকাশ অর্থাৎ 
বয্যপ্রকাশ ও মাবুরধ্প্রকাশ। মাধুরধাপ্রকাশই জীবের 'পরম বন্ধ 
তাহাই আমাদের হৃদয়নাথ “কৃষ্ণ” বা *চৈতন্ত। ভগবানের করিত 
সত্তিপৃজ্জাকে বুৎপরস্ত বা ভূতশুজা বলিলে আমাদের মতবিরন্ধ হয় না। 
তাহার নিত্যবিগ্রহ (যাহ! সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পুজা কর বৈষবের ধনু 
অতএব বৈষ্ণবমতে বুৎ্পরস্ত হয় না। কোন পুস্তকে ব্যুৎ্পবন্ত 
নিষেধ করিজেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে, এমন নয়। যে ব্যক্ি 
পৃস্তা করে, তাহার হৃদয়নিষ্ঠার উপর সকলই নির্ভর । তাহার হৃদয় 
ধতদূর ব্যুৎ বা ভূতের সংসর্পের অতীত হইতে পারে, 'তদুরই সে 
শুদ্ধবিগ্রহপৃক্! করিতে সমর্থ হয়। আপনি মোল্লা-সাহেবঃ পরম পর্ডিত। 
আপনার হৃদয় ভূতাতীত হইতে পারে, কিন্তু আপনার যে সকল 
অপণ্ডিত চেল! আছে, তাহাদের হৃদয় কি বুৎচিন্তাশূন্ত হইয়াছে? 
ষত্দূর ব্যুৎচিন্তা আছে, তাহার] ততদূর বাৎপুজা করিয়া থাকে। 
মুখে নিরাকার বলে, ভিতরে ব্যুৎচিন্তায় পরিপূর্ণ । শুদ্ধি গ্রহপৃজা 
সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারি-ব্যক্তিগত অর্থাং 
যাহার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্মিয়াছে? তিনিই বুৎচিন্তা 'অতিক্রম 
করিতে পারেন। আমার বিশেষ অন্থরোঁধ যে আপনি এ বিষয়ে 
একটু বিশেষ চিন্তা করিয়। দেখুন। 

মোল্লাসাহেব। আমি বিশেষ বিবেচন] করিয়] দেখিলাম &ে। 
আপনার! ভগবান শবে যেরূপ ছয় প্রকার চমৎকারিতা সংযুক্ত 
করিয়াছেন, কোরাণ সরিফে “আল্লা শবেও সেই সকল চমৎকারিতা 
আছে। আলা শবার্থ লইয়া বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, আমা 
ভগবান্‌। 

গোরাঠাদ। ভাল, তাহা হইলে সেই পরম বস্তর সৌন্দর্য ও 
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এডগার অজ 
মি 


স্বীকার করিলেন। অতএব এই জড়-জগতৎ হইতে পৃথক চিজ্জগতে 
ঠাহার জুন্দর স্বরূপ স্বীকার করা হইল। ইহাই আমাদের শ্রীবিগ্রহ। 
মোল্লীজী। পরাৎপর বন্তর চিংস্বরূপ শ্রাবিগ্রহের আমাদের 
কোরাণেও উল্লেখ আছে; তাহ! আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য । কিন্ত 
'সই চিংস্বরপের প্রতিমৃত্তি করিতে গেলে জড়ম্বন্ূপ হইয়া! পড়ে? 
তাহাকেই আমর! “বং বলি। ব্যুৎপূজ। করিলে পরাংপরের পূজ। 
হয়না। এ সম্বন্ধে আপনার যে বিচার আছে তাহ! বলুন । 
গোরাটাদ। বেঞ্বশাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মৃত্তির পূজাদির 
ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী ভক্তদ্িগের পক্ষে ভৌম বস্ত অর্থাৎ ভূম্যাদি 
ভূতজাত বস্তুকে পৃক্ষা করিবার বিধান নাই । ঘথা-__(ভাঃ ১০।৮৪।১৩) 
যন্তাত্ববুদ্ধিঃ কুণপে ব্রিধাতুকে ম্ববীঃ কলত্রাদিষু ভৌমঃ ইজ্যধী;। 
ঘত্তীর্ঘবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিজ জনে ভিজ্ঞেযু স এব গোখরঃ ॥ (১) 
“ভূতেজ্য! যাস্তি ভূতানি” ইত্যাদি সিন্ধান্তবাকো ভূতপুজ্কার 
অগ্রতিঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ কথা আছে। 
মানবসকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্ক্রমে অধিকারভেদ লাভ 
করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধচিম্ময়ভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল 
চি্য়বিগ্রহউপাসনার সমর্থ। সে বিষয়ে ধাহার! যতদুর নিযে 
ছন, তাহারা ততদুর মাত্রই বুঝিতে পারেন । অত্যন্ত নিয়া- 
ধকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও 
বরকে ধ্যান করেন, তখন জড়গুণসমষ্্রির একটা মুত্তি কাষে 
যেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মুন্নী সূত্তিকে ঈশ্ববমুত্ি মনে কর! 
কপ, মানসে জড়ময়ী মূর্তির ধ্যান করাও সেইরপ। অতএব 
গই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজ। শুভকর | বস্ততঃ প্রতিমাপূজ। 
(১) ১৩ পৃষ্ঠা জরষ্টবা। 
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না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জী 
যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সম্মুথে ঈশ্বরের গ্রুতিমা না 
দেখিলে হতাশ হইয়া! পড়ে। যে সকল ধর্মে প্রতিমাপুজা নাই, 
সে ধর্মীশ্রয়ী নিয়াধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ইশ্বরপরাতুখ। 
অতএব প্রতিমা-পূজা মানবধর্মের ভিত্তিমল। মহাজনগণ বিশ্ব 
জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মুর্তি দেখিয়াছেন, তাহারা ভক্তিপৃত চিত্তে 
সেই শুদ্ধ চিন্ময়মুত্তির ভাবনা করেন। ভাব্বিতে ভাবিতে যখন 
ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই 
চিতম্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবং-শ্রীমুত্তি এইরূপে মহাজন 
কর্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন । সেই প্রতিমাই 
উচ্চাধিকারীশীর পক্ষে সর্বদাই চিন্পয়বি গ্রহ, মধামাধিকারীর পক্ষে 
মনোময় বিগ্রহ এবং নিয়াধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময়-বিগ্রহ হইলেও। 
ক্রমশঃ ভাবশোধিতবুদ্ধিতে চিন্ময় বিগ্রহছের উদয় হয়। অতএব সকল 
অধিকারী র পক্ষে শ্রুবিগ্রহের প্রতিমা! ভজনীয়। কল্িত মুত্তির পৃজার 
আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিতামৃত্তির প্রতিমাবিশেষ মঙগলময় | বৈধব 
দিগের মধোও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে গ্তিমা পূজা বাবস্থাপি! 
হইয়াছে। ইহাতে কোনও দোষ নাই। কেন না এই ব্যবস্থা 
জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে, বথা,__ 

যথা যথাত্মা পরিমৃকজ্জাতেহসৌ মৎপুণ্যগাঁথা-_শ্রবণা ভিধানৈঃ। 

তথা তথ! পশ্যতি বস্ত হুক্সং চক্ষুর্ঘগৈবাঞন সপ্প্রযুকম্‌ ॥ (১) 

( শ্রমন্তাগবতেঃ ১১ সক, ১৪ অ ২৬ক্লোক) 

(১) যেমন, চক্ষু অঞরনসংযোগে কুঙ্গা বত দেখিতে পায়, তদ্রপ জী 
আমার পুণ্া-কথার শ্রবণকীর্তলাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতিঙ্গগ 
( আমার স্বরূপ ও আমার লীলার ধাথার্থয ) দশন করে। 





গধায়] নিত্যধর্্ম ও পৌন্তলিকতা ১৯৯ 
জীবাত্বা! «ই জগতের ভড মনে আশবুত। আত্মা আপনাকে 
জানিতে অক্ষম এবং পরমাতুীকে সেবা করিতে সমর্থ হন না| 
শবণকীর্ভনরপ ভক্তিব্ধান দ্বারা ক্রমশঃ আত্মার বলবৃদ্ধি হয়, 
বলবৃদ্ধি হইলে জড়বন্ধন শিখিল হয়। ' জড়বন্ধন শিথিল যতদূর হয়, 
তত্দুর আত্মার স্বীয় বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষাদ্দশন ও সাক্ষাৎ- 
ক্রিয়া উন্নতি লাভ করিতে থাকে । কেহ কেহ বলেন,_যে অত্দ্বস্ত দূর 
করিয়া তদস্কলণভের চেষ্টা) করিবে | ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানীলোচন। বলা যায়। 
অতদ্বস্ত পরিত্যাগ করিতে বদ্ধজ্শবের শক্তি কোথায় । কারাগারে ষে 
বদ্ধ আছেঃ সে কি হয়ং মুক্ত হইবার বাসন করিলে হইতে পারে? যে 
অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে? সেই অপরাধ ক্ষয় করাই গ্কাৎপধ্য। জীবাত্ম! 
যে ভগবানের নিতাদাস, তাহা তুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে 
যেকোন গন্তিকেই হউক একটু ইচ্ছরের দিকে মন হইলে প্রমুদ্তিদশন, 
ভশলাকথাশ্রবণ ইত্যাদি ক্রগে পুর্ব স্বভাব বললাভ করিতে থাকে । যত 
বল পায়, ততই চিৎসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। শ্রমৃণ্তিসেবন এবং 
তৎজস্থন্ধে বণ ও বীর্তনই অগ্থিন্ক্িধিককীীর একমাত্র উপায়। মহা 
জনগণ এই জন্তই ভ্মুততিসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
| মোল্লাজী। জড়বস্ত ঘা] একটা মুণ্তি কটন অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান 
কর ভাল কি যা? 
গ্েরাটাদ। দুইই সমান | মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে 
তাহাই জড়। কেননা, সর্বব্যাপী বর্ম বলিলে, আকাশের হায় সর্বব- 
ব্াঁপিত্ব অবশুই শ্বীকার করিতে হইবে। ব্রঙ্গচিন্তা করিতেছি, একথায় 
কাঁলগত বঙ্গের উদয় অবশ্থই হইবে। দেশ কাল জড়বস্ত। যদ্দি মানস 
ধাদাদি দেশকালপের অতীত হইল না,তবে জড়াতীত বস্ত কোথায় পাওয়! 
গেল? মু-জলাদি তিরস্কারপূর্ধক দ্রিগ দেশাদিতে ঈশ্বর কলিত হইল। 


২০০ জৈবধর্ম্ম [ এবান 


এ সমস্তই ভূতপুজা | জড়ে একটা বস্ত্র নাই যাহাকে অবলম্বন করিলে 
চিত্-বস্ত পাওয়া যাম। ঈশ্বরের প্রাতি ভাবই সেই বস্ত। সে বস্ত কেবঃ 
জীবাত্মায় নিহিত আছে। ঈশ্বরের নামোচ্চার্ণ, লীলাগাঁন ও প্রতিমা! 
উদ্দীপন পাইলেই সে ভাব ত্রমশঃ বলবান্‌ হইয়া! ভক্তি হইয়া পড়ে। 
ঈশ্বরে চিন্ুয়ম্বরপ কেবল শুদ্ধভক্তি ঘার। ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও কক্ব্ধার 
ব্যক্ত হইতে পারে না। 

মোল্লাজী | জড়বস্ত ইশ্বর হইতে পুথকৃ। কথিত আছে, সন 
জীবকে জড়ে আবদ্ধ করিবার জন্ত জড়পুজার ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছে 
অতএব আমার মতে জড়পুজাটা না করাই ভাল । 

গোরাচাদ। ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তাহার সমস্পী আর কেহ নাই। 
জগতে যত কিহু আছে, সকলই তাহার স্যষ্ট ও অধীন । অভঞব [ 
কিছু অবলম্বন করিয়া তাহার উপাসনা করা থায়,সকল বিষয়েই ভাহার 
পরিবুষ্টি হইতে পারে । এমন কোনও বন্ত নাইঃযাহাকে উপাসনা করিন 
কাহার কিংসার উদয় হইবে । তিনি পরমমহ্গলময়। অতএব সয়তন 
বলিয়া ধদি কেহ থাকে»্তাহাব ঈশ্বর-ইচ্ছ!র বিরদ্ধে কাধ্য করিবার শ' 
নাই | সয়তান কেহ হইলেও তাহারই অধীন জীববিশেষ। কি 
আমাদের বিবেচন"য় এরূপ একট প্রকাণ্ড জীব সম্ভব ₹য় না| কেননা 
ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাধ্যাই জগতে হইতে পারে না। এব 
ঈশ্বর হইতে ন্বতস্্ও কোন বাক্তি নাই। পাপ কোথা হইতে লুট হইগ। 
একথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন । আমরা বলি, জীবমা 
ভগবদ্দাস | এই জ্ঞানকেই বিগ্য] বল। যার, কিনব এই জ্ঞান ভুলিয়া যাইধার 
নাম অবিদ্যা। কোন গতিকে যে সকল ভীব সেই অবিগ্থা আতা 
করিয়াছেন, ্তাষ্ঠারা সমস্ত পাপের বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন। ধাহার 
নিত্যপার্ধদ জীব, তাহাদের হৃদয়ে ধ পাপবীজ নাই। সয়তান বলি 


অধ্যায় ] নিত্য ও পৌন্তলিকতা ২০১ 


একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিদ্য।-তত্বকে ভাল করিয়া 
বুঝিয়া৷ লওয়া আবশ্তক। অতএব, ভৌতিক বিষয়ে ঈশ্বরে উপাসন। 
করিলে কিছু অপরাধ হয় না| নিম়াধিকান্রীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন 
এবং উচ্চাধিকাক্ীর তাহাতে বিশেষ মঙ্গল উদিত হয়। আমাদেব 
বিবেচনায় শ্রাবিগ্রহপ্জা কর ভাল নয়? একথাটী একটা মতবাদ্রমান্র। 
ইহার সাপক্ষযুক্তি নাই ও সংশান্ত্র নাই। 

মোল্লাজী। শ্রমুণ্তি পুজা করিলে ইঈখরের ভাব প্রশন্ত হয় না । 
উপাসকের মনে সর্বদ1 ভৌতিক ধম্মের সঙ্কোচোদয় হয়। 

গোরাটাদ। পুর্ব পুর্ব ইতিহাস আলোচন। করিলে আপনার 
সিদ্ধান্তের দোষ পাওয়া যাঁয়। অনেকেই নিম্াধিকা্ী হইয়া শ্রমুত্তি পুজা 
করিতে আস্ত করিয়াছেন । সংসঙ্গে যত তাহাদের উচ্চভাব হইতে 
। থাকে? ততই তাহারা শ্রমুত্তর চিন্য়ত উপলব্ধি করিয়া প্রেমসাগরে মগ্ন 
হইয়াছেন। স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, সংসন্দই সকলের মূল। চিন্ধয় 
৬গবক্তের সঙ্গ হইলে চিন্ধয্ন ভগবাব উদ্দিত হয়। 'চিন্ধয় ৬গবস্ডাব ঘশ 
উদ্দিত হইতে থাকে, শ্রমুভর ভৌতিকভাব ততই লোপ পায়। ক্রমশ; 
উচ্চ হওয়া সৌভাগ্যের ফল । পক্ষান্তরে আধ্যেতর ধন্মে সাধারণে গ্রমুির 
বিরোধী, কিন্ত বিচার করিয়া দেখুন, তাহাদের মধ্যে কয়জন চিন্ময় 
ভাব গাপ্ত হইয়াছেন। বিতক ও হংসাতেই তাহাদের দন যাইতেচছে। 
ভ্গবসাক্তি তাহারা কবে অনুভব করিলেন? 

মোল্লীজী। ভাবের সাঁহত ভগবগুজন ভিতরে থাকিলে শ্রমুভিদ্জ! 
বীকার কারলেও দোষ হয় না। কিন্তু কুকুর, 1বড়াল, সপ, লম্পটপুরুষ 
টতআযাদির পৃজ1 করিলে কি কারে ভগবউজন হইতে পারে? পুজ্যপাদ 
গর সাহেব এরূপ ঝুৎপরত্কে বিশেষ তিরস্কার কদদিয়ীছেন। 

গোরা্াদ | মনুষুমাত্ডেই ইশ্ববের প্রতি কৃততজ্ঞ। তাহার যতই 
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পাঁপ করুন না কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরমবস্ত) ইন বিশ্বা 
করিয়া জগতের অদ্ভুত বস্সকলকে নমস্কার করিয়া থাকেন । শৃর্া, 
নদী, পর্বত, বুহৎ বৃহৎ জন্ত এই সকল বস্তুকে মুঢ় জীবগণ ঈশ্বরককতজ্ঞা; 
দ্বাব। উত্তেজিত কইয়া স্বভাবতঃ নমস্কার করেন । এবং তাহাদের জদয়ের 
কথাও সেই সকল বস্তর নিকট বলিয়া আত্মনিবেদন করেন । চিন 
ভগবদুক্তি ও এ গ্রকাঁর ভূত্রপুজা বিশেষ গুথক্‌ হইলেও সেই সকল মঃ 
জীবের ঈশ্বরের প্রতি কৃঙজ্ঞতা ম্বীকারপুর্বক নমস্কার হইতে ক্রমশঃ ভাল 
ফল হয়। অতএব যুভ্তি করিয়া দেখিলে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া 
যায় না| সর্বাবাপী নিরাকার শশ্ববধ্যান ও তৎপ্রতি নমাজাদিও 
গুদচিনায়ভাব বজ্জিত, তাহা হইলে বিডালপুজ্কাদি হইতে তাহাদের 
পার্থকা কি? আমাদের বিবেচনায় মে প্রকারেই হউক, ঈশ্বরে ভাবোদয় 
ও ভাবালোচন। করার নিতান্ত গয়োজন। যদ্দি এ সকল অধিকারী 
ঠান্তু বা ত্রিস্কার করা ঠায়গ্জাতা হইলে জীবের ত্রমোমত্দ্বার একেবারে 
রুদ্ধ করিদ্বা দেওয়া! হয়। মতবাদ দ্বার] ধাভারা সান্ঞদায়িক হইয়া পড়েন। 
তাহাদের উদারতা থাকে না। তাহারা] নিজের উপাসনা-প্রকার ঘন 
দেখিতে পান না বলিয়া তাভাদিগকে হান্ত ও তিরঙ্কার করেন। এ 
তাহাদের বিশেষ ভ্রম। 

মোল্লাজী | তবে কি এরপ বলিতে হইবে যে, সকল বন্তুই ই 
এবং যাহা কিছু পুজা কর] যায়, তাহাই উশ্বরপুজা। পাপবস্ত গুহ 
করাও ঈশ্বরপুজ'»_পাপপ্রবৃন্তি পুজ। করাও ঈশ্বরপূজ] | ইশ্বর এ 
সকল পুজাশেই সহ্ষ্ট। 

গোবাাদ | আমর] সকল বত্‌কে শ্খবর বলি না। সকল? 
হইতে, ঈশ্বর এক বন্ক পৃথকৃ। সকল বন্ধ ঈশ্বরের হৃষ্ট ও তধীদ 
সকল বহ্ধতেই ঈশ্বরের স্বদ্ধ আছে। সমস্কস্ত্রে সকল বগা 
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এরনিভাদী হইতে পারে । সেই সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বর জিজ্ঞাসাক্রমে 
জিন্ঞাসান্বাদনাবধি” এই নুররমতে ক্রমশঃ চিন্ময়বস্তর আন্বাদন হয়। 
াপনার পরম পণ্তিত। একটু কৃপা করিয়া! উদ্দারভার গ্রহণপূর্ববক 
| বিষয়টা বিচার করিয়। দেখিবেন। আমরা অকিঞ্চন বৈষ্ণব ৷ অধিক 
বর্কে প্রবেশ করিতে বাসন! করি না। আপনি আজ্ঞা করিলে 
টচত্ন্তমঙগলগীত শ্রবণ করিতে পারি। 

মোল্লাজী এই সব কথ! শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন, তাহ! 
ঝাগেল না। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের 
বচারে সুখী হইলাম । আর কোন দিন আসিয়া আর কিছু জিজ্ঞাস 
চরিব। অদ্য অধিক বেলা হইল, হ্বস্থানে যাইতে ইচ্ছা করি। এ কথ! 
[লিধা মোল্লা-সাহেব হ্বদল লইয়। অশ্বারোহণপূর্বক সাতসইক। পরগণার 
দিকে যাত্রা করিলেন । বাবাজীগণ উল্লাসের সহিত হরিধবনি দিয়া 
শ্রীচতন্তমঙ্গলগানে প্রবেশ করিলেন । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
নিত্যধন্ম ও সাধন 


। ব্রজনাথ ব্যায়পঞ্চানন_ তান্ত্রিক মন্ত্রবল-ব্রজনাথের নিকট 
মাই পগিতের প্রথম পরিচয়-ব্রজনাথের ক্রমশঃ নিমাই 
গিতের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি--ভক্তব্রপী নিমাইয়ের ক্রমশঃ ত্রজ- 
াথের হ্দয়াধিকার-শ্রীরস্কুনাথ দাস বাবাজীর প্রতি ভ্রজলাথের 
দ্ধ ব্রজনাথের (দব্য- ব্রযুনাথ দাস বাবাজীর পরিচয়-- 
ধসাধন-_আধিকার্িডেছে শান্ত ভুক্জি, মুক্তি ও ভক্তিকে সাধ্য 
[লেন--ভুক্তিকামীর সাধ্যসাধন কর্ষাচক্রগত-_মুক্তিকামীর সাধ 
1৭ পর্যযন্ত-_ভক্তের সাধ্য প্রেম-_সাধ্যসাধন শৃশ্থল- অধি- 
কারভেদে ভুক্তি ও মুক্তির প্রশংসা কিন্তু ভজ্িহ চরম সাধ. 
গাধন-মহাবাক্য- প্রণবহ্ই মহাবাক্-অন্ত সকল বাক্য 
প্লাদেশক--কর্ধী ও জ্ঞানে ভঞ্জির সত্তা-বিচার-ভুক্ত্যাভাস কত 
কার--কর্ধাবিদ্ধ ভক্ত্যাভভাসের উদ্াহরণ--দ্রানবিদ্ধ ভক্তাযা- 
সস জদাহরণ -ছ্‌্শমুল শিক্ষার ব্যবস্থা । 
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জগতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে শ্রানবদ্ধীপমগ্ডল প্রধান । শ্রীবৃন্দাবনের 
মায় শ্রীনবদ্ধীপ ১৬ ক্রোশ। ১৬ ক্রোশে অষ্টদল পল্প। পন্মের কর্ণিকার- 
স্বরূপ শ্রীনস্তত্বীপ। অন্ত্বীপের মধ্যভাগ শ্রীমায়াপুর | শ্রনমায়াপুরের উত্তর 
অংশে শ্রুসীমন্তধীপ। সীমস্তঘধীপে শ্রসীমন্তিনীদেবীর মন্দির ছিল। 
মন্দিরের উত্তরভাগে বিন্বপুষ্করিণী ও দক্ষিণভাগে ব্রাহ্মণপুক্ষরিণী। বিব- 
পু্ধরিণী ও ব্রাঙ্গণপুফরিণী লইয়া! যে ভূমিখণ্ড, তাঁহার নাম সাধারণে 
সিমুলিয়।! বলিত। অতএব শ্রীনবদ্ধীপের উত্তর অংশে একান্তে সিমুলিয়। 
গ্রাম। শ্ররমহাপ্রভুর সময়ে এ স্থানটী বহু বহু পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। 
শচীদেবীর পিতা শ্রানীলাম্বর চক্রবন্তী মহাশয় এ গ্রামে বাস করিতেন। 
তাহার বাটার অনতিদুরে ব্রজনাথ ভট্রাচাধ্য নামক একটী বৈদিক ্রাঙ্গণ 
বাস কর্রিতেন। বিবপুষ্ষরিণী টোলে পাঠ করিয়! ব্রজনাথ অল্পদিনের মধোই 
ন্যায়শাস্ত্রে অপার পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন । বি্বপুর্রিণী, ব্রাহ্ণপুক্ষরিণী, 
মায়াপুরঃ গোদ্রম, মধ্যদ্বীপ, আত্রঘট, সমুদ্রগড়? কুলিয়া, পূর্বস্থলী প্রত্থতি 
স্থানে যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন,তাহারা সকলেই ব্রজনাথের নূতন 
নূতন ন্তায়ের ফাকির ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যেখানে পণ্ডিতগণ 
সমগাহৃত হন, ব্রজনাথ ভায়পঞ্চানন,করিমগ্ডলীতে পঞ্চাননের ম্কায়, সমবেত 
পণ্ডিতগণকে নূতন নূতন তর্ক উঠাইয়া জালাতন করিতেন । সেই পণ্ডিত- 
গণের মধ্যে কোন কঠিনহৃদয় নৈয়ায়িক তন্বশাস্ত্রোর্ত মারণবিগ্যার 
বলে হায়পধ্াননকে বিনাশ করিবার সন্বল্প করিলেন। রুদ্রত্ীপের 
মে স্থলে শ্মশানবাসী হইয়া! অহরহঃ মারণমন্ত্র অপ করিতে লাগিলেন। 
ঘোর অমাবস্ত1 নিশ,সর্ধদিক্‌ অন্ধকার হইয়াছে । অর্ধরাত্রে নৈয়ায়িক- 
চড়ামণি শ্শানমধ্যবর্তী হইয়া! ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করতঃ বলিতে লাগি- 
লেন,-মাতঃ, এই কলপিকালে তুমিই একমাত্র উপান্তা | শুনিয়াছি,মতি 
জল জপে সহ হইয়! তুমি বরদান করির়া থাক | করালবদনি, তোমার 


দস বহু কষ্ট পাইয়] বহুদিন হইতে তোমার মন্ত্র জপ করিতেছে । একবার 
কপা কর । মা, আমি অনেক দোষে দোষী বটে, কিন্ত তুমি আমার মা, 
সমস্ত দোষ ক্ষম। করিয়া অগ্য সাক্ষাৎকার প্রদান কর। এইরূপ আরনাছ 
করিতে করিতে ন্তায়ূড়ামণি শ্পায়পর্চাননের নামে মন্ত্রাছতি প্রদান 
করিলেন। মন্ত্রের কি আশ্চধ্য গতি ! সেই সময় আকাশটাকে ঘোরমেঘে 
আচ্ছন্ন করিল। প্রবল বায়ু চলিতে লাগিল । বজ্রনিনাদে কর্ণ বধির 
হইয়া! যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বৈছাতিক আলোকে কত বিকটাকার 
ভূতপ্রেত দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। চুড়ামণি কারণবলে সমন্ত 
মায়বীয়শক্তি সঞ্চালনপূর্বক বলিলেন,-্মা, আর বিলম্ব করিবেন 
না। তখন আকাশপথে একটী দৈববাণী হইল-_চিন্তা নাই। ন্ায়- 
পঞ্চানন অধিক দিন ন্তায়বিচার করিবেন ন1। স্বল্পদিনের মধ্যেই তিনি 
বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া! নিস্তব্ধ হইবেন । তুমি আর তাহাকে প্রতিদ্বন্ছি: 
রূপে পাইবে ন1। এখন স্সিপ্ধ হইয়া ঘরে যাঁও। এই দৈববাণী শ্রবণ 
করতঃ চুড়ামণি সম্থষ্ট হইয়া তত্তরকর্তা দেবদেব মহাদেবকে বার্ববার 
দগ্ডবতপ্রণাম করতঃ স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। 

ব্রজনাথ স্যায়পঞ্চানন একবিংশতি বৎসর বয়সে দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া 
পড়িলেন। অহোরাত্র শ্রাগঙ্গেশোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী বিচার করিয়া 
থাকেন। কাণভট্ট শিরোমণি যে দীধিতি লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক 
দোষ দেখাইয়া শ্বতন্ত্রটিপ্রনী করিতে লাগিলেন। বিষয়চিস্তা কিছুমাত্র 
নাই। পরমার্থ শব কখনই কর্ণগত হয় না। ঘট পট অবচ্ছেদ ব্যবচ্ছেদ 
ইত্যাদি শব যোজনা পূর্বক তর্ক সথষ্টি করাই তীহার জীবনের কাধ্য হইয়া ' 
পড়িল। শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে অলয়বিশেষ, পাধিববিশেষ) দ্রব্য; 
কাল এই সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে আরঢ় ছিল । একদিন সন্ধ্যার সময় 
ব্রজনাথ গঙ্গাতীরে গৌ মোখ ষোড়শপদার্থের বিচার করিতেছেন, এমত 
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সময় একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়! বলিল ৮_ন্তায়পঞ্চানন মহাশয়,আপনি 
কি নিমাই পণ্ডিতের পরমাণু খগুন ফাঁকি শুনিয়াছেন? চ্ঠায়পঞ্চানন তখন 
সিংহের নায় গঞ্জনপূর্বক কহিলেন,_নিমাই পণ্ডিত কে? তুমি কি 
জগন্নাথমিশ্রের পুত্রের উদ্দেশে বলিতেছ? তাহার ফাকি কি, তাহা তুমি 
বল। নবীন বিদ্যার্থী বলিল যে, এই নবদ্বীপে কিছুদিন পৃর্ববে নিমাই 
পণ্ডিত নাগক একটা মহাপুরুষ শ্তায়শাস্ত্রের বহুবিধ ফাকি রচন।! করতঃ 
কাণভট্ট শিরোমণিকে বিব্রত করিয়। ফেলিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ন্তায়- 
শাস্ত্রে পারদরশী ছিলেন, সে সময়ে আর কেহ তদ্রুপ ছিল না? কিন্ত ন্তায়- 
শাস্ত্রে পারত হইয়াও এ শাস্ত্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন । কেবল ন্তায়শাস্ত 
নয় সমস্ত সংসারকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরিব্রাজকপদ গ্রহণ করতঃ 
দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনকার বৈষ্খববর্গ 
তাহাকে পুরণব্রঙ্ম বলিয়। শ্রুগৌরহরিমন্ত্রে তাহার পৃজ| করিয়া থাকেন। 
হ্ায়পঞ্চানন মহাশয়, আপনি তাহার ফাকিগুলি একবার আলোচন। 
করিয়া দেখিবেন। ভ্তায়পঞ্চানন নিমাইপণ্ডিতকৃত ফাকির মাহাত্ম্য 
শ্রবণ করিয়! কিয়পরিমাণ অনুসন্ধানের পর কাহারও কাহারও নিকট 
হইতে কয়েকটী ফাকি সংগ্রহ করিলেন। মন্থষ্যের স্বভাব এই যে যে 
বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা, তদ্িষয়ে অধ্যাপকগণকে হ্বভাবতঃ শ্রদ্ধা করিয়া 
থাকেন। বিশেষতঃ জীবিত মহাপুরুষদ্িগের প্রতি সাধারণের নানা 
কারণে শ্রদ্ধা সহজে হয় না। পরলোকগত মহাজনের কাধ্যে মানবের 
অধিক শ্রদ্ধা হয়।' তঙ্গিবন্ধন নিমাইপগ্ডিতের ফাকিগুলি আলোচনা 
করিয়] তাহার প্রতি স্থায়পধশাননের অচলা! শ্রদ্ধা হইল । তিনি বলিতে 
লাগিলেন, হা] নিমাইপণ্ডিত ! আমি যদি সে সময় জন্মগ্রহণ করিতাম: 
তাহা হইলে তোমার নিকট কতই নাজ্ঞানলাভ করিতে পারিতাঞ ! হা 
নিমাই পণ্ডিত ! তুমি একবার আমার হৃদয়ে গ্রবেশ কর ! তুমি সত্যই 
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পু্ণব্রহ্ষ, তাহা না হইলে কি এরপ অপূর্ব হ্ায়ধাকিসকল (তাদার মস্তি 
হইতে বাহির হইতে পারিত ? তমি সত্যই গৌরহরিঃ কেন না|! এই সকল 
আশ্চর্য ফাঁকি হ্টি করিয়। অজ্ঞান-অন্ধকারকে ধ্বংস করিয়াছ। অজ্ঞান- 
অন্ধকার কাল । তুমি গৌর হইয়া সেই কালিমা দুর করিয়াঁছ। তুমি 
হরি, কেননা, জগতের চিত হরণ করিতে পার । যে হায়-ধাকি করিয়াছ, 
তাহাতে আমার চিত্ত হরণ করিলে । এই কথা বলি বলিতে ব্রজনাথ 
একটু উন্মভ্ভভাবে “হে নিমাই পণ্ডিত! হে গৌরহরি ! দয়া কর বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন ;$ “আমি কবে তোমার মত ফাকি স্থপ্ 
করিতে পারিব, কি জানি তুমি দয়া করিলে আমার হ্বায়শান্ত্রে কতক 
শক্তি হইতে পাবে। 

ব্রজনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন, ধারা গৌরহবির পূজ কর্রিয়! 
থাকেন, তাহার] বোধ হয়ঃ আমার শ্ায় নিমাইয়ের হায় পাণ্ডিতো 
আকৃষ্ট হইয়াছেন । দেখ! যাক্‌, তাহারা গৌরহরির কি কি হাঁয়গ্থ 
রাখেন? এইরূপ বিচার করিয়া ব্রজনাথ গৌরাদ্গভক্তদিগের সঙ্গ 
করিবার বাসন! করিলেন। 

"নিমাই প্গিত? গৌর হরি? প্রন্থতি শুদ্ধভগ্বন্নাম বারম্বার উচ্চারণ 
এবং গৌরভক্তের সঙ্গ-বাঁসনা,এই ছুইটি কাধ ত্রজনাথের পক্ষে মহ২- 
যলোমুখ জুকৃতি হইয়া উঠিল। ভ্রজনাথ একদিন শ্বীয় পিতামহীর 
নিকট ভোজন করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর মী, তুমি কি 
,গাঁঝহরিকে দেখিয়াছিলে? ব্রজনাথের পিতাম্হীর শীগৌরাছের নাম 
শুনিবামাত্র তাহার বাল/জীবন মনে পড়িল। তিনি বললেন,__ আহা! 
মধুরমুত্তি গৌরান্দরপ আর কি নয়নগোচর হইবে? সেইরূপ দেখিলে 
কিকেহ আর সংসার করিতে পারে? তিনি যখন হরিনাম কীতন 
করিতেন, তখন এই নবদীপ্রে পণ্ড, পন্মী, বৃক্ষ লঙ্) প্রভীতি প্রেমে 
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নিস্তব্ধ হইত । সেই ভাব মনে পড়িলে আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ 
ভাসিয়া যাঁয়। বজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরমা তুমি কি 
তাহার কোন গল্প জান? পিতামহী বজিলেন+_ই1, তিনি শচীমাতার 
সহিত যখন মাতুলালয়ে আসিতেন, তখন আমাদের কুলবু্ধাগণ তাঁহাকে 
শাকান্ন ভোজন করাইতেন । তিনি শাকব্যঞ্জনকে বড়ই প্রশংসা করিয়া 
ভোজন করিতেন। সেই সময়ে ওজ্ঞরনাথের পারে তদীয় জননী 
শাক-ব্যগ্রন অর্পণ করিলে ব্রজনাথ 'নৈয়ায়িক নিমাইপগ্ডিতের প্রিয় 
শাক' বলিয়। আদর করিয়া ভেখজন করিতে লাগিলেন । পরমার্থবোধ- 
»ন' ব্রজনাথ হায়-পাণ্ডিত্য জম্বন্ধে নিমাইর গতি যে কত অনুরক্ত 
হইলেন, বলা যায় না। নিমাইকে ভাল লাগিল ; নিমাইয়ের নাম 
শুনিলে স্থথী হন__'জয় শচীনন্দন+ বলিয়! কেহ ভিক্ষা করিতে আসিলে 
তাহাকে যত্বু করেন। মায়াপুরস্থ পগ্ডিতবাবাজীছিগের নিকট মধ্ো 
মধ্যে গমন কবিয়া গৌর্াঙ্গের নামশ্বণ করেন এবং তাহার বিদ্াবিজয়- 
লীল। সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন । এইরপে ছুই চাঁরিমাস গত হইল। 
ব্রজনাথ এখন আর এক গুকার হইয়াছেন। হ্বায়পাণ্ডিতা সম্বন্ধে 
নিমাইয়ের নাম ভাল লাগিত, এথন সকল কথায় নিমাইকে ভাল 
লাগে। গ্যায়ের বিষয় আর মত্বু করেন না। এখন “নৈয়ায়িক নিমাই? 
আর ৩হ7র ভদয়ে স্থান পান না, "ভক্ত লিমাই? তাহার হূদয় অধিকার 
করিয়া বসিয়াছেন। থোল-করতঙ্ালের শব শুনিলে তাহার হদয় নাচিয়! 
উঠে, শ্তদ্ধভক্ত দেখিলে মনে মনে গথাম করেন, শ্রীনব্ধীপ-ভূমিকে 
গৌরাঙ্গের 'আাবির্ভাব-ভূমি বঙ্গিয়া ভক্তি করেন। ব্রজনাথ শি হইয়া 
উঠিয়াছেন | তাহার প্রতিদম্ী পণ্ডিতগণ দেখিলেন, হায়পঞ্চানন 
এথন শাতল-হদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, ধীকির বাণ বর্ষণ করিয়া 
তাহাদিগকে আর ব্যছিবাণ্ড করেন ন1। নৈয়ায়িকচুড়ামণি মনে 
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করিলেন, তাহার ইষ্টদেবতা ব্রজনাথকে নিক্ষম্ম_ী করিয়াছেন; এখন 
তিনি নির্বিবিদ্র | 

ব্রজনাথ একদিন নির্জনে বসিয়া আপনাকে আপনি বলিতেছেন, 
যদ্দি নিমাইয়ের স্তাঁয় নৈয়ায়িক শ্ায় পরিত্যাগ করিয়া ভন্তপথ অবলম্বন 
করিতে পাবেন, তাহা হইলে আমাদেরই বা সেইব্ূপ করিতে কি দোষ ? 
আমি যে পরাস্ত ভায়ের ঘোরেতে ছিলাম,ততদিন এত ভক্তি-অনুশীলনে র 
মধ্যে কথনও মনোনিবেশ করিয়া নিমাইয়ের নাম শুনি নাই। ন্ায়শান্ত্রে 
আমার ঘেরপ আগ্রহ ছিল, তাহাতে তখন শয়ন-ভোজনাদির অবকাশ 
ইইত না| এখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি; স্তায়শাক্রের বিষয় ত' মনে 
পড়ে না, কেবল গৌব্রাঙ্গের নাম মনে পড়ে । বৈষ্বগণ যে নৃত্য করেন, 
তাহা দেখিতে মনোহর বোধ হয়, কিন্তআমি একজন প্রধান বৈদ্িক- 
ব্রাহ্মণের সন্তান, কুলীীন এবং সমাজে সম্মানিত; বেষ্বদিগের ব্যবহার 
ভাল লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নয়,কেবল 
মনে মনে গৌবভক্তি করাই উচিত। ্রমায়াপুরে খোলভাঙ্গাডাঙ্গায় ও 
বৈরাণীভাঙ্গায় যে কয়েকটা বৈষ্ণব আছেন, তাহাদের মুখশ্রী দেখিলে 
আমার সুখবোধ হয়, তন্মধ্যে শারঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আমার 
চিত্তকে অত্যন্ত আকধণ করিয়াছেন । আমার মনে হয় যে, আমি সর্বদাই 
তাহার নিকট থাকিয়া ভক্তিশাস্্র অনুশীলন করি | বেদে (বৃঃ আঃ ১।৫।৬) 
বলিয়াছেন, “আত্মা! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তরো! নিদিধ্যাসি- 
তব্য” (১) এই মন্ত্রে “মন্তব্যঃ শব্দে হায়শাস্ত্রের চচ্চাঘার। ব্রহ্গজ্ঞান লাভ 
করার পরামর্শ থাকিলেও “শ্রাবাঃ? শব্ষে আরও কিছু অধিক বিষয়ের 
প্রয়োজন দেখা যায়। আমি বহুকাল বিতর্কে জীবন অতিবাহিত 








(৯) হে মৈত্রেয়ি, পবরমাত্মা শ্রহুরিসন্বন্ধি বস্ত দশন করিবে, তাহার 
বিষয় শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে। 
৯৪ 


পপ পাস 
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করিয়াছি, এখন প্রগৌরহরির চরণানুগত হইতে ইচ্ছা করি। সন্ধ্যার 
পর শ্ীরখুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে দশন করাই শ্রেয়ঃ। 
দিবাবসান-সময়ে অংশুমালী অদর্শনপ্রায় । মন্দ মন্দ দক্ষিণ মারুত 
বহিতে লাগিল। দিগ দিগন্তর হইতে পক্ষিগণ আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল । ক্রমশঃ ছু" একটী নক্ষত্র গগনমণ্ডলে উদ্দিত 
হইতেছিল | এমন সময়ে শ্রমায়াপুরে শ্রীবাস'অঙহগনে বৈষ্ণবগণ আরতি- 
কী্ঁন আরম্ভ করিলেন। ব্রজনাণ এ সময়ে ধীরে ধীরে শ্রাবাস-অঙ্গনের 
খোলভার্গাডান্দায় বকুলবৃক্ষের চণুহারার উপর উপবিষ্ট হইলেন। গৌর- 
হরির আরতি-কীর্তন শুনিয়া তাহার চিত্ত স্থকোমল হইল । টৈষ্ণবগণ 
কীন্তনান্তে চবুত্রার উপর আসিয়া ক্রমে ক্রমে উপবিষ্ট হইলেন। বুদ্ধ 
বথুনাথদাস বাবা মহাশয়ঃ'জয় শচীনন্দন? “জয় নিত্যানন্দ”, “জয় রূপ- 
সনাতন, জয় দাসগোন্বামী' বলিতে বলিতে চঝুতরায় আসিয়া বমিলেন। 
বুদ্ধ বৈষ্ণবকে সকলেই দগুবং প্রণাম করিলেন। ব্রজনাথ সেই সময়ে 
তীঙ্বাকে প্রণাম না করিয়! থাকিতে পারিলেন না। ব্রজনাথের মুখশ্রী 
দেখিয়! তাহাকে বৃদ্ধ বাঁবাজীমহাশয় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বলাইলেন। 
বলিলেন, বাবা, তুমি কে? ত্র জনাথ উত্তর করিলেন,_ আমি একজন 
ভবপিপানু, আপনার নিকট কিছু শিক্ষা করিবার মানস করি। নিকটস্থ 
একটা বৈঝব ব্রজনাথের পরিচয় জানিতেন। তিনি কহিলেনঃ_ইনি ব্রজ- 
নাথ ভায়পঞ্চানন ;ন্বায়শাস্ত্রে ইহার তুল্য পণ্ডিত শ্রীনবদ্ধীপে আর কেহ 
নাই । আজকল শচীনন্দনে ইহার কিছু শ্রদ্ধা হইয়াছে। ব্রঞ্জনাথের 
মাহাম্ম্য শুনিয়া বৃদ্ধ বাবাজী অনুনয়প্র্রক কৰিলে ন,_বাবাঃতুমি পণ্ডিত, 
আমর! মূর্খ, 'অকিঞ্চন ; তুমি আমার শচীননানের ধামবাসী। আমরা 
তোমাদের কৃপাপাত্র। আমর! তোমাকে কি শিক্ষা দিব? তোমরা! কৃপা 
করিয়া তোমাদের গৌরাঙগের কথা বলিয়! আমাদিগকে শীতল কর। 
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এইরূপ কথ] হইতে হইন্তে বৈষ্বসকল নিজ নিজ কার্যে চলিয়া 
গেলেন । বৃদ্ধ বাবাজী ও ব্রজনাথ রহিলেন। 

ব্রজনাথ বলিলেন,--বাঁবাজী মহাশয়, আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে 
বিদ্যাভিমানী; আমাদের অহঙ্কারে আমর! পৃথিবীকে সরা মত দেখি__ 
সাধুমহ্নান্তের সম্মান জানি না । কিজানি, কি ভাগ্যবলে আপনাদের 
কাধ্য ও চরিরে আমার একটু শ্রদ্ধ৷ হইয়াছে । ছু'-একটী কথা জিজ্ঞাস 
করিব, উত্তর গ্রদান করুন। আমি কপটভাবে আমি নাই ;_-বলুন 
দেখি? জীবের সাধ্য-সাধন কি? হ্তায়শীস্ত্রপাঠকালে আমি স্থির করিয়াছি 
ঘে,জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য পৃথথক্‌। ঈশ্বরের কপাই জীবের মুক্তির কারণ। 
ইশ্বরের কপ! যাহাতে লাভ কর যায়? তাহাই সাধন। সাধন করিয়া যাহা 
পাওয় যায়, তাহাই সাধা। আমিন্তায়শাস্ত্রকে অনেকবার জিজ্ঞাস! 
করিয়াছি, সাধ্য-সাধন কি? কিন্তু সে শাস্ত্র আমাকে উত্তর দেয় ন1 
সর্বদা নিম্তন্ধ থাকে । আপনার! সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন, তাহ! আমাকে বলুন । 


শ্রীরথুনাথদাস বাবাজী মহাম্ুভব। তিনি বহুদিন শ্রারাধাকুণ্ডে 
অবস্থিত হুইয়। প্রীদ্রাসগোম্বামীর চরণের আশ্রয় লইয়াছিলে ন। প্রতিদিন 
অপরাহে শ্রীদীসগোস্বামীর মুখে গৌরলীল। শ্রবণ করিতেন। শ্রীরধুনাথদাস 
বাবাজী ও শ্ররুষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়, ইহার] অনেক সময়ে প্রম্পর 
তবালোচন! করিয়া যখন যে সন্দেহ উদ্দিত হইত, তাহা শ্রীদাসগোস্বামীকে 
জিজ্ঞাস করিয়। মিটাইয়া লইতেন। এসময়ে ভগৌডমগ্ডলে প্রীরঘুনাথদাঁস 
বাবাজ্রীই প্রধান পণ্ডিত-বাবাজী ছিলেন। শ্রীগোত্রমের প্রেমদাস পরমহংস 
বাবাজী মহাশয়ের সহিত ইহার" অনেক প্রেমালাপ হইত। ্রীব্রজনাথের 
প্রশ্ন শুনিয়। তিনি পরমাহলাদে বলিতে লাগিলেন-_গ্ায়-পঞ্চানন 
মহাশয়, হ্ায়শান্ত্র পড়িয়। যিনি সাধ্যসাধন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 
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তিনিই জগতে ধন্ত । কেনন'; স্থায়শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্ত এই যে, বিচার 
করিয়। গ্তা্যবিষয় সংগ্রহ কর । স্ায়শাস্ত্র পড়িয়া ধাহার। কেবল বিতর্ক 
পর্য্যন্ত ফললাভ করিয়াছেন তাহাদের স্ায়পাঠের অন্থায় ফল হইয়াছে, 
বলিতে হইবে | তাহাদের শ্রম পণ্ুশ্রম-তাহাদ্ধের জীবন বৃথা! । মে 
তন্বকে সাধন করিয়া পাওয়! যায়, তাহাই সাধ্য । সেই সাধ্যবস্ত পাইবার 
যে উপায় অবলম্বন করা যায়,তাহার নাম সাধন । মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজ 
নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে সাধ্যবিষয়কে পৃথক পৃথক্‌ করিয়া 
দেখেন । বস্ততঃ, সাধাতব এক বই ছুই নয়। প্রবৃত্তি ও অধিকার-ভেদে 
সাধ্যবস্ত তিন প্রকার হইয়াছেন, অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি। ধাহার' 
প্রাপঞ্চিক-কর্ম্বে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক-স্থপের বাসনায় ব্যস্ত; তাহারা ভুক্তিকে 
সাধ্য বলিয়! মনে করেন। শাস্ত্র কামধেন্ু - যিনি যাহা পাইবাব বাসনা 
করেন, শাস্ত্রমধো তিনি তাহা লাভ করেন। প্রাপঞ্চিক স্থথভোগকে 
কর্কাণ্ীীয় শাস্ত্রে সীধা বলিয়া সেই সেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন। 
প্রাপঞ্চিক জগতে যত্প্রকার ভাবিসুখের আশ আছে,সে সমস্ত এ শাস্ত্রে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই জগতে প্রাপঞ্চিকদেহ ধারণ করিয়া জীব ইন্্রিয়- 
স্থথকে বিশেষ আদর করে। সেই ইন্দ্িয়ন্ুখের ভোগায়তন এই জড়- 
জগৎ। জন্মগ্রহণ করিয়! মরণ পধ্যন্ত যে ইন্জিয়সুথ-ভোগ হয়ঃ তাহার 
নাম এঁকিক সখ ; মরণান্তে অবস্থান্তরে যে ইন্ছ্রিমতুখ-ভোগ হয়। তাহার 
নাম আমুত্রিক স্ুখ। আমুত্রিক সুখ বহুবিধ- স্বর্গে ও ইন্ত্রলোকে 
অগ্নরাদির নৃত্যদশন, অমুতভোজন, নন্দনকাননে পুষ্পাির স্রাণ, ইন্দরপুর্ণ 
ও ননানকাননের শোভা-দশন, গন্কর্ধদিগের গীতশ্রবণ ও বিদ্যাধকীদিগের 
সহিত সহবাস, এই সকল সুখের নাম হী সখ । এই প্রকার মহঃ ও 
জনলোকে কিয়ৎপরিমাণ সুখের বর্ণন আছে । তপলোকে ও ব্রক্মলোকে 
কিছু কিছু ইন্দ্রিয়ন্থথের বর্ণন আছে। ভূলোকের ইন্ডিয়স্ুখ অতান্ত 
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দুল; পর-পরলোকে ইন্ত্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ হুক্ম, এইমাত্র 
ভেদ ; কিন্ত সমন্তই ইন্দ্িয়ন্খ $ ইন্দিয়স্থখ বই আর কিছুই নয়। এ সমস্ত 
লোকে চিৎস্খ নাই £ চিদ্রীভাস যে মনোরূপ লিঙ্গশরীর, তদ্গত সুখই 
তথায় বর্তমান ৷ এই সব স্ুখভোগের নাম “ভুক্তি”। কর্ধুচক্রগত জীবগণ 
ভূক্তির আশায় ভুক্তিসাধক যে কর্মের আশ্রয় কঝেন, তাহাকে তাহার! 
“সাধন”? বলেন। “ম্বর্গকামোহশ্বমেধং যজেত” যজুঃ (২1৫1৫) (১) অগ্রিষ্টোম, 
বিশ্বদেববলি, ইষ্টাপূর্ত, দর্শপোর্ণমাসী ইত্যাদ্দি বহুবিধ ভুক্তিসাধন শাস্ত্রে 
নির্ণীত হইয়াছে । ভোগগ্রবৃত্তি পুরুষিগের ভুক্তিই সাধ্য। আবার কতক- 
গুলি লোক এই সংসার-ক্রেশে জালাতন হইয়! প্রাপঞ্চিক ভোগায়তন- 
রূপ চতুর্দশ লোককে তুচ্ছ জানিয়৷ কর্মচক্র হইতে বিনির্গত হইতে বাসন! 
করেন। তাহাদের বিচারে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য । ভুক্তিকে তাহার] বন্ধন 
মনে করেন। তাহার বলেন,_ধীহাদের ভোগপ্রবৃতি ক্ষয় হয় নাই,তীাহারা 
কন্মকাণ্ডীশ্রয় করিয়] ভূক্তিসীধন করুন ; কিন্তু (গীঃ ৯২১) ক্ষীণে পুণ্যে 
মর্ত্যলোকং বিশস্তি' (২) এই শ্লোক হইতে নিশ্চয় জান! যায় যে, তুক্তি 
কখনও নিত্য নয় অর্থাৎ ক্ষয়িষুঃ; যাহ অবশ্থ ক্ষয় হইবে: তাহা প্রাপঞ্চিক, 
আধ্যাত্মিক নহে; যাহা নিত্য, তাহারই সাধন করা কর্তব্য। মুক্তি 
নিত্য ; অতএব তাহাই জীবের সাধা ; তাহার অন্ত যে বৈরাগ্যাদি সাধন- 
চতু্য় নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্তীয় শাস্ত্রে এই প্রকার 
সাধ্য-সাধনের বিচার দেখা যায় । জীব যেরূপ অধিকার লাভ করেনঃ 
কামধেনুরূপ শাস্ত্র সেই অধিকারের উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়। দেন। 
মুক্তিলীভ করিয়! জীবের যদ্দি সত্তা থাকে,তাহ। হইলে মুক্তিই চরমসাধ্য 
হয় না। এই জন্ত তাহার! নির্বাণ পধ্যস্ত মুক্তির সীমাবৃদ্ধি কবেন। বস্তুতঃ 

(১) স্বর্গভোগের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। 

(২) ম্বর্গভোগের পর পুণ্াক্ষয় হইলে পুনবায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। 


২১৪ জৈবধর্ম্ম [ ছাদশ 


জীব নিত্য, সেরূপ নির্বাণ জীবের সম্বন্ধে অসম্ভব | (শ্বেঃ উঃ ৬১৩)-- 
“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” (১) এই প্রকার বেদমন্ত্রে জীব- 
সকলের নিত)তা শ্বীকৃত হইয়াছে। নিত্যবস্র নিম্মাণগতি অসম্ভব । মুক্ত 
হইয়] জীবের সত্তা অবশ্ত থাকিবে, এরূপ ধাহার] বিশ্বাস করেন, তাহারা 
ভুক্রিমুক্তিকে চরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন না। এ ছুইটা অবাস্তরসাধ্য 
বস্ত। সকল কাধ্যেই সাধ্য ও সাধন আছে। যে কারধধ্যাকে উদ্দেশ করেন, 
তাহাই সাধ্য ; এবং যে কাধ্যের দ্বার। তাহা সাধিত হয়ঃ তাহাই সাধন। 
বিবেচন। করিয়! দেখুন, সাধ্য ও সাধন জীবের পক্ষে একটি শৃঙ্খলময় তব । 
যাঁহা সাধ্য, তাহাই তছুত্তর সাধ্যের সাধন । এইরূপ শৃঙ্খল অবলগ্বন করিয়া 
ধ শ্রত্খলের চরমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায়, তাহাই চরমসাধা, তাহা 
আর সাধন হয় ন। কেন না, তদ্রত্বরে আর কিছু সাধ্য নাই। এই 
সাধ্যসাধন-পর্বরূপ শৃঙ্খলের বাহু-অনুবন্ধ পার ₹ইয়! ভক্তিরূপ অনুবন্ধকে 
শেষে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিই চরম সাধ্য; যেহেতু ভক্তিই 
জীবের নিত্যসিদ্ধভাব ॥ মাঁনব-জীবনে যত কাধ্য আছে, সমস্তই সাধ্য- 
সাধন-শৃঙ্খলের এক-একটি অস্গবন্ধ। অনেকগুলি অন্ুবন্ধ ক্রমে ক্রমে 
সাধা-সাধন-শৃঙ্খলের কম্ম্রূপ পর্বকে নিম্নমীণ করিয়াছেন । আবার 
অনেকগুলি অন্ুবন্ধ তছুত্তরে ক্রমাগত জ্ঞানরপ পর্বকে নিম্মাণ করিয়া- 
ছেন। জ্ঞানরূপ পর্ধের পরিসমাপ্জিতে ভক্তিরপ পর্বের প্রারস্ত। কর্ম 
পর্ের শেষ উদ্দেশ - ভুক্তি। জ্ঞানপর্বের শেষ উদ্দেশ্ঠয- মুক্তি। ভক্তিপর্ধ্বের 
শেষ উদ্দেশ্ত-__প্রেমভক্কি । জীবের সিদ্ধসন্তার বিচার করিলে ভক্তিই 


সাধন ও ভক্তিই সাধ্য এইরূপ স্থির হয়। কর্ম ও জ্ঞানের সাধ্য ও 
সাধকতা অবান্তর অর্থাৎ মধ্যবর্তী অবস্থা, চরমস্মী অবস্থা নয়। 
ব্র্জনাথ। “কেন কং পশ্ঠেং” (বৃঃ আঃ ৪1৫ ১৫ ও ২18২৪) 


রাহী 





(১) তিনি নিত্যবস্তসমূহের মধ্যে নিত্যঃ চেতনবস্তসমূহের মধ্যে চেতন। 


অধ্যায় ] নিত্যধশ্ম ও সাধন ২১৫ 


ইত্যাদি শ্রুতিবাকো, “অহং ব্রহ্গাম্মি” (বৃঃ আঃ ১৪1১০) পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম 
( এত ১৫1৩) “তত্বমসি শ্বেতকেতে]” (ছাঃ ৬৮1৭ ) (১) প্রভাতি মহা- 
বাক্যে ভক্তির চরমতা ও সাঁধ্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব 
মুক্তিকে চরমসাধ্া বলিলে দোষ কিহয়? 

বাবাজী মহাশয় । আমি পূর্বেই বলিয়াছি ঘে, প্রবৃত্তি অনুসারে সাধা- 
ভেদ পণওয়! যায়। ভূক্তিস্পূহা যে পধ্যন্ত থাকে সে পধ্যন্ত “মুক্তি? বলিয়? 
একটা তব স্বীকৃত হয় না| তদধিকারীর পক্ষে "অক্ষযাং হ বৈ চাতুরীস্ত- 
যাজিন” (আপন্শ্ব শৌতহ্ত্র ২য় ১ ১ম অঃ ১ম খণ্ড) (২) ইত্যাদি 
বহুবাক্য আছে । বাব, তবে কি "মুক্তি" কথাট। ভাল নয়? কম্মিগণ 
মুক্তির অনুসন্ধান পান না বলিয়া কি বেদশান্তে'মুক্তি'উল্লিথিত হয় নাই? 
দুই একজন কন্মাঁ ঝষি, অক্ষম লৌকের জন্ বৈরাগা এবং সমর্থ লোকের 
জন্য কর্মা-_এরপ উপদেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা! নিম্নাধিকারী- 
দিগকে স্ব স্ব অধিকাঁরে নিষ্ঠ। দান করিবার জন্ত লিখিত হইয়াছে। 
অধিকারচ্যুত হইলে জীবের কল্যাণ হয় না। অধিকার-নিষ্ঠীর সহিত কাধ 
করিলে সেই অধিকারের উপর যে অধিকার আছে, তাহা অনায়াসে 
পাওয়া যায়। অতএব বেদশাস্ত্রে এপ নিষ্ঠা-উতপাদক বাবস্থার নিন্দা 
নাই £ নিন্দা করিলে অধোগতি হয় । জগতে যত জীব উন্নত হইয়াছে, 
সকলেই অধিকার-নিষ্ঠ। অবলম্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। কম্মাধি- 
কারে কর্মের উপর যে মুক্তিসাধক জ্ঞান, তাহ! প্রদশিত না হইলেও 


জ্ঞানাধিকারে মুক্তির প্রশংসা-স্থলে আপনার উল্লিখিত মস্ত্রবাকাসকল 
প্রতিষ্ঠিত হয়? যেরূপ কম্মাধিকারের উপর জ্ঞানাধিকারঃ সেইরূপ 


(১) “কে কিসের বারা কাহাকে দন করিবে?” “আমি জীবাত্মা 
বরঙ্গজাতীয় বস্ত।” গগ্রজ্ঞা (প্রেমভক্তি) অগ্রাকৃত-বর্গন্বরূপ”? “হে 
শ্বেতকেতো, তুমি তীহার ।” 

১২) অক্ষয়ন্তর্গকামী হইয়। চাতুম্মান্ত ব্রত যজন করিবে। 








২১৬ জৈবধর্ম্ম [ ছাদশ 


জ্বানাধিকারের উপর ভক্তাধিকাঁর | “তত্বমসি”ঃ “অহং ব্রহ্মান্মি” ইত্যাদি 
মন্তবীকো ব্রহ্গনির্বাণের প্রশংসাদ্বার মুসুক্ষকে তাহার অধিকারে নিষ্ঠা 
প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে গুণ বই দোষ নাই; তথাপি 
তাহাই যে চরম, তাহ]! নয়। বেদমন্ত্রসিদ্ান্তস্থলে ভক্তিকে সাধন ও 
প্রেমভক্তিকে সাধ্য বলিয়া নিরণীত হইয়াছে। 
ব্। মহ্াবাকযে কি অবান্তর সাধাসাধনের কথ! থাকিতে পারে? 
বা। আপনি যেগুলিকে “মহাবধাক? বলিয়া বলিতেছেন, সেগুলি যে 
মঙ্তাবাক্য এবং বেদের অন্থান্ত বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এরূপ কথিত হয় নাই। 
জ্ঞানাচার্ধাগণ স্বীয় মতের প্রাধান্ত দেখাইবার জন্ত &গুনিকে মহাবাকা 
বলিয়া লিখিয়াছেন। বস্ততঃ গ্রণবই নহাবাকা, আর সমস্ত বেদবাক্য 
প্রাদেশিক | বেদবাঁক্যমান্রকেই মহাবাক্য বলিলে দোষ হয় না, কিন্ত 
বেদের একটা মন্ত্র মহাবাক্য”ঃ দ্বিতীয়টী “সামান্ বাক্য বলিলে মতবাদ 
₹ইয়া পড়ে এবং বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বেদে কর্মকাণ্ডের 
প্রশংসা, মুক্তির প্রশংস৷ প্রহতি বহুবিধ অবান্তর সাধ্যসাধনের কথ 
আছে। সিদ্ধান্তস্থলে সেই সকলের চরম মীমাংসা] দেখ] যায় । বেদশান্্র 
গাভীম্বরূপ এবং সেই গাভীর দগ্ধ প্রনন্দনন্দন সিদ্ধাস্তস্থলে বেদীর 
কিরপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন । (শী; ৬।৪৬-৪৭ )-.. 
তপস্থিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্দিভাশ্চাধিকো যোগী তশ্মাদযোগী ভবান্ুন ॥ (১) 


যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্বন]। 
শরদ্দাবান ভজতে যে মাং স মে যুক্তাতমে! মতঃ ॥ (২) 


(১) সকামকর্দুগত তপন্বী অপেক্ষা বর্মঁযোগী শ্রেষ্ঠ । সাংখাজ্ঞানী 
অপেক্গা মোগী শ্রেষ্ঠ । সকাম কন্মা অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ । যোগশুন্ত তপস্যা, 
জ্ঞান বা কর্ম নিরর্থক। অতএব হে অন্ুন, তুমি যোগী হছও। 

(২)৮৭৯ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 


অধ্যায় ] নিত্যধর্্ম ও সাধন ২১৭ 


শ্বেতাশ্বতরে (৬২৩ )১-- 

“্যন্ত দেবে পরাভক্তির্থ1 দেবে তথ! গুরৌ। 
তন্তৈতে কথিত হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ (১) 

“ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশেনামুম্মিন মনসঃ কল্পনং” 
(গোপাল তাপনী), (২) “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত” ) (বুঃ ১৪৮) (৩) 
“আত্মা ব! অরে দষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” (বৰুঃ আঃ 
81৫1৬) (৪) এই সকল বেদবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে 
ভক্তিকেই সাধন বলিয়া স্থির হইবে । 

ব্র। কন্মনকাণ্ডে কম্মুফলদাতা৷ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবার 
বিধি আঁছে। জ্ঞানকাণ্ডেও সাধনচতৃষ্টয়ের মধ্যে হরিতোষণরূপ ভক্তির 
ব্যবস্থা দেখিতেছি। ভক্তি যদি ভুক্তি ও মুক্তিসাধিনী হন তাহার 
সাধাত্ব কোথায় রহিল? তিনি ভূক্তি ও মুক্তি সাধন করিয়া ্বয়ং নিবন্ত 
হইবেন, ইহাই সাধারণের শিক্ষা । এ বিষয় আমাকে কিছ দৃঢ়শিক্ষা 
গ্রদ্ান করুন । 

বা। কর্মকাণ্ডে ফলভোগসাধিনী ভক্তি এবং জ্ঞানকাঁণ্ডে মুক্তিসাঁধিনী 
ভক্তির যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সত্য বটে। পরমেশ্বর সহ্ষ্ট ন1] হইলে 
কোন ফলই হয় না। ঈশ্বর সর্বশক্তির আশ্রয় । জীবে বা জড়-বস্তুতে 
যেটুকু শক্তি আছে, তাহা ঈশ্বরশক্তির অনুপ্রকাশমাত্র। কর্ম বা জ্ঞান 


(১) ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

(২) শ্রীগোবিন্দের ভক্তিই ভক্তন। ইহলোক ও পরলোক সন্বন্থীয় 
কামনা নিরসন-পুর্ধক এই কৃষ্ণাখ্য পরক্রদ্ধতে শুদ্ধ মনের প্রেমদ্বারা 
তন্ময়ত্--ইহাই ভগবানের ভন এবং এই ভজনই নৈহ্বম্মজ্ঞান । 

(৩) আত্মাকেই (পরমাত্ম! শ্রভগবানকেই ) প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা 
করিবে । 

( ৪) ২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবয। 


২১৮ জৈবধর্ম্ম [ দ্বাদশ 


সস এ জ নিজ আজ 


ঈশ্বরকে সন্ষ্ট করিতে পারে না ; কিন্তু ঈশভক্তির আশ্রয়ে আপন ফল 
দেয়। এতন্সিবন্ধন কন্মে ও জ্ঞানে ভক্ত্যাভাসের ব্যবস্থা ; তাহাতে যে 
ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ। শুদ্ধভক্তি নয়, ফলসাধক ভক্ত্যাভাস- 
মাত্র । ভক্ত্যাভাসও দুইপ্রকার-_ শুদ্ধভক্ত্যাভাস ও বিদ্ধভক্ত্যাভাস | শুদ্ধ- 
ভক্ত্যাভাসের বিষয় পরে বলিব । বিদ্ধভক্ত্যাভীসও তিন গুকার- কর্ম, 
বিদ্ধভক্ত্যাভাস, জ্বানবিদ্ধাভক্ত্যাভীস এবং কর্ম ও জ্ঞান উভয়বিধভত্ত্যা- 
ভাস। যজ্ঞাদির সময় “হে ইন্দ্র" হে পৃষন্, তোমরা অনুগ্রহ করিয়। 
এই যজ্ঞকল দান কর'_- এই প্রকার যত ভক্ত্যাভাস-ক্রিয়! আছে, সকলই 
কর্ধবিদ্ধভক্ত্যাভাস। এই কর্মবিদ্বন্র্তটাভাসকে কোন কোন মহা? 
কশ্মমিশ্রা ভক্তি বলিয়াছেন ; কেহ বা ইহাকে 'আরে,পঙিদ্ধা ভক্তি? 
বলিয়াছেন | “হে যছুনন্দন, আমি সংসারভয়ে ভশত হইয়া শ্চোমার 
নিকট আসিয়াছি এবং ভোমার “হরেক নাম অহরহঃ করিতেছি, তুমি 
কুপা করিয়া আমাকে “মুক্তিদান কর ।” “হে পরমেশ, তুমিই ব্রহ্ম; আমি 
মায়াগর্তে পড়িয়াছি,তুমি আমাকে উঠাইয়া লইয়া তোমার সঙ্ঠিত অজেদ 
কর? এই প্রকার উচ্ছ1সসকল জ্ঞানবিদ্ধভক্ত্যাভাস। ইহাকে মহাত্মগণ 
জ্ঞোনমিশ্রভক্তি' বলিয়াছেন, ইহাও আরোপসিদ্ধা। এ সমণ্ত শুদ্ধভক্তি 
হতে পৃথক্‌। শরদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাম্‌? এই প্রীমুখবাঁক্যে যে ভক্তির 
উদ্দেশ আছে, তাহ! শুদ্ধভক্তি । সেই শুদ্ধভক্তিই আমাদের সাধন এবং 
সিদ্ধাবস্থায় তাহা প্রেম । কর্ম ও জ্ঞান_ যে ছুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, 
তাহ! কেবল ভুক্তি ও মুক্ির সাধন*জীবের লিত্যসিদ্ধভাবের সাধন নয়। 

ব্রজলাথ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া! সেপিন আর প্রশ্ন করিতে 
পারিলেন ন1। মনে মনে করিলেন, "ম্যারশাস্ত্রের ফাকি অদ্থেষণ করা 
অপেক্ষা এই সকল হুঙ্ষতত্ বিচার করা ভাল। বাবাজী মহাশয় এসব 
বিষয়ে বিশেষ বাতপন্গ | আমি ক্রমশঃ এ বিষয় প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানলাভ 


অধ্যায় ] নিত্যধন্্ম ও সাধন ২১৯ 


করিব। অগ্য অধিক রাত্র হইল, বাটী যাই এই মনে মনে করিয়া 
বলিলেন,_বাবাজী মহণশয়, অদ্য আপনাব্ু নিকট অনেক লুজ্ঞান লাভ 
করিলাম । আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আসিয়া এইরূপ শিক্ষা 
গ্রহণ করিব । আপনি মহামহোপাধ্যায়, আমার প্রতি কপা কব্রিবেন। 
আমার একটা বিষয় জিজ্ঞান্ত আছে, তাহার উত্তর শুনিয়া! অগ্য বিদায় 
হইব১- প্শচীনন্দন গৌরাঙ্গ কি তাহার শিক্ষণসকল কোন গ্রন্থে লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন ? আমি সেই গ্রন্থথানি পাইতে বাসন। করি । 

বাবাজী । শ্রী্মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাহার 
অনুচরগণ তাহার আজ্ঞাক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচন] করিয়াছেন । মহা- 
প্রভু ম্বয়ং জীবগণকে হুত্ররূপে “শিক্ষাষ্টক' নামক আটটা শ্লোক দিয়াছেন, 
তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণিহার | তাহাতে তাহার শিক্ষা সমন্তই আছে, 
--গু়রূপে আছে। ভক্তগণ সেই গৃঢ়তত্ বিচার করিয়া দশমূল রচনা 
করিয়াছেন। সেই দশমুলে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়ৌোজন-বিচারে সাধ্যসাধন 
সুত্রূপে কথিত আছে । আপনি প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লউন। ব্রজনাথ 
বলিলেন, যে আজ্ঞা, কল্য সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনার নিকট 
দশমুল শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি আমার শিক্ষার, আপনাকে 
দণগুডবৎ প্রণ:ম করি। বাবাজী মহাশয় সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া কহিলেন,-_বাবা, তুমি ব্রহ্গকুল পবিত্র করিয়াছ; কল্য সন্ধ্যায় 
আসিয়৷ আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে। 





ত্রয়োদশ অধ্যায় 


নিত্যধর্ঘ্ম ও সম্বন্ধ ভিতেয় প্রয়েজন 
€ প্রমাণ-বিচার ও প্রমেয় আরম্ভ ) 

দশমুল-সংগ্রহ শ্লোক- সমষ্টি গ্লোকার্থ_ প্রমাণ বিচার- 
সম্প্রদায়প্রাপ্ত বেদবাক্য- সম্প্রদায় প্রণালী- ব্রক্ষসম্প্রদায় প্রণালী 
_প্রতদক্ষাদি প্রমাণ ও সিদ্ধ প্রমাণ- ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্গা ও 
করণাপাটব- কান কোন্‌ শান্্-প্রমাণ- সত্প্রাপ্ত প্রমাণ 
যুক্তির অকক্ণ্যতা-ভডগবৎ শব্দার্থ ত্রক্ষহ ভ্াহাব্র অঙ্গকারন্তি-_ 
পরমাত্ম-তত্র-মহাতিষু বিষ্র-ঈগখর- কষতত্র-মধ্যমাকারের 
তত্-চিদ্বযাপারে মধ্ডমাকার-তত্ত সঞ্প্রবনপ্রা, ইহাতে জড়বুদ্ধিরহ 
সল্দহে--অবতাপ্প-প্রকাশের ভক্ত ও অভক্ত ভেদে ছিবিধ প্রবৃত্তি 
_বেছে সর্ধঝত্রর্থ ক্ৃষ্জলীলা ব্যাখ্যাত--গুণশ্বর্ণনশ্দছার। কঙ্জতত্তের 
ব্যাখ্যা জীবগণ দেবগণ ক্জ্গুণের অৎশপ্রাপ্ত- শিবাদি অধি- 
কত দাস । 


পরদিন ব্রজ্জনাথ সন্ধার একটু পরেই শ্রাবাস-অঙ্গনের সম্ুথস্থিত বকুল 
বৃক্ষের চবুতরার উপর বসিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের ব্রজনাথের প্রতি 
কি একপ্রকার বাংসল) উদিত হইয়াছে । তিনি মাঝে মাঝে ব্রজনাথের 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজনাথের আসিবার সাড়া পাইয়া সত্বরে 
অঙ্গনের বাছিরে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথকে আলিঙ্গন 
করিয়া অঙ্গনের এক পার্থ কুন্দকাননবেষ্টিত স্বীয় ভজনকুটারে লইয়। 
বসাইলেন। ব্রজনাথ বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি লইয়া আপনাকে কৃত- 
কৃতার্থ মানিলেন ৷ তিনি তখন বিনীতভাবে বলিলেনঃ- বাবাজী মহাশয়, 
আমাকে প্রভু নিমাইয়ের সিগ্থান্তমূল শ্রদশমূল শিক্ষা প্রদান করুন। 

বৃদ্ধ বাবাজশ মহাশয় উপযুক্ত এণ্র শ্রবণ করিয়! গ্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, 
- বাবা, আমি তোমাকে দশমুল বলিতেছি। তুমি পণ্ডিত, এই গ্লোক- 
গুলির তাবিক অর্থ আলোচনা পূর্বক বুঝিয়া লও। 


আম়ায়ঃ প্রাহ তত্বং হরিমিহ পরমং জর্ববশক্তিং রসান্কিম্‌ 
তণ্তিম্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্রকতি-কবলিতান্‌ তছিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। 
ভেদ্াাভেদ্গ্রকাশং সকলমপি হবেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্‌ 

সাধাং ততগ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্‌ গৌরচন্্রঃ স্বয়ং সঃ ॥ 


বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমদগৌরচন্তর শ্রদ্ধাবান্‌ জীবগণকে দশটা তর উপদেশ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটা প্রমাণ তত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ব। 
যে সকল বিষয় প্রমাণ করা যায়, তাহারাই প্রমেয় এবং যন্দারা সেই 
প্রমেয়সকলকে প্রমাণ কর যায়, তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্রোকটা 
জশমূলের সমষ্টি । ইহার পরে যে শ্লোক বলা হইতেছে, তাহাই দশ- 
মূলের প্রথম শ্লোক জানিবে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শ্লোক পধ্য্ত 
সম্বন্ধতত্বের বিবৃতি । নবম শ্রোকে অভিধেয় তত্ব দশম শ্লোকে প্রয়োজন 
তত্ব । এই স্মষ্টি-শ্লোকের অর্থ এই-_ গুরু-পরুম্পরা প্রাপ্ত বেদবাকাই 
আঘ্লায়। বেদ ও তদনুগত ্রীমন্তাগবতাদ্ি শ্বতিশাস্্র। তথা তদনুগত 
প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণঘ্বার1 স্থির হয় যে, হরিই 
পরম তত্ব, তিনি লর্কশক্তি-সম্পন্নঃ তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু ; মুক্ত ও 
ব্-_ছুই প্রকার জীবই তীহনার বিভিন্নাংশ ; বন্ধজীব মায়া গ্রস্ত, মুক্তজীব 
মায়ামুক্ত$ চিদচিৎ সমন্ত বিশ্বই হরির অচিস্ত্যাভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই 
একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ঃগ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্ত | 


সমষ্টি শ্লোকের অর্থ শুনিয়া ব্জনাথ কহছিলেন।বাবাজী মহাশয়, 
এখনও আমার জিজ্ঞাসার অবসর নাই। প্রথম মুলশ্লোক শুনিয়া 
যাহা চিত্তে উদিত হইবে, তাহা নিবেদন করিব । বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় 
তাহা শ্রংণ করিয়া বলিলেন,_ভাল ভাল, আমি প্রথম মুলক্লেইক 
বলিতেছি, সমাহিত হইয়! শ্রবণ কর। 


২২২ জৈবধর্ম্ম [ ত্রয়োদশ 


স্বতঃমিদ্ধো বেদে! হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ 

প্রমাণং সংপ্রাপ্তং প্রমিতি বিষয়ান্‌ তান্নববিধান্‌। 

তথ! প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নঃ 

ন যুক্তিন্তর্কীখা] প্রবিশতি তথ! শক্তির হিতা ॥ 

শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রঙ্গাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে ম্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া 

গিয়াছে সেই আয্মায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্ধো নব বিধ 
প্রমেয়-তত্বকে সাধন করেন । যে যুক্তিকে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্তা 
বিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না। 


ব্রজ। ব্রদ্ধা যে শিষ্যানগক্রমে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার কি কোন 
বেদ-প্রমাণ আছে? 


বাবাজী । ই আছে। মুগুকে বলিয়াছেন (১1১১ )-- 
“ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সঙ্গভূব বিশ্বস্ত কর্তী ভুবনগ্ত গোপ্তা | 


স ব্রহ্মবিগ্ভাং সর্ববিগ্যা প্রতিষ্ঠাং অপর্ববায় জ্যে্টপুত্রায় প্রাহ॥৮ (১) 
পুনশ্চ (১1২১৩ )-- 
পযেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্বতো। ব্রঙ্গবিদ্যাম্‌ ॥” (২) 
ব্র। বেদযাহা বলেন, তাহার যথার্থ অর্থ খষিগণ স্থৃতিশাস্ত্ে 
করিয়া থাকেন, _এরপ প্রমাণ কি পাইয়াছেন? 
বা। সর্বশান্ত্চুডামণি শ্ীমপ্তাগবতে (১১।১৪।৩) একথা আছে-__ 
কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা | 
ময়াদৌ বর্ষণে প্রোক্তা ধর্শো যন্তাং মদরাজ্মকঃ ॥ (৩) 
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা। ইত্যাদি । 
(১) ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(২ )যে বিজ্ঞানের (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) দ্বারা অগ্াততবস্ত্রকে 


ততঃ জানা যায়, সেই কৃষ্ণতবববিৎ সদ্গুরু শিষ্যকে সেই ব্রহ্গবিষ্ার 
উপদেশ যথাযথন্ডাবে প্রদান করিলেন। (৩) ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 
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ব্র। সম্প্রদায় কেন হইল? 
বা। জগতে অনেকেই মায়াবাদ-দোষে কুপথগাঁমী। মায়াবাদ- 
দোঁষশূন্ঠ যে সকল ভক্তঃ তাহাদের সম্প্রদায় নী হইলে সংসঙ্গে ছুলভ্য 


হয়। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে_- 
জন্প্রদায়বিহীনা যে মন্্ান্তে বিফলা মভাঃ। 


প-ব্রদ্মরুদ্র-সনকা বৈষ্বাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ (১) 
এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্য ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্বপ্রাচীন। ব্রহ্গাদিক্রমে 
আজ পর্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে । বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রতৃতি 
সমস্ত উপাদেয় শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইন্তে যে আকারে গুরু-পরম্পরা 
সন্প্রদায়ে চলিতেছে তাহ।তে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা 
নাই। অতএব সম্প্রদায়স্বীকৃত গুশ্থে যেসকল বেদমন্ত্র আছে, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়-বাবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদি- 
কাল হইতে সাধুলোকদ্িগের মধ্যে সংসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। 
ব্র। সম্প্রদায় প্রণালী কি সম্পূর্ণরপে রাখা হইয়াছে? 
বা। মধো মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান আচার্য হইয়াছেন, 
তাহাদের নামসকল সম্প্রদায় প্রণালীতে আছে। 
ব্র। ব্রহ্গসং্প্রদায়ের প্রণালীটী শুনিতে ইচ্ছা করি। 
বা। পরব্যোমেশ্বরস্াসীচ্ছিষ্যো ব্রন্গা জগতৎপতিঃ | 
তন্ত শিষ্যো নারদোহ্ভুদ্বাসন্তস্তাপ শিষ্যতাম্‌॥ 
শুকো ব্যাসম্ত শিষ্য প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাহ। 
ব্যাসাল্লবকৃষ্চদিক্ষো মধবাচাধ্ো মহাযশঃ ॥ 
(১) সংসল্প্রদায়-শ্বীকৃত আচাধ্যগণোপ দিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত অন্ধ মন্ত্রসমূহ 
ফলপ্রদ হয় না । এ (রামানুজ ), ব্রহ্ম (মধ্ব), রুদ্র (বিষুস্বামী ), 
চতুঃসন (নিশ্বার্ক) সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্বগণ জগ২পাবন। 


২২৪ জৈবধর্নম [ ত্রয়োদশ 


তশ্ত শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্ো মাধবেো! দ্বিজঃ। 
অক্ষোভ্যন্তন্ত শিষ্যোহভূত্তচ্ছিষ্যে! জয়তীর্থকঃ ॥ 
তশ্ত শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুত্তম্ত শিষ্যো মহ1নিধিঃ| 
বিদ্যানিধিস্তম্ত শিষ্ো। রাজেন্্রস্তস্ত সেবকঃ ॥ 
জয়ধন্মা মুনিন্তম্ত শিষ্যো যগণমধ্যতঃ | 
শ্রীমদ্বিষণঃপুরী যস্তু ভক্তিরত্বাবলী-কৃতিঃ ॥ 
জয়ধন্মন্ত শিষ্যোহভূদ্ হ্ষণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ | 
ব্যাসতীর্ঘস্তগ্ত শিষে যশ্চক্রে বিষুণসংহিতাম্‌ ॥ 


শ্রীমাল্লঙ্ধীপতিস্তম্ত শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ | 
তশ্ত শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধন্মোহয়ং প্রবন্তিতঃ ॥ (১) 


ব্র। এই শ্লোকে বেদকে “একমাত্র প্রমাণ, বল হইয়াছে এবং 
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ বেদের সাহুচধ্যে গৃহীত হইয়াছে; কিন্ত হায়, সাংখা 
প্রভৃতি দর্শনে কতিপয় অধিক প্রমাণ এবং পৌবরাণিকগণ প্রশক্ষ, 
অনুমান, উপমান, শব্দঃ প্রতি, অন্পলন্ধি অর্থাপস্ভি ও সম্ভব এই 


(১) বকুগ্ঠাধিপতি শ্রনারায়ণের শিষ্য জগংঅষ্ ব্রহ্মা | তাহার শি 
নারদ, ব্যাসদেব আবার নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । জ্ঞানে 
প্রতিবন্ধকতাহেতু শ্রীশুকদেব ব]াসের শিষ্য প্রাপ্ত হইলেন । মহাযশস্বী 
মধ্বাচার্ধয বাস হইতে কৃষ্চদীক্ষা লাভ করিলেন। মধ্বের শিষ্য নরহরি। 
নরকহরির শিষ্য মাধব বিপ্র। অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্ুত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্ঘ । জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞান সিন্ধু । তাহাব 
শিষ্য মহানিধি। তাহার অনুগত সেবক রাজেন্দ্র । বাজেন্দ্রের শিধ্য জয় 
ধর্মমূনি | সেই জয়ধন্ধমুনির অন্ুগত্তগণের মধ্য হইতে ভমঘিধুপুরী শিং 
গ্রহণ করেন । এই বিষুপুরী হ্বামীই “ভক্তিরত্বাথলী” গ্রন্থ রচন1 করিয়া 
ছেন। জয়ধর্মের শিষ্য ব্রদ্ধণা পুরুষোতম | তাহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ। এই 
ব্যাসহীর্থ “বিষুুসংহিতা” গ্রন্থ গুণয়ন করিয়াছেন । ব্যাসতীর্থের শিখ 
ভক্তিরসের আশ্রয়-স্বরূপ ্লক্ীপতি। তাহার শিষ্য ভমাধবেন্ত্রপুরী। এই 
মাধবেন্ত্রপুরী হইতেই শুপ্চভক্তিধর্্ প্রবর্তিত হইয়াছে । 
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প্রকার ৮টী পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রমাণ মানিয়াছেন। এস্থলে এরূপ পার্থক্যের 
কারণ কি? এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে সিদ্ধপ্রমাণমধ্যে গণ্য ন! 
করিলে জ্ঞানব্যাপ্তি কিরপেই বা হইবে? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন। 

বা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্ব! বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়- 
সকল “ভ্রম”, 'প্রমাদ+, “বিপ্রলিগ্মা” ও “করণাপাটব_এই চারিদোষে 
সর্বদ] দূষিত । তাঁহার] যে জ্ঞানকে আনিয়] দেয়, তাহাকে সত্যজ্ঞান 
কিরপে বলা যায়? সমাধিপূর্ণ খষিগণ ও মহান্তগণের হৃদয়ে শ্বচ্ছন্দ- 
শক্তি ভগবান্‌ উদ্দিত হুইয়| বেদরূপ যে সিদ্ধজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, 
তাহা নির্ভয়ে স্বীকার করা যায়। 

ব্র। ভ্রম, গ্রমাদ, বিপ্রলিগ্পা ও করণাপাটব--এই চাবিটীর অর্থ 
বুঝাইয়া দিন্‌। 

বা। বিষয়জ্ঞানসম্থন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্ডরিয়ের যে ভুল হয়, তাহার নাম 
“ভ্রম” ) যখ1-_দৃষ্টিভ্রমে মরীচিকায় জঙ্গবোধ ইত্যাদি । জীবের প্রাকৃত 
বুদ্ধি ্বভাবতঃ সীমাবি শিষ্ট ; অসীমতব্ে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতে 
কাযে-কাযেই ভূল থাকে, তাহার নাম “প্রমাদ? ; যখ1-দেশ ও কালের 
সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের কর্তৃতব-জিজ্ঞাস। ইত্যাদ্ি। সন্দেহ্ছের নাম 
“বিপ্রলিপ্সা?। ঘটনাক্রমে কর্ছেন্দিয়সকলের অপটুতা অপরিহাধ্য ; 
অনেকসময়ে ত্নিবন্ধন ভুল সিন্ধান্ত হইয়া পড়ে, তাহার নাম “করণা- 
পাটব?। | 

ব্র। প্রতাক্ষা্ি প্রমাণের কি তবে কোন স্থল নাই? 

বা। জড়জগতের জ্ঞানসম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ব্যতীত আর উপায় 
কি আছে? চিজ্জগতের ব্যাপারে তাহারা অক্ষম । ততসম্বন্ধে বেদই 
একমাত্র প্রমাণ । প্রত্যক্ষার্দি-গ্রমাণদ্বার] ষে জ্ঞানলাভ কর যায়, তাহা 
যদি হ্বতঃসিন্ধ বেদ-প্রমাণের অনুগত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি- 

১৫ 


প্রত্যক্ষাদ্ির সাহচধ্যে স্বতঃসিদ্ধ বেদই একমাত্র প্রমাণ । 

ব্র। গীত1-ভাগবতাদি শাস্ত্র কি প্রমাণ নয়? 

বা। গীতা শ্রীমুখবাকা বলিয় তাহাকে “গীতোপনিষদ* বল] যায়, 
অভএব+ তাহ! “বেদ'। শ্রগৌরাঙ্গশিক্ষিত দশমুল-তন্ব শ্রীমুখবাকা, 
স্বতরাং তাহাও “বেদ'। সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরপ শ্রমদ্তাগবত প্রমাণ- 
চুড়ামণি। অন্থান্ত স্বতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগ হয়, তাহাও ন্ুুতরাং 
প্রমাণ । তগ্রশান্ত্র খ্রিব্ধ অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; তন্মধো 
“পঞ্চবান্্' প্রভৃতি সাত্বিক তস্সকল গুঢ় বেদাথ বিশ্তার করায়» “তন্-- 
বিশ্তারে' এই ধাতুক্রমে তাহারাও প্রমাণমধ্যে গণিত | 

ব্র। বেদ বহুত্র গ্রন্থ। তাহার মধ্যে কোনগুলি স্বীকাধ্য ও 
কোন্গুলি অন্বীকাধ্য? - তাহা বলুন। 

বা। কালে কালে অসতংলোক বেদের মধ্য অনেক ত্ধ্যায়, মণ্ডল 
ও মন্ত্র প্রক্ষেপ করিয়া আমিতেছে। যে সে স্থানে একখানি বেদগ্রন্থ 
পাঁইলেই সব সব দ্থানে মানা যাইবে, তাহা নয়। কালে কালে 
সৎসন্প্রদীয়ের আচাধ্যগণ যাহা ম্বীকার করিয়াছেন, তাহাই 
“বেদ? । যাহাকে প্রক্ষিপ্ড বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা আমাদের 
অন্বীকাধা। 

ব্র। কিকি বেদগ্রস্থ সপ্প্রদায়াচাধ্যগণ হকার করিয়াছেন? 

ব1। ঈশ, কেন, কঠ, ওষ্র। মুণ্ডক, মাতুক্য, তৈত্তিরীয়, তরেয়, 
ছাঁন্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর--এই একাদশ তাবিক উপনিষদ্‌ 
এবং গোপালোপনিবদ ও নৃনিংহতাপনী প্রতি কয়েকখানি উপাসনা- 
স্হায়রূপ তাপনী এবং ব্রাহ্গণ, মণ্ডল গ্রস্থতি খক্‌, সাম, যজুঃ ও 
অথর্ববান্তর্গত কাগুবিস্তারক বের গ্রন্থসমূহ আচাধ্যগণ শ্বীকার করিয়াছেন। 
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আচাধ্যক্রমে এই সকল বেরগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়] গিয়াছে বলিয়া! ইহাদিগকে 
সংপ্রাপ্ত প্রমাণ বল? যায়। 

ব। যুক্তিযে চিদ্দিষয়ে শক্তিরাহিত্যপ্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারে না 
ইহার প্রমাণ কি? 

ব1। “নৈষ। তর্কেণ মতিরাঁপনেয়!” (কঠ ১1২1৯) (১) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ 
বেদবাঁকা, “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ”, (ব্রঃ সঃ ২1১১১) (২) ইত্যাদি বেদান্ত 
বাক্য আলোচন1 করিলে ইহার প্রমাণ পাইবে । “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাব 
ন তখংস্তর্কেণ যোঁজয়েৎ। প্ররুতিভ্যঃ পরং ষচ্চ তদচিন্ত্যন্ত লক্ষণম্‌ ॥” 
(ভীগ্বপর্বর ৫1২২) (৩) এই মহাভারতবাক্যো যুক্তির সীম! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
অতএব ভক্তিমী মাংসক শ্রীরূপাচাধ্য লিধিয়াছেন, (ভঃরঃ সিং পূর্ব ১৩২) 

হলাপি কচিরেব স্তাৎ ভক্তিতত্বাববোধিক1 | 
যুক্তিস্ত কেবল] নৈব যদস্তা অপ্রতিষ্ঠতা ॥ (৪) 

যুক্তির ধার নিশ্চয়রূপে সত্য জানা যায় নাঃ তাহ] প্রাচীন বাক্যে 
স্বীকৃত হইয়াছে যথা ( ভঃ বুঃ সিঃ পূর্বব ১৩৩ )-_ 

(১) হে নচিকেতঃ, তুমি যে বরঙ্গসাক্ষাৎকারকাব্িণী মতি লাভ 
করিয়াছ, শুষতর্কঘ্বার| তাহাকে ভ্রংশ কর] উচিত নয়। 

(২) তর্কদ্বারা কখনও গ্রকৃতপ্রন্তাবে অর্থ-নির্ণয় হয় না । এক ব্যক্তি 
তর্কদবার। যে অর্থ স্থাপন করেন; তাহা! অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভা ও 
পাগ্ডিত্যযুক্ত অপর অন্ুমাতা তাহার অনুথ। প্রাতিপাদ্ন করিয়া থাকে, 
এই জন্ তর্কের অপ্রতিষিতত নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

(৩) যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধোক্ষজ, তাহাই অচিস্ততত্ব। 
সেই অচিস্ত্যতত্বসমুহকে নিশ্চয় তর্কের অন্তর্গত কর উচিত নয়। 

(৪) শ্রীমন্তাগবতাদি শব্বগুমাণে জান! যায় যে? জন্মীস্তরশীণ সংস্কার 
অনুসারে ভগবদ্িষয়ে রচি অল্পপর্িমাণ হইলেও তন্দাব্রাই অধোক্ষজ- 


ভক্তিতত্ব প্রকাশিত ₹য়; কিন্তু কেবল শুক্বযুক্তি অবলম্বন করিলে ভত্তি- 
তথ্ধের উপলব্ধি হয় না, কারণ যুক্তির গুতিষ্ঠা নাই। 


২২৮ জৈবধর্ধ [ ত্রয়োদশ 


বত্বেনাপাদিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরমুমাতৃভিঃ। 
অভিযুক্ততরৈরচ্ৈরস্তঘেবোপপাগ্ভতে ॥ (১) 
বা। তুমি আজ যুক্তি করিয়া একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে? কাল 
তোমা অপেক্ষা অধিকতর কুশল আর একজন তাহা উড়াইয়! দ্দিতে 
পারেন। অতএব ঘুক্তির ভরসা কি? 
ব্র। বাবাজী মঙ্কাশয়। বেদের ম্বতঃসিদ্ধ প্রমাণত্ব উত্তমরূপে 
বুঝিলাম। তার্কিকগণ বুথা বেদবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া থাকেন। এখন 
দশমূলের দ্বিতীয় মূলটী বলুন । 
বা। হরিস্বেকং তত্বং বিধি-শিব-সুবেশ-প্রণমিতঃ 
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রকিতং ততমুমহঃ | 
পরাত্মা তন্তাংশো জগদমুগতো বিশ্বজনকঃ 
সবৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ২ ॥ 
ব্ধা-শিব-ইন্দ্রগ্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতব। শক্তিশূনত 
নির্বিশেষ যে বঙ্গ, তিনি শ্রহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগতকর্তা জগৎ- 
প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রহরির অংশমাত্র। সেই হরিই আমাদের 
নবনীরদকান্তি চিতস্বরূপ শ্রাবাধাবল্লভ । 
ব্র। উপনিষদে প্রকৃতির অতীত ব্রঙ্গকে সর্বোত্তম তব বলা 
হইয়াছে। শ্রামদেগীরহবি কোন্‌ যুক্তিক্রমে সেই ব্রহ্গকে শ্রীহরির অঙ্গপ্রভা 
বলিয়! সিদ্ধান্ত করিলেনঃ তাহা আমাকে বলুন। 
বা। শ্রহরিই ভগবান্। ছয়টী এশ্বধ্যতত্বেই ভগবান্‌। বিষুঃপুরাণে 
লিখিয়াছেন (১1৫৮৪ )--- 
(১) তর্কনিপুণ কোন ব্যক্তি তর্কধারা অতি যত্বে একটী সিদ্ধান্ত 


স্থাপন করিয়াছেন, কিন্ত গ্রবীণতর অন্ত তাকিক এক ব্যক্তি অনায়াসে 
তাহা খগুন করিয়া! থাকেন। 
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এশ্বর্্স্ত সমগ্রন্ত বীধ্যন্ত যশসঃ শরিয়ঃ। 
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্নাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ 
সমগ্র প্রশ্বর্যা; সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, সমগ্র 

জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য-_-এই ছয়টী অগিস্তযগুণবি শিষ্ট তব্বন্বরূপ ভগবান্‌। 
এই গুণগুলি পরম্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে হ্তত্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে? অঙ্গই 
বা কাহারা? অঙ্গী তীাঁহাকেই বজি-ধাহাতে অঙ্গুলি ন্যস্ত থাকে, 
যথা-বুক্ষ অশশি, তাহার ডাঁলপাল। অঙ্গ । শরীর অঙ্গী,হস্তপদাদি অঙ্গ । 
«ই গুণগুলি অঙ্গন্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে ১তাহাই অঙ্গী। ভগবানের 
চিন্সয়বিগ্রহের শ্রাই অঙগী, এবং আর গুণগুনিন অঙ্গ । এশ্বরধয, বীর্ধয, যশঃ 
এই তিনটী অঙ্গ, যশ হইতেই বিস্তৃত জ্যোতিঃম্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য 
অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়মান ; যেস্েতু উহ্থার৷ গুণের গুণঃ-ন্বয়ং গুণ 
নয়। নির্ববিকারজ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগা, তাহাই ব্রদ্ধের ্বরূপ। স্থতরাং 
ব্রহ্ম চিন্ময় ব্র্ষাণ্ডের অঙ্গকাস্তি। নির্বিকার, নিক্ছ্রিয়, নিরবয়ব, 
নির্বিশেষ তরঙ্গ হয়ং সিদ্ধতত ন'ন- শ্রবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ব। অগ্নির 
প্রকাশ-গুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ব নয়- অগ্নির ম্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ । 


ব্র। বেদে স্থানে শ্থানে ব্রঙ্গের নির্বিশেষ-গুণ উল্লেখ করিয়। শেষে 
সর্বত্র “$ শাস্তি, শাস্তি, হরিঃ ৩ এই বাকো শ্রীহরিকেই চরমতত্্ব 
বলিয়। নির্দেশ করিতেছেন, সেই হরি কে? 

বা। চিল্লীলা-মিথুন রাধাকৃষ্ই সেই হরি । 

ত্র! একথা] পরে তুলিব। এখন বলুন, বিশ্বনক পরমাত্ম! 
কিরূপে ভগবানের অংশ হইলেন ? 

বা। ভগবানের এশ্বর্ধ্য ও বীর্ধ্, ছুইগুণ-ব্যাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত 
মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্ি করিয়া! ভগবান্‌ এক অংশে বিকুরূপে 


বৃহদারণ্যকে (৫1১ )- 
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্ণন্ত পূর্ণমাদয় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ (১) 
অতএব পূর্ণ-হ্বরূপ, জগত্প্রবিষ্টঃ জগৎপাত1 বিষুই পরমাত্মা ; কারণো- 
দক, ক্সীরোদক ও গর্ভোদকশায়িরপে তিনি ত্রিরপধৃক। চিজ্জগণ্খ ও 
মায়িক জগতের মধ্যবস্তী কারণ-সমুদ্র বা বিরজ্ঞা ; তাহাতে স্থিত হইয়। 
ভগবদংশ কারণাব্িশায়ী মহাবিঞ্ণু হইয়াছেন । তিনি দূর হইতে মায়াকে 
দৃষ্টি করিয়া মায়াদ্ার স্য্টি করাইয়াছেন ; যথা গীতাবাক্য (৯১০ )-- 
ময়াহধ্ক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌। (২) 
বেদবাকা--“স এক্ষত” (এত ১১) (৩):স ইমান্‌ লোকান্‌ 
অন্যজত” ( এত ১১।২ ) (৪) ইত্যাদি। 
মায়াপ্রবিষ্ট ঈক্ষণশত্তিই গর্ভোদশায়ী বিধু। সেই মহাবিষুর চিপীক্ষণ- 
গত কিরণপবুমাণুসমূৎই বদ্ধজীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অনুষ্ঠ- 


(১) এ পূর্ণ অবত্তারী ও এই পুর্ণ অবতার- উভয়ই পূর্ণ অথাত সর্বব- 
শক্তিসমদ্থিত। পুর্ণ অবতারী হইতে পুর্ণ অবতার লীল-বিস্তাবার্থ প্রাছ- 
ভূত হয়েন। লীলাপুত্ির জন্ পুর্ণ অবতারের পুর্ণস্বূপকে আপনাজে 
গ্রহণপূর্ববক পূর্ণ-অবতারশী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন ; কোনরূপেই 
পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না। 

(২) প্ররৃতিই আমার শক্তি । আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কাধ্য 
করে। আমার চিদ্বিলাসস্ব্বীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, 
তাহাতেই সর্বকাধ্ে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্গ-চালিত 
হইয়া, এই চরাচর জগৎ গ্রকৃতিই প্রসব করেন। 

. (৩) সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। 
(৪) সেই পরমাত্মা এইরূপ আলোচনা বা ঈক্ষণ করিয়া এই লোক- 
সমূহ মহুদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 


অধ্যায়] নিত্যধর্ম্ম ও সম্বদ্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৩৬ 
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মাত্র ক্সীরোদশায়ী হিওণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও জীব-_-একত্রাবস্থান অবস্থায় 
প্ঘা সুপর্ণ। সুজ] সখায়।” (শ্বেঃ ৪৬) ইত্যাদি শ্রতিবচননি দিই 
পরমাত্মা ও জীব সেই ছুই পন্মীর মধ্যে ঈশ্বররপ পন্মী কর্ধফল দাতা, 
জীবরূপ পন্মী ভোক্ত। | গীত্াশাস্ত্ে, যথা! ( ১০1৪১-৪২ )-- 
যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্বং শ্রীমদুজিতমেব বা। 
ততদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোহংশসম্ভবঃ ॥ (১) 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্ভ্যাইমিদং কৎমমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ (২) 
অতএব পরমপুরুষ ভগবানের পরমাত্মার অংশ জগদনুগত বিশ্বজনক 
বিশ্বপালকাদি ঈশ্বরতা প্রকাশ করিয়াছেন। 
ব্। আনি বুঝিতে পারিলাম যে; ব্রহ্ম ভগবান্‌ হবির অঙ্গকাস্তি 
এবং পরমাত্বা তাহার অংশ। এখন বলুনঃ সেই ভগবান্‌ হরি যে 
শ্রীকষ্ণ, ইহার প্রমাণ কি? 
বা। ভগবান্‌ সর্ধবদ! এরশ্বধ্যপর ও মাধূরযাপর। পশ্বধ্যপর প্রকাশে 
তিনি মহাবিষ্ুর অংশী পরব্যোমপতি শ্রনারায়ণ । এ্বধধ্যবিলাসে ভগবৎ- 
তত্ব নারায়ণভাবে পরিলক্ষিত; মাধুরধাপ্রকাশে তিনি প্রীৰষ্চ। প্ররফই 
সমস্ত মাধুরধোর পরাকাষ্টা_ মাধুধা তাহাতে এত প্রবল যে, তাহার সমন্ত 
এশ্বধ্য সেখানে মাধুধ্যের মধুর কিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্তস্থলে নারায়ণ 


(১) তরশ্বধাযুক্ত, সম্পত্ভিযুক্ত, বলগ্রভাবাদির আঁধিক্যবুক্ত যত বস্ত 
আছে, সে সকলই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদ্য়ই 
আমার প্রকৃতিতেজোহংশ-সম্ভূত। 

(২) অথব! অধিক কি বলিব, হে অজ্জুন, সংক্ষেপে এই আমার প্রন্কৃতি 
সর্বশক্তিসম্পন্প । তাহার এক এক প্রভাবধারা আমি এই সমন্ত জগতে 
গ্রবি্ট হইয়া! বর্তমান | জড়গ্রভাবঘার1 জড়ীয়-সত্তায় এবং জীবপ্রভাব- 
ধার] জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া! এই হইজ্বগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্তগান 
আছি। 


২৩২ জৈবধর্ধ্ম [ ভরয়োদশ 


ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু চিজ্জগতের রসাম্বাদনস্থলে কৃষ্ণ সমন্ত রসের 
আধার এবং স্বয়ং রস হইয়া! পরম উপাদেয় তত্ব । অতএব খর্থেদে (১২২। 
১৬৪।৩১ খাক )-- 

“অপশ্তং গোপামনিপছ্যমানমা চ পরা] চ পথিভিশ্চরস্তম। স 
সব্বীচীঃ। স বিষুচীবসান আবরীবন্তি ভুবনেঘন্তঃ॥৮ (১) ছান্দোগ্যে 
(৮।১৩।১)--হ্যামাচ্ছবলং প্রপছ্ধে শবলাচ্ছ্যামং প্রপছো (২) ইত্যাদি 
ুক্তন্তর-জীব-ক্রিয়ার উল্লেখ । প্রীমন্তাগবতে ( ১/৩।২৮)--এতে চাংশকলা: 
পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং (৩); গীতোপনিষদে (৭৭ )--মত্তঃ পরতরং 
নান্ৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় (৪) গোপালতাপনীতে ( পূর্বব-৩১ )--একো 
বশী সর্ববগঃ কৃষ্ণ ঈডা একোহপি সন্‌ বছুধা যোহবভাতি।” (৫) 

ব্র। শ্রীরু্ণ মধ্যমাকার-__-কিরূপে সর্বগ হইতে পারেন ? তাহার 
শরীর শ্বশীকার করিলে তাঁহাকে এক স্থানে আবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহাতে 
অনেক অভাব দোষ ঘটে, গুণের অধিকারে পড়িতে হয় আর স্বেচ্ছাময় 
হওয়া যায় ন।। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ দোষের পরিহার কিরূপে হইতে পারে ? 

বা। বাবা, তুমি মায়িক জড়তব্বে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া এই 
সকল সন্দেহ করিতেছ। বুদ্ধি যতদিন মায়িকগুণে আবদ্ধ, ততদিন 

(১) দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে 
কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন । তিনি কখন বছবিধ বস্ত্রাবৃত। 
কখন ব পৃথক্‌ পুথক্‌ বন্ত্াচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ 
পুনঃ যাতায়াত করিতেছেন । 

(২) ১৮২ পৃষ্ঠা প্রষ্টবা। 

(৩) রামনৃসিংছাদি সঙ্র্ষণের অংশ বা কল; কিন্ত কষ্টই স্বয়ং ভগবান্‌। 

(৪) চে ধনপীয়, আমা হইতে আর কেহ্‌ শ্রেষ্ঠ নাই। 

(৫) পরর্রদ্ধ শ্রীরুষ্ণ সর্বববশয়িত1? তিনি সর্বব্যাপক, সর্ববজীব ও সর্বব- 
দেববন্দ্য ;তিনি অথয়জ্ঞান হইয়াও অচিস্তাশক্তিবলে বনু প্রকাশ ও 
বিললাস-ুর্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। 
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শুতসত্ব ষ্পর্শ করিতে পার না। উহা শুদ্বসত্ব বিচার করিতে গিয়! 
মায়িক আকৃতি-বিস্তৃতির গুণগণ্কে তাভাঁতে আরোপ করে ; আরোপ 
করিয়া একটা প্রাকৃত মুষ্তি গড়িয়া ফেলে । আবার ভীত হইয়া তাহা 
হইতে নিরস্ত হয় 3 নিরন্তর হইয়! নিরাকার নির্ব্িশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করতঃ 
পরমতত্ব হইতে বঞ্চিত হয়| বস্ততঃ চিন্সয় মধ্যমাকারে তোমার উল্লিখিত 
দৌষের কোন সম্ভাবনানাই | এনিবণাকার" “নির্বিকার এনিক্ষিয়। এই 
সমন্ত গুণই মায়িক-গুণের বিপরীত ভাব। সে সকলও একপ্রকার 
গুণ। আবার স্ুন্দর, উল্লাসময় বদন, কমল-নয়ন, শান্তিগুদ পাদপদ্, 
কলাবিলীসোপযোগী অঙ্গ-প্রতাঙজাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ুয়ন্বরূপাজ্রক একটা 
চিদ্ধিগ্রহ আর এক প্রকার গুণ। এই ছুই প্রকার গুণের আধাররূপ 
মধ্যমাকার শ্রাবিগ্রহ অতান্ত উপাদেয় | 

ভ্রীনারদপঞ্চরাত্রে দেখা ষায়__ 

নির্দোষগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেনাত্বকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। 

আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ ম্বগত-ভেদ-বিবজ্জিতাম্মা | 

প্রীরুষ্ণবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাহাতে 'জড়গুণ বা জড় কিছুমাত্র নাই, 
তাহ! জড়ীয়-দেশকালের বশীভূত নয়, সর্বত্র সর্ধকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে 
বর্তমান । তিনি অখণ্ড, অদ্ধয়জ্ঞানম্বরূপ বস্ত । জড় জগতে দিক্‌ অপরিমেয় 
জড়বস্ত ; তাহার ধন্মানূসারে মধামাকার বস্ত সর্বগ হইতে পারে না। 
চিজ্জগতে ধঙ্গুসকল অকৃ্, অতএব মধামাকার শ্রীকষ্ণবিগ্রহ সর্বব্যাপিত্ব_ 
একটা ধর্ম, তাহ! জড়জগতে মধামাকার বস্তরতে থাকে না, কিন্ক কৃষ্ণের 
চিছ্বিগ্রহে সুন্দররূপে থাকে-_ইঞাই সেই বিগ্রহ্থের অলৌকিক ধন্ম,ইছাই 
চিত্বিগ্রহের মাহ্াত্ময । এই মাহাত্মা কি সর্বব্যাপি-্রক্মভাবে হইতে পারে? 
জড়ের দিগ্দেশকালগত ধর্ম । কাল হইতে যে পদার্থ স্বভাবতঃ মুক্ত! 
তাহাকে, দিগ্দেশকালের অন্তবর্তী সর্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান 
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করিলে তাহার কি মাহাত্য হইল? ্রকুফের ব্রজধামই ছান্দোগ্যো্সিখিত 
বরহ্ষপুর” 5 তাহা পূর্ণরূপে চিৎ-তত্ব। তাহাতে সর্বচিদগত বিচিত্রতা 
আছে-চিদগত প্রকরণ, চিদগত স্থানঃ চিদগত মৃং-জলাদি) চিদগত নদরশ- 
বৃক্ষা দি; চিদগত আকাশ, চিদগত হুরধ্য-চন্দ্রনক্ষত্র - সমত্তই সমাহিতভাঁবে 
আছে। সেখানে জডদোষ বিন্দুমাত্র নাই তাহা চিৎস্থখে পরিপূর্ণ 
বাব] ! তুমি যে এই মায়াপুর নবদধীপে আছ, ইহাও সেই চিদ্ধাম। তবে 
তোমর]1 মায়ানিশ্রিত জড়জালের উপর উপবিই হইয়া চিছন্ত স্পর্শ 
করিতেছ না । সাধুককপাবলে চিদ্ভাব উদ্দিত হইালে এই সকল ভূমিকে 
চিন্ময় দেখিবে এবং তোমাদের ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে । মধ্যমাকার হইলেই 
যে দোষ-গুণসকল তাহাতে থাকিবে, এ কথ] তোমাকে কে শিখাইল ? 
তোমাদের জড়কু% বুদ্ধির কুসংস্কাক্ফলে চিন্ময় মধ্যমাকার-বিগ্রহের 
মাহাজ্থ্য সুদূরবর্তী থাকে। 

ব্র। বাবাজী মহাশয় ! শ্রারাধাকৃফবিগ্রহ, তাহাদের কাস্তি) তাহাদের 
শরীর, তাহাদের লীলোপকরণ, তাহাদের সহচর-সহচরীগণঃ তাহাদের 
গৃহকুঞ্জবনাদি যখন সকলই চিন্ময়, তখন বুদ্ধিমান লোক কোন জন্দেহ 
করিতে পারে না। কিনব কোন কালে, কোন দেশমধ্যে সেই বিগ্রহ ও 
তাহার ধাম ও লীলা! কিরূপে উদ্দিত হন? 

বা। সর্বশক্তিমান শ্রীকফের পক্ষে সমন্ত অঘটন ঘটন1 হওয়া আশ্্ধা 
নয়। তিনি লীলাময়, হ্েচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন। ইচ্ছা করিলেই 
প্রপঞ্চের মধ্যে ধামসহ গ্রবিগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন- ইছাতে 
সন্দেহ কি? 

ব্র। সন্দেহ এই যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার ্বপ্রকাশ তত্বের 
অবশ্ গ্রকাশ হইবে বটে, কিন্ত ধাহার! সেই প্রকাশ দশন করিতেছেন, 
তাহার] ত' অভূবিশ্বের অংশ বলয়] “ধামকে' ও মার়িক নরশরীর বলিয় 
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্্ীবিগ্রহকে' এবং ₹মায়িক ব্যবহার বলি জীন? দর্শন সিনা 
তাহার কারণ কি? যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেন, 
তাহা হইলে জগতে সকল লোক কেন চিন্লক্ষণে তাহা দেখিতে পায় না? 

বা। কৃষ্ণের অনন্ত চিদ্গুণের মধ্যে “ভক্তবাৎসল্য একটা গুণ। 
ভক্তগণকে হলাদিনীশক্তির ফলপ্রদ্রান করিয়। চিল্লক্ষণের দ্বারা স্বপ্রকাশকে 
দেখিতে ভক্তগণকে শক্তি দিয়াছেন । ভক্তগণের নিকট তাহার লীল! 
সম্পূর্ন চিল্লীলাগৌরবে প্রকাশিত আছে। অভক্তগণের চক্ষ-কর্ণাদি 
ইন্দ্রিয়) অপরাধ-দোষে মায়িক থাকায় ভগবশ্লীলা ও মানব-ইতিহাসে 
কোন গ্রভেদ দেখিতে পায় না। 

ব্র। তবে কি তিনি (শ্রীকষ্জ ) জীব-সাধারণের প্রতি কপা করিয়া 
অবতীর্ণ হন নাই? 

ব1। তাহার অবতার জগন্মঙ্গলকর । অবতার-লীলাকে ভক্তগণ 
শুদ্ধচিল্লীলাশ্বরূপে দর্শন করেন । অভত্তগণ জড়মিশুতন্ব বলিয়! দেখিলেও 
তদ্র্শনে বস্তশক্তিবলে এক প্রকার সুকৃতির উদয় হয়। সেই স্রৃতিপুপ্ত 
পুষ্ট হইলে অনন্তকুষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধারপ অধিকার উদয় করায়। 
অতএব অবতার-প্রকাঁশদ্বার1 জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে । 

ব্র। বেদ কেন সর্বত্র স্পষ্টরূপে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ করিলেন না? 

বা। বেদ সর্বত্র পুনঃ পুনঃ কৃষছলীলার গান করিয়াছেন। কোন 
"লে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়1,কোন স্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়ণ গান 
করিয়াছেন। শব্দের অভিধা-হৃতিই মুখ্য? তাহা! অবলম্বন করিয়া'হ্ামাচ্ছ- 
বলং প্রপঞ্ছে” ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যের শেষাংশে রসের নিত্যতা ব্যাখ্যা দি 
এবং মুস্তজীবের স্ব-স্ব-রসানুসারে কৃষ্ণসেব বর্ণন করিয়াছেন। শের 
লক্ষণ] বৃত্তিই গৌণবৃত্তি। যাজ্ঞবন্ধ্য, গাগী ও মৈত্রেয়ী-সংবাদে প্রথমেই 
লক্ষণ -বৃত্তিতে কৃষ্ণ গুণ বণিত হইয়াছে । অবশেষে মুখ্যবণদ্ধারা তছর্ণের 
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শ্রেত] প্রতিপন্ন হইয়াছে | বেদ কোন স্থলে অন্থয়-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া 
ভগবানের নিতালীলার উদ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক- 
ে অবলম্বন করিয়৷ রদ ও পরমাত্মীর মহিম। বর্ণন করিয়াছেন। 


স্ততঃ, কৃষ্ণকে বর্ণন করাই বেদের প্রতিজ্ঞা | 
ব্র। বাবাজী মহাশয়, ভগবান্‌ শ্রীরি যে পরমতব- ইহাতে সন্দেহ 
নাই ; কিন্ত ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, ুধ্য, গণেশ গ্রভৃতি উপাম্তদেবগণের যথার্থ 
স্থিতি কি? তাহ! বলুন ॥ ব্রাহ্মণবর্গ শ্রমহাদেবকে সর্বোপরি ব্রহ্মতব 
বলিয়া স্থির করেন । আমর সেই ব্রাহ্গণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বালক- 
কাল হইতে তাহাই শুনিভেছি ও বলিতেছি। ইহাতেযে তত্ব নিহিত 
ঘআছে? তাহা বলুন |] 
বা। সাধারণ জীবগণঃ উপান্ত দেব ও দেবশীগণ এবং ভগবান্‌্-__ 
ইহাদের মধ্যে যে গুণ-তারতম্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণ” 
গুণবর্ণনে অন্তান্তের গুণপরিমাণ নিত হইয়াছে ? যথ। মীমাংসক-বাক্য, 
( ভঃ বুঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ ১১১ ১৪-১৮ )--(১) 
অয়ং নেতা স্থরম্যাঙঃ সর্ববসলক্ষণাঘিতহ | 
রুচিরন্তেজস! যুক্ত! বলীয়ান্‌ বয়সামিতঃ ॥ 
বিবিধাুতভাষাবিৎ সত্যবাক্ঃ প্রিয়ংবদঃ | 
বাবদুকঃ স্থপাগ্ডিতো। বুদ্ধিমান্‌ প্রতিভাদ্বিতঃ ॥ 
বিদগ্ধশ্চতুরে। দক্ষঃ কতজ্ঞঃ নুমৃঢ় ব্রত: । 
দেশকালন্মপান্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচিব"শী ॥ 


(১) এই নায়ক কৃষ্ণ ১ সুরম্যাঙ্গ, ২ সর্বসংলক্ষণযুক্ত, ও নুন্দর, ৪ 
মহাতেআা, ৫ বলবান্, ৬ কিশোর-বয়সধুক্ত, ৭ বিবিধ-অস্কুতভাষাজ্ঞ, 
৮ সত্যবাক্‌, » প্রিয় বাক্যুক্ত, ১* বাবদুক অর্থাৎ বাক্পটু (বা শ্রুতিমধুর- 
রসালঙ্কারা দিধুক্তবচন-প্রয়োগক্ষম), ১১ ম্ুপগ্ডিত, ১২ বুদ্ধিমান্ত ১৩ 
প্রতিভাবুক্ত, ১৪ বিদগ্ধ অর্থাৎ কলাবিলাসকুশল বা রসিক, ১৫ চতুর; 
১৬ দক্ষ, ১৭ কৃতজ্ঞ? ১৮ নুচৃঢত্রত ১৯ দেশকালপাত্রজ্ঞ ২* শান ৃ্িযুক্ত, 
২১ শুচি, ২২ বশী অর্থাৎ জিতেজিয়। ২৩ স্থির+২৪ দাস্ত১ ২৫ ক্ষমাশীল, ২৬ 
গন্ভীর, ২৭ ধুতিমান্‌, ২৮ লমদশন, ২৯ বদান্তঃ ৩৭ ধাশ্মিক+ ৩১ শুর, ৩২ 
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স্থিরো দাস্তঃ ক্ষমাশীলো গভীরে ধৃতিমান্‌ সমঃ। 
বদান্টো ধার্দিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥ 
দক্ষিণে] বিনয়ী ভীমান্‌ শরণাগত-পালকঃ। 
সুখী ভক্ত-নুহৃৎ প্রেম-বন্তঃ সর্বশুভঙ্করঃ ॥ 


করুণ, ৩৩ মাঁনদ, ৩৪ দক্ষিণ (সরল, উদার), ৩৫ বিনয়ী, ৩৬ লজ্জাধুক্ত, 
৩৭ শরণাগতপালক, ৩৮ সুখী, ৩৯ ভক্তবদ্ধু, ৪* প্রেমবশ্ঠ, ৪১ সর্বধ- 
নুখকারী, ৪২ প্রতাগী, ৪৩ কীন্তিমান্, ৪৪ লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন, 
৪৫ লজ্জনপক্ষাশ্রিত, ৪৬ নারীমনোহারী, ৪৭ সর্ববারাধা, ৪৮ সমৃদ্ধিমান্, 
৪৯ শ্রেষ্ঠ ও ৫০ এরশ্বর্ধযযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দুবিন্দুূপে সর্বজীবে 
আছে, কিন্ত কষে এই পঞ্চাশ গুণ অগাধরূপে বর্তমান। এই পঞ্চাশের 
উপর আর পীাচটী মহাগুণ কষে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি- 
দেবতায় বর্তমান--১ সর্বদা ম্বরূপ সংপ্রাপ্ত, ২ সর্বজ্ৰঃ নিত্যনৃতন,৪ সচ্চিদা- 
নন্দঘনীভূতম্বরূপ, « অখিলসিদ্ধিবশকাব্রী, অতএব সর্বসিদ্ধিনিষেবিত। 


পরব্যোমনাথ নাবায়ণাদিতে আর পীচটী গুণ বর্তমান আছে; তাহা 
কৃষ্ণেও পরিপূর্ণ ভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিন্বা জীবে সে গুণ 
নাই--১ অচিস্তামহাশক্তিত্ব, ২ কোটীব্রঙ্গাগুবিগ্রহত্ ৩ সকলাবতার- 
বীজত্বঃ ৪ হতশবক্র-স্ুগতিদায়কত্ব, ৫€ আত্মারামগণের আকর্ষকত্-এই 
পাচটা গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্চে অদ্ভুতরূপে বর্তমান। 

এই যগ্টিগুণের অভিরিক্ত আর চাবিটী গুণ কৃষ্ণ প্রকাশিত আছে; 
তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই--১ সর্বলোকের চমৎকারিণী 
লীলার কললোলসমুদ্র, ২ শঙ্গাররসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট 
প্রেষ্টমঙঈগল, ৩ ত্রিজগতের চিত্তাকবি মুরল-নীত-গান, ৪ ধাহার সমান ও 
শ্রেষ্ঠ নাই এবং বিবিধ রূপের সৌন্দধ্য--যাহা! চরাচরকে বিশ্ময়াসিত 
করিয়াছে। 

১ লীলাময়। ২ প্রেমবশতঃ প্রেষ্টত্ব, ৩ রূপমাধুধা ও ৪ বেণুমাধুধা--এই 
চারিটা ্রারষের অসাধারণ গুণ চারিপ্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ জীব, 
গিরীশাদি ছ্লেবতা, নারায়ণাদি পরমেশ্বরত্বক্ূপ এবং সান্সান্গোবিন্দ- 
ভেদে সর্বশুদ্ধ গণনায় চতুঃযিওণ উদ্দাহৃত হইয়াছেন। 


২৩৮ 


জৈবধর্্ম [ত্রয়োদশ 
গ্রতাপী কীর্ডিমান্‌ রত্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ। 
নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমীন্‌ ॥ 
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণান্তস্তাচুকশিত্িতাঃ | 
সমুদ্র! ইব পঞ্চাশদ্দ,বিগাহা। হরেরমী ॥ 
জীবেঘেতে বসন্তোহপি বিন্দুবিন্দুতয়] কচিৎ। 
পরিপূর্ণতয়। ভাঁস্তি তত্রৈব পুরুষোভমে ॥ 
অথ পঞ্চগুণা যে স্ারংশেন গিরীশাদিষু। 
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞে৷ নিত্য-নুতনঃ ॥ 
সচ্চিদানন্দস্ান্দ্রাঙ্গঃ সর্কসিদ্ধিনিসেবিতঃ ॥ 
অথোচ্ান্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্মীশাদিবন্তিনঃ ॥ 
অবিচিন্তযমহাশক্তিঃ কোটি ব্রহ্ধাগুবি গ্রহঃ। 
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ॥ 
আন্মারামগণাকষাত্যমী কুষেে কিলাভভুতাঃ। 
সর্বাদুতচমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ॥ 
অতুলা-মধুর-প্রেম মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ। 
ত্রিজগন্মানসাকষী মুরলী কলকৃজিতঃ ॥ 
অসমানোর্ধরূপশ্র-বিস্মাপিতচরাচরঃ | 
লীলাগ্েয়া প্রিয়াধিক্যং মাধুধ্যে বেণুরূপয়োঃ ॥ 
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিনন্ত চতুষ্ট্নম্‌। 


এই চতুঃযষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিস্তাবে সচ্চিদাননাবিগ্রহ শ্রীকফে 
নিত্য দেদীপ্াযমান । শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল প্রকফন্বরূপ ব্যতীত 
তাহার কোন বিলাসমুর্তিতেও নাই | সেই চাবিটী পরিত্যাগ করিয়া 
স্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিস্তাবে চিদ্ঘনবিগ্রহ পরবোণমপতি নারায়ণ 
দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ-বিধুত্তে অবশিষ্ট ৫৫চী গুণ অংশরপে 
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শিবাদি দেবতায় অছে। গুথমেক্ত ৫০্টী গুণ বিন্দু-বিন্দু-রপে সমস্ত 
জীবে পরিলক্ষিত হয় । শিব, ব্রহ্মা, হুধ্য, গণেশ ও ইন্ত্র- ইহারা সেই 
ভগবানের অংশ, গুণবিশিষ্ট, জগদ্বাপাবে অধিকার প্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ 
অবতাবরবিশেষ 3 হ্বরূপতঃ তাহার সকলেই ভগবদ্দাস। তাহাদের কপায় 
বহুবছজন শুদ্ধভগবন্তুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাহারাঁও জীবগণের অধিকার- 
ভেদে উপাস্ত দেবতা বলিয়া! পরিগণিত। ভগবদ্তক্তির অঙ্গহৃর্,প তাহাদের 
পূজ| কর! বিধিসিগ্ধ। তাহার) কপ] করিয়! অননুকৃষ্ণভক্তি দান করিলে 
জীব গুরুরূপে নিত্য পুক্ডিত হন। দেবদেব মহ্থাদ্দেব ভগবদ্তক্তিপরিপূর্ণ 
হইয়! ভগবত্ৃত্ব হইতে অডেদ হইয়া পড়িয়াছেন । এইজনূই মাঁয়াবাদ- 
পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাকে চরম বঙ্গতত্ব বলিয়া আশ্রয় করেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
নিত্যধর্ঘম ও সম্বন্ধা ভিতেয়-প্রয়োজন 


( প্রমেয়ান্তগতি শক্তিবিচার ) 


শক্তিবিচার আনন্ত- ত্িপদিব। পর্রা শক্তির নিতত-বিচার- 
পরত্রহ্ধা নিতঃহ শক্তি-পরিচিত- লুগ্তশক্জি ব্রহ্ম মায়াবাদীর 
কল্পিত তত্ব চিছ্ধেচিত্রে।র হেয় প্রতিফলনহ্‌ মায়া বর্ণন-সাময- 
সত্তেও বন্ত-বিপর্যযয়_রাধিকা স্বরীপশক্তি-সপ্ধিনী, সান্বং ও 
হলাদিনী- জীব ও মায়াশক্তিতে সঞ্জিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর 
ক্রিয়া--বিরোধ-সামঞ্জস্যঙ শক্তির অচিন্তযতব_-েচ্ছামগ় ভগ- 
বানের অধতার-তত্ু- রসঘরূপত।- পরাক ও প্রত্যক অবস্থিতি_ 
প্রসববূপ-লক্ষণ-ক্লপা-ব্যতীত কৃষ্ণঘরূপ-দর্শনে যোগ্যতা ভাব-_- 
বেদে কষ্তধামের উল্লেখ শিবশক্তি- সম্প্রদায়-[বশেষে মায়াকে 
আগ্ভাশক্তি বলিবার কারণ-_দুর্গাতত্- শ্রীনবছ্বীপপ্তাম__ গোৌর- 
তত ও কৃষ্্তত্তরের অভেদত- গোরমন্ত্র- বিস্তুপ্রিয়া- গোঁরগদাধর 
_-সকলহ্‌ শক্তি-্পপ্রিচয়--শক্তিমানের পরিচয়--পরস্পরের সেব্য- 
সেবক অভিমানই ডেদে-ল্রজনাথের ভক্তি-উন্নতি । 


২৪০ জৈবধর্ম্ম [ চতুর্দশ 


তাহ] সমন্ত দ্রিন বিচার করিয়। বিপুল আনন্দলাভ করিলেন। মনে 
করিলেন, আহা ভ্রীগৌরাজের কি অপূর্ব শিক্ষা! শুনিয়া শুনিয়া 
আমার হৃদর যেন অমতে পরিপূর্ণ হইতেছে । বাবাজী মহাশয়ের মুখে 
হঙই শুনিতেছিত ততই পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে। সিদ্ধান্তের কোন 
অংশই অসঙ্গত নয়_যথাশাস্ত্র বলিয়া প্রভীতি হইতেছে । কেন থে 
ব্রাঙ্দণসমাজে ইহার নিন্দা শুনিতে পাই, তাহ। বুঝিতে পারি না । বোধ 
হয়, মায়াবাদের পক্ষপাতিত্বই বাহ্গণমণ্ডলীর অপসিদ্ধান্তের কারণ। 
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রারবুনাথদীস বাবাজীর কুটীরে 
ব্রজনাথ পৌছিয়। প্রথমে কুটারকে, পরে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া নিকটে বসাইলেন। ব্রজনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে ধলিলেন,*_ গ্রাভো, 
শ্দশমূলের তৃতীয় মূলগ্লোক শুনিতে বাসন! করি, অনুগ্রহ করিয়! বলুন। 
বাবাজশী মহাশয় পুলকিতশরীরে বলিতে লাগিলেনঃ__ 

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপূুথগপি সন্বে মহিমনি 

স্থিতে। জীবাখ্যাং শ্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাং । 

হ্বতশ্তরেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ 

বিকারাছোঃ শৃন্ঠঃ পরমপুরুষোহয়ং বিজয়তে ॥ ৩। 

তাহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভি হইয়াও শ্বতত্ত্র ইচ্ছাময়। 
সেই পরম পুরুষ স্বমহিমস্বর্ূপে নিতা অবস্থিত । আজীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও 
মায়াশক্তিরপ-ত্রিপদিক1 পরাশক্তিকে উপযুক্ত বিষয় ব্যাপারে সর্বদা 
প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও ম্বয়ং নির্বিকার পরমতত্বরূপ 
ভগবান্‌ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান । 
ব্। ব্রাঙ্গণমণ্ডলী বলেন যেঃ+_পরমতত্ ব্রঙ্গাবস্থায় লুগ্তশক্তি এবং 

ঈশ্বরাবস্থায় ব্যক্তশক্কি | এ বিষয়ে বেদ-সিদ্ধাস্ত কি? 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্ধন্ধাভিধ্য়েপ্রয়োজন ২৪৬ 


বা। পরমবস্তর সর্বাবস্থায় শক্তির পরিচয় আছে। বেদ (শ্বেঃ ৬৮) বলেন১-- 
“ন তশ্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্তে ন তৎসমশ্চাভ্য ধিকম্চ দৃষ্ততে | 
পরাস্ত শক্তিবিবিবিধৈ শ্রয়তে ক্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।॥৮ (১) 
চিচ্ছক্তি-বর্ণনে ( শ্বেই উঃ ১৩ )-- 


“তে ধাঁনযোগানুগতা অপশ্তন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুটৈনিগুঢাম্‌। 
যঃকারণানি নিখিলানি তানি কালা ত্বযুক্তান্তধিতিষ্ত্যেকঃ 1৮ (২) 
জীবশক্তি-বর্ণনে ( শ্বেঃ উঠ ৪1৫ )-- | 


“অজামেকাং লোহিতশুব্লকৃষ্ণাং বহুবীঃ প্রজা; স্থজমানাং সরূপাঃ | 
জে হোকে। জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোইন্তঃ।৮ (৩) 
মায়াশক্তি-বর্ণনে ( শ্বেঃ উঃ ৪1৯ )-- 


(১) সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতে্দ্িয়-সাহায্যে কোন কাধ্য নাই, যেহেতু তাহার প্রাকৃত দেহ 
ও প্রাকৃত ইন্ত্রিয় নাই। তাহার গ্র/বিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎম্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেকপ সৌন্দর্য)- 
পরিমিতি-সহকাঁরে এক সময়ে দর্বত্র থাকিতে পারে না, সেরপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্হ্য- 
পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্বদ। সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ুয় বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা- 
বিশিষ্ট । এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু । অন্য কোনও বন্তুই ত্াহার সমান বা অধিক 
. হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্শক্তির আধার । তাহার অবিচিন্তযতা এই যে, পরিমিত 
জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞস্ত হয় না । সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম 'পরাশক্তি' । এক হইয়াও সেই 
স্বাভাবিকীশক্তি জ্ঞান ( চিৎ, বা সম্থিৎ ) বল ( সৎ বা স্িনী )ও ক্রিয়া (আনন্দ ব! হলাদিনী)- 
ভেদে বিবিধা। 


(২) এক 'অগ্থয়তত্ব শক্তিমান, যে পরমপুরুষ কাল ও জীবের সহিত স্বভাবার্দি কারণ- 
সমূহকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহারই আত্বভৃতা ও নিজ গ্রভা ছারা সংবৃত! 
শক্তিকেই সেই ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযুক্ত হইয়া কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । 

(৩) ভিগুণময়ী, বহুপ্রজার জনগ়িত্রী, সমানাকারা, এক প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা (অজ) 
পুরুধ সেবাম্বার! ভজন! করেন; অন্ত অঙ্গ পুরুষ এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া খাকেন। 

১৬ 


২৪২ জৈবধর্ম্ম চতুর্দশ 


“ছন্দাংদি যজ্ঞাঃ ক্রুতবে। ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদ বদন্তি। 
অশ্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ তশ্মিং্চান্যো মায়য়া সমিরুদ্ধঃ ॥” (১) 


“পরাশ্ত শক্তিঃ” এই বাকা পরমত্ত্রের অতান্ত শেষ্ঠ অবস্থাতে একটী 
অেষ্টশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে । নিঃশক্তিক অবস্থা তাহার কোথাও বণিত 
হয় নাই। সবিশেষ-আবির্ভাবে তিনি ভগবান্‌ এবং নির্বিশেষ-আবি তাবে 
তিনি ব্রহ্ম। নির্বিশেষ-গুণটাও সেই পরা শক্তিই প্রকাশ করেন; 
অতএব নিগুণ, নির্বিশেষ-রহ্দেও শক্তির পরিচয় দেখা যায় । সেই শ্রেষ্ট- 
শক্তিকে “পরা শক্তি”, "্বরূপশক্তি”, “চিচ্ছক্তি' ইত্যাদি নামে স্থানে স্থানে 
বর্ণন করা হইয়াছে । লুপ্তশক্তি ব্রঙ্গ একটী ভাণমাত্রমায়াবাদীর 
কলিত তব । নির্বিশেষ-বরহ্গ বস্াতঃ মায়াবাদের অতীত । সবিশেষ ও 
নির্বিশেষ-ব্র্গ এইরূপ বেদে (শবে €1১১৩1১ ও ৬।১৬) বণিত হইয়াছেন-- 
“য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্‌ বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থে দধাতি।৮(২) 
“য একো জালবানীশত ঈশনী ভিঃ সর্বল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ ॥ (৩) 


এখন দেখ, পরমতত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না তাহা সর্ধদ। 
হ্বগ্রকাশ। সেই স্বগ্রকাশ-তত্ের শক্তির ভ্রিবিধ পরিচয় নিতারপে এই 
মন্ত্রে লক্ষিত হয়-___ 


(১) বেদসমূহ, যজ্জসকল, ত্রতু' ব্রত, ভূত ও ভবিষক্কৎ ওভূতি যাহা কিছু বেদ কীঞ্ডন 
করিয়া! থাকেন, এইসকল যে বিশ্ব প্রপঞ্চ হইতে মায়াধীশ পরমেশ্বর হৃষ্টি কারন, সেই প্রপঞ্চে 
অন্য জীব বাস করিয়া মায়ার ছারাই সন্ধদ্ধ হইয়া সংসার-সাগরে পরিভ্রমণ করেশ। 

(২' পরমেশ্বর অঙ্থয়জ্ঞানতন্ব স্বশক্িমাত্র-সহায় । এ জগতে যাহা কিছু, সমস্তই পরমেশ্বরের 
শক্তির প্রকাশ । তিনি নিজশতি মাত্র-চহায়ে সমপ্ট প্রকাশ করেন। তিনি লয়ং ব্রাহ্গণাদি 
বব ব! প্রাকৃতরূপরহিত হইয়াও নিজ নান|শক্তিগ্ার! ব্রাঙ্গণাদি কাঁ ও শুক্লাদি রূপ উৎপাদন 
করিয়া থাকেন। 

(৩) বিলি আর্থতীয় মায়াধীশ, তিনি স্বণক্তির ঘারা লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। 


অধ্যায় ] নিত্যধরন্ঘ্ম ও সহ্ন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৪৩ 
“স বিশ্বকাদ বিশ্ববিদাত্বযোনিজ্ঞঃ কালকালো! গুণী সর্ধ্ববিদ্‌ যঃ। 
গ্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগু ণেশঃ সংসীরমোক্ষন্থিতিবন্ধহেতৃঃ॥৮ (১) 
ব্রিপদিকা-শক্তির বিবরণে এই মস্থেই প্প্রধান” শব্দে মায়াশক্কি, 

ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দে জীবশক্তি, “ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি' শব্ধ চিৎশক্তি লক্ষিত হয়। 

বহ্ষাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা-ভেদে লুগ্ুশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়ভেদ মায়1- 
বাদান্তর্গত মতবাদমাত্র ; বন্ততঃ, তিনি সর্বদ1 সর্বশক্তিমান। সেই 


অবস্থাই তাহার স্বমহ্িমা ও স্বরূপে অবস্থান; সেই অবস্থাতেই তিনি 
পরমপুরুষ এবং শক্তিযুক্ত হইয়াও ম্বেচ্ছাময়। 
ব। জর্বদ1 শক্তিযুক্ত হইলে শক্তিপরিচালিত হইয়! কাধ্য করেন । 


বতন্মত] ও শ্বেচ্ছাময়ত! কিরপে থাকিতে পারে? 

বা। বেদাস্তমতে “শক্তি-শক্তিমতৌরভেদঃ? এই উত্তি-বিচারে শ্রুতি- 
স্কল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শক্তিমান্‌ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপূথক্‌। 
কার্ধাসকল শক্তির পরিচয় ; কাধ্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের 
পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কাধ্য, জীবসমূহ জীীবশক্তির কাধ্য, 
চিজ্ঞগৎ চিতশক্তির কাধ্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে 
নিতারপে স্বীয় হ্বীয় কাঁধ্যে প্রেরণ কৰিয়াও শ্তিনি স্বয়ং কাধ্য হইতে 
নিলিপ্ত ও নির্বিকার । 

ব্র। হ্হেচ্ছাক্রমে কাধ্য করিয়! স্বয়ং কি প্রকারে নির্বিকার হইতে 
পারেন? স্বেচ্ছাময় বলিলেই ত' সবিকার হইল? 

বা। নির্বিকার" বলিলে মায়িক-বিকারশুন্ৃতাকে বুঝাইবে। মায়া 
হ্বরূপশক্তির ছায়া । তাহার যে কাধা, তাহ] সত্য হইলেও নিত্যসত্য 
নয়। মায়াবিকার নিতা নয়; অতএব পরমতব্ে সে বিকার নাই। 

(১ সেই বিশ্বের কর্তা, বিশ্ববেত্বা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্তা, গুণী, 


সর্ববেত।, প্রধান ও ক্ষেতজপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও 
বন্ধনের কারণ। 


২৪৪ জৈবধর্ [ চতুর্দশ 


পরুমতত্বে যে ইচ্ছ1! ও বিলাসরূপ বিকাঁর আছে, তাহা চিদ্বৈচিত্রা অর্থাৎ 
চিন্ময় প্রেমবিকীশবিশেষ--তাহাতে অশুদ্ধি-দোষ নাই। তাহা অদয়- 
জ্ঞানের অন্তর্গত। স্বেচ্ছাত্রমে মায়িকশক্তিদ্বারা জড়জগৎকে উদয় করিয়াও 
তাহার চিৎস্বরূপতা অথগুরূপে আছে। চিদ্বৈচিত্রো মায়া সম্বন্ধ নাই। 
যাহাদের বুদ্ধি মায়িক তাহার চিদ্‌-বৈচিত্রা-বর্ণনকে মায়িকরূপে দেখে, 
যথ1--কামলা-রোগী সকলবর্ণকেই নিজদোষদূষিত হুরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট দেখে 
এবং মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু সথধাকে মেঘাচ্ছন্ন দেখে । ইহার মুল তাৎপর্ধা এই যে, 
মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছাঁয়1, অতএব চিৎকাধ্যে যে যে বৈচিত্র্য আছে; 
তাহার হেয় প্রতিফলনই মায়া-বৈচিত্রা ; বহিদৃ্তে সাম্য আছে, কিন্তু বন্ত 
বাপারে বিপধ্যয়। আদশ নরশরীরের আকৃতি সমতল কাঁচ-দর্পণে গেমন 
মোটের উপর সমান দৃস্ত প্রতিভাত হয়, অঙ্গসকল বিপর্ধায়ক্রমে লক্ষিত 
হয়, অর্থাৎ দক্ষিণহত্তকে বামহম্ত ও বামহম্তকে দক্ষিণহত্ত ইত্যাদি দেখ! 
যায়, তদ্রপ চিজ্ঞগতের বৈচিত্রা ও মায়িক-জগতের বৈচিত্রা স্থুলদর্শনে 
সমবোধ হইলেও হুল্সদর্শনে বিপর্যস্ত । মায়াবৈচিত্রা চিদ্ধৈচিত্রোরই 
বিকৃত প্রতিফলন । অতএব তদুভয়ের বর্ণনে সাঁমাঃ কিন্তু বস্তুতে পার্থক্য 
আছে। মায়িক-বিকার-শূন্ত সেই স্বেচ্ছাময় «রুষ মায়ার অধাক্ষত্বরূপ 
তাহাকে নিজকাধ্য করাইতেছেন। 

ব্র। শ্রীমতী রাধিক! কৃষ্ণের কোন্‌ শক্তি? 

বা। কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান তব, শ্রীমতী রাধিকা তাহার পূর্ণশক্তি; 
প্রীমতীকে পূর্ণ স্বরূপশক্তিও বল যায়। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেরপ 
পরুষ্পর অবিচ্ছিন্ন, অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেরূপ অপৃথথকৃ, তদ্রপ 
রাধাকু্খ-লীলারস আম্বাদনস্থলে নিত্য পৃথক্‌ হইয়াও সর্বদা অপৃথক্‌। 
সেই শ্বরূপশক্তি হইতে “চিচ্ছক্তি, “জীবশক্তি' ও “মায়াশক্তি'-তিন 
প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা! ঘায়। চিচ্ছক্তির অন্তর নাম 'অন্তরজাশক্তি 
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জীবশ্তির অন্যতর নাম “তটস্থা-শক্তি”। মায়াশক্তির অন্যশুর নাম 
“বহিরঙ্গাশক্তি” । স্বরূপশক্তি এক হইলেও উক্ত তিনরূপে কাধ্য করিয়া! 
থাঁকেন। ন্বরূপশক্তিতে যে সকল নিত্য লক্ষণ আছে, তাহা পূর্ণরূপে 
চিচ্ছক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশত্তির লক্ষণসকল অণু-পরিমাণে জীব- 
শক্তিতে গ্রকাশিত। ম্বরূপশত্তির বিকৃতি মায়াশক্তিতে প্রকাঁশিত। 
্বরূপশক্তির অন্য তিনপ্রকার স্বভাব প্রকাশিত আছে--হলাদিনী?, 
“সন্ধিনী? ও “সম্বিত ; তাহাদের নাম দশমূলে এইরপ লিখিত হইয়াছে,_ 

স বৈ হলাদিন্তায়াঃ প্রণয়বিকৃতেহলশাদনরতঃ 

তগণ সন্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ | 

তয়! শ্রীসন্ষিষ্য। কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে 

রসান্তোধো মঞ্জো ব্রজরসব্লাসী বিজয়তে ॥ ৪| 

স্বরূপশক্তির তিনটী গুভাব- হুলীদিনী, “সম্িৎ ও “সন্ধিনী?। 

হলাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্বদা তন্ুরক্ত এবং সন্গিচ্ছক্তি-প্রকটিত 
অন্তরঙ্গভাবদ্ধার৷ সর্বদ] বুসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মূল 
বৃন্দাবনাদিধাঁমে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলণসী কষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্ন 
ভাবে বিরাজমান ; ইহার ভাবার্থ এই যে, হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিং__ 
স্বরূপ শক্তির বৃত্তিত্রয় সর্বত্র পরিচিত। হ্বরূপশক্তির হলাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে 
বৃষভাঙুনন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ চিদ্রাহলাদ প্রদ্দান করিয়া থাকেন। হ্বয়ং কৃষ- 
প্রিয়ঙ্করী হুইয়! তিনি মহাভাবস্বরূপা এবং নিজ কায়ব্যহস্বরূপে অষ্টগ্রকার 
ভাবকে এঅষ্টসখী” ও “প্রিয়সখী", প্প্রাণসধী” ও 'পরম*প্রে্সথী? 
- এইরূপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে চারিপ্রকীর সথীরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন । ইহার! চিজ্জঞগৎরূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখী । শ্বরূপশক্তির 
সগ্দিৎ ব্রজের সমন্ত সম্বন্ধভাব গ্রকাশ করিয়াছেন। ম্বরূপশক্তির সন্ধিনী 
ব্রজের.ভূ-অলার্দিবিশিই গ্রাম, বন, নিকর, তথ) গিরি-গোবর্ধনাদি 
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বিলাসগীঠ এবং শ্রকষ্জের, শ্রীরাধিকার ও তৎসখী-সথা, গোধন, 
দাসাদির চিন্ময়কলেবরও বিলাসোৌপকরণ-- সমন্তই প্রকাঁশ করিয়াছেন 
শ্রীকষ্ হলাদিনীর প্রণয়-বিকারে সর্বদা পরমানন্দরত এবং সন্বিতের 
গ্রকটিত রহস্তজনিত ভাবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান্। বংণীবাঁদ নপূর্ব্ক 
গোগপীজনকে আকর্ষণ, তথা গোচারণাদ্দি এবং বাঁসলীলাদি--সমস্তই 
সদ্ঘিদাশ্রিত-কুষ্ক্রিয়া । সন্ধিনীরূত ধামে ব্রজবিলাসী কষ সর্ববদ| বুস- 
মগ্ন । কৃষ্ণের যত লীলাধাম আছে, সর্বাপেক্ষা ব্রজলীলাধামই উপাদেয় । 

ব্র। আপনি বলিয়াছেন, সদ্ধিনী, সম্বিং ও হলাদিনী--ইহারা 
হ্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ । স্বরূপশক্কতির অণু অংশে জীবশক্তিঃ ছায়ংঅংে 
মায়াশক্তি। এই ছু'য়ে এ তিনবৃত্তি কিরূপে কাধা করে, একটু আভাস 
দিতে আজ্ঞা করুন । 

বা। জীবশক্তি মেরূপ স্বরূপশক্তির অধু, স্বরূপশক্তির এ তিন বৃদ্ধি 
জরীবশক্তিতে অণুন্বরূপে বর্তমান-হলাদ্িনীবৃত্তি জীবে ব্রহ্গানন্দ স্বরূপে 
নিত্যসিন্ধঃ সন্থিংবুত্তি জীবের ব্রহ্গজ্ঞানন্বরূপে বর্তমান? সন্ধিনীবৃত্তি জীবের 
অণুটচতন্ত-আকারে প্রকাশিত । এসব বিসয় জীবতত্ববিচারে জিজ্ঞাসা 
করিলে ভালরূপে জানিতে পারিবে । স্বরূপশক্তির হলাদিনীবৃত্তি মায়া- 
শক্তিতে জড়ীনন্দ, সন্থিংবুত্তি জড়বিষয়জ্ঞান ও সন্ধিনী বৃত্তি হইত 
চৌদ্দলোকময় জওব্রঙ্গাণ্ড ও জীবের জড়শরীর । 

ব। শক্তিকাধ্য যদি এইরূপ চিন্তনীয় হইল, তবে শক্তিকে কেন 
অচিন্ত্য বল1 যায়?” 

বা। বিষয়গুলি পৃথক পৃথক্‌ চিন্তা কর! যায়, কিন্তু সনবন্স্থলে সমস্তই 
অচিন্ত্য। জড়জগতে বিরুদ্ধধন্মের একত্রীবস্থান অসম্ভব ; যেহেতু বিরুদ্ধ" 
ধন্মসকল পরস্পর নষ্টকারী । কৃঞ্চের শক্তি এরূপ অচিন্ত্য ষেঃ চিজ্জগতে 
সমণ্ত বিরুদ্ধ-ধরন্ম সামঞসন্তের সহিত সৌন্দধ্য প্রকাশ করে। কৃষ্চ যুগপং 
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হ্বরূপ ও অরূপ, বিভু ও মুক্তিমান্,নিলে প ও ক্রিয়াময়ঃ অজ ও নন্দাতুজ, 
সর্বারাধা ও গোপন সর্বজ্ঞ ও নর-ভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, 
চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও সীমাবান্‌, অত্যান্ত দূরস্থ ও নিকটস্থ, 
নির্বিকার ও গোপীদিগের মানে ভীত, এই প্রকার অসংখ্য পরম্পর- 
বিরোধী ধর্মসকল শ্রীকষ্চম্বরূপেরুষ্ধামে ও শ্রাকষ্চলীলোপকরণে নিত্য 
সমঞ্জসভাবে চিল্লীলপোষক--ইহাই শক্তির অনিন্ত্যত্ব। 


ব্র। বেদ কি এরূপন্বীকার করিয়াছেন? 

বা। সর্বত্র এই তত্ব স্বীকৃত আছে; শ্বেতাশ্বতরে (৩1১৯ )-- 

“অপাণিপাদে জবনে! গ্রহীতা পশ্ঠতাচক্ষুঃ স শৃুণোত্যকর্ণঃ | 
সবেত্তি বেছ্যং ন চ তন্তাস্তি বেত্তা। তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহীন্তম্‌ ॥ (১) 

ঈশাবাস্তে (৫ম ও ৮ম ম£)-- 


প্তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ রে তন্তিকে। 
তদন্তবস্ত সর্ববন্ত তছু সর্ব্বন্তাস্ত বাহাত£ ॥ (২) 


"স পধ্যগাচ্ছূক্রমকায়মরণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্ধমূ। 
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়স্ূধাথাতথাতোহ্রথান্‌ বাদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।(৩) 


(১) সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত-পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান এবং সর্ববগ্রাহী অর্থাং তিনি 
অপ্রাকৃতহস্তপদযুক্ত । তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্মরহিত হইয়াও অবণ করেন 
অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট । তিনি সর্বসাক্ষিম্বরূপ, সকল জ্রেয়বস্তুকেই তিনি 
জানেন, কিন্তু তাহাকে মাপিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকুতহস্তচরণচক্ষুঃকর্ণযুক্ত 
চিমময়রূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীমবৃদ্ধি ধারণ করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্ষ- 
বিগেণ তাহাকে সর্ববকারণকারণ, মহান্‌ পুকৃষ বলিয়! কীঞ্ডন করেন। 

(২) সেই আত্মতৰ সচল ও অচল, দুরে ও নিকটে, বিশ্বের অস্তরে ও বাহিরে বঙমান-__ 
ইহাই সর্বশক্তিমান ভগবানের অনিন্ত)শক্তিতব। 

(৩) সেই পরমায্মা সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, সুললিঙ্গবূপ জড়দেহরহিত, অক্ষত, শিরারহিত, 


২৪৮ জৈবধর্ম্ম [ চতুর্দশ 


ব্র। বেদে কি স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ আছে? 

বা। হাঃ অনেক স্থানে আছে। তলবকারে উমা-মহ্েন্দ্র-সংবাদে 
কথিত হইয়শছে যে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অস্থর বিনাশ করিয়া অহস্কৃত হন। 
দেবতাগণ অহঙ্কারে পরম্পর দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময় 
পরব্রহ্ম ভগবান্‌ আশ্চাধ্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া উহ্নাদের অহস্কারের বিষয় 
জিজ্ঞাসা করতঃ উহাঁদিগকে হ্বশক্তিক্রমে একটি তৃণ ধ্বংস করিতে 
দিলেন। দেবভার! ভগবানের রূপে ও সামণ্যে আশ্চধ্যান্িত হইয় 
পড়িলেন, মথা_-( কেঃ উঃ ৩৬) 

“তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি | তদুপপ্রেয়ায় ৷ সর্বজবেন তন্ন শশীক 
দগ্ধমূ। দস তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌ যক্ষমিতি ॥ (১) 

বেদের গুঢ়তাৎপর্ধ্য এই যে, ভগবান্‌ অচিন্তান্ুন্দর পুরুষ । স্বেচ্ছা- 
ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবের সহিত লীলা করেন। 

ব্র। কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ রসসমুদ্র % তাহা বেদে কোন্‌ 
স্ছলে বলেন ? 

বা। তৈভ্ভিরীয়ে স্প্ট বলিয়াছেন, (আঃ বঃ_-৭ম অনু )-- 

“যছৈ তত সুকৃতম্‌ রসো৷ বৈঃ সঃ । রসং হোবায়ং লব্ধ্ধানন্দী ভবতি। 


উপাধিশৃন্য, মায়াতীত, কান্তদর্শী, সর্ববগ্, সর্ধধোপরি, হবয়ংপ্রকাশ | তিনি 
হ্য়ং অচিন্ত্য-শক্তিদ্ধারা অন্য নিত্যপদার্থ সকলকে তত্তৎ বিশেষদারা 
পৃথক্রূপে বিধান করিয়াছেন । 

(১) “ইহা দগ্ধ কর, দেখি”__-এই বলিয়। বর্গ তাহার (জাতবেদা 
অগ্নির ) সন্মুথে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের নিকটস্থ 
তইয়] তৃণকে দগ্ধ করিবার নিমিন্ত উদ্যত হইলেন, কিন্ত তাহার সমস্ত 
শক্তি ওয়োগ করিয়াও তিনি উহ্থাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। খন 
তিনি ব্রন্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাবৃন্দের সমীপে গমন- 
পুর্বক বল্িলেন,_-“এই পূজনীয় পুরুষ কে; তাহা আমি বিশেষ হাথ 
জানিতে পারিলাম না। 


ভধ্যায় ] নিতাম ও সহ্ন্ধাভিধেয়গুয়োজন ২৪৯ 


কে। হ্েবাচ্ঠাৎ কঃ প্রাণাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন সশ্তাং। এষ 
হোবানন্দয়াতি ॥৮ (১) 


ব্র। যখন তিনি রসন্বরূপই, তখন বহিম্খ লোক তীহাকে কেন 
দেখিতে পায় না? 
বা। মায়াবদ্বজীবের ছুইপ্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ পরাক্‌ অবস্থিতি 
ও প্রত্যক্‌ অবস্থিতি। পরাক্‌-অবস্থিতিক্রমে জীব কষ্ণবহিম্ুখ, অতএব 
কষলৌনাধ্যদর্শনে অক্ষম__তিনি বিষয়মুখ হইয়া মারিকবিষয় চিন্তন ও 
দশন করেন। প্রত্যক্অবস্থিতি পুরুষ মায়ার প্রতি পরাক্দৃষ্িবুক্ত 
অর্থাৎ পরাজুখ-__কৃষ্চের প্রতি তাহার সাহ্মুখ্য হইয়াছে, অতএব কৃষ্ণের 
রসম্বরূপ-দর্শনে তিনি সমর্থ। 
কঠে বলিয়াছেন» (২1১।১)-- 
“পরাঞ্চি থানি ব্যতৃণৎ হয়ন্তুস্তম্মাৎ পরা. পশ্ঠতি নান্তরাত্মন্। 
কশ্চিত্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥” (২) 
ব্র। "রসে বৈ সঃ” এই বেদবাক্যে যে রসমৃত্তি কথিত আছে, তাহা কি? 
বা। গোপালতাপনী বলিয়াছেন, ( পূর্ব ১৩1১) 
"গোপবেশং সংপুগ্ুরীকনয়নং মেঘাভং বৈছ্যুতাম্বরম্‌। 
ঘিভুজং মৌনমুদ্রাচ্যং বনমালিনমীস্বরম্॥ (৩) 


(১) ধিনি সুকৃতম্বরপ ব্রহ্ষ, তিনিই রসম্বরূপ । এই রসহরূপ ব্রচ্গকে 
প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দধুক্ত হ'ন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দপ্ররূপ ন| 
হইতেন, তবে এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হইত ? 

(২) ব্রহ্মা ইন্দরিয়সমূহকে বহিম্মখ করিয়া রচনা করিয়াছেন, সেই 
হেতু জীব বাহা বিষয় দর্শন করিয়া থাকে । বহিম্মু'খপ্রবৃত্তিনিবন্ধন তাহারা 
নিজ নিজ অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারে না। যে বুদ্দিমান্‌ 
বাক্তি নিত্যন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, তিনি বহিক্ম দৃষ্টি পরিত্যাগ 
করিয়া স্বীয় অন্তরস্থ শ্রীভগবান্কে অবলোকন করিয়া থাকেন। 

(৩) গোপবেশ, নির্শল পল্পপলাশলোচন,মেঘের গ্ঠায় শ্রাম-চিকণ-আভাযুক্ত, 
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ব্র। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীকুষ্ণস্বরূপই চিজ্জগতের নিতা- 
সিদ্ধ্বরপ, তিনিই সর্বশক্কিমান্, তিনিই স্বয়ং রসম্বরূপ এবং সর্ব- 
বসাশ্রয়। ব্রহ্গজ্ঞানাদির দ্বার] তাহাকে পাওয়া! যায় না, আষ্টাঙ্গযোগ 
তাহার অংশতব পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করে। নির্বিশেষব্রহ্গ তাহার 
অঙ্গকানস্তি। নিত্য চিৎ-সবিশেষ লইয়! তিনি জগতের আরাধ্যতম বস্তু? 
কিন্ত সহজে তাহাকে পাইবার উপায় দেখি না_তিনি চিন্তাতীত। 
মানবের চিন্তা বই কি উপায় আছে? ত্রাঙ্ষণই হই, বা চণ্ডালই হই, 
তাহার চিন্তা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? তাহার প্রসন্নতা লাভ 


করিবার উপায়কে ছুবহ বোধ হইতেছে । 
বা। কঠে বলিয়াছেন) (২২1১৩ )-_- 
“তমাত্মস্থং যেহমুপশ্ন্তি ধীরান্তেযাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌ 1” (১) 
ব্র। তাহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে পারিলে শাশ্বতী শান্তি লাভ 


কর] যায়। কিন্ত কি উপায়ে তাহাকে দেখিবে, তাহা ত” বুঝিতে পারি না! 
বা1|। কঠে বলিয়াছেন, (১২২৩ )-- 
“নায়মাত্মা! প্রবচনেন লভে, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রতেন। 
যমেবষ বৃণুতে তেন লভান্তটস্তষ আত্মা বিবৃণুতে তন্থং স্বাম ॥৮ (২) 
শ্রীম্ভাগবতে) (১০1 ১৪।২৮ )-_ 
তথাপি তে দেব পদ দ্বুজদয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। 
জানাতি তব্বং ভগবম্মহিয়ে! ন চান্য একোহপি চিরং বিচিদ্বন্‌ ॥ (৩) 


বিদ্বাতের ভ্তায় জ্যোতিশ্বয়, পীতবর্ণবসনপরিহিত, দ্বিভুজ, সম্মত, 
গলদেশে বনমালালগ্বিত? পরমেশ্বর শ্রকুষ্ণকে ( চিত্বদ্বারা! ঘিনি ধারণা 
করেন? তাহার সংসারমুক্তি লাভ হয়)। 
(১) যে পণ্ডিহগণ সেই পরমাত্মাকে আত্মম্বরূপে ঘর্শন করেন, 
তাহাদেরই নিত্যানন্দ লাভ হয়, অপরের তাহা! লাভ হয় না। 
(২) ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 
(৩) হে দেব, কেবলমাত্র তোমার পদ'নুজঘয়ের প্রসাদলে শপ্রাপ্ড ব্যক্তিই 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৫১ 


বাবা, আমার প্রভু বড় কৃপাময়ঃ আত্মার আত্ম! সেই শ্ররুষ্ণ, 
নেক শাস্ত্র পড়িলে ব৷ শাস্ত্ার্থ বিচার করিলে, প্রাপ্য হন না; অনেক 
মেধ! থাকিলে অথব] অনেক গুরুকরণ করিলেই যে তিনি লভ্য হইবেন, 
এরূপ নয় ; যিনি “আমার কৃষ্ণ) বলিয়] তাহাকে বরণ করেন, তীাহাকেই 
সেই আত্মার আত্মা কৃষ্ণ তাহার সচ্চদানন্দ-ঘনস্বরূপ কূপ করিয়া 
দেখান। এসব বিষয় অভিধেয়-বিচারে তৃমি সহজে বুবিবে । 

ব্র। বেদে কি কৃষ্ষধামের উল্লেখ আছে? 

বা। অনেক স্থানে উল্লেখ আছে । কোন স্থানে পরব্যোম-শব্”, 
কোনখানে “সংব্যোম-শব্দ', কোনস্থলে 'ব্রহ্থগোপালপুরী? কোনস্থানে 
“গোকুল”-__এ প্রকার উল্লেখ আছে ; শ্বেতাশ্বতরে) (৪1৮ )-7 

“ঝচোহক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যশ্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ | 

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুত্ত ইমে সমাসতে ॥” (১) 
মুণ্ডকে? (২২৭ )_- 

“দিবো ত্রদ্দপুরে হোষ ব্যোক্যাম্মা প্রতিঠিতহগ ॥ (২) 

“পুরুমবোধিনী” শ্রতিতে-_- 

“গোকুলাখ্ো মাথুরমণ্ডলে দেপার্খে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ।” (৩) 
গোপালোপনিষদেঃ_- 


শী সপ পা 


তোমার মহিমার তত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যাহারা চিরদিন অনুমানছারা শাস্ত্রাবিচারপুর্বক 
অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের মধে) কেহই সেই তব জাপিতে পারে না। 

(১) খক্‌ প্রতিপাগ্থ অক্ষর, পরমধামকল্প যে পরমেশ্বরে সমস্ত দেবতা আস্রয় করিয়া বিরাজ 
করিতেছেন, সেই পরমপুরুষধকে যিনি অবগত না হন, তিনি ধক্বারা কি করিবেন? যাহারা 
তাহাকে জানেন, তাহারা কৃতকৃতার্থ হন। 


(২) যাহার মহিমা! ভুবনে বিঘোধিত, সেই পরমাক্মা! অপ্রাকৃতধাম পরব্)োমে শিত্য বিরাজ 
করিতেছেন। 

(৩) “গোকুল' নামক মাখুরমগ্ডলে ভগবানের ছুই পারবে চস্দ্রাবলী ও শ্রীমতী রাধিকা বিরাজ 
করিতেছেন । 











৮ এপস সস ৯, সা 


২৫২ জৈবধর্ণ্ম [চতুর্দশ 


“তাসাং মধো সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপাল-পুরী ভি।” (১) 

ব্র। তাস্ত্রিব্রাক্ষণেরা শিবশক্তিকে 'আগছ্ভাশক্তি” বলেন_-ইহার 
কারণ কি? 

বা। শিবশক্তি মায়াশক্তি । মায়াতে সত্ব, রজঃ, তমঃ--এই তিনটা 
গুণ আছে। যে সকল ব্রাঙ্গণ সত্বগুণবিশিষ্ট, তাহার! সেই গুণের 
অধিষ্ঠাত্রী মায়াকে একটু শুদ্ধভাবে আরাধন1 করেন £$ যেসকল বাজসিক, 
তাহারা রজোগুণাদ্বিত। সেই মায়াকে আরাধনা! করেন ? ধাহারা তমৌ- 
গুণীশ্রিত, তীহার। অন্ধকার-তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী মায়াকে “বিদ্যা” বলিয়া 
আরাধন1 করেন | বস্ত্র, মায়া ভগবচ্ছক্তির বিকারমাত্র--“মায়1? বলিয়া 
পৃথক্‌ শক্তি নাই-_-ভগবচ্ছক্তির ছায়।-বিকারই মায় । মায়াই জীবের 
বন্ধ ও মুক্তির হেতু । কৃষ্ণবকিম্দুথ হইলে মায়া ভীবকে জড়বিষয়ে আবদ্ধ 
করিয়া দণ্ড দেন ; কষ্ণসানুুখ্য লান্ভ করিলে তিনি সব্বগুণ প্রকাশ করিয়া 
জীবকে কষ্ণজ্ঞান দান করেন । এতন্সিবন্ধন মায়াগুণে আবদ্ধ বাক্তিগণ 
মায়ার আদর্শ “ম্বরপশক্তি'কে দেখিতে না! পাইয়া মায়াকে “আছ্যাশক্তি? 
বলিয়। প্রতিষ্ঠী করেন | মায়ামোহিত জীবের উচ্চসিদ্ধাস্ত কেবল স্ুুকৃত- 
ক্রমেই হইয়] থাকে-সুককৃত না থাকিলে হয় না। 

ব্। গোকুল-উপণসনায় 'শ্রদ্গাদেবী?কে পার্ধদমধ্যে গণন! করা 
হইয়াছে; গোকুলগত দুর্গা কে? 

বা। তিনিই যোগমায়]। চিচ্ছক্তির বিকারবীজরূপে তাহার অবস্থিতি? 

এতয্লিবন্ধন তিনি যখন চিদ্কামে থাকেন, তখন স্বরূপশক্কির স্থিত নিজের 
অভেদ-বুদ্ধি রাখেন ; তাহার বিকারই জভভমায়া । অতএব জড়মায়ান্থিত 
দুর্গ সেই দুর্গার পরিচারিক; চিচ্ইক্কিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি। 
নিত্যধামে গোপীসকল যে পারকীয়-ভাব অবলগ্ষন পূর্বক কষ্টের রস বিলাস 





(১) অপ্রাকৃত ভ'বন্ধ।মসমূহের মধে) সাক্ষাৎ ব্র্গাগোপালের পুরী বিরাজিত। 


অধ্যায় ] নিত্যধর্্ম ও সম্থন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৫৩ 


পুষ্টি করেন, তাহা! যোগমায়া-প্র্নভ। রামলীলার “যোগ্মায়ামুপাশ্রিতঃ” 
(ভাঃ ১০।২৯।১*) (১) এই বাকোর তাৎপর্ধ্য এই যে, স্বরূপশক্কির ,চিদ্বি- 
লাসে অনেকগুলি কাঁধ্য হয়, যাহ! অজ্ঞান কাধ্যের ন্যায় প্রতীত হয়? কিন্ 
বস্ততঃ অজ্ঞান নয়। মহারসের পুষ্টির জন্ত তদ্রপ অজ্ঞাত যোগমায়াকর্তুক 
প্রবর্তিত হয়| এই সমস্ত বিষয় রস-বিচারে জানিতে পারিবে। 

ব্। ধাামতন্ব' সম্বন্ধে আমার একটা কথা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, 
কুপা করিয়া বলুন । বৈষ্ণবগণ এই নবদ্বীপকে “ধাম” বলেন কেন? 

বা। শ্রীনবন্ধীপধাম শ্রীবুন্দাবনধাম হইতে অপৃথকৃতত্ব ; তন্মধ্যে এই 
মায়াপুর সর্বোপরি। ব্রজে মেরূপ শ্রগোকুল, শ্রীনবদ্ধীপে সেইরূপ 
শ্রীমায়াপুর--মায়াপুর ্রনবদ্বীপধামের মহাযোগপীঠ । “ছন্ন কলো” 
(ভা ৭৯1৩৮ ) (২) এই স্থায়ক্রমে ভগবানের পূর্ণাবতার যেরূপ গ্রচ্ছন্ 
তাহার ধাম শ্রীনব্ধীপও লেইরূপ প্রচ্ছন্পধাম। কলিকালে শ্রীনব্ধীপের 
ম্যায় আর তীর্থ নাই $ এই ধামের চিন্ময়ত্ব ধাহার জ্ঞানগোচর হয়, তিনিই 
যথার্থ ব্রজবাসের অধিকারী । ব্রজই বল, ব1 নবছ্ীপই বল, বহিম্মুখ- 
চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময় । ভাগাক্রমে ধাহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, 
তাহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন। 

ব্র। এই নবদীপধামের শ্বরূপ জানিতে ইচ্জা করি। 

বা। “গোলোক” বৃন্দাবন” ও “ম্বেতদ্বীপ”_ পরব্যোমের অন্তঃপুর | 
গোলোকে কৃষের হ্বকীয়-লীলা', বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলাশ্বেতদ্বীপে সেই 
লীলার পরিশিষ্ট । গোলোক' বৃন্দাবন ও শ্বেতদীপে তত্বভেদ নাই-_ 
শ্রনবদ্ধীপ বস্ততঃ শ্বেতবীপ হুইয়ীও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। নবদ্বীপ 

(১) ভগবান্‌ ্রকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়! রাসক্রীড়া করিতে সন্বকপ 


ধরিলেন। 
(২.) কলিঘুগে ছন্ন অবতার, এজন ভগবান্‌ 'অ্রিযু' নামে অভিহিত । 


২৫৪ জৈবধর্ম্ম [ চতুর্দশ 


বাসিগণ পরমসৌভাগাবান্--তীহার শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ধদ। অনেক 
পুণ্যপুর্ত্রমে শ্রীনবদ্বীপবাঁস-লাভ হয়। শ্রীবুন্দাবনে কোন রস অগ্রকাশ 
ছিল; তাহা শ্রীনবদ্ধীপে গ্রকটিত হইয়াছেন ॥। সেই রসের অধিকারী 


হইলেই তাহার অনুভব হঈবে। 
ব্র। শ্রীনবদ্ধীপধামের আয়তন কি? 
বা। শ্রানব্ীপধামের ষোৌলক্রোশ পরিধি । ধামটী অষ্টদল-পদ্মের 


আকার--অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ ও মধ্যভাগে কর্নিকার | সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রম- 
দ্বীপ, মধাদ্বীপ, কোলদ্বীপ, খতুদ্বীপ, জক্ক,দ্বীপ, মৌদদ্রমদ্ধীপ এবং রুদ্র- 
দ্বীপ-_এই আটটা দ্বীপে অষ্টদল 7 অন্তর্থীপ মধ্যভাগে $ অন্তর্বীপের মধাস্থল 
প্রীমায়াপুর | এই নবদীপধামে, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে, সাধন করিলে 
জীব অচিরে প্রেমসিদ্ধি লাভ করেন । প্রমায়াপুরের মধাভাঁগে মহা- 
যোগপীঠরূপ শ্রীজগন্জাথ মিত্রের মন্দির । সেই যোগগীঠে ভ্ীগোৌরাঙ্গদেবের 
নিত্যলীল ভাগাবান্গণ দর্শন করেন। 
ব্র। শ্রীগৌরাগদেবের লীল1 কি স্বরূপ-শক্তির কার্ধা? 
বা। শ্রীকঞ্ণলীল' যেরূপ-শক্তির ক্রিয়া, গৌরাঙ্গলীলীও তভ্রপ। 
শ্রীকঞ্চ ও গোৌরাঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শ্রীম্বূপ গোম্বীমী স্বীয 
কড়চায় বলিয়াছেন, ( ঠ5£ চঃ আদি ১1 )-- 
রাধাকষ্ঃপ্রণয়বিকৃতিহল দিনীশক্তিবস্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুর! দেহভেন্ং গতৌ। তৌ। 
চৈহন্তাথ্যং প্রকটমধুন। তদ্দয়ং চৈকামাপ্তং 
রাধাভাবছাতিস্বলিতং নেমি কৃষ্ন্থরূপম্‌ ॥ (১) 








(১) রাধা কৃষের প্রণয়বিকৃতিরূপ হলাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকুক স্বঙ্ঈপতঃ একায্মা হইযাও 
বিলাসতন্থের নিত)দ্বপ্রযুনত। রাখাকুফ-নিত্যরপে শ্বরূপহয়ে বিরাজমান । সেই ছুই তত্ব সম্প্রতি 
একন্বরাপে চেতস্ঠতন্তথ রূপে প্রকট, অতএব বাধার ভাব ও ছু)তিথারা হুবলিত (যুক্ত) (2 
কৃষন্বরপকে প্রণাম করি । 


ভাধ্যায় ] নিতাধন্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৫৫ 


বাব, কৃষ্ণ ও ঠৈতন্য নিতাপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা 
যায় না। আগে চৈত্ন ছিল, পরে বাধাকষ্ণ হইল ; আবার সেই ছুই 
একত্র হইয়! এখন চৈতন্ধ হইয়াছে__এ কথার তাৎপর্ধ্য এই যে, কেহ 
আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়--ছুই প্রকাশই নিত্য। পরমতত্বের সমন্ত 
লীলাই নিত্য। যেব্যক্তিএঁ ছুই লশলার কোন লীলাকে অবান্তর 
মনে করেন সে অতিশয় অতব্বজ্ঞ ও নীরস। 

ব্র। শ্রীগৌরাম্গ যদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতত্ হইলেন, তবে তীহার 
পূজার ব্যবস্থা কি? 

বা। গৌরাঙ্গ-নাম-মন্ত্রে গৌরপূজা করিলেও যাহা হয়, কৃষ্ণনাম- 
মন্ত্রে কৃষ্ণপূজা করিলেও তাহাই হয়। কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপৃজা বা গৌব্রমন্তরে 
কষ্চপুজ_ সকলই এক। ইহাতে যে ভেদ-বুদ্ধি করে, সে নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ ও কলির দাস। 

ব্র। ছন্নাবতারের মন্ত্র কিরপে পাওয়। যায়? 

বা। যে তন্থ প্রকাশ্ত-অবতারগণের মন্ত্র প্রকীশরপে বর্ণন করিয়া- 
ছেন, সেই তন্্ুই ছন্মাবতারের মন্ত্র ছন্নরূপে নিধিয়া। রাঁখিয়াছেন। 
ধাহাদের বুদ্ধি কুটীল নয়, তাহারা বুঝিয়া লইতে পারেন। 

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গের ধুগল কি প্রণালীতে হয় ? 

বা। গৌরাঙের যুগল ছুই প্রকার--অর্চনমার্গে এক প্রকার ও 
ভজনমার্গে অন্ত প্রকার। অঞ্চনমার্গে শ্রীগৌরবিষুপ্রিয়া। গুজিত হন? 
ভজনমার্গে প্ীগৌরগদাধর | 

ব্র। শ্রীবিষুঃপ্রিয় শ্রাগৌরাঙ্গের কোন্‌ শক্তি? 

বা। সাধারণতঃ তাহাকে “ভূশক্তি' বলিয়া ভক্তগণ বলেন ; তন্বতঃ 
তিনি হলাদিনীসারলমবেত-সম্থিংশক্কি, অর্থাৎ ভক্তিশ্বরূপিণী-- প্রীগৌর- 
অবতারে.শ্রীনাম প্রচারের সহায়ন্বরূপে উদ্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবন্ধীপধাম 


২৫৬ জৈবধর্মম [ চতুর্দশ 


যেরূপ নববিধ! ভক্তির স্বরূপ নয়টা দ্বীপঃ শ্রীমতী বিঞুপ্রিয়াও তন্রপ 
নবধা-ভক্তির শ্বরূপ | 

ব্র। তবে শ্রীবিষণপ্রিয়াকে স্বরূপশক্তি বলা যায় ? 

বা। ইহাতে সন্দেহ ক্রি? শ্বরূপশক্তির হলাদিনীসারসমবেত 
সন্ষিচ্ছক্তি কি স্বরূপশক্তি নন? 

ব্র। প্রভো, সত্বরেই আমি অর্চনসন্বন্ধে শ্রীগৌরার্চন-পদ্ধতি শিক্ষা 
করিব। এখন আর একটি তত্ব কথ মনে পড়িল, জিন্জাসা করিতেছি; 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মাঁয়াশক্তি-_-ইহার] স্বরূপশক্তির প্রভাব ; 
আবার হলাদিনী, সন্ধিনী ও সদ্বিং_- উহাদের গ্রতোক প্রভাবের প্রবৃত্তি 
যত কিছু অনুভব হইন্তেছেঃ সকলই শক্তির কাধ্য। চিজ্ঞগৎ, চিৎশরীব; 
চিৎসম্বদ্ধঃ চিন্নীলা_-সকলই শক্তির পরিচয়। শক্তিমান যে কৃষ্ণ, 
তাহার পরিচয় কোথায়? 

বা। বাবা, এ বড় বিষম জ্মন্তা। ভায়ের ফাকি-বাণ মারিয়! 
এই বৃদ্ধকে কি বধ করিবে? গুহটী যেমন সহজ, উত্তরও তন্রপ বটে। 
কিন্তু এ প্রঞ্ণের উত্তর বুঝিবার অধিকারী পাওয়া] কঠিন; আমি বলি,তুমি 
বুঝিয়া লও | কৃষ্ণের নাম, রপ, গুণ ও লীলা- সকলই শক্কিপরিচয় 
বটে, কিন্ত হ্বাতন্থ্য ও স্বেচ্ছাময়ত| ত' শক্তির কাধ্য নয়-লেইটা কেবল 
পরমপুরুষের শ্বরূপনিষ্ঠ কাধ্য | কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ও শক্তির আশ্রয়রূপ পুরুষ- 
বিশেষ | শক্তি-ভোগায।, কুষ্ণ- ভোক্ত। ; শত্তি-_অধীন, কৃষ্ণ--স্বাধীন। 
শক্তি এই স্বাধীন পুরুষটাকে সর্বপ্রকারে ঘিরিয়] রাখিয়ীছে ; তথাপি 
স্বাধীন পুরুষ সর্বদ। পূর্ণরূপে অনুভূত | «সই স্বাধীন পুরুষটী শক্তিপিহিত 
হইলেও তিনি শক্তির অধাক্ষ । মনুষ্য তাহাকে অনুভব করিতে গেলে 
শক্তির আশ্রয়েই অনুভব করে,অতএব শক্তি-পরিচয়ের অতীত শক্তিমানের 
পরিচয় অনুভব কর] যায় না; কিন্ত ডক্তপুরুষ-যখন তাহাতে প্রেম করেন? 


তধ্যায় ] নিত্যধন্ম্ম ও সশ্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৫৭ 


তথন তাহার, শক্তির অতীত শক্তিমান নেতার সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি 
শক্তিময়ী, অতএব স্ত্রীস্বরূপা__কৃষ্জের স্বরূপ শক্তির অন্ুগতা হইয়া! কৃষ্ণের 
ইচ্ছাময়, পুরুষত্বপরিচায়ক পৌরুষ-বিলাস অনুভব করেন। 

ব্র। যদি শক্তির অতীত কোন পবিচয়হীন তত্ব হয়, তবে তাহা! ত, 
উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম হইয়া পড়ে। 

বা। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ইচ্ছাহীন, ওপনিষদ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় ; 

ভয়ে অনেক প্রভেদ- ব্রহ্ম নির্বিশৈষ ; কৃষ্ণ, কষ্ণশক্তি হইতে পৃথক্‌ 

হইলেও সবিশেষ ? যেহেতু তাহাতে পুরুষত্ব, ভোত্তৃত্ব অধিকার ও স্বতগ্বতা 
আছে। বস্ততঃ, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি অপৃথক্‌; শক্তি মে কৃষ্ণের পরিচয় 
দেন, তাহাও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; কেনন।, কষ্চকামিনী শক্তি শ্ররাধারূপে 
নিজের পরিচয় স্ত্রীভাবে দিয়! থাকেন । কষ্ণ-সেব্য, পরমাশক্তি শুমতী 
-তীাহার সেবাদাসী ; পরস্পরের অভিমানই পরম্পরের ভেদতত্ব। 

ব্র। কৃষ্ণের ইচ্ছা! ও ভোক্ত.ত্ব যদি পুরুষরূপী কঞ্চের পরিচয় হয়, 
তবে শ্রীমতীর ইচ্ছাটা কি? 

ব1। শ্রীমভীর ইচ্জা কুষ্ণাধীনা__কৃষ্ণ হইতে কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা 
চেষ্টা তীহার নাই। ইচ্ছ! কৃষ্ণের ; সেই ইচ্ছার অধীন যে কৃষ্ণসেবার 
ইচ্ছা,তাহা রাধিকার । রাধিকা পূর্ণশক্তি বা আছ্যাশক্তি £ কষ্ণ-_পুরুষ 
ব৷ শক্তির অধীশ্বর ও প্রবর্তক। 

এই পর্যন্ত কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়! 
তাহাকে দণগ্ডবতপ্রণাম করতঃ ব্রজনাথ পরমাহলাদে বিল্বপুক্ষরিণী-গ্রামে 
নিজবাটীতে গমন করিলেন। দিন দিন ব্রজনাথের ভাব পরিবর্তন হইতে 
দেখিয়া, তাহার ঠাকুর-ম। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন । 
ব্রজনাথ সে সব কথায় কর্ণপাত করেন লা; দিবানিশি বাবাজী মহাশয়ের 


শিক্ষিত তত্বগুলির আলোচন1 করিতে লাগিলেন । কথাগুলি সমস্ত 
১৭ 


২৫৮ জৈবধর্দ [ পঞ্চদশ 


শপ ৩ ও পপ ও পপ ও আপ ও ও ও পপ ও ০ পপ ও আজ আশ সজ্জা পা জপ জা পজ নেশা জা পর এ জজ পে 


হৃদয়ঙগম হইলে আবার অমৃতময় নুতন উপদেশ লইব-- এরূপ মনে করিয়া 
আনন্দের সহিত শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করেন । 


পপ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


নিত্যধর্্ম ও সন্ধন্ধী ভিধেয় প্রয়োজন 


( প্রমেয়ান্তগতি জীববিচার ) 

জীবতহ জিজ্ঞাসা__জীবের স্বরূপ-_তটস্থশক্তি ও জীবের তটস্থ ম্বভাব__জীব মায়াশ্হ্য- 
গঠন হইলেও মায়ার অভিভাব্য-_ জীব স্থন্ধে বিচিত্র মায়াবাদ-খগ্ুন- চিচ্ছক্তি ও জীব. 
রষ্ণের পৃথক পৃথক শক্তি হইতে পৃথক পৃথক তথের প্রকটন-_জীবের নিত্যত৷ কিরূপ_ 
জডাতীত বোধোদয়ের পূর্বেব চিগ্্যাপার বোধধোগ্যতাভাব-_হরিনামের অনুশীলনেই তদ- 
বোধোদয়-_চিদ্ব্যাপারে জড়ব্যাপারের উদাহরণ প্রাদেশিক মাত্র হচিদ্ধন্নথ ও জড়ধর্মের ভেদ_- 
উদাহরণ-বিচার-_কৃষ্ণলীলার অধিকার-ভেদে প্রকৃতি-ভেদ-_ জীব ও ঈশ্বরের তেদাভেদ__ 
এভেদাংশ__ভেদ|ংশ বিচার_ জীবের নিত্য শ্বরূপ-_ জন্তাস্তর--সুলদেহ, লিঙ্গদেহ ও অপ্রাকৃত 
দেহ--লিঙ্গ পরিচয়-__লিঙ্গশরীর-_ মন, বৃদ্ধি ও অহস্কার-_ মুক্ত অবস্থাতেও পতনাশস্ক! 


অদ্য ব্রজনাথ একটু শ্ীপ্রই শ্রীবাস-অঙ্গনে পৌছিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক 
দেখিবার জন্য সে দিবস শ্রাগোদ্রমবাসি-ভক্তগণ প্রবাস-অঙজনে সন্ধ্যার 
পূর্বেই পৌছিয়াছিলেন | শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস-বাবাজী, বৈষ্বদাস ও 
অদ্বৈদাস প্রভৃতি সকলেই আরান্রিকের মণ্ডপে বমিলেন। ব্রজনাথ 
শ্রগোক্রমবাদি-বৈষ্বদিগের ভাব দেখিয়া মনে মনে করিলেন--'আমি 
সহ্বরেই সঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া চরিতার্থ হইব” ব্রজনাথের সুনত্র 
মুখত্র। ও ভক্তিময়ী মুর্তি দেখিয়া তাঁহারা সকলেই গ্তাহাকে আশশীর্ববাদ 
করিলেন । অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা দক্ষিণাভিমুখে শ্রীগোক্রম যাত্রা 


জার ] নিত্যধর্ম্ম ও সন্ধা ভিখেয় প্র য়োজন ২৫৯ 


কক্স ৮ পপ পস ও জা 


করি রলেংবৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দেখিলেন ষেঃ ব্রজনাথের চু হ হিতে দর-দর 
ধার! পড়িতেছে। রবুনাথদাঁপ বাবাজী মহাশয়ের কি এক অপূর্ব স্নেহ 
রজনাথের প্রতি হইয়াছে £ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,_-বাবাঁ, তুমি কেন 
রোদন করিতেছ ? ব্রজনাথ বিনীতভাঁবে বলিলেন,- প্রভো», আপনার 
উপদেশ ও সঙ্গবলে আমার চিত্ত বিকলিত হইয়াছে_ এ সংসারকে অসার 
বলিয়। বোধ হইতেছে ; শ্গৌর-পদ আশ্রয় করিতে নিতান্ত ব্যাকুল 
ইইয়াছি। অগ্য আমার মনে এই একটা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে, 
আমি তন্বতঃ কে, এবং এই জগতেই বা আমি কেন আসিয়াছি? 
বা। ভাল, তুমি এই প্রশ্ন করিয়া আমাকে ধন্য করিলে । যে 
জীবের শুভদিন উদ্দিত হয়, তিনি এই প্রশ্নটা সর্বাত্ করিয়া! থাকেন । 
দশমুলের পঞ্চম শ্লোক ও শ্লোকার্থ শ্রবণ করিলে আর কিছু সনে 
থাকিবে না-- 
স্কুলিঙ্গাঃ ঝন্ধাগ্নেরিবচিদণবে। জীবনিচয়াঃ 
হবেঃ সুধ্যস্তৈবাপুথগপি তু তডেদবিষয়াঃ | 
বশে মায়া যন্ত প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ 
স জীবো মুক্তোহপি প্রকৃতিবশযোগাঃ স্বগুণতঃ॥ ৫॥ 
উজ্জঞলিত অগ্থি হইতে বিপ্ফুলি্গ যেরপ বাহির হয়, সেইরূপ 
চিস্ধ্যস্বরূপ শ্রুহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমামুস্বরপ অনন্ত জীব। 
শরহরি হইতে অপৃথক্‌ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃূথকৃ। ঈশ্বর ও 
জীবের নিত্যভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ-ধম্ম হইতে মায়াশক্তি 
তাহার নিত্যবশীভূতা দাসী আছেন ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর, 
তিনি ঈশ্বর ; যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া-প্রকাতির বশ- 
যোগ্য, তিনি জীব। 
ব্র। সিদ্ধান্ত অপুর্বব। বেদপ্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করি ; প্রভু- 
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বাকাই বেদ বটে, কিন্তু উপনিষদ্ধে ইহা] দেখাইলে লোকে ইহাকে 
প্রভুবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। 

বা। বহুতর বেদবাক্যে এই তত্ব আছে- আমি ছুই একটা বন্দি, 
শ্রবণ কর £ বুহদারণ্যকে (২২1২০ ও 81৩।৯)-- 

"্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্বা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরস্ত্েবমেবাম্মাদাতমনঃ * * সর্ববাণি 
ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥” (১) “তশ্ত বা এতস্ত পুরুষস্ত দ্বে এব স্থানে ভবত 
ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধাং তৃতীয়ং স্বপ্রস্থনং তন্মিন সন্ধ্যে স্থানে 
তিষ্টনেতে উভে স্থানে পশ্ততীদঞ্চ পরলো কস্থানঞ্চ।” (২) 

এই বাক্যে জীবশক্তির তটস্থ-লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । পুনরায় 
বুহদারণ্যক বলেন, ( 81৩১৮ )-- 

“তদ্যথা মহামতস্ত উভে কুলেহম্থসঞ্চরতি পূর্ববঞ্চাপবঞ্চেবমেবায়ং পুরুষ 
এতাবুভা-বন্তাবন্থুসঞ্চরতি স্বপ্রান্তঞচ যুদ্ধান্তঞ্চ |” (৩) 

ব্র।॥ “তটস্থ শব্দের বৈদান্তিক অর্থ কি? 

বা। নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে “তট” বলে। জলের 
সংলগ্রন্থানেই ভূমি । “তট" কোথায়? “তট* কেবল জল ও ভূমির মধ্য- 

চা] বিভাগকারী হুত্রবিশেষ । “তট” অতি হুঙ্ষস্থান--স্কুলচক্ষে দেখা যায় 

(১) অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনু বদ্ুলিঙগ নিত হয়, তঙ্গপ সর্বস্ব! কৃফণ হইতে 
বিভিন্নাংশ জাবদমূহ উদিত হইতেছে । 

(২) সেই জীবপুর্ষের ঢুইটা স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ্ ও চিল্জঞাগৎ। জীব তদুভয়ের 
সন্ধিস্থল-__ভৃতীয়স্থানে অবস্থিত । তিনি সিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব শু চিদ্িশ্ব-উভয় গ্থানই 
দেখিতে পান। 

(৩) সেই তটস্থধর্ন এইরূপ--ধেরূপ মহামৎ্গ্) একটা নদীতে থাকিয়া কথন পূর্ন্ব ও 
কখন পশ্চিম__-এই দুইকুলে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিথিশ্বের মধ্যে কারণ" 
বারিতে সঞচরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়প্রান্ত অর্থাৎ শ্বপ্লান্ত ও জাগরণাস্ত কুলে সধরণ 
করিয়া থাকেন। 
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না। চিজ্জগতৎকে জলের সঙ্গে তুলন1 করিলে এবং মায়িকজগৎকে ভূমির 
সহিত তুলনা করিলে তছ্ভয়ের বিভাগকারী হুঙ্সত্রই “তট”ঃ সেই 
সন্ধিস্থলে জীবশক্তির অবস্থিতি। সুধ্ের কিরণে যেরূপ পরমাণু সকল 
অবস্থিতি করে, জীবস্কল সেইরূপ । জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন 
ও অপর দিকে মায়া-রচিত ব্রক্ষাণ্ড দেখিতেছেন। শ্বরের চিচ্ছক্তি 
অসীম, মায়াশক্তিও প্রকাণ্ড, তদুভয়ের মধ্যস্থিত অনন্ত সুক্ষ জীব। কৃষ্ণের 
তটস্থ শক্তি হইতে জীব ; অতএব জীবের স্বভাবও তটস্থ। 

ব্র। *তটম্থ” স্বভাব কিরূপ? 

বা। তাহাতে উভয় জগতের মধ্যবর্তী হইয়! ছইদ্িকেই দৃষ্টি চলে । 
উভয়শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই “তটস্থ-হ্বভাব?। “তট” জলের 
জোরে কাটিয়া গিয়! নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাঁভ করিলে ভূমি 
হইয়া পড়ে । জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে 
দৃঢ় হন? যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণবহিম্মুথ হইয়া! মায়ার 
জালে পড়িয়! আবদ্ধ হন ; এই ম্বভাবই “ত্থম্বভাব? | 

ত্র। জীবের গঠনে কি মায়ার কোন তত্ব আছে? 

বা। না, জীব চিদ্বস্ততে গঠিত; নিতান্ত অণুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্‌- 
বলের অভাবে মায়ার অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার ছারা! পরাজিত হইবার 
যোগ্য । জীবের সততায় মায়া-গন্ধ নাই। 

ব্। আমি আমার অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ব্রহ্ষের 
চিত্থণ্ড মায়া-পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে । আকাশ যেরূপ সর্বদ] 
মহাকাশ, কিন্ত আবৃত হইলে ঘটাকাশ হয়, জীবও সেইরূপ স্বভাবত: 
্র্ধ, মায়া দ্বারা আবৃত হইয়! জীব হইয়াছে । এ কথা কি? 

বা। এ কথাটা মায়াবাদমীত্র। ব্রক্ষবস্তকে মায়া কিরপে স্পর্শ 
করিতে পারে? ব্রঙ্গকে যদি লুগ্তশক্তি বল, তবেই বা মায়াসান্িধ্য 
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কিরূপে হয়? মায়।-শক্তিই যেখানে লুপ্রু, সেথানে মায়ার ক্রিয়। কিরপে 
সম্ভব হয়? মায়ার আবরণে ব্রঙ্গের দর্দশ কথনই সম্ভব হয় ন1। যদি 
ব্রন্মের পরাশক্তিকে জাগরিত রাখ, তবে মায় তৃচ্ছ-শক্তি, দে কিরপে 
চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করিয়া বঙ্গ হইতে জীব স্যট্টি করিবে ? ব্রহ্ম অপরি- 
মেয় ; তীহাকেই বা কিরূপে ঘটাকাশের হায় থণ্ড খণ্ড করা যায়? 
ব্রনের উপর মায়ার প্রিয়া স্বীকার করা যায় না। জীব-স্থ্টিতে "মায়ার 
অধিকার নাই--জীব অণু তইলেও মায়ার পরতত্ব। 

ব্র। কোন সময়ে একটী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, জীব ত্রহ্গের 
প্রতিবিষ্ব । সূর্ধা যেরূপ জলে প্রতিবিশ্থিত হন? ব্রহ্ম তদ্রপ মায়ায় 
প্রতিবিশ্থিত হইয়া জীব হইয়াছেন । এ কথাই বাকি? 

বা। ইহাও মায়াবাদ। ব্রন্ষের সীমা নাই; অসীম বস্তু কখনই 
প্রতিবিশ্থিত হইতে পারে না। ব্রহ্গকে সীমাবিশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ মত 
নয় ॥ “প্রতিবিশ্ব-বাদ? নিতান্ত হেয়। 

ব্র। আর একবার একজন দিপ্বিজয়ী সন্নাসী বলিয়াছিলেন যে, 
জীব বস্ততঃ কিছুই নয়, ভ্রমবশতঃ জীববুদ্ধি হইয়াছে ; ভ্রম দূর হইলে 
একমাত্র অথগু-ব্রঙ্গই থাকেন। একথা! কি? 

বা। এ কথাও মায়াবাদ এবং অমূলক । “একমেবাদ্িতীয়ং” (ছাঃ 
৬।২।১) (১)-_ এই বেদবাকো ব্রন্ধ ব্যতীত আর কি পাওয়া যায়? ব্র্ 
ব্যতীত আর যদ্ধি কিছুই নাই তবে ভ্রম কোথা] হইতে আসিল? কাহারই 
ব1 ভ্রম? যদি বল, ব্রদ্মের ভ্রম, তবে তুমি ব্রহ্গকে অকিঞ্চিংকর করিয়া 
ব্রহ্ম রাখিলে না] । “ভ্রম? বলিয় যদ্দি একটা পৃথক তব মাল। যায়ঃ তবে 
অদ্বয়জ্ঞানতত্বের ব্যাঘাত হয়। 

ব্র। একজন ব্রাহ্গণ-পণ্ডিত কোন সময় এই নবদ্বীপে বিচীর করিয়া 


(১) এই বিশবহথষ্টির পূর্বে এক, অধ্দিতীয় সত্বস্থুমাত্র ছিলেন। 
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স্থাপন করেন যে, জীবই আছেন। তিনি স্বপ্নে সমস্ত স্থষ্টি করিয়া 
তাহাতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন ; স্বপ্রান্ত হইলে তিনি ব্রন্গস্বরূপ। 
এই বাঁকি কথা? 

বা। ইহাও মায়াবাদ। বঙ্গাবস্থা হইতে জীবাবন্থা ও স্বপ্র_ 
এ সকল কিরপে সিদ্ধ হয় ? শুক্তিতে রজত-জ্ঞন ও রজ্ছুতে সপ জ্বান-__ 
এ সকল উদ্দাহরণদ্বার। মায়াবাদী কখনই অদ্বয়জ্বানকে স্থিরতর রাখিতে 
পারিবেন না; এ সমস্ত ফাকি জীবকে মোহিত করিবার জন্য জালম্বরূপ 
প্রস্তুত হইয়াছে । 

ব্। ভীবের স্বরূপে মায়ার কাঁধ্য নাই, ইহা! অবনত শ্বীকৃত হইবে 2 
জীবের শ্বভাবে মায়ার বিক্রম হইতে পারে, ইহাঁও বুঝিলাম। এখন 
জিজ্ঞাস। করি+চিচ্ছক্তি কি জীবকে তটস্থ-স্বভাব দিয় নিম্মীণ করিয়াছেন? 

বা। ন1। চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণশক্তি_তিনি যাহা উদ্ভব করেন, 
সে সমস্ত নিত্যসি্ধ বস্ত । জীব নিত্যসিদ্ধ নয় ; সাধনদ্বারা জীব সাধনসিন্ধ 
হইয়! নিত্যসিদ্ধের সমান আনন্দ ভোগ করেন। শ্রীমতীর চতুরিবিধ সীগণ 
নিত্যসিদ্ধ এবং চিচ্ছক্কিম্বরূপ-শ্রীমতীর কায়ব্যহ। জীবসকল কৃষ্ণের জীব- 
শক্তি হইতে উদ্দিত হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি যেরূপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তিঃ জীব- 
শক্তি সেরূপ কৃষ্ণের অপূর্ণ শক্তি। পূর্ণশক্তি হইতে সমস্ত পূর্ণতত্বের 
পরিণতি ; অপূর্ণশক্তি হইতে অনুচৈতন্স্বরূপ জীবসকলের পরিণতি। 
কষ এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়। তদন্ুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন-__ 
চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়। হ্বয়ং কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথ নারায়ণের স্বরূপ 
গ্রকাশ করেন ; জীবশক্তিতে অধিষ্টিত হইয়া! ব্রজের স্বীয় বিলাস-মুস্তিরপ 
বলদেবন্বরূপ প্রকাশ করেন ? মায়া শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণোদক- 
শায়ী, ক্ষীরোদকশারী ও গর্ভোদকশাযীরূপ বিধুরন্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন। 
ব্রজে কৃষ্ণ্বরূপে সমঘ্ত পূর্ণচিদ্ব্যাপার প্রকট করেন ; বলদেবস্বরপে শেষ- 
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তর হইয়া শেষিশ্বরূপ কৃষ্ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্বাহের জন্য নিত্যমুক্ত 
পার্ষদর্জীবনিচয়কে প্রকট করেন; আবার পরব্যোমে শেষরপ-সন্কর্ষণ 
হইয়। শেষিরপে নারায়ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্বাঙের জন্য নিত্যপার্যদ- 
রূপ অষ্টপ্রকার সেবক প্রকট করেন $ স্বর্ণের অবতাররূপ মহাবিষু 
জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়! পরমাত্মা-স্বরূপে জগদগত জীবাত্মসকলকে 
প্রকট করেন । এই সমস্ত জীব মায়া-প্রবণ $ ষে পর্যীন্ত ভগবতকুপাবলে 
চিচ্ছক্তিগত হলাদিনীর আশ্রয় না পান, ততদিন তীশাদের মায়াকর্তৃক 
পরাজিত হইবাঁর সম্ভাবনা | মায়াবদ্ধ অনন্তজীব মায়াকর্তক পরাজিত 
হইয়া মায়ার গুণত্রয়ের অনুগত । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীবশক্তিই 
জীবকে প্রকট করেনঃ_ চিচ্ছক্তি জীবকে প্রকট করেন না। 

ঝ। পুর্বে শুনিয়াছি, চিজ্জগৎ্থ নিত্য এবং জীবও নিত্য) তাহা 
হইলে নিতাবস্তর উদ্ভুব, স্থট্টি ও গ্রাণকটা কিরপে সম্ভব হয়? কোন 
সময়ে যদি তাহার! প্রকট হন, অগচ পূর্বের অপ্রকট ছিলেন, তাহা হইলে 
তাঙাদের নিতাতা কিরূপে সম্ভব হয়? 

বা। জড়জগতে যে দেশ ও কাল অনুভব করিতেছ, তাহা চিজ্জগতের 
দেশ ও কাল হইতে বিলক্ষণ। জড়জগতের কাল- ভূত, বন্তমান ও 
ভবিষ্যৎ এই তিন বিভাগে বিভক্ত $ চিজ্জগতের কাল অখগুরূপে নিত্য- 
বর্তমান । চিদ্বাপারে যত কিছু ঘটন] মাছে, সমস্ই নিত্যবর্তমানকালে 
গ্রাদীত। আমরা যে কিছু বর্ণনা করি, সকলই জড়কাল ও দেশের 
অধিকৃত + স্থতরাং আমর! যখন “জীব স্যষ্ট হইয়াছিলেন'*জীব পরে মায়া- 
বদ্ধ হইলেন”, “চিজ্জগৎ প্রকট হইল", “জীবের গঠনে চিৎ বই মায়ার কাধ্য 
নাই" এইরূপ কথা বলি, তথন আমাদের বাকোর উপর জড়ীয়-কাঁলের 
বিক্রম হইয়া! থাকে -আমাদের বদ্ধাবস্থায় এ প্রকার বর্ণন অনিবাধ্য ; 
এইজন্য জীববিষয়ে সচিদ্বিষয়ে সমস্ত বর্ণনেই মায়িক-কালের অধিকার ছাডান 
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যায় নিভু ১ ভবিত্বৎ ভাব জুরাং আসিয়া পড়ে। ই বর্-সকলের 
তাঁৎপধ্য অনুভব-সময়ে শুদ্ধবিচারকগণ নিত্যবর্তমান-কালপ্রয়োগের 
অনুভব করিয়া! থাঁকেন। বাঁব,এ বিষয়ের বিচারসময়ে একটু বিশেষ সতর্ক 
থাঁকিবে-__অনিবাধ্য বাকের হেয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিদন্ুভব করিবে । 
কষ্ণের নিত্যদাস জীব স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়! গিয় মায়াবদ্ধ হইয়াছেন, একথা 
সকল বৈষ্বেই বলিয়া থাকেন ; কিন্ত সকলেই জানেন, জীব নিত্যবস্ত 
হইয়াও ছুই প্রকার-__নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। এ বিষয়ে মানববুদ্ধি 
প্রমাদের বশীভূত বলিয়! এরূপ উক্তি হয়; কিন্তু ধীরব্যক্তি চিৎসমাধি-দাঁরা 
অপ্রাককত-সত্যের অনুভব করেন । আমাদের বাঁকা জড়ময়-যত কথ! 
বলিব, ততই বাক্যমল আসিয়! উপস্থিত হইবে ? কিন্তু বাঁবা, তুমি নিক্মীল- 
সত্য অনুভব করিয়া লইবে । এ বিষয়ে তর্ক স্থান পায় না, কেননা, 
অচিজ্ত্যভাবসকলে তর্ককে নিযুক্ত করা বৃথা । আমি জানিতেছি, তুমি 
এখনই এই ভাব হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না ; তোমার হৃদয়ে যত 
চিদনুণীলন-বৃদ্ধি হইবে, ততই জড় হইতে চিদরের বৈলক্ষণ্য সহজে উদয় 
হইবে। তোমার শরীর জড়ময়ঃ শরীরের সমন্ত ক্রিয়া জড়ময় ; 
কিন্তু বস্ত্রতঃ, তুমি জড়ময় নও- তুমি অণুটতন্ত বস্ত। আপনশকে 
আপনি যত জানিতে পারিবে, ততই নিজস্বরূপকে মায়িক জগৎ 
হইতে শ্রেষ্টতত্ব বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে । এ ফলটা আমি 
বলিয়। দ্রিলে তোমার লাভ হইবে না, অথব। তুমি শুনিয়া লইলেও 
লাভ হইবে না। তুমি হরিনামের অনুশীলনে নিজের চিন্ময়ত্ব যতই 
উদয় করাইবে, ততই তোমার চিজ্জগতের প্রতীতি হইবে। বাক্য ও 
মন, উভয়ই জড়সম্বন্ধে উৎপন্ন-তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও 
চিদ্ত ম্পর্ম করিতে পারে না 3 যথ1 বেদ বলিয়াছেন (তৈঃ আঃ ২৯ ও 
ব্রঃ ৪৪ )--- 
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“্যতো বাচে নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” (১) 

আমার উপদেশ এই যে+তুমি এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত কাহাঁকেও জিজ্ঞাস 
করিবে না ;ঃ নিজে অনুভব করিবে । আমি প্রাদেশমাত্র বলিলাম । 

ব্র। আপনি বলিলেন,_জলিত অগ্নির বিশ্ফুলিহন্বরপ চিৎসুর্ধ্যের 
কিরণ-পরমাণুস্থলীয় জীব । ইহাতে জীবশক্তির কাধ্য কি? 

বা। কষ্-_জলিত অগ্নি বা হুর্ধাম্বরূপ স্বপ্রকাশ। জনিত অগ্নির 
যতদূর শ্বীয় সীম, তন্মধো সমন্তই পরিপূর্ণ চিদ্বাপার ; তাহার বহি গুলে 
সুর্যের কিরণ বিস্তৃত হইয়াছে । কিরণটা স্বরূপশক্তির অণুকার্ধ্য ;$ সেই 
অণুকার্ধ্য-মধ্যস্থ কিরণসকল তাহার পরমাণু+জীবসকল সেই পরমাণু 
নিচয়। স্বরূপশক্তি হূর্ধ্যমগ্ডল বর্তিজগৎ প্রকটয়িত্ৰী ; বহির্গুলের ক্রিয়া_ 
চিচ্ছক্তির অথংশরূপ জীবশক্তি ক্রিয় ; অতএব জীববিষয়ে কেবল জীব- 
শক্তির ক্রিয়া আছে। “পরাস্ত শক্তিবির্বিবিধৈব শ্রয়তে” (শ্বেঃ ৬৮) এই 
শ্রতিমতে পরাঁশক্তিন্বরূপ চিচ্ছক্তি নিজমগুল-বহিভূতি হইয়া জীবশত্তি- 
রূপে চিন্মগুল ও মায়ামগুলের মধ্যবর্তি-তটভূমিতে ুর্যকিরণরূপে নিত্য- 
জীবসকলের প্রকটয়িত্রী হইয়াছেন । 

ব্। জলিত অগ্নি জড়বস্ত, সুধ্য জড়বস্ত; বিশ্কুলিঙ ও জড়দ্রব্য- 
বিশেষ ; এই সকল জড়বস্তর তুলন! কেন চিত্তব্ে প্রয়োগ কর] হইয়াছে? 

বা। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, জড়বাক্যে চিদ্ধিষয়ের কথা বলিতে 
গেলেই জড়মল সুতরণং আসিয়া পড়িবে ; অতএব বাধা হইয়া এরূপ 
উদাহরণ দেওয়া যায়,_উপায়াস্তর নাই বলিয়] চিদ্বস্তুকে অগ্নি” -স্ধয 
এইসকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই। বস্তুতঃ, কৃষ্ণ 
সুর্য হইতে অতিশ্রেষ্ঠ পদার্থ; কৃষের চিন্মগুল স্থা্ধ্যর তেজোমণ্ডল হইতে 
'অতিশেষ্ঠ ; ুর্ধ্ের কিরণ ও তাহার কিরণকণসকল হইতে কৃষ্ণকিরণ ও 
(১) যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য, মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম । 


অধ্যায় ] নিত্যধর্শ্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৬৭ 


ক্ণকিরণসকল অতিশয় শ্রেষ্ঠ । এরপ হইলেও সৌসাদৃশ্তস্থল বিচার 
করিয়া এ সকল উদ্বাহরণ ব্যবহার করা যায়। উদ্বাহরণসকল প্রাদেশিক 
গুণমাত্র ব্যক্ত করে--সার্বদেশিক গুণ ব্যক্ত করে না। ধের ও হুর্যয- 
কিরণের ব্বপ্রকাশ-সৌন্দধ্যগুণ ও পরপ্রকাশ গুণ__-এই ছুইটী গুণই চিৎ- 
তত্বের শ্বপ্রকাশত্ব ও পরপ্রকাশত্ব গুণের উদ্দেশ করে। সুর্যের দাহকত্ব, 
জড়ত্ব ইত্যাদি গুণ চিদ্বিষয়ের উদ্বাহরণস্থলীয় নয়; ছুপ্ধ জলের মত 
বলিলে জলের তারলমাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুবা জলের সর্বগ্তণ যে ছুগ্ধে 
পাওয়া যায়, তাহা কি ছুগ্ধ হইতে পারে ? অতএব উদাহরণসকল বস্তুর 
একপ্রদেশের গুণ ব্যাখ্যা] করে, সম্পূর্ণ সতত ব্যাখ্যা করিতে পারে না । 

ব্র। চিতসূর্যকিরণ ও তন্মধ্যবর্তিপরমাণুসকল শুধ্য হইতে অপৃথক্‌ 
হইয়াও তাহা হইতে নিত্যভিন্ন-_ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? 

বা। জড়জগতে কোন বস্ত হইতে কোন বস্ত নিস্যত হইলে? হয়, 
একেবারে পৃথক্‌ হইয়1 যায়,নতুবা সেই বস্তর সহিত একত্র থাকে- এইটা 
জড়ধর্মের পরিচয় । খগডিস্ব গ্রচৃত হইলে পর খগ হইতে ভিন্ন হয়, আব 
সেই খগের সহিত একত্র বর্তমান থাকে না।॥ মনুষ্যের নখ-রোমাদি 
যতদিন ছিন্ন ন1! কর? যায়, ততদ্দিন প্রহুত হইয়াও মনুষ্যের সহিত একতে 
অবন্থিতি করে। চিদ্ধিষয়ে এধন্মের কিছু বিলক্ষণতা আছে। চিৎহুধ্য 
হইতে যাহা যাহা নিঃসৃত হইয়াছে, সমুদয়ই যুগপৎ ভেদ্রাভেদ-ব্যাপার ; 
কিরণ ও কিরণকণ সুর্য হইতে নিঃস্যত হইয়া] যেরূপ এক থাকে, সেইরূপ 
জীবশক্তিরূপ কৃষ্চকিরণ এবং কিরণপবমাণুরূপ জীবনিচয় কৃষ্ণনুধ্য হইতে 
নিঃসৃত হইয়া কৃষ্ণ হইতে অপৃথক্‌ থাকে ; আবার, অপৃথক্‌ হইয়াও পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ জীব শ্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ লাভ করতঃ কৃষ্ণ হইতে নিত্যপৃথক্‌ থাকে। 
অতএব জীবের কষ হইতে অভেদ ও কৃষ্ণ হইতে ভেদ-_-এই তত্ব নিত্য- 
সিদ্ধ) ইহাই চিদ্বাপারের বিলক্ষণ পরিচয়। জড়ে কেবল একটা প্রাদেশিক 


২৬৮ জৈবধর্ম [ পঞ্চদশ 


উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয় থাকেন, তাহ! এই--কনকের একটা বৃহৎ পিগু 
আছে ; সেই পিগ হইতে একখণ্ড কনক লইয়! একটা বলয় গঠিত হইল ; 
বলয়টী কনকাঁংশে কনকপিগড হইতে অভেদ, কিন্তু বলয়-অংশে কনক- 
পি হইতে পৃথক্‌ £ এই উদ্ণাহরণটা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করে না; কিন্ত 
ইহার একদেশে ক্রিয়া! আছে__চিৎ সুধ্যের চিততন্বে অভেদ এবং পূর্ণচিৎ 
ও অনুচিত, উভয়ের অবস্থাভেদে ভেদ । “ঘটাকাশ মহাকাশ” এই 
উদাহরণটী চিংতত্বে নিতান্ত অসংলগ্র। 

ব্র। চিদ্বপ্ত ও জড়বস্ত, উভয়ই যদ্দি জাতিতে ভিন্ন হয়, তাহা 
হইলে উদাহরণ কিরপে সুষ্ঠ হইতে পারে? 

বা। জড়বস্ততে যেরূপ পুথক্‌ পুথক্‌ জাতি আছে, যে জাতিকে 
নৈয়ায়িক্গণ “নিত” বলেন, সেরূপ জাতিভেদ চিজ্জড়ের মধ্যে নাই। 
আমি পূর্বেই বলিয়াছিঃ “চিৎ১ই বন্ক এবং “জড়” তাহার বিকার । বিকৃত- 
বস্থতে ও শুদ্ধ বস্তে অনেক বিষয়ের সৌসাদৃশ্ত থাকে ; শুদ্ধবস্ত হইতে 
বিকৃতবস্ত ভিন্ন হইয়! পড়ে,কিন্ত অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্ত যায় না-_-করকা 
জলের বিকার হওয়ায় জল হইতে করকা! পৃথক্‌ বস্ত হইয়া পড়ে, কিন্ত 
শৈত্যাদি-গুণের সাদৃষ্ত থাকে ; শ্বীতলজল ও উঞ্ণজলে শৈত্যাদি-গুণ-সাদৃশ্ঠ 
থাকে না, কিস্থ ভারলাযগুণের সাদৃশ্য থাকে ; অতএব বিকৃতবস্ত্ুতে শুদ্ধ 
স্তর কোন না কোন বিষয়ের সাদৃষ্ত দেখা যায়। জড়জগত চিজ্ঞগতের 
বিকৃতি হইলেও জড়ে চিদ্গুণের যে সাদৃষ্ পাওয়] যায়, তাহা অবলগ্বন- 
পূর্বক জড়ীয় উদ্াহরণে চিদ্বিষয়ের আলোচন] চলে ৷ আবার 'অরুন্ধতী- 
দর্শন*"হায় অবলম্বন করিলে চিততত্বের শুঙ্গধ্মসকল জড়তর্তের স্থল ও 
বিপধ্যন্ত তব্বাপোচনায় উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণলীলাটা সম্পূর্ণরূপে চিল্লীল__ 
ইহাতে জড়গন্ধ নাই। শ্রীমস্তাগবতবণিত ব্রজলীীল! সম্পূর্ণ অপ্রীরুত, এবং 
বণিত বিষয়সকল মানবমগ্ডলে যখন পঠিত হয়, তখন শ্রোতৃবর্গের 


শী 


ভধ্যায় ] নিত্যধর্মম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৬৯ 


অধিকারভেদে ফল্পোদয় হয়-_নিতান্ত জড়াসক্ত শ্রোতৃবর্গ জড়বিময়ালঙ্কার 
অবলম্বনপূর্ববক সামান্য নাঁয়ক'নায়িকার কথা শ্রবণ করেন? মধ্যমাঁধি- 
কারিগণ “অরুন্ধতীদর্শন”-ন্যায় (১) অবলম্বনপূর্ববক জন়্বর্ণনের সন্গিকটস্থিত 
চিদ্ধিলাস দেখিতে থাকেন, উত্তমাধিকারিগণ জড়াতীত শুব্ধচিদ্বিলাসরসে 
মগ্ন হন। এই সমস্ত হাঁয়-অবলম্বন ব্যতীত জীবশিক্ষীবর আর উপায় 
কি? যেবিষয়ে বাকৃশক্তি চলে না চিত্তবৃত্তি পরাভূত হয়, সে বিষয়ে 
বদ্ধজীবের কিরূপে স্বন্দর গতি হইতে পারে? সৌসাদৃশ্তের উদাহরণ 
এবং “অক্ুন্ধতীদশন৮-হায় বাতীত আর কোন উপায় দেখি না। জড়- 
বিষয়ে হয় ভেদ, নয় অভেদমা ত্র লঙ্ষিত হইবে ; পরমতত্বের সেরূপ নয়। 
কষ্ণের সহিত কৃষ্ণের জীবশক্তি এবং ততপ্রকটিত জীবনীচয়ের অচিন্ত্য, 
ধুগপৎ ভেদাভেদ অবশ্ স্বীকার করিতে হইবে । 

ব্র। পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ কোন্‌ স্থলে? 

বা। জীব ও ঈশ্বরের নিত্য অভেদ অগ্রে বলিয়া পরে নিত্যডেদ 
দেখাইব। ঈশ্বর জ্ঞানম্বরূপ, ভোঙ্জু-্বরূপ, মন্তুম্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও 
পরপ্রকাশ ; তিনি সমন্ত ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাময়। জীবও জ্ঞানম্বরূপ, 
জ্ঞাতৃঘ্বরূপ, ভোক্তু-্বূপ, মন্তস্বরূপঃ স্বপ্রকাশ ও পরকাশ; তান 
ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাবিশিষ্ট। পূর্ণশক্তিক্রমে ইশ্বর সেই সমস্ত গুণের 
পরাকাষ্ট। ; অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের সেই সেই গুণ অনুমাত্রীতেই 
বন্তমান ; পূর্ণতা ও অনুতাপ্রযুক্ত ম্বূপ ও স্বভাবভেদ থাকিলেও 








(১) অবক্স্ধতীদর্শন-ন্যায়-_অরদ্ধতী-ন্বত্র দশন করিতে হইলে যেমন প্রথমে 
ইনদর্শনদ্বার সেই স্থানটী নির্নয় করিয়া ুপ্ঘদর্শনদ্বারা অকন্ধতীকে দর্শন করিতে হয়, সেইরূপ 
মধ/মাধিকারী ভাগবতগণ অপ্রাকৃত চিথিলাস-রাজের কথা এই জগতের ভাষা ও ইঞ্জিয়ের 


বাহায্যে শ্রবণ করিয়াও প্রেমাঞ্জনচ্ছন্রিত সমাধিনেত্রে উহার অপ্রাকৃতত্ব উপলদ্ধি করিয়া 
থাকেন। 


২৭০ জৈবধর্ঘম [পঞ্চদশ 
সেই সেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভাব। আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে 
ঈশ্বর স্বরূপশক্তিঃজীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি-_ শক্তি তাহার বশীভূতা 
দাঁসী, তিনি শক্তির প্রভু, তাহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী__ইহাই 
ঈশ্বরের স্বরূপ । জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দুবিন্ুরূপ থাকিলেও জীব 
শক্তির অধীন | “দশমূলে' মায়াশবধে কেবল “জড়মায়া” নয়, “মায়।;- 
শব্দে এখানে “ম্বরূপাঁশক্তি | “্মীয়তে অনয়া ইতি মায়া” (১)--এই 
বাপতি ক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিজ্জগতে, জীবজগতে ও জড়জগতে 
পরিচয় দেয়, তাহারই নাম “মায়? ; অতএব “মায়।-শবে এখানে ম্বরূপ- 
শ্তি', কেবল “জড়শক্তি” নয়। কৃষ্ঃ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ, 
অতএব শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন) (৪1৯-১০ )__ 

ধ্যন্মান্সায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ তশ্মিংঞান্তো মায়য়া সন্গিরুদ্ধঃ ॥ 

মায়ান্ধ প্রকৃতিং বিগ্ঠান্মায়িনন্থ মহেশ্বরম্‌। 
তশ্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তুং সর্ববমিদং জগ 1৮ (২) 

এই বেদবাকো “মায়া"শব্দে মায়াধীশ কৃষ্ণ, “প্রকৃতি-শন্ধে সম্পূর্ণ 
শক্তি । এই সর্ববরেণ্া গুণ ও স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম; ইহ! জীবে 
নাই ; জীব মুক্ত হইলেও এই গুণ লাভ করিতে পারে না। “জগছ্ধাপার 
বর্জন” (৩) ব্রঙ্গস্তত্রের এই সিদ্ধীন্তবাক্যে ঈশ্বর হইতে জীবের 

(১) উহার দ্বারা মাপা যায়, এই জন্য ইহা “মায়া” | 

(২) যে প্রপঞ্চ হইতে মায়াধীশ এই বিশ্ব হষ্টি করেন এবং জীবগণ মায়া-নিরদ্ধ হইয়া প্রবেশ 
করেন। মায়াকেই প্রকৃতি ও মায়াধীশকেই মহেখ্বর বলিয়। জাণিবে। সেই মহেঙ্খরের 
অবয়বদ্ারাই এই সমন্ত জগৎ ব)প্ত। 

(৩) “জগদ্থযাপারবর্ছং প্রকরণাদসদিহিততাৎ্ত $8181১৭)- পিখিল চিৎ ও অচিদের 
সষ্টি-স্থিতি-শিয়মরপ জগগ্াপার-কাধ্য একমাত্র ব্রঙ্গের পর্ষেই সম্ভব; তদ্ব/তীত অন্য 
সকলকার্ম)ই মুন্তজাবের পক্ষে সম্ভব । এই সমস্ত ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাহ! দ্বারা 
জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করেও বিলীন হইয়া থাকে (তৈ:হপ্-১) 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বদ্ধাভিধেয়প্রয়োজন ২৭১ 


নিত্যপার্থক্ বিদ্বন্মগুলে স্বীকৃত গা এই নিত্যভেদ কাল্পনিক নয়, 
নিত্যসিদ্ব-_-এ ভেদ জীবের কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবে না| অতএব 
“কৃষ্ের নিতাদ্দীস জীব” এ কথাটা মহ্াবাকা বলিয়। জানিবে। 

ব্র। নিতাভেদ যদ্দি সিদ্ধ হইল, তাহ হইলে অভেদ কখন মানা যায়? 
তবে কি “নির্বাণ বলিয়া! একটা অবস্থা আছে, শ্বীকার করিতে হইবে? 
বা। বাঁবা, তাহ! নয়--কোন অবস্থাতেই কষ্জের সহিত জীব অভেদ নয় | 

ব্র। তবে “অচিন্ত্য-ভেদীভেদ" কেন বলিলেন? 

বাঁ । জীব ও কৃষেও চিদ্বন্বিষয়ে নিত্য-অভেদ্দ এবং স্বরূপে নিত্য- 
ভেদ । নিত্য-অভেদসত্বেও ভেদপ্রতীতি নিত্য । অভেদ স্বূপের সিদ্ধি 
থাকিলেও তাহার অবস্থাগত পরিচয় নাই। অবস্থাগত পরিচয়স্থলে 
নিত্যভেদ-প্রকাশই বলবান্। একটা গৃহকে যুগপৎ “অ-দেবদত্ত' ও 
“স-দেবদত্ত” যদি বলা যায়ঃ তাহা হইলে কোন বিচারে “অ-দেবদত্তত? 
থাকিলেও“স-দেবদত্তত্বে'র নিত্যপরিচয় থাকিবে । জড়জগতে আব একটি 
উদ্দাহরণ দ্িব-_-“আকাশ'? একটা জড়্ূ্রব্য বিশেষ ; সেই আকাশেরও যদি 
কোঁন আধার থাকে,সে আধারসত্বেও যেমন আকাশমাত্রের পরিচয় ঃতন্রপ 
অভেদসত্তায় যে নিত্যভেদের পরিচয়, তাহাই সে বস্তর পরিচঘমাত্র। 

ব্র। তাহা হইলে জীবের নিত্যন্ভাব আর একটু স্পষ্ট করিয়! বলুন । 

বা। জীব অনণুচৈতন্ত, জ্ঞানগুণসম্পন্ন, 'অহং" শব্দবাচ, ভোক্তা 
মন্তা ও বোদ্ধা। জীবের একটা নিত্যস্বরূপ আছে; সেই ম্বরূপটা 
সস ) যেমন, এই স্থুলশরীরে হস্ত, পদ্দঃ চক্ষু, নাসিক, কর্ণ প্রভৃতি 





অনু ) ইত্যাদি বাকোও ব্রহ্মপক্ষেই বণিত ; বহ্যত্ণেও জীবপক্ষে প্রযুক্ত হয় না, যেহেতু, মুক্তের 
উল্লেখ সেম্থলে নাই। শ্রুতিবাক্যািতে কেবল পরমপুরুষ ভগবানের সম্বন্ধেই জগৎ-শাসনাদি 
কার্ধে;র কথা শুনিতে পাওয়! যায়; জীবপক্ষে প্রযুক্ত হইলে বহ্বীন্বরবাদরূপ অনিষ্ট-পাত ঘটে। 
অতএব .বুঝিতে হইবে, মুক্তপুকুবের জগৎশীসনাদি-কার্ধ্যে ্ষমত। নাই। 


২৭২ জৈবধর্ম্ম [ পঞ্চদশ 


অঙ্গসকল স্থুন্দররূপে ন্যস্ত হইয়। স্থুলম্বরূপকে প্রকাঁশ করিয়ে, সেইরূপ 
চিৎকণময় শরীরে সর্বালব্থন্দররূপে একটা চিৎকণস্বর্ূপ প্রকাশ করিয়াছে 
_তাহাই জীবের নিত্যন্বরূপ | মায়াবদ্ধ হইয়৷ সেই শরীরের উপর আব 
ছুইটী ওপাধিক শরীর আচ্ছাদন করিতেছে_-একটীর নাম লিঙ্গশরীর, 
আর একটার নাম স্থলশবীর । চিৎকণন্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর 
উপাধি হইয়াছে ; সেই লিঙ্গশরীর জীবের বদ্ধ হইবার সময হইতে মুক্ত 
হইবার কাল পধ্যন্ত অপবিহার্ধ্য । জন্মান্তরসময়ে স্লদেহের পরিবর্তন 
হয়, লিঙগদেহের পরিবন্তুন হয় না। লিঙ্গদেহ একটা স্থুলশরীর-পরিত্যাগের 
সময় সেই শরীরকৃত সমস্ত কম্বাসন] সঙ্গে লইয়৷ দেহান্তর লাভ করেন। 
বৈদ্দিক-পঞ্চাগ্রিবিগ্যাক্রমে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি 
সিদ্ধ হয়। “চিতাগি” “বুষ্ট্যমি €ভোজনাগ্রি”, “রেতোঁহবনাগ্সি” ইত্যাদি 
পর্চাগ্রিপ্রণালী ছান্দোগ্যে ও বরহ্মহুত্রে কথিত হইয়াছে । পূর্নপূর্ববজন্মের 
বাসনাসংস্কারক্রমে নৃতনদেহপ্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়; সেইম্বভাব 
অনুসারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রমক্রমে পুনরায় কন হয়, এবং মরণান্তে 
পুনরায় সেইরূপ গতি হয়| নিত্যন্বরূপের প্রথম আবরণ লিঙ্গশরীর ও 
থ্বিতীয় আবরণ স্থুলশরীর । 

ব্র। নিত্যশরীর ও লিঙ্গশরীরে প্রভেদ কি? 

বা। নিত্যশরীর চিৎকণময়, নিদ্দোষ ও “অহং-পদার্থের প্রকৃত 
বাচ্য বন্ু। লিঙ্গশরীর-জড়সন্বন্ধপ্রাপ্ত মন, বৃদ্ধি ও অহঙ্কার, এই 
ভিনটা বিকার দ্বার! গঠিত। 

ব। মন, বৃদ্ধি ও অহঙ্কার ইহারা কি “প্রাকৃত বস্ত? যদি 
£প্রান্কৃত” বলা যায় তবে তাহাদের জ্ঞান-ক্রিয়া কিরূপে সিদ্ধ হয়? 

বা। তুমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতির ই্রধা ॥ 


অপরেয়মিতত্বস্ঠাং প্রক্কতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহে! যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 
এতদেযানীনি ভূতানি সর্ধাণীতপধারয় । 
অহংকতমস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ। ॥ ( গীতা ৭1৪-৬ ) (১) 
এই শ্বীতোপনিষদ্বচনে দেখ যে, চিৎশক্তিপূর্ণ ভগবানের “পরা? ও 
'অপবা”নামে ছুইটী প্রকৃতি আছে; পরা-প্রক্কতির নাম “জীবশক্তি? 
ও অপরা-প্রকৃতির নাম জড়। বা “মায়াশত্তি” । জীবশক্তি চিৎকণবিশিষ্টা, 
এইজন্ত ইহার নাম 'পব)? বা শ্রেষ্ঠ 5 মায়াশক্তি অড়া, এইজন্য তাহার 
নাম “অপর” । অপর! শক্তি হইতে জীব পৃথক । অপরা।-শক্তিতে আটটা 
সলতত্ব আছে-পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার । জড়া-প্ররৃতির 
অন্তর্বর্তী মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার অড়দ্রব্যবিশেস। তাহাদের একটু 
জ্ঞানাকার আছে, সে জ্ঞান চিৎস্বরূপ নয়, জড়ম্বরূপ। “মন? জড় হইতে 
যে সকল প্রতিচ্ছৰি গ্রহণ করেন, তাহারই উপর বিষয়-জ্ঞান-কাগুরূপ 
একটি ব্যাপার স্থাপন করেন ; এই ব্যাপারটী গুড়মূলক, চিত্মূলক নয়। 
সেই জ্ঞানকাণ্ডের উপর সদসংবিচার ধিনি করেন, তাহার নাম 'বুদ্ধি'-_ 
তিনিও জড়মূলক। সেই জ্ঞানকে অন্গীকারপূর্বক যে “অহংতা"র উদয় 
হয় তাহাও অড়ূমূলক, চিত্মূলক নয়। এই তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া 
জীবের অড্ভসন্বন্ধমূলক একটি ছিতীয়ন্বরূপ প্রকাশ করায় ; সেই স্বরূপের 
স্থায “লিঙ্গশরীরণ জড়াভিভূত জীবের লিঙ্গশরীরের অহংতা প্রবল হইয়া 


৬১) ভূমি, জল, অগ্নিঃ বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহন্কার_ আমার প্রকৃতি এই 
আটপ্রকারে ব্ভিক্ত। হে অঞ্জু, এই অষ্টবিধ প্রকৃতি 'অপরা' অর্থাৎ জড়-জননী; 
এতদ্যতীত আমার অন্ একটি “পরা'-প্রকৃতির বিষয় অবগত হণ, যাহা চৈতন্তন্বরূপা ও 
লীবভূতা । সেই শফি হইতে জীব্সমন্ত নিঃহুত হইয়া! এই জড়জগংকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ 
করিতেছে। 

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ--এই ছুই প্রকৃতি হুইতে নিঃসহ্ছুত। অতএব ভগবং- 
ববপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও গুলয়ের মূলহেতু। 


১৮ 


২৭৪ জৈবধর্ [পঞ্চদশ 


নিতান্বরপের অহংতাঁকে আচ্ছাদন করে। নিত্যন্বরূপে চিৎস্থধ্যের যে 
সন্বন্ধজনিত অহংতা, তাহাই নিত্য ; মুক্তাবস্থায় সেই অহঙ্কার পুনরুদিত 
হয়। যে পর্যন্ত লিঙ্গশরীরে নিতাশরীর লুগ্তপ্রায় থাকে, সে পধ্যন্ত জড়- 
সম্বন্ধাভিমান প্রবল থাকে ; চিৎসন্বন্ধাভিমানও সুতরাং লুগ্তপ্রায় । লিজ- 
শরীর হুল, তজ্ঞন্য লিজশরীশীরকে স্থলশরীরে আবরণ করিয়। কাধ্য 
করায়। স্থলশরীর আসিয়া আবরণ করিতে করিতে স্কুলশরীবের 
বর্ণাদি অহঙ্কার উদ্দিত হয়। মন,বুদ্ধি ও অভঙ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্ত আত্ম- 
বৃত্তির বিকারম্বরূপ হইয়া তাহীর। জ্ঞানের অভিমান করে । 

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে. জীবের নিতান্বরূপ চিৎকণময় 
এবং সেই স্বরূপে চিৎক্ণ-গঠিত অঙ্গপ্রতাঙগাদির সৌন্দধা আছে। বদ্ধ- 
অবস্থার লিঙ্গশবীরদ্বারা আবৃত হইয়। সে সৌন্দর্য্যের আচ্ছাদন হয়, এবং 
স্বলশরীরের আবরণের সহিত জীবস্বরূপের অতান্ত জড়বিকার উপস্থিত 
হয়। এখন আমার জিজ্ঞাস! এই যে,মুক্তাবস্থায় জীব কি সম্পূর্ণ নির্দোষ? 

বা। চিৎকপণম্বরূপ নির্দোষ »$ইলেও অসম্পূর্ণঃ কেননা অতান্ত 
অপুস্বরূপ ও দুর্বল । সে এবস্থায় এইমাত্র দোষ দেখা যায় যে, বলবতী 
মায়াশক্তি-সঙ্গক্রমে সেই স্বরূপ লুপ্ত হইবার যোগ্য থাকে । গ্রীভাগবত 
বলিয়াছেন, যথা (১০২৩২ ) 7 

যেহন্েইরবিন্দীক্ষ বিুক্তমানিনত্যাত্তভাবাদ বিশুদ্ববুদ্ধয়ত | 
আরুহ্‌ কৃচ্ডেণ পরং পদ্দং ততঃ পতস্তাধোহনা মূ তযুন্মদজ্ঘ রঃ ॥ (১) 

অতএব মুক্তর্জীব যতই উৎকর্ষলাভ করুন না কেনঃ তাহার গঠনের 
অসম্পূর্ণত1 সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে--ইহারই নাম জীবতব? 
এইজপ্যই বেদ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর মায়াধীশ ও ভীব সর্ববাবন্থায় 
মায়াবশযোগ্য। 


(১) ১১৬ পৃষ্ঠা ষ্টবয। 





যোড়শ অধ্যায় 


নিত্যখর্ম ও জন্থন্ধাভিযেয়প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তরগত মায়াকবলিত জীব-বিচার ) 


ব্রজনাথের গাঢুচিন্তা ও জিজ্ঞাসার উদয়--শুদ্ধচিৎপদার্থ জীবের সংসার-দুর্গতি কেন ৫-. 
শুদ্ধ জীবাদির বিবরণ- মুক্ত থাকা ও বদ্ধ হইবার কারণ-_ জীবের তাটস্ক্য ও বুষের 
অপার করণার সম্বন্ধ-__জীবের অধোমান ও উদ্ধমান-- জীবের ক্রেশ-ভোগবিষয়ে প্রীবৃষের 
কর্তৃত্ব, অতএব তাহাতে অকরুণত। আছে, এরূপ সদ্দেছ নিরসন- মায়! জীবসংক্গারেবর উপাষ-_ 
জীবের কারাকত্রী--তিন প্রকার নিগড়ে জীবের লিঙ্গশরীর বন্ধ-_স্থুলদেহের ছয় জবস্থা-_ 
ভোগবাসনার কার্ধ্য-_অন্ভাব-নিবৃত্তির কার্ধ্য- কম্মফল ও কর্ধক্ষলদাতা__জৈমিনির মতের 
সিদ্ধান্তরদোঘ--কণ্মবাসনা_কণ্ধের অনাদিত্য- মায়া ও আঁবগ্ার ভেদ-_ শৃষ্টিপ্রত্রিয়া__ 
জ্ঞানেস্ডিয়, কর্থেঞ্তিয়, চতুর্রিশতি তব জীব শু ঈশ্বর_জীবদেছের হ্ষেত্রজ্ঞ জীব হেতুকর্ত 
_ঈখর প্রয়োজককত্তা-জীবের পঞ্চাবস্থা- মানবের তিন অবস্থা--সেই তিন অবস্থায় পাচ 
প্রকার বিভাগ । 

ব্রজনাথ জীবতব্ববিষয়ে দশমূলের উপদেশ শ্রবণ করতঃ ম্বগৃহে শয়ন 
করিয়। গাঢ়রূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন__“আমি কে? এই প্রশ্নের 
উত্তর পাইলাম ; আমি জানিতে পাত্রিলাম যে, আমি শ্রক্ষ্করূপ চিত 
হধ্যের কিরণগত একটী কণামাত্র ; অণু হইলেও আমাতে অস্মদর্থ, জ্ঞান- 
শুণ ও চিদগত এফবিন্দু আনন্দ আছে । আমার চিৎকণ-নিম্মিত একটা 
হবরূপ আছে $ অত্যন্ত অণু হইলেও তাহা কৃষ্ণের মধ্যমাকার-ম্বরূপের 
অনুরূপ ; দেই ম্বূপ এখন ষে প্রতীত হইতেছে না-_ইহ্াই আমার 
হুর্ভাগ্য । সেই ম্বরূপের প্রতীতি হইবার উদ্ুখ হইলে আমার সৌভাগ্য 
উদ্দিত্‌ হয় ) কেন ষে, এ দুর্ভাগ্য আমার উপর পড়িয়ীছে, তাহা ভাল 
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করিহা জানা আবশ্তক--প্রাগুরুদেবের চরণে ইহ কলা জিজ্জাসা! করিব। 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিপ্রহর-রারে নিদ্রাদেবী চৌধ্য-বৃত্তিক্রমে 
তাহাকে অচেতন করিয়া ফেলিলেন। শেষরাত্রে ব্রজনাথ স্বপ্নে 
দেখিতেছেন যে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈষধ্ববেশ ধারণ 
করিয়াছেন । নিদ্রীভঙগে উঠিয়৷ বিচার করিতে লাগিলেন যে, প্রভু বুঝি, 
আমাকে সংসার হইতে বাহির করিবেন । নিজের চত্তীমগ্ডপে বঙ্সিয়। 
আছেন, এমন সময় বিদ্যাথিগণ আসিয়া তাহার চরণে প্রণাম করত; 
কহিতে লাগিল,_আমরা! আপনার নিকট কত ম্ায়ের ফাকি শিক্ষা 
করিয়াছি ; আমাদের আশা এই ঘেঃ আপনি আমাদিগকে কুন্ুুমাঞ্জল 
শিক্ষা দেন। ব্রজনাথ বিনয় করিয়ী কহিলেন, আমি শ্রীনিমাই পণ্ডিতের 
হায় পুত্তকে ডোর দিয়াছি। আমি অন্য পন্থ| দেখিব মানস করিয়াছি, 
তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট গমন কর | বিদ্যাথিগণ ক্রমশঃ প্রস্থান 
করিতেছেন, এমন সময়ে প্রচতুডুূ্জ মিশ্র ঘটক আসিয়া ত্রজনাথের 
পিশামহীর নিকট ব্রজনাথের বিবাহের একটী সম্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন; 
কহিলেন, _বিজয়নাথ ভুট্টাচাধ্যের কৌলিন্ট আছে, কন্তাটী স্ুরূপা, 
তোমাদের উপযুক্ত ঘরও বটে; ভট্টাচাধ্য ব্রজন1ণকে কন্ঠ দিতে পারিলে 
কিছু পণ লই/বন না| ব্রজনাথের পিতামহী সঙ্ধপ্ধ-প্রস্তাব শুনিয়। 
আহলাদিত হইলেন । ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন_-এ কি বিপদ' 
কোথায় সংসার ছাড়িবার বাসনা করিতেছি, এমন সময় কি বিবাহের 

বাদ ভাল লাগে? জননী, পিতামহী এবং অন্তান্য কুলবৃদ্ধাগণ একপিকে 
এবং ব্রজনাথ আর একদিকে হইয়া নানাবিধ, কথ! কাটাকাটি চলিতে 
লাগিল ; সে দ্দিবসটা এইরূপেই গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে মেঘাড়ম্বর 
হুইয়। বৃষ্টি আরস্ত হইল ; সে দিন ব্রজনাথের মায়াপুর যাওয়! হইল ন1; 
রারি অতিবাহিত হইল । পরদিবস বিবাহের কথা লইয়া নানা কুতক 
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হওয়ায় ভালরূপ আহারাদিও হইল না । সন্ধার পরই বৃদ্ধ বাবাজীর 
কুটাবে উপস্থিত হইয়া ব্রজনাথ দণ্ডবত্প্রণাম করিলেন । বাবাজী মহাশয় 
বলিলেন,_গতরাত্রে বৃষ্টির দৌরাত্মোে আমিতে পার নাই; অগ্ধ আসিয়াছ 
_বড় আহ্লাদিত হইলাম। ব্রজনাথ বলিলেন,__প্রভো, আমার 
অনেক দুদ্দব উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয় আমি পরে জানাইতেছি ; 
সম্প্রতি জিজ্ঞান্ত এই ষে, জীব যেরূপ শুদ্ধচিৎ্পদার্থ, তাহার সংসাররূপ 
দুরগতি কেন হয় ? বাবাজী মহাশয় সহান্তবদ্নে বলিলেন,__ 

্বরূপার্থৈহীনান্‌ নিজনুখপরান্‌ কৃষ্ণবিমুখান্‌ 

হরেমীয়।-দণ্ডান্‌ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি। 

তথ স্ু'ললিঙ্গৈথিবিধাবরটণৈঃ ক্লেশনিকরৈঃ- 

মহা-কন্মালানৈর্নয়তি পতিতান্‌ হ্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৬ ॥ 

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণ- 
বিমুখ, দণ্য জীব সকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্বরজত্তমোগুণনিগভসমৃহ- 
বারা কবলিত করেন। সুল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও র্লেশসমূহ 
পরিপূর্ণ কণ্ধবন্ধনের দ্বার! তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া দ্বর্গ ও নরকে 
লইয়া বেড়ান। 
গোলোক-বুন্দাবনস্থ এবং পরব্যোমস্থ বলদেব ও সক্কর্ষণ-গ্রকটিত নিত্য 

পার্ধদ জীবসকল অনন্ত; তাহার উপাস্তসেবায় রসিক ? সর্বদা স্বরূপার্থ- 
বিশিষ্ট ; উপাস্য নুথম্বেষশী ; উপান্তের প্রতি সর্বদা উদ্দুখ, জীবশক্তিতে 
চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়! তাহার! সর্বদ1 বলবান্‌; মায়ার সহিত তাছাদের 
কোন সম্বন্ধ নাই; মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাহার! 
অবগত ন'ন ? যেহেতু, তাহার! চিম্মগুল-মধ্যবর্তী এবং মায়া তাহাদের 
নিকট হইতে অনেক দূরে ; তাহার সর্বদাই উপান্তসেবান্থথে মগ্; দুঃখ, 
অড়নুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাহারা নিত্যমুক্ত। 
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প্রেমই তীহাদের জীবন ; শৌক, মরণ ও ভয় যে কি বস্ত, তাহা! তাহারা 
জানেন না। কারণাব্িশায়ি-মহাবিষ্ণুর মায়ার পুতি ঈক্ষপরূপ কিরণগত 
অণুটতন্তগণও অনন্ত ; তাঁহার? মায়াপার্খ্বস্থিত বলিয়। মায়ার বিচিত্রতা 
তাহাদের দর্শনপথারূঢ় । পুর্বেব যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলিরাছি, সে 
সমস্ত লক্ষণ তাহাদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অনুস্বভাবপ্রঘুক্ত সর্বদা! তটস্থ- 
ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
থাকেন। এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্বল? কেনন1,_জুষ্ট বা সেব্যবস্তবর 
কপালাভ করতঃ চিদ্ব্প লাভ করেন নাই 7 ইহাদের মধ্যে যে সব জীব 
মারাভোগ বাসন করেন, তাহার মায়িক-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া 
মাযর়াতে নিতাবদ্ধ ; যাহার] সেব্যবশ্বর চিদনুশীলন করেন, তাহার? 
সেবাতবের কপার সহিত চিদ্বল লাভ করতঃ চিদ্ধামে নীত হুন। বাবা, 
আমর] দুর্ভাগ।, কৃষ্ণের নিতান্ত ভুলিয়া! মায়াভিনিবেশদ্বার1 মার়াবদ 
আছি) অতএব স্বরপার্থহীন হইয়াই আমাদের এ দুর্দশ। ! 

ব্র। প্রভো, তটস্থস্বভাবস্থিত সন্ধিস্থান হইতে কতকগুলি জীব কেন 
মায়াভিনিবিষ্ট হইল ? কতকগুলিই ব! কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন? 

বা। কৃষ্ণম্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে অণুরপে আছে; কুষ্ণের 
শ্েচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে দ্বতন্ত্রবাসনা॥ তাহ জীবের ম্বতঃসিদ্ধ। সেই 
ক্বতত্ত্র-বাসনার সুব্যবহার করিলে কষ্চসাম্মুখা বার থাকে ? তাহার অপ- 
ব্যবহার করিলেই কৃষ্ণবৈসুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখাক্রমে মায়াকে ভোগ 
করিতে চায় 2 "অহং জড়ভোক্তা? এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়! তখন স্থান 
পায়) 'অবিদ্ভা” “অশ্মিতা? প্রভৃতি পঞ্চপর্ববা অবিগ্ভার গুণ (১) আসিয়া 
জীবের শুদ্ধচিৎকণশ্বরপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র বাসনার স্ব্যবহার 
ও অপবাবহারই আমাদের সুক্ত হওয়ার ও বন্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু । 


(১) পঞ্পর্রষ-অবিচ্া--তমঃ, মোহ, মহামোহ (সহাতমঃ), তামিল্র ও অন্ধতামি্র। 
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ব্র। কৃষ্ণ পরম-করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্বল করিয়। কেন 
স্থাপন করিয়াছেন, যে দুর্বল তাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়? 

বা। কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নান? অবস্থায় 
জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে_-এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি 
তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ “মহাঁভাবাদি” ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের 
উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার স্থবিধা ও দৃট়তার জন্য অতি- 
নিয়ে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ--“অহঙ্কার? পযন্ত, পরমানন্ব-লাভের 
অনন্ত বাঁধান্বরূপ মায়িক অধোমান স্যি করিয়াছেন । অধোমানগত জীব- 
সকল স্বরূপার্থহীন, নিজসুথকর ও কৃষ্ণবিমুখ ; এই অবস্থায় যত অধেো- 
গমন করিতে থাকে” পরমকারুণিক কৃষ্ণ সপার্ধদে ও স্ববামের সহিত 
তাহাদের সম্মুখীন হইয়! তত উচ্চগতির সুবিধ। প্রদান করেন। যে জীব 
সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ববক উচ্চগতি স্বীকার করে, তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধীম 
পধ্যস্ত গমন ও নিতাপারধদদিগের অবস্থাসাম্য সম্ভব হয়। 

ব্র। ঈশ্বরের লীলার জন্ত জীবসকল কেন কই্ট পায়? 

বা। স্বতন্ত্র বাসন] লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ বলিতে 
হইবে ; কেননা, স্বতন্্রবাসনাহীন জড়বস্ত নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ; জীব সেই 
স্বতন্ত্র বাসনা লাভ করিয়া! জড়জগতেবু প্রভুতা লাভ করিয়াছে । “ক্রেশ' 
ও “ম্থখ* মনের গতি | যাহাকে আমরা “কেশ? বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি 
তাহাকে “নুখ" বলে । সমন্ত বিষয়ন্থুখের উদর্কফল অর্থাৎ চরমফল দুঃখ 
বই আর কিছুই নয়। চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ ছুঃংখ পায়; সেই ছুঃখ 
কঠিনতর হইলে ই অনিশ্র-স্ুথের বাসন| জন্মায়; সেই বাসন। হইতে বিবেক, 
বিবেক হইতে জিজ্ঞাস!, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়, শ্রন্বোদয় 
হইলে উদ্ধমানে আন্দঢ় হয়; অতএব ক্রেশটা চরমে শুভ প্রদ। মলযুক্ত 
কাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নিম্মল হয় ; জীবও সেইরূপ 


২৮০ জৈবধর্ম্ম [ ষোড়শ 


মায়াভোগ ও কষ্চবহিম্ুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক-জগত্রূপ পীঠের 
উপর তাহাকে নিপীড়িত করিয় সংস্কৃত করা হয়। অতএব বহিন্মুথ- 
জীবের যে ক্রেশ, তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যবহার ; এতন্নিবন্ধন কৃষট- 
লীলায় যে জীবের ক্লেশঃ তাহা দুরদর্শীর নিকট মঙ্গল প্রস্থ, অনুরদর্শীর 
নিকট ক্রেশমাত্র | 

ব্র। জীবের বন্ধাবস্থায় ক্লেশ যদিও চরমে শুভডদ, তথাপি বর্তমান 
অবস্থায় বিশেষ কটদ ; এই কষ্টপ্রদ পথ না করিয়া সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ কি 
অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না। 

বা। শ্রকঞ্চলীল! বহুবিধ ও বিচিত্র ; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র 
লীলা | স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তথন এ 
প্রকার লীলাই বা কেন না হইবে? সর্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে 
হইলে কোন প্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না,আবার অন্থগ্রকার 
লীল। করিলেও লীলার উপকরণদ্িগের কোন না! কোন প্রকার কষ্ট 
দ্বীকার অবশ্য করিতে হইবে । কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা; উপকরণ সকল 
পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তারূপ পুরুষের কর্রূপ বিষয় । কর্তার 
ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া শ্বাভাবিক; 
সেই কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়ঃ তাহাকে তুমি কষ্ট 
কেন বল? কষ্ণলীলা-পোষণের অন্য জীবের ক্লেশই সুখময় । কৃষ- 
লীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা পরিহার করিয়া! শ্বতন্ত্বাসনাময় জীব 
মায়াভিনিবেশজনিত ক্লেশ শ্বীকার করিয়াছে--ইহাতে যদি কোন দোষ 
থাকে, তাহ! জীবেরই দোষ, কষ্খের কিছু দোষ নাই। 

ব্। জীবকে শ্বতত্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? কৃষ্ণ 
সর্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে, জীবকে দ্বতগ্্রতা দিলেই সে কঃ 
পাইবে ? এম্থলে জীবের কষ্টের দরুণ কৃ দায়ী হন কিনা? 
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বা। ন্বন্ত্রতা একটী রত্ববিশেষ ; জড়জগতে অনেক বস্তু আছে, সে 
সকল বস্তুকে এ রত্ব দেন নাই; এতন্িবন্ধন তাহার তৃচ্ছ ও হেয়। 
জীবকে দি স্বতত্ত্রতা না দ্রেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়-বস্তর ন্যায় 
হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ, চিদ্বস্থতে যে ধর্ম আছে 
তাহা! জীব. সুতরাং লাভ করিবে। চিছস্তুতে হ্বতন্ত্রতারপ একটা ধর্ম 
নিহিত আছে। নিত্যধন্ম হইতে বস্তকে বিচ্ছেদ করা যায় না; অতএব 
জীব যে-পরিমাণ অণু) তাহার ম্বতস্্রতা-ধন্্ দেই পরিমাণ অবশ্ত থাকিবে। 
এই হবতন্ত্রতা-ধর্্ম প্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদ্দার্থ এবং জড়জগতের 
প্রভু হইয়াছেন। এরপ ন্বতত্ত্রতা-ধর্্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয়-সেবক। 
সেই জীব যখন শ্বতন্ত্রতীর অপব্যবহার করিয়া! মায়াতে অভিনিবেশ 
করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে 
জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান- জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লল। 
জড়-জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া! করিয়া, হ্বীয় অচিস্ত্যলীলা 
প্রপঞ্চে উদয় করেন; আবার জীব সেই লীলাতত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে 
ন] দেখিয়] ভ্রীনবন্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া! পরম-উপায়স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও 
লীল! গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্ত-চরিত্রঘার শিক্ষা দেন। 
বাবা, এমন দয়াময় কৃষ্ণচকে কি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পার ? 
তাহার করুণ! অগাধ, কিন্তু তোমার ছুর্দেব অতিশয় শোচনীয় । 

ব্র। তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের দুর্দেব ও শত্রু? সর্বশক্তিময় 
সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে জীবের ত? কষ্ট হইত না? 


ব1। মায়্1--ন্বরূপশক্কির ছীয়া,অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার; অনুপ- 
জীবকে সংস্কার করিবার হাপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়! 
কষ্তদাসী, কৃষ্ণবিমুখ জনকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 
কের নিত্যদাস আমি'--এই কথাটা ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণন্বরূপ জীবের 
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পক্ষে অনুচিত ও দোষ ; সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়া-পিশাচীর 
দণ্তয হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটি দণ্ডাজীবের কারাগার ; রাজা 
যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়! কারাগার স্থাপন করেন, কৃষ্ও 
'তদ্রপ জীবের প্রতি অপার করুণ প্রকাশ করতঃ জড়জগৎ-রূপ 
কারাগার এবং জড়মায়া-রূপ কারাকপ্রীকে স্থাপন করিয়াছেন । 

ব্র। জড়জগৎ যদ্দি কারাগার হইল, তবে তছচিত নিগড় কাহাকে 
বন্লি ? 

বা। মায়ার নিগড় তিন প্রকার-_-সন্বগুণনির্ম্িত নিগড়, রজোগুণ- 
নির্মিত নিগড় ও তমোগুণনিক্ষ্িত নিগড় ; দণ্ত জীবসকলকে যথাযথ এ 
তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন । জীব সাত্ডিকই হউন, ব্াজসিকই হউন বা 
তামসই হউন, সকলেই নিগড়বদ্ধ। স্বর্ণ নিগড়,বোপ্যনিগড় ও লেইহনিগড় 
_ ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও, সকলেই নিগড় বই আর ভাল ত্রবা নয়। 

ব্র। চিৎকণবিশিষ্ট জীবকে মায়িকনিগড় কি প্রকারে বীধিতে পারে? 
বা। মায়িকবস্ত চিদ্বস্ককে স্পর্শ করিতে অক্ষম । জীব “আমি মায়া- 

ভোক্তী”-এই অভিমান করিবামীত্র জীবের জড়াহঙ্কাররূপ লিঙ্গাবরণ 
হইয়া পড়ে ; সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্য়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়। 
সাত্বিক-অত্ঙ্কারবিশি্ই জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের 
পদছ্বয়ে সাত্তিক বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত হয়; রাজস জীবসকল দেবতা ও 
মনুয্যভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড়; তামস-জীবসকল 
পঞ্চ-মকারীর জড়ানন্দে মত্তঃ তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ নিগড় 
প্রযুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধ জীবসকল কারাগৃছের বাহিরে যাইতে 
পারে না- বন্থপ্রকার ক্লেশনিকরদ্বারা আবদ্ধ থাকে। 

ব্র। মায়ার কারাগারে বদ্ধজীব কি কি প্রকার কর্ম করেন? 

বা। আদে), জীবের মায়িক বিষয়-ভোগবাসনামুসারে সেই ফল- 
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লাভের উপযোগী যে সকল কর্ম, তাহা করেন ; দ্বিতীয়তঃ, নিগড়বদ্ধ 
হইলে যেসকল ক্লেশ উদ্দিত হয়, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। 

ব্র। যে ছুইপ্রকার কর্ন করেন, তন্মধ্যে প্রথম প্রকার কন্দন একটু 
বিস্বৃতরূপে বলুন । 

বা। স্থল আবরণটী জড়ীয় স্ুলশরীর; তাঁহার ছয়টা অবস্থা-_-জড়- 
শরীরের জন্ম, তাহার অস্তিত্ব তাহার হ্রাস, তীহার বৃদ্ধি, তাহার পরিণাম 
ও তাহার অপক্ষয়--এই ছয়টা বিকার গুলদেছের ধর্ম ; ক্ষুধা, তৃষ্ণাঃ 
প্রভৃতি_জড়দেহের অভাব। জড়দেহস্থিত জীব ভোগবাঁসনার দ্বার! 
চালিত হইয়। আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ 
করিবার জন্য তিনি নানাবিধ কামাকন্ করেন_ দেহের জন্ম হইতে 
চিতারোহণ পধ্যন্ত দশবিধ কর্ন করেন; বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার 
অবর-যজ্ঞন্বরূপ কর্মীচরণ করেন ; আশা করেন এই যে, “এই স্থুলশরীরে 
কর্মমাগীয় পুণ্য সঞ্চয় করতঃ হর্গে দেবভোগ্য বিষয়লাভ করিব, এবং 
মত্তলোক-প্রবেশের সঙ্গে ব্রাঙ্গণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ সর্বপ্রকার 
সুখ লাভ করিব"; অথবা বদ্ধজীব অধশ্মাশ্রয় করতঃ পাপাচরণঘ্বারা 
ইন্জিয়স্থখ ভোগ করেন । প্রথমোক্ত ধন্ধ-কাধ্যের দ্বার! স্বর্গাদি লাভ 
করতঃ তথায় ভোগসমাপ্তির পর পুনরায় মর্তদেহ লাভ করেন ; শেষোক্ত 
পাপাচরণছ্ারা বহুবিধ নরকে প্রবেশ করতঃ ভোগান্তে মর্তদেহ লাভ 
করেন । এই প্রকার কর্ম্চক্রে পড়িয়] মায়াবদ্ধজীব অহরহঃ বিষয়ভোগ- 
যত্বে ও আম্বাদনে অনাদিকাল হুইতে ভ্রমণ করিতেছেন 7 মধ্যে মধ্যে 
পুণ্যকর্থীফলে ক্ষণিকমুখ ও পাপকর্্মফলে ক্ষণিকছূথ ভোগ করিতেছেন। 

ব্র। দ্বিতীয়প্রকার কর্ম ভালরূপে বলুন । 

বা। স্থলদেহস্থিত জীব স্থুলদেছের অভাবজালে কষ্ট পাইয়! তন্গিবারণে 
অনেকপ্রকার কন্ম করিনা থাকেন ক্ষুতৃষ্ঞ-নিবারণের জন্ত আহাধ্য ও 
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পেয়দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যত্ব করেন; সেই সেই দ্রবা সহজে 
সংগ্রহ করিবার জন্য বহুপরিশ্রমদ্বীর অর্থ সঞ্চয় করেন? শীত-নিবারণের 
জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন; ইন্দ্রিয় স্থখপিপাসা-নিবুত্বির জ্ন 
বিবাহাদি কাঁধো নিযুক্ত হন; কুটুম্ব ও সন্তানাদির স্ুখসমৃদ্ধি ও অভাব- 
নিবৃত্তির জন্য ব্ছবিধ পরিশ্রম করেন? হূলদেহ রোগাক্রান্ত হইলে 
তন্িবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে উষধ পাচনাদি প্রয়োগ করেন $ বিষয়- 
রক্ষার জন্য রাজদ্ারে বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হন । কাম, ক্রোধ, লোভ,মোহ, 
মদ ও মাৎসধ্া--এই ষড়ম্মির বশীভূত হইয়া! যুদ্ধ, বিবাদ, পরহিংসা, 
.পরগীড়ন, পরধন-গ্রহণ, জুরতা, বুপাজচঙ্কার প্রভৃতি ছৃ্ন্মে প্রবৃত্ত হন? 
স্চ্ছন্দে থাকিবার জন্য গৃহাদি নিন্মাণকাধ্য করিয়! থাঁকেন--এই সমস্ত 
অন্ভাব-নিবৃন্তির কারধা। ভোগ-প্রবৃত্তির কার্যে ও অভাব-নিবৃত্তির কাধ 
মায়াবদ্ব-জীবের দ্বিবারাত্র অতিবাহিত হয়। 

র। মায়া যদি কেবল লি আবরণ দিয়া রাখিতেন, তাহা হইলেই 
কি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না? 

বা। লিঙজদেহে কারা হয় না, এইজন্য গলাবরণের প্রয়োজনীয়তা। 
সথলদেহের কার্যফলে লিঙ্গদেহে বাসনা নিশ্মিত হয়; সেই বাসনা-ক্রণে 
তছুপযোশ স্থুলদেহ পুনরায় হয়। 


ব্র। কর্ম ও ফল কিরূপে সংযুক্ত আছে? মীমাংসকের1 বলেন, ফল- 
দাতা ঈশ্বর করিত $ যে কর্ম কৃত হয়, তাহা “অপূর্বব-নামে (১) একটি তব 
উৎপল্প করে ; সেই “অপূর্ব” কৃতকর্শের ফলদান করেন-_ ইহা কি সতা? 

বা। কর্ধমীমাংসক বেদের জ্ঞান-সিদ্ধান্ত অবগত নন তিনি কেবল 
মোটামুটী যজ্ঞাদিরপ কর্ধের ভাব দেখিয়।! একটী যে"সে সিথাস্ত 


(১) পূর্ধবমীমাংসা (১1১1২ ) সুংর শবরন্বামিকৃত ভান । 
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বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, বেদ সিদ্ধান্তস্থলে তাহা স্বীকার করেন না । বেদ 
বলেন, ( শ্বেঃ ৪৬ ও মুগ্ডক ৩১১ )-- 
বা সুপর্ণ। সধূজা সায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
তয়োরন্থঃ পিপ্পলং স্বাদত্তানশ্রন্নন্বোহভিচাকগাতি ॥ (১) 

এই বেদবাকাদ্বার। বুঝিতে হইবে, এই সংসারবূপ অশ্ব্থবৃক্ষে দুইটা 
পন্মশ--একটাী বন্ধজীব আর একটী তীহার মথ। ঈশ্বর ; বদ্ধজীব-পন্ষী 
সংসাররূপ পিপ্লল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্গীটা 
পিপ্লল-ফল আস্বাদন ন। করিয়। অপর পক্ষীর আন্বাদন দেখিতেছেন 
তাৎপর্ধ্য এই যেঃ জীব মায়াবদ্ধ হুইয়] কর্ম করিতেছেন এবং কম্মের 
ফল ভোগ করিতেছেন। মায়াধীশ্বর তাহার কল্মান্রূপ ফল দিয়! মে পথাস্ত 
সে ভগবৎসান্থুখ্য লাভ না করে তাবৎ ভাহার সহিত তদ্রপ লীলা 
করিতেছেন । মীমা সকের “অপূর্ব” এস্কলে কোথায় গেল? নিরীশ্বর- 
সিদ্ধান্তের সর্বাঙগ-সৌষ্টবলাভ হয় না। 

ব্। কম্কে অনাদি কেন বলিলেন? 

বা1। সমন্তকর্ম্নের মূল কম্মবাসন], কন্ধরবাসনার মূল অবিদ্যা। “কৃষ্ণের 
দাস আমি” এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম “অবিদ্ধা” 3 সেই সেই 
অবিচ্া জড়কালের মধ্যে আবরস্ত হয় নাই_তটস্থ-সন্ধিস্থতল জীবের 
সেই কশ্মমূল উদ্দিত হইয়াছিল । অত্তএব জড়কালে কন্মের আদি পাওয়' 
যায় না, সুতরাং কম্ম অনাদি । 

ব্র। “মান্না” ও “অবিদ্যার' ভেদ কি? 

বা। “মায়া? কষ্চের শক্তি, সেই শক্তিদ্বারা তিনি এই জভ্ডব্রঙ্ধাণ্ 





(১) সর্বদা সংযুক্ত সথিভাবাপন্ন দুইটা পক্ষী একদেহরপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে; 
তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) বহন্বাদধুক্ত হৃথ-দুঃখরূপ পিক্লল-ফল : বন্ধ-ফল ভোগ করে, 
গন্য পঙ্গীটা (পরমেশ্বর ) ভোগ না করিম নাক্ষিত্বরূপ দর্শন করে। 
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স্থ্টি করিয়াছেন এবং বহিম্্পথজীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে 
মায়া-শক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন । মায়ার ছুইটা বৃত্তি--“অবিদ্যা? ও 
“প্রধান? ; “অবিদ্যা"বৃত্তি-জীবনিষ্ঠ এবং প্রধান'-_জড়নিষ্ঠ ; “ঞধাঁন? 
হইতে জড়জ্ঞগৎ এবং “অবিদ্যা” হইতে জীবের কর্মবসন। । মায়ার আর 
ছুই প্রকার বিভাগ আছে--“বিদ্যা" ও “অবিদ্যা” ; তছুভয়ই জীবনিষ্ট ; 
“অবিদ্যাবৃতি'-ক্রমে জীবের বন্ধন, “বিদ্যাবৃত্তি”-ক্রমে জীবের মুক্তি । দণ্ডা- 
জীব আবার কৃষ্ণো্ুখ হইলেই বিছ্যা।-বৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ঘে 
পধ্যস্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্ভার ক্রিয়া! | ব্রঙ্গজ্ঞানাদি 
বিগ্যাবৃত্তির ক্রিয়াবিশেষণ। বিরেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ওচরমাংশ 
জীবের স্ুজ্ঞান-লাঁভ ;অবিদ্ভাই জীবের আবরণ এবং বিদ্ভাই আবরণমোচন। 

ব্র। প্রধানের ক্রিয়া কিরূপ ? 

বা। মায়া-প্রকৃতি ঈশ্বরচেষ্টাবপ কালদ্ার1 ক্ষোভিত হইলে প্রথমে 
মহত্তত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম প্রধান» তাহাই ক্ষোভিত হইয়া 
দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহত্তত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে “অহঙ্কার, হয়। 
অহঙ্কারের তামল বিকার হইতে “আকাশ? হয় ? আকাশ বিকৃত হইলে 
«বাধু' হয় ; বারুর বিকারদ্বার1 “তেজ' উৎপন্ন হয় ; তেজের বিকার-_“জল' 
এবং জল বিকৃত হইয়] “ক্ষিতি? হয়-_-জত়দ্রব্যসকল এইরপে স্থষ্টি হইয়াছে; 
ইহাদের নাম “পঞ্চমহাভূত' । এখন পঞ্চতন্মাত্রের স্থ্টি-প্রক্রিয়। শুন 
“কাল', প্রকৃতির অবিগ্যারপবৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহত্তত্বের তজ্ঞান' ও 
“কম্্'ভাব উৎপন্ন করে ; মহত্তববের কম্ম্মভাব বিকৃত হইয়। স্ব ও রজোগ্? 
হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে স্ব্টি করে) মহত্ব সেইরূপে বিকৃত হইয়া 
“অহঙ্কার? হয়? অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ড হষ্টয়! “বুদ্ধি” হয়; বুদ্ধি বিকৃত হইয়া 
আকাশের 'শব"গুণ উপলব্ধি করে ? শব্ব-গুণবিকারে “ম্পশ' গুণ। তাহাতে 
বাধু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ দুই থাকে ঠ ইহাতে “প্রাণ? এওজঠ ও 
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'বল”-স্ষ্টি হয়; সেই গুণ বিকৃত হইলে তেজঃপদার্থে কূপ” স্পর্শ ও শব্দ- 
গুণ উদ্দিত হয় ; সেই গুণের কালবিকারদ্বারা জলের “রস+, রূপ, স্পর্শ ও 
শবগুণ উদ্দিত হয় ; তাশ্ার বিকারক্রমে পৃথিবীর গন্ধ” রস, রূপ, স্পর্শ ও 
শব্দ অনুভব হুয়। এই সকল বিকার-ক্তিয়ায়, চৈতন্তরূপ পুরুষের ক্রমমত 
আন্কল্য থাকে। অহঙ্কার তিন প্রকাঁর--“বৈকারিক+, তজস” ও 
'তামস”। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদি জাত; তৈজস অহঙ্কার হইতে 
দশটা “ইন্জরিয়”। ইন্দ্রিয় ছুই প্রকার-_'জ্ঞানেন্দ্রিয়” ও “কশ্েজিয়' | চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিক1,জিহ্বা ও তবক্‌_ ইহারা জ্ঞানেক্ডিয় ; বাক্,পাণি,পাদ,পাষু 
ও উপস্থ-_ইহাঁরা কর্খেন্দ্িয়। এই প্রকারে মহাভূত ও হুঙ্ষভৃতসকল 
সঙ্গত হইলেও যে পধ্যন্ত চৈতন্থকণজীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে 
পর্য্যন্ত কোন কাধা চলিল ন1। ভগবদীক্ষণরূপ কিরণকণস্থিত জীব যখন 
মহাভূত ও স্থুলভূত-নিশ্মিতদেহে সঞ্চারিত হইল,তখনই সমন্ত কাধ্য হইতে 
লাগিল । বৈকাঁরিক ঠতজসগুণ, “প্রধীন'-বিকৃত তামসবস্ততে সংযুক্ত হইয়। 
কাধ্যোপযোগী হয়; এইরূপে অবিগ্ভা ও প্রধানের: ক্রিয়া আলোচনা 
করিবে। মায়িকতনত্ব চতুর্বিংশতি অর্থাৎ “ক্ষিত্যপ তেজোমরুদ্বেম” এই 
পাঁচটা পঞ্চমহাভূত, এবং গন্ধ, রূপ, রস; ম্পর্শ ও শব এই পাচটা “তন্মাত্র”; 
পূর্বোক্ত দশটা জ্ঞান ও কক্েন্দ্িয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই 
চাঁরিটী একত্র হইলে ২৪টা প্রাকৃত-তত্ব হয়। জীবচৈত্নয এই শরীরে 
পঞ্চবিংশতি-তম তত্ব এবং পরমাত্ম! ঈশ্বরই ষড়বিংশতিতমতত্ব। 
ত্র। এই সপ্তবিতন্তিমানবদেহে লিঙ্গ ও স্থুলপদার্থ কতটা, এবং 
জীবচৈতচ্য এই দেছের কোন্‌ অংশে আছেন, ইহা বলুন। 
বা। পঞ্চমহাভূত্ত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটা ইন্জিয়_এ সমস্ত স্থল দেহছ। 
মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার--এই চারিটী লিঙ্গদেহ। গিনি এই দেহে 
আমি" ও 'আমার* এই মিথ্যা-অভিমান করেন এবং এ অভিমানবশতঃ 
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স্বরূপার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তিনি জীবচৈতন্ ; তিনি অতিশয় সু 
_জড়ীয় দেশকাল ও গুণের অতীত ; এতনিবন্ধন তীহার হুক্তাসবেও 
সমন্ত দেহব্যাপী সত্তা আছে । পহরিচন্দনবিন্দু” (১) শরীরের একদেশে 
দিলে দেহের সর্বদেশে সখব্যাপ্তি হয়; তদ্রপ অনুমাত্র জীবও দেহের 
ক্ষেত্রজ্ঞ ও সুথহঃখের অনুভব-কর্তা | 

ব্র। জীব যদ্দি কর্মের ও সুখদুঃখানুভবের কর্তা হন, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায় থাকে ? 

বা। জীব-_হেতুকর্তা এবং ঈশ্বর-_গ্রয়োজক কর্তী। জীব নিক্ষ- 
কর্মের কর্তা হুইয়] যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবিকন্মের 
উপযোগী হনঃ সেই সকল ফলভোগে ও কাধ্যকরণে প্রয়োজক-কর্তা হইয়া 
ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর__ফলদাতা, জীব__ফলভোক্তা । 

ব্র। মায়াবদ্ধ জীবের কত প্রকার অবস্থা ? 

বা। মায়াবদ্ধ জীবগণ পাচ প্রকারু অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ এ 
অবস্থা ক্রমে স্থলবিশেষে জীব “আচ্ছাদিত-চেতন”ঃ “সম্কুৃচিত-চেতন?, 
“মুকুলি 'ত-চেতন”, “বিকচিত-চেতন” ও “পূর্ন বিকচিত'-চেতন। 

ব্র। কোন্‌ কোন্‌ জীব আচ্ছাদিত-চেতন ? 

ব1। বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবসকল আচ্ছাদিত চেতন, ইহা- 
দিগের চেতনধর্শের পরিচয় লুগুপ্রায় ; কুষ্ণদান্ত ভুলিয়। মায়ার জড় গুথে 
এতদূর অভিনিবিষ্ট যে,স্ীয় চিদ্ধন্মের পরিচয়মাত্র নাই-_ষড়বিকার (২) 
দ্বারা তাহাদের একটুমাত্র পূর্বপরিচয় আছে ; ইহাই জীবের পতনেব 
পরাকাষ্ঠা। অহলয1, বমলাচ্জুন ও সপ্ততাল প্রতৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত 





(১) অবিরোধশ্ন্দনবৎ (ব্রঃ সুঃ ২৩২২ ) 
(২) বাস্থোক্ত ষড়বিকার, গীতা ২২০ ফ্লোকের বলদেব ভাস্ক-_ং ১) জম, (২) অবস্থান, 
৩) বদ্ধন, (৪ ) বিপরিণাম, (৫) অপক্ষয় ও (৬) বিনাশ। 
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আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে । বিশেষ অপরাধে সেইরূপ গতি 
হয় এবং কৃষ্ণকপাক্রমেই তাহা হইতে পুনরুন্ধার হয় । 

ব্র। সন্কৃচিতচেতন কাহার ? 

বাঁ। পশু, পক্ষী, সরীশ্যপ, মৎস্তাদি জলচর, কীট-পতঙ্গ_ইহানা 
সন্কৃচিত-চেতন । আচ্ছাদিত চেতনের চেতনত্-পরিচয়েব প্রায়ই উপলব্ধি 
হয় না) সঙ্কচিতচেতনের কিয়ৎপরিমাণে চেতনত্ব আছে-আহারঃ 
নিদ্রা, ভয় ইচ্ছাপুর্বক গমনাঁগমন,নিজেব শ্বত্ববোধে পরের সহিত বিবাদ, 
অন্যায় দেখিলে ক্রোধ__এ সকল সঙ্ক,টিত-চেতনে পাওয়া যায়; ইহাদের 
পরলো কজ্ঞান হয় না। বানরের ছুষ্টবুঞ্দিতে হ্ল্প পরিমাণে বিজ্ঞান-বিচীর ও 
আছে £ পরে কি হইবে, না হইবে-এ সকল বিষয়ও তাহারা ভাবনা 
করে, কৃতজ্ঞতাঁদি-চিহুও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণজ্ঞানও 
কোন কোন জঙন্তর বেশ আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে তাহার অনুসন্ধীন করে 
না, অতএব চেতন-ধন্ম তাহাদের সন্কুচিত। ভক্ত ভরের মুগশরী র- 
প্রাপ্তিসত্বেও ভগবস্নাম-জ্ঞান থাকা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বিশেষ- 
স্থল--_সাধারণ বিধি নয় ; অপরাধব্রমেই ভরঙ্ের ও মুগরাজের পশুত্ব- 
প্রাপ্তি ; ভগবৎ-কপায় অপবাধ-ক্ষয় হইলে পুনরায় সদগতি হইয়াছিল । 

ব্র। মুকুলিত-চেতন কাহার]? 

বা। নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটা অবস্থা লক্ষিত হয়__মুকুলিত-চেক্তনঃ 
বিকচিত চেতন ও পুর্ণ বিকচিত-চেতনাবস্থা । মানবগণকে পাচ প্রকারে 
বিভাগ করা যাইতে পারে--“নীতিশৃন্ক মানব, 'নিরীশ্বর-নৈতিক” মানব, 
সেশ্বর-নৈতিক' মানব, “সাধনভভ্ত” মানব, ও “ভাবভভ্ত? মানব। যে সব 
মানব অজ্ঞানক্রমে বা জ্ঞান-বিকারক্রমে নিরীশ্বরঃ তাহারা হয় নীতিশুন্ত, 
নয় নিরীশ্বরনৈতিক মানব; নীতির সহিত একটু ঈশ্বর-বিশ্বাস উপস্থিত 
হইলে সেশ্বর নৈতিক হয়। শান্ত্রবিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাহাদের মতি 
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হইয়াছে, তাহার! সাধনভক্ত ; ধীহার! ইঈশ্বরসম্বন্ধে একটু বাগপ্রাণ্ 
তাহার ভাবভক্ত। নীতিশূন্ত ও নিরীশ্বর নৈতিক এই ছুই প্রকার মানব 
--সুকুলিত চেতন ; সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্ত--বিকচিত চেতন; 
ভাবভক্ত মানবই পূর্ণ বিকচিত-চেতন। 

ব্র। ভাবভক্তের মায়াবন্ধ থাকা কত দিন সম্ভব ? 

বা। সপ্তমশ্লোকবিচারে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে। এখন রাত্র হইয়াছে, 
নিজ গৃহে গমন কর। ব্রজনাথ চিন্তা করিতে করিতে বাটী গেলেন । 





সপ্তদশ অধ্যায় 
নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধা ভিধেয়প্রয়োজন 
( প্রমেয়াস্তগতি মায়ামুক্ত-জীব-বিচার ) 


বাণীমাধবের আবির্ভাব-_ব্রজনাথ ও বাণীনাথের কথোপকথন-_বাণীমাধবের খেলা_ 
চতুরতা-_বাণীমাধবের ধুর্ততা ব্যবহার- ব্রজনাথ ও রঘুনাথ দাস বাবাজী উভয়েরই বাণীমাধবের 
ুষ্ট স্বভাব অবগতি-_মায়াবন্ধ জীবের বৈধব সঙ্গলাভে মঙ্গলোদয়-__মুক্তির শ্বরূপ-_মুক্তির পর 
রসোদয়-_মুত্তজীবের অষ্টলক্ষণ--সাধুসঙ্গই কৃষ্লাভের উপায়--সাধুসঙ্গই নিঃনঙ্গ-_অজ্ঞাতরপে 
কৃত হইলেও যথেষ্ট ফললাভ-_ম্বকৃতি জিজ্ঞাস1--ভক্তিপ্রদ হৃকৃতি-_সাধুসঙ্গই সেই হুকৃতি- 
অক শুতকণ্ম গৌণন্কৃতি- প্রথম সাধুসক্রমে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ, ভজন, নিষ্ঠা, রুচি 
আসক শু ভাব-ক্রমে প্রেমরস- ইহাই ক্রম-চারিপ্রকার অনর্থ-_মুক্ত কে-_্বরূপগত মায়া- 
মুক্তি ও বন্তগত মায়ামুক্তি-মুক্ত সময়ে জীবের হিতি-বিচার-_ব্রজনাথের পিতামহীর সহিত 
কখোপকথন। 

ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথের বিবাহের সমত্ত বন্দোবত্য করিয়া- 


ছেন। ব্রজনাথকে রাত্রে লব কথ! বলিলেন; ব্রজনাথ সে সব কথায় কোণ 
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উত্তর না দিয়া আহারাঁদির পর শয়নপূর্ববক শুদ্ধজীবের অবস্থা চিন্তাকরিতে 
করিতে একটু অধিক বাত্রে নিদ্রা গেলেন । বুদ্ধ! পিতামহী চিন্তা করিতে 
লাগিলেন,__ত্রজনাথকে কিসে বিবাহ-কাধ্যে প্রযুক্ত কর! যায়; সেই 
সময় ব্রজনাথের মাসতুতো ভরা] বাঁণীমাধব আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 
যে কনার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, সেটা বাদমাধবের পিসতুতো 
ভগ্নী ॥ বিজয় বিছ্যাবত্ব বাণীমাধবকে কন্তার সম্বন্ধ প1কাইবার জন্য 
পাঠাইয়াছেন। বাণীমাধব আসিয়া কহিলেন, দিদি-মা আর বিলম্ব 
কেন? ব্রজ দাদার যাহাতে শত্র বিবাহ হয়, তাহা করুন। ব্রজন্ণীথের পিতা- 
মহী একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন--ভাই,তুই কাযের লোক, ব্রজনাথকে 
বুঝাইয়! স্থজাইয়া বিবাঁহটী দে”; আমি যত বলি, ব্রজ কথা কয় ন1। 
বাণীমাধব একটু খর্বাকতি, ঘাড় ছোট, রঙ কাল, চোঁক্‌ মিটুমিটে ; 
সকল কথায় থাকে, অথচ কোন কথায় থাকে নী । বুদ্ধার কথা শুনিয়া 
কহিল, “কুছ পর্ওয়। নাই”, তুমি আমাকে আজ্ঞা করিলে আমি কি ন! 
করিতে পারি? আমার কর্ম ত জান ?-ঢেউও গুণে পয়সা আদায় 
করি। ভাল, আমি একবার ব্রজনাথের সহিত কথাট! কহিয়! দেখি; 
কিন্ত দ্ি্দি-মা, কায করিয়া তৃলিলে আমাকে পেট-ভ'রে লুচি দেবে-ত”? 
দিদি-ম! বলিলেন, বূজনাথ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে । তাহা শুনিয়া 
বাণীমাধব “কলা প্রাতে আসিয়! কাধ্য করিব-এই বলিয়! প্রস্থান 
করিল। অতি প্রতাষে সে ঘটা হাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ 
বহির্দেশ হইতে আসিয়া চণ্তীমণ্ডপে আসিয়া! বসিয়াছেন। বাণীমাধবকে 
দেখিয়া বলিলেন,_-ভাই কি মনে ক'রে ? বাণীমাধব বলিল, দাদা, 
হাঁয়শীস্ত্র ত' অনেকদিন পড়িলে ও পড়ীইলে ; তুমি হরনাথ চূড়ামণির 
পুত্র-তোমার নাম সর্ধধদেশে প্রচারিত হইয়াছে। তোমার ঘরে তুমি 
একমাত্র পুরুম-_সন্তানসন্ততি না হইলে তোমার এত বড় ঘর কে বজায় 
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বাধিবে ? দাদ, আমাদের সকলের অনুরোধ--তুমি বিবাহ কর। ব্রজনাথ 
বলিলেন, ভাই, আমাঁকে তুমি কেন বুথ! জালাও ? আমি আজকাল 
গৌরস্থন্দরের ভক্তগণের আশ্রয় লইতেছি, সংসার করিব বলিয়া ইচ্ছা 
নাই ; শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণবদের নিকট বসিয়া আনন্দ লাভ করি । সংসার 
আমার ভাল লাগে না_আমি হয় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব, নয় 
বৈষ্বদ্িগের পদ্দাশ্রিত হইয়া থাকিব ; তোমাকে অন্তরঙ্গ জানিয়! একথা 
বলিলাম--তুমি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিবে না। বাণীমাধব 
ভাব দেখিয়। মনে মনে করিল,ইহাকে সোজা -পথে পাওয়া যাইবে না, 
ইহার সহিত একট চাল চালিতে হইবে। ধূর্ভতাক্রমে মনের ভাব 
সমস্ত গোপন করিয়া বাণীমাধব কহিল, _ আমি তোমার সমস্ত কার্যের 
সহায়ঃ তুমি যখন টোলে পড়িতে, আমি তোমার পু'থি বহিয়া যাইতাম; 
তুমি এখন সন্ন্যাস করিবে, আমি তোমার দণ্ড-করঙগ বহিব। 

ধূর্ত লোকের ছইটী জিহবা__একজনের কাছে একরকম বলে এবং 
অন্টের নিকট অন্য রকম বলিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে; তাহাদের 
হৃদয়ের কথা শীঘ্র পাওয়া যাঁয় না? মুখটা মধুমাথা, হৃদয়টী বিষে 
ভরা | বাণীমাধবের মিষ্টকথা শুনিয়] ব্রজনাথ কহিলেন,_ ভাই, চিরদিন 
তোমাকে হৃদয়-সুহৃদ্‌ বলিয়া জানি ; ঠাকুর-ম! স্ত্রীবুদ্ধি, গম্ভীর-বিষযে 
তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কন্তা জুট্রাইয়া! আমাকে সংসার-নিরধে 
ফেলিবেন-এই মানসে অনেক ছন্দোবন্ধ করিতেছেন, তুমি তাহাকে 
বুঝাইয়! নিবৃত্ত করিতে পারিলে আমি তোমার নিকট চিরঞখখণী হই। 
বাঁণীমাধব বলিল, শঙ্মীরাম থাকিতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ 
কিছু করিতে পারিবে না; দাদা, একটা কথ] আমাকে হৃদয় খুলিয়া 
বল, তবে আমি তোমার পক্ষে যাহা কর্তব্য, তাহা করি; আমি 
জিজ্ঞাসা করি, সংসারে তোমার ত্বণা! কেন হইতেছে? কাহার পরামর্শে 
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তুমি এরূপ বিরক্তভাব ধারণ করিয়াছ? ব্রজনাথ আপনার বিরাগের 
সমন্ত ঘটন। বাণীমাঁধবকে বলিলেন ; আরও কহিলেন, মায়াপুরে বু বৃদ্ধ 
রথুনাথদাস বাবাজী আমার উপদেষ্টা_ সন্ধ্যার পর তাহার নিকট গিয়। 
সংসার-আলা হইতে শাস্তি লাভ করি; তিনি আমাকে বিশেষ কৃপা 
করিতেছেন | ছুরভিসন্ধিযুক্ত বাণীমাঁধব মনে মনে করিল;- ইহ, ব্রজ- 
দাদার যে বিষয়ে দৌর্বল্য, তাহা পাইলাম ; এখন ছলে-কৌশলে ইহার 
গতি ফিবাইয়া দিতে হইবে । প্রকাশ্তে বলিলেন,_দাদা আজ আমি 
গোপনে দ্রিদি-মা”র চিত্ত ফিরাইয়া দিব, এখন গৃহে চলিলাম। এই 
কথা বলিয়। প্রথমে নিজগৃহে গমন করিলেন ; কিয়ৎকাল পরে অন্য 
পথ দিয়! শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বকুল- 
তলায় বন্সিয়া মনে মনে কহিতেছেন--এই বৈষ্ণব ব্যাটারাই জগতের 
মজা লুটিতেছে__কেমন ঘর, কেমন কুঞ্জ, কেমন চবুতর1, কেমন স্থন্দর 
প্রাঙ্গণ ! একটা একটী ভজন কুটারে এক একটা বৈষ্ণব বসিয়া মালা 
জপ করিতেছে-ধঙ্মেরষশড়ের ন্যায় ইহার] নিশ্চিন্ত! পল্লীর কুল- 
কামিনীগণ গঞ্গাম্নান করিয়া! ইহাদ্দিগকে জল, ফল ও নানাবিধ খাছ 
দিয়া যাইতেছে; ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া! এইরূপ লাভেব 
পন্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত আজকাল বাবাজীর দলেই তাহার সার 
ভোগ করিতেছে । ধন্ট কলিকাল ! “রঘে।, চতে, বল1,”_তিন কলির 
চেলা,৮__এ কথ! আক এখানে আসিয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছি ; 
হায় ! আমার কুলীন-ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ কর] বৃথ! হইয়াছে! আজ 
কাঁল আমাদিগকে কেহ জলও দেয় না, ফলও দেয় না ! বৈষ্ণব বেটার! 
নৈয়ায়িকদিগকে “ঘটপটিয়া” মূর্থ বলে, সে কথাটা ব্রজদাদীর সত্য বলিয়! 
বিশ্বাস হয়--এত প'ড়ে, শুনে, এই লেঙ্গুটীয়া, দুষ্টলোকদ্িগের হাতে 
পড়ে গিয়েছেন । আমি বাণীমীধব-_-দাদীকেও দোরত্ত করিব, এ 


ব্যাটাদিগকে দোরস্ত করিব। এই কথা মনে করিতে করিতে তিনি 
একটী কুটীরে প্রবেশ কৰিলেন। ঘটনাক্রমে এই কুটীরে শ্রীরঘুনাথদাস 
বাবাজী মহাশয় কলার পোটোর আসনে বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন। 
মনুষ্যের যে স্বভাব, তাহ] তাহাদের মুখে দেখিতে পাওয়া! যায়। বৃদ্ধ 
বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, কলি মু্তিমান হইয়। এই ত্রাক্ষণকুমারের 
বেশ ধারণ করিয়া! আসিয়াছেন। বেষ্বের! স্বভাবত;ঃ আপনাদিগকে 
তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া! জানেন, সমস্ত শত্রপীড়ন সহা করিয়৷ তাহাদের 
মঙ্গল কামনা! করেন, নিজে অমানী হইয়) অন্ত সকলকে মান বিধান 
করেন, স্বতরাং বুঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আদর করিয়া বাঁণীমাধবকে 
বসাইলেন । বাণীমাধব নিতান্ত অবেষ্জব-_ বৈষ্ণবের মর্যাদা না জানিয় 
বৃদ্ধবাবাজীকে শূদ্র-বোধে আশীর্ববাদ করিয়! বসিলেন। বাবাজী মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা ! তোমার নাম কিঃ, এবং কি নিমিত্ত 
আসিয়াছ? ববদ্ধবাবাজী “তুমি” “আমি? বলিয় কথা কহিলেন, তাহাতে 
বাণীমাধবের চক্ষে একট, রোষ আসিয়া উপস্থিত হইল । বাণীমাঁধব একট, 
বক্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন,_-ওহে বাবাজী ! কৌগীন পরিলেই 
কি ব্রাঙ্গণের সমান হওয়। যায়? সে যাহা হউক; একটা কথা তোমাকে 
বলি, ব্রজনাথ হ্ায়পঞ্চাননকে তোমরা জান? 
বাবাজী । অপরাধ ক্ষমা করুন-_বৃদ্ধলোকের বাগদোষ ধরিবেন 
ন1; ব্রজনাথ কখন কখন কপ করিয়া আসেন। 
বাণী। সে লোকটা বড় সহজ নয়; দুই চারিদিন আঙ্সিলে বিনয়াঁদির 
দ্বারা তোমাকে বনীভূত করিয়া! তোমার যাহ! করিবারঃ তাহ করিবে। 
বেলপুকুরের ভট্টাচাধোরা তোমাদের ব্যবহার দেখিয়]! অত্যন্ত বিরোধী ; 
তাহার! পরামর্শ করিয়া ব্রজনাথকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। তুমি 
বৃদ্ধলোক--একটু সাবধানে থাকিবে । আমি মাঝে মাঝে আপিয়া 
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তাহাদের কু-পরামর্শসকলপ্ুরতোমাদের বলিয়া যাইব। আমার বিষয় 
তাহাকে কিছু বলিবে না--বলিলে তোমার আরও অনিষ্ট হইবে ; আমি 
অগ্য চলিলাম। এই বলিয়৷ বাণীমাধব স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন । 
মধ্যান্ষে আহার করিয়া বাণীমাধব বজনাথের কাছে গিয়া কথায় 
কথায় বলিলেন--দাদ, আমি কার্ধ্যগতিকে অগ্ প্রাতে মায়াপুর গিয়া- 
ছিলাম ;সেখানে একটা বৃদ্ধবৈষণব দেখিলাম সেই বা রঘুনাথ দাস 
বাবাজী হয়। তাহার সহিত একটু কথোপকথন করিতে করিতে তোমার 
প্রসঙ্গ হইল । তোমার সম্বন্ধে সে একটা এমন দ্বণিত কথা বলিল যে, 
সেরূপ বাক্য কে ব্রাহ্মণের প্রতি প্রয়োগ করে না! ;'অবশেষে বলিল, _ 
ব্রজনাথকে ৩৬ জাতির পাত্রাবশিষ্ট খাঁওয়াইয়া তাহার বাম্নাই শেষ 
করিয়া] দ্রিব! ছিঃ! তোমার মত পণ্ডিত লোক সেরূপ লোকের নিকট 
গেলে আর ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতদিগের মান থাকিবে না । বাণীমাধবের এইসকল 
কথা শুনিয়া ব্রজবনাথ আশ্র্ধ্যাদ্বিত হইলেন ? বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাহার 
যে দৃঢশ্দ্ধ। হইয়াছিল এবং বৃদ্ধবাবাজীর প্রতি তাহার ষে ভক্তি হইয়াছিল, 
তাহা না জানি কি কারণে দ্বিগুণ হইয়া! উঠিল । ব্রজনাথ বলিলেন, 
ভায়া, আজ আমি একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি, তুমি ঘরে যাও; কাল 
তোমার কথা শুনিয়া আলোচনা করিব। বাণীমাধব চলিয়া গেলেন । 
বাণীমাধবের দ্বিহদয়-চরিত্র ব্রজনাথ ভালরূপ আনিতেন। ব্রজনাথ 
অনেক স্তায় পড়িয়াছিলেন, তথাপি ম্বভাবতঃ অসচ্েষ্টা ভালবা সিতেন 
না। সঙ্গ্যাসের সহায়তা করিবে বলিয়! বাণীমাধবকে একটু বদ্ধুত্ব-ভাব 
দেখাইয়াছিলেন $ এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাণীমাধবৰ কোন প্রকার 
ছরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায় তাহার বৈরাগ্যের অনুকৃঙ্গবাক্য 
বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে ম্মরণ হুইল ষে, প্রস্তাবিত-বিবাহর 
সম্বন্ধে বাণীমাধবের লভ্য আছে; তজ্জ্তই প্রীমায়াপুর গিয়া সে কোন 
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ছুরভিপন্ধির ভিত্তি পত্তন করিয়া! আসিয়। থাকিবেক। মনে মনে ভগ- 
বান্কে বলিলেন,_হে ভগবন্‌, গুরু-বৈষ্ণবে যেন আমীর শ্রদ্ধ! দৃঢ় হইতে 
থাকে, ধূর্ভলৌকের দৌরাত্ম্য যেন কোন প্রকারে লঘু না হয়। এইরূপ 
আলোচন করিতে করিতে দিনটার অবশেষ হইল ; সন্ধার পরে ব্যাকুল- 
চিত্তে গ্রীবাস-অঙগনে গমন করিলেন । 

এদিকে বাণীমাধব উঠিয়া গেলে বৃদ্ধবাবীজী মহাশয় মনে মনে 
করিলেন যে, এই লোকটা ঠিক ব্রহ্গরাক্ষস-_“রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য 
জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিযু” (১) এই শান্ত্রবাক্টা এই লোকে ফলিয়াছে; 
ইহার বর্ণাহঙ্কার, বৃথাভিমান,বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও ধর্মধবজিত্ব ইহার মুখত্রীতে 
চিত্রিত আছে ; ইহার সন্কীর্ণ স্বন্ধ, মিটরমিটে চক্ষু ও কথার চালাকি ইহার 
অন্তরের পরিচয় । আহা! ব্রজনাথ কি মধুরত্বভাব ব্যক্তি, আর এ 
ব্যক্তিই বা কি অস্তুরস্বভাব পুরুষ ! হে কৃষ্ণ, হা গৌরাঙ্গ, যেন এইরূপ 
লোকের সহিত সঙ্গ আর না করিতে হয়। অগ্য ব্রজনাথ আপিলে 
তাহাকেও সতর্ক করিয়া! দ্িব। 

ব্রজনাথ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধবাবাজী মহাশয় দিগুণ-ন্েহাবিঃ্ 
হইয়! “এস বাবা, এস" বলিয়া! আলিঙ্গন করিলেন । ব্রজনাথ চক্ষে দর- 
দর ভক্তিধারার সহিত বাবাজীর চরণ-রেণু চুম্বন করিয়া বসিলেন ; 
তিনি লজ্জায় কোন কথ] উত্থাপন করিতে পারিলেন না । বাবাজী 
মহাশয় বলিলেন,_-একটা কৃষ্ণবর্য ব্রাঙ্গণ অদ্য প্রাতে আসিয়া! কতকগুলি 
উদ্বেগদায়ক বাকা বলিয়! গেলেন ; তুমি কি তাহাকে চেন? 


ব্র। প্রভো, জগতে জীব অনেক প্রকার, আপনিই বলিয়াছেন ; 
তন্মধ্যে পূর্ণ মৎসরতা-নিবন্ধন কতকগুলি লোক অন্যজীবে উদ্বেগ জন্মাইয়া 





(১) ১৮৫ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য। 
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স্বথশ হয় । আমাদর বাণীমাধব-ভায়। (ভায়া? বলিতে লজ্জাবোধ হয়) 
তন্মধো একজন প্রধান ; তাহার কথা আর যদি কিছুমাত্র উল্লেখ ন$ হয়, 
তাহা হইলে আমি সুখ হই; আসল কথা এই যে, আমার নিন্দা 
আপনার কাছে ও আপনার নিন্দা আমার কাছে করা এবং মিথযা- 
দোষারোপ করিয়৷ সুহদভেদ জন্মাইয়৷ দেওয়াই তাহার প্রকৃতি; তাহার 
কথ] শুনিয়া আপনি ত' কিছুই মনে করেন নাই? 
বা। হা কৃষ্ণ! হ] গৌরাঙ্গ ! আমি বহুকাল বৈষুব-সেবায় নিযুক্ত-_ 
আমি বৈষ্ণবাবৈষব-ভেদর করিতে তাহাদের কৃপায় শক্তি লাভ করিয়াছি; 
আমি সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়ারছ-সে বিষয় তোমার আর কিছু 
বলিতে ঝইবে না। 
ব্র। সেসব কথ! বিস্বৃত হইয়া আমাঁকে বলুন, মায়াবদ্ধ জীব 
কিরপে মুক্ত হয়? 
বা। শ্রীদশমূলের সপ্তুমশ্লোক শুনিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে,_- 
যা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্-বৈষ্ণবজনং 
কদাচিৎ সংপশ্তন্‌ তদমুগমনে স্তাদ্রুচিরিহ। 
তদ। কৃষ্ণাবৃত্ত্া ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং 
হবরূপং বিভ্রাণে! বিমল রসভোগং স কুরুতে ? ৭ ॥ 
সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমুহে ভমণ করিতে করিতে যখন হরিরস- 
গমিত বৈষবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণবান্ুগমনে রুচি 
অন্মিয় পড়ে ; কৃষ্ণনামাদি আবৃক্ধক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশ' দূর হইতে 
থাকে--জ্ীব ক্রমশঃ হ্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কষ্খচসেবা-রস ভোগ 
করিতে যোগ্য হন। 
ব্র। এ সম্বন্ধে দু-একটা বেদ-প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা । 
বা। বেদ বলিয়াছেনঃ (যুণ্ডক ৩১২ ও শ্থেঃ 81৭ )-- 


২৯৮ জৈবধর্্ম [ সপ্তদশ 


"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগপ্লোহনীশয়া শোচতি মুহামীনঃ | 
জুষ্টং যদ! পশ্ত্যান্তমীশমত্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ 1৮ (১) 
ত্র। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তখন বীতশৌক হইয়া 
জীব তাহার মহিমা! লাভ করেন--এই বাকাত্ার কি “মুক্তি'কে বুঝিতে 
হইবে? 
বা। মায়াবন্ধন-মোচনের নাম “মুক্তি? ) তাহ! সাধুসঙগ-প্রাপ্ত পুরুষের 
অবশ্তই লভা, কিন্ত মুক্তি হইলে জীবের যে মহিমা লাভ হয়, তাহাই 
অছ্েষণীয় । "মুক্তিহিত্বান্যথা-রূপং ব্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঠ* এইবাকো অন্তথ। 
রূপ পরিত্যাগ করিয়া! জীবের শ্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজন | বন্ধন-মোচন যে 
মুহুর্তে হয়, সেই মূহুর্তে যুক্তির কার্ধা হইয়। গেল ; কিন্তু স্বর. অবস্থিত 
হইয়া! জীবের অনন্ত ক্রিয়া আরস্ত হইল-_তাঁহাই তীহার মূল গ্রয়োজন। 
অত্যন্ত হুঃখহানিকে “মুক্তি বল যায়, কিন্ত মুক্তির পর চিৎসুখগ্রাপ্তিরূপ 
একটী অবস্থা আছে, তাহা ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, (৮1১২৩ )-- 
"এবমেবৈষ জন্প্রসা দোহম্জ্ছরীরাৎ সমুখীয় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য 
ম্বেন রূপেণাভিনি্পগ্যতে স উত্তম পুরুষঃ স তত্র পর্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ 
বুমমাণঃ |” (২) 
ব্র। মায়ামুক্ত পুরুষদিগের লক্ষণ কি ? 
বা। তীছাদের আটটী লক্ষণ ছান্দোগ্যে কখিত হইয়াছে, (৭1১) 





(১) ৯৫ পৃষ্ঠায় হইব্য। 

(২) এই জীব মুক্তি লাভ করিয়া-_-এই স্কুল ও শুক্র শরীর হইতে সমুখিত হুইয়া চির 
জ্যোডিংসম্পন্গ্বরংপ-_নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত ত্বরূপে অভিনিষ্পন্প হন; তিনিই উত্ম পুরুষ; 
তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ত্রীড়। ও আনন সভ্ভোগাদিতে মা হন। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বদ্ধা ভিধেয়গ্রয়োজন ২৯৯ 


“আত্মাংপহতপাপ]া বিজরে। বিমৃত্যুবিশোকো বিজিঘতসোহপিপশসঃ 
সত্যকামঃ সতাসঙ্কলঃ সোহম্েইবাঃ ॥৮ (১) 


ব্র( মুলে কথিত হইয়াছে যে, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব 
যখন হরিরসরমিক-বৈষ্বের সঙ্গ লাভ করেন, তখনই তাহার মঙ্গলোদয় 
হয়; এ কথায় আমার একটা পূর্ববপক্ষ এই যে» ব্রহ্গজ্ঞাঁন, অষ্টাঙ্গ-যোগ 
ইত্যাদি শুভকর্মঘার! কি চরমে হর্িভক্তি লাভ হয় না ? 


বা। ভগবান শ্রীমুথে বলিয়াছেন, (ভা ১১।১২1১-২)- 


ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখাং ধঙ্দু এব চ। 
, ন স্বাধায়ন্তপক্তাগে নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণ] ॥ 

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়ম যমাঃ। 

যথাবরুন্ধে সৎস্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্‌॥ (২) 


তাৎপধ্য এই যে, যোগ, সাংখাজ্ঞান, ম্মার্তধর্মম, বেদাধায়ন, তপন্তা, 
সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতসকল, ঘজ্ঞসকল, তীর্থভ্রমণ ও যম-নিয়ম 
আমাকে ততদূর বাধা করিতে পারে না, সর্ধবসঙ্গবিনাশক সংসঙ্গ যেরূপ 
অবরোধ করিতে পারে ? আষ্টাঙ্গ-যোগাদির দ্বারা আমাকে গৌণরূপে সমৃষ্ট 





(১) যিনি মায়ার অবিগ্ভাদি পাপবৃত্তি-সম্বষশূন্য, জরাধন্মরহিত অর্থাৎ শিত্যনৃতন, মৃত্যুশূন্য, 
শোকাতীত, প্রাকৃত ক্ষুধা বা পিপাসারহিত, অপ্রাকুত ও নির্দদোষ-কামনাুক্ত, যাহার বাসনা- 
মাত্রই সিদ্ধ হয়, সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করা কর্তব্য | 

(২) ভগবান্‌ কহিলেন,__সর্ব্ববিধ অনর্থনিবারক সাধুঙ্গ যেমন আমাকে বশ করে, আসন- 
প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্তবিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি-্ধশ্ম, বেদপাঠ, তপস্কা, সন্নাসাদি-ত্যাগ, 
অমিহোআদি-যজ্ঞ, কুপতড়াগাদি-নির্শাণ, সামান্তঃ দান, চীতুপান্তাদিব্রত, দেবপুজ', রহন্ত-মঃ, 
তীরথ-পর্য)টন, নিয়ম ও যম-_-এই সকল কিছুই আমাকে তাদুশ বশীতৃত করিতে পারে না। 


৩০০ জৈবধর্ন্ম [ সপ্তদশ 


করিতে পারে, কিন্ত সাধুসঙ্গই আমাকে একান্ত অবরোধ করিবার 
একমাত্র হেতু ; যথা হরিভক্তিস্থধোদয়ে (৮৫১) বলিয়াছেন-_ 
যন্ত যৎসন্ত্রতিঃ পুংসো মণিবঘ্ স্তাৎ স তদগুণঃ। 
স্বকুলদ্যৈততে। ধীমান্‌ স্বয-থান্তেব সংশ্রয়েৎ ॥ 
অর্থাৎ, যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিম্পর্শের স্ায় 
গুণ হয় অতএব শুদ্ধসাধুলোকের স্গদ্বার! শুদ্ধসাধু হওয়! যায়। সাধুসঙ্গই 
সকল প্রকার শুভদ ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার ষে পরামর্শ আছে, তাহা 
কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। সাধুসঙ্গ অজ্ঞাঁতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে 
বিশেষ উপকার ; যথা ভাগবতে, (৩১৩৫৫ )-- 
সঙ্গে ষঃ সংস্যতেতেহে তৃর সৎস্থ বিহিতোহধিয়। ৷ 
স এব সাধুযু কতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ 
অর্থাৎ অজ্ঞানক্রম অসাধুসঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎ ফললাভ 
হয়, সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদ্দি সাধুতে কৃত হয়, তাহাই নিঃসক্সী। যথা 
ভাগবতে, ( 91৫1৩২ )-- 
নৈষাং মতিস্তাবছরুক্রমাজ্বিং স্পৃশ্যত্যনর্থাপগমো! যদর্থ£ | 
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাঁবৎ ॥ 
অর্থাৎ, যে পধ্যন্ত জীব নিক্ষিঞ্ণন, মহাত্মা! ভগবদ্তক্তের পাদ্রজোদ্ারা 
অভিষেক স্বীকার না করেন, সে পধ্যস্ত সমন্ত অনর্থের অপগমন্বরূপ 
ভগবচ্চরণে তাহার মতি হয় না । ( ভাঁঃ ১০।৪৮।৩১ )-- 
ন হ্ম্ময়ানি তীর্থানি ন দেব! মৃচ্ছিলাময়াঃ | 
তে পুনস্তযরুকালেন দর্শনাদেৰ সাধবঃ ॥ 
অর্থাৎ গঙ্গাদি জলময় তীর্থসকল এবং মৃৎ-শিলাময় দেবতাসকলকে 
বছদ্দিন সেবা করিলে তাহার? পবিত্র করেন, কিন্তু সাঁধুগণ দর্শনমাত্রেই 
পবিত্র করিয়া থাকেন। অতএব ( ভাঃ ১০।৫১1৫৩ )-- 


অধ্যায় ) নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩০১ 


ভবাঁপবর্গো। ভ্রমতো যদ ভবেজ্জনস্ত তহচ্ুতসৎসমাগমঃ । 
সতসঙ্গমে! হি ততৈব সদগতো পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ (১) 

বাবা, এই সংসারে অনাদি-মায়ীবদ্ধজীব কথনও দেবযোনিতে, 
কখনও পশুযোনিতে,ম্মর ণাতীত-কাল হইতে কর্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। 
যদি কখনও সুক্কতিবলে সাধুসঙ্গ হয়, সেই ময় হইতেই পরাবরেশ্বর 
শীকৃষ্ে মতি জন্মে । 

ব্র। স্থক্কতি হইতে সাধুন্গ-লাভ হয়; স্কৃতি কি? তাহা কি কন্ম, 
না জ্ঞান? 

বা। শাহর শুভকন্্নকে “ম্ুকৃতি বলেন। সেই শুভকম্্ম ছুই গ্রকার 
--ভক্তিগ্রবর্তক ও অবান্তরফল-প্রবন্তক। নিত্য-নৈমিত্তিক কন্মন, সাংখ্যাদি 
জ্ঞান__এ সমন্তই অবান্তরফলপ্রদ-নুকতি ; সীধুসন্নিকর্ষ ও ভক্তিজনক 
দেশ, কাল ও দ্রব্যসংস্পশই ভক্তিপ্রদ-স্ুকৃতি। ভক্তিপ্রদ সুকৃতি 
লাভ করিতে করিতে তাহা বলবান্‌ হইয়া! কৃষেঃ ভক্তি উৎপন্ন করে; 
অবান্তরফ লপ্রদ-স্ুকৃতি সকল সেই সেই ফল দিয়! নিবৃত্ত হয় । সংসারে 
যতপ্রকার দাঁনাদি শুভকর্ম হইতেছে» তাহার] ভুক্তিফল দান করে। 
ব্রহ্মজ্ঞানাদি-সুকৃতি 'মুক্তিফল? দান করে; তাহার “ভক্তিফল” দান 
করিতে সমর্থ নয়। সাধু-ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদশা, জন্মাষ্টমী, গৌর- 
পৌর্ণমাস্তাদি সাধুভীবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, ভীর্থাদি 
সাধুবস্তর দর্শন ও স্পশনরূপ ক্রিয়াসকল ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি। 

ব্র। কোন ব্যক্তি সংসারের ক্লেশে অদ্দিত হইয়া যন্ত্রণী-দুরীকরণার্থ 
বিবেকক্রমে হরিচরণে যদ্দি শরণাপত্তি গ্রহণ করেন,তাহার কি ভক্তিলাভ 
হইবে ন1? 





(১) ৯৫ পৃষ্ট। দরষটন্য । 
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বাঁ। যদি মায়া-যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া! বিবেকদ্বার। জানিতে পারেন 
যে, সংসার-ধর্ম্__সকলই অসাধু, ভগবচ্চরণ ও তন্সিকটস্থ শুদ্ধভক্তগণই 
তাহার একমাত্র আশ্রয়, এবং এরূপ অনন্ুগতি হুইয়। ভগবচ্চরণের প্রতি 
ধাবিত হন, 'তাহ1 হইলে সেই চরণাশ্রিত-ভক্তদিগের পদাশ্রয় অগ্রেই গ্রহণ 
করেন ; সেই পদাশ্রয়-গ্রহণেই তাহার ভক্তিপ্রদদ মুখাস্থকৃতি হয়__ 
তাহাতেই তিনি ভগবচ্চরণ লাভ করেন । প্রথমে যে ঠবরাগ্য ও বিবেক 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল গোঁণরূপে ভক্তি-সাধক হইয়াছে; 
অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলা'ভের মুখা উপায় আর নাই। 

ব্। গৌণভক্তিসাধক হইলেও কর্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য ও বিবেককে 
“ভক্তিপ্রদ-স্ুকৃতি' বলিবার আপত্তি কি? 

বা। .তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছেঃ উহার! প্রায়ই জীবকে 
একটা অবান্তর-ফলে আবদ্ধ রাখিয়া সরিয়৷ পড়ে,_কর্ম ভুক্তিফলে 
জীবকে বসাইয়। নিরস্ত হয়ঃ বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদক্রহ্গজ্ঞানে 
জীবকে প্রোথিত করিয়] রাখে, ব্রঙ্গজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ 
হইতে বঞ্চিত করে। এইজন্ত ইহার্দিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ-স্থকৃতি 
বল! যায় না; কদাচ কাহারও পক্ষে উহার! ভক্তি-পধ্যন্ত বাহক হয়__ 
তাহা সাধারণ বিধি নয়। শুদ্ধভক্তসঙ্গের অবান্তর ফল নাই- তাহা 
অবশ্ই প্রেম পর্যন্ত লইয়! যাইবে ; যথা ভাগবতেঃ (৩1২৫।২৫ )-- 

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্ধ্যসম্থিদে। ভবস্তি হৃংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ 
তজ্জোষণণদাশ্বপবর্গব্মনি শ্রদ্ধা-রতি-ভরক্তিরমুক্রমিধ্যতি। (১) 


ব্র। *সাধুসঙ্গ'ই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-নকৃতি ; সাধুমুখে হরিকথা 
শ্রবণ ও পরে ভক্তিলাভ, ইহাকেই কি ক্রম বলিব? 


(১) ৯৫ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 


বা। ক্রম যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর»-সংসার ভ্রমণ করিতে 
করিতে জীবের দৈবাৎ ভক্তিগ্রদ-নুকৃতি হয়। শুদ্ধভক্তির যে সকল অঙ্গ 
নির্দিষ্ট আছে, তাহার কোনটা না কোনটার কাধ্য নরজীবনে দৈবাৎ কৃত 
হয় ; যথ1--ঘটনাক্রমে একাদশ্যাদি-দিবসে উপবাস, ভগবশ্লীলাতীর্থের 
দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধভক্তের উপকার? নি্ষিঞ্চন সাধুদিগের 
বদন-নির্গত হরিনামাদির কথা বা] গীত-শ্রবণ। উক্ত সমন্তকাধ্যে যাহাদের 
ভূক্তিমুক্তিষ্পৃহ! থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে উহার! ভক্তিপ্রদ-নুকৃতি হয় না। 
অতব্জ্ঞ ব্যক্তিসকল ঘটনাক্রমে বা লোকদৃষ্টিতে যদি ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহার ছিত 
হইয়। এ সমস্ত কার্য করে, তাহা হইলে এ সকল কাধ্য ভক্তিপ্রদ-সুক্কৃতি 
হয় ; সেই ভক্তিগ্রদ-সুরতি বহু জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ হইলে বল লাভ করিয়া 
অনন্যভক্কিতে শ্রদ্ধা? উদয় করায়। অনন্তভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে 'শুদ্ধভক্ত- 
সাধুর সঙ্গ' করিবার স্পৃহা! জন্মে; ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে “সাধন ও 
ভজন+ ক্রমে ক্রমে হয় ; ভজন করিতে করিতে “অনর্থসকল দূর” হয়; 
অনর্থ দুর হইলে পূর্বে যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা! নির্শল হইয়া “নিষ্টা"রূপে 
পরিণত হয়? নিষ্ঠ ক্রমশঃ অধিকতর নির্মল হইয়া “রুচি? হইয়া পড়ে; 
রুচি ভক্তির সৌন্দধ্যে বন্ধ হইয়! “আসক্তি'-রূপে পরিণত হয়; আসক্তি 
ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে “ভাব বা! রতি' হয়; রতি সামগ্রীযোগে রিস' 
হয়-__ইহাই “৫্রমোৎপত্তির' ক্রম। মুল কথা এই যে, শুদ্ধসাধু-দর্শনে 
স্বকুত-পুরুষের সাধু-অগ্ুগমনের প্রবৃত্তি জন্মে সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাক্রমে 
প্রথমে সাধুসঙ্গঃ পরে শ্রদ্ধা ও পরে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ হয়। প্রথম 
সাধুসজ্ের ফল শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপত্তি। হুরিগ্রিয় দেশ, 
কাল, দ্রব্য ও পাত্র__এই সকলের সন্গিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ ; প্রথম সাধু- 
শঙ্গের ফলে যে শরণাপত্তিরূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার লক্গণ গীতার 
(১৮৬৬) চরম-গ্লোকে দেখিবে-_ 
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সর্বধন্মান পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভো1 মোক্ষয়িষ্ণামি ম! শুচঃ ॥ (১) 

অর্থাৎ, ম্মাধর্ম্বঃ অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখা, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদ্দি ধর্শসকল 
“র্বধন্্-শব্দে উক্ত হইয়াছে ; সেই সকল ধন্মের দ্বার] জীবের প্রয়োজন 
সাধন হইতে পারে না, এইরূপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধন্মত্যাগেব 
কথার উল্লেখ । জচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ আমি ব্রজবিলাসী রুষ্ণজই জীবের 
একমীত্র গতি, ইহা জানিযা অনন্থভাবে ভোগমোক্ষীদিচিন্তা-রহিত হইয়। 
আমার শরণাগত হওয়াই প্রবৃত্ভিরূপ শ্রদ্ধা । সেই শ্রদ্ধা উদ্দিত হইলে 
জীব কাদিতে কাঁদিতে বৈষ্ণব-সাধুর অন্ুগমনে রত হয়; এইবার যে সাধুব 
আশ্রয় করেন, তিনিই গুরু । 

ব্। জীবের অনর্থ কয় প্রকার? 

বা। অনর্থ চারি গ্রকার--১। স্বন্বরপের “অপ্রাপ্ডি?, ২। অসতৃষ্ণা? 
৩। “অপরাধ”, ৪1 “হৃদয়-দৌর্বল্য | “আমি শুদ্ধ, চিংকণ, কষ্চদস” ইহা 
ভুলিয়া স্ব-্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্িই 
জীবের প্রথম অনর্থ; জড়বস্ততে অহংমমাদি বুদ্ধি করিয়া অসর্বিষয়- 
স্থখাদ্ির তৃষ্জাকে অসতৃবা বলি; পুত্রৈষণা, বিতিষণা,স্বগষণা-_এই তিন 
গ্রাকার অসভৃষ্ণ? । অপরাধ দশবিধ, তাহা পরে বলিব । হৃদয়-দৌর্বধলা 
হইতেই শোকাদির উছ্ব। এই চারিপ্রকার অনর্থ অবিদ্যাবদ্ধ জীবের 
নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধরুষ্ণাগ্ুশালনদ্বারা৷ এ সমন্ত অনর্থ ক্রমে দুর 
হয়। যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার, যম, নিয়ম, বৈরাগ্যা্দি সাধন- 
চত্ুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা আছে,তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয় ; তাহাতে পতনের 
অনেক আশঙ্কা আছে এবং তন্বার| চরমে শুভ হওয়] নিতান্ত কঠিন। সাধু- 
সঙ্গে কৃষ্টানু্ীলনই উদ্বেগশূন্ত উপাঁয়। অনর্থগুলি যতযার মায়িক দশ! ততই 


শ্ার-এ এপ্স 


পপ 


(১) ৯৭ পুষ্ঠা ডর্টব) | 
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তিরোঁহিত হয় ; মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয়ঃ জীবের 
স্বরূপ সেই পরিমাণে উদ্দিত হইতে থাকে। 
ব্র। অনর্থহীন ব্ক্তিদিগকে কি “মুক্ত বলা যায়? 
বা। ভাগবতের (৬।১৪1৩-৫ ) এই পদ্যটী বিচার কর-_ 
রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাথিবৈরিহ জন্তবঃ। 
তেষাঁং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বে মনুজাদয়ঃ ॥ 
প্রায়ে। মুমুক্ষবস্তেষাঁং কেচনৈব দ্বিজৌত্ম | 
মুমুক্ষ ণাং সহত্রেধু কশ্চিন্ুচ্যেত সিধ্যতি ॥ 
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ | 
স্থছুল্ল ভঃ প্রশান্তাত্মা কোঁটিঘপি মহামুনে ॥ (১) 
অনর্থসুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত। ভক্ত অতি ছুল্লভ- কোটি কোটি 
মুক্তলোকের মধ্যে অন্বেষণ করিলে একটী কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায় ; অতএব 
কষ্ণভক্ত অপেক্ষা আর দুল্পভ সঙ্গ জগতে মিলিবে না। 
ত্র। “বৈষ্ণবজন” বলিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে? 
বা । শুদ্বরুষ্চভক্তই বৈষ্ণব-_-গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ব্রাহ্ণই 
হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনিমানীই হউন বা! দরিদ্রই হউন, তাহার যে 
পরিমাণে শুদ্ধকৃষ্ণতক্তি আছে» সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত । 
ত্র। মায়াকবলিত জীব পঞ্চপ্রকারঃ তাহা আপনি বলিয়াছেন। 
সাধনভক্ত ও ভাবভক্তগণকেও মায়াবদ্ধমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। 
ভক্তগণ কি অবস্থা পথ্যন্ত পৌছিলে “মায়ামুক্ত+ মধো গনিত হন? 
বা। ভক্তজীবন আরম্ভ হইলেই “মায়ামুক্ত' বলিয়া জীব অভিহিত 
ইন, কিন্তু “বস্তগত-মায়ামুক্তি” ভক্তিসাধনের পরিপক্ক অবস্থায় আসিলেই 
ঘটিতে পারে, তাহার পূর্বের কেবল “ম্বরূপগত-মায়া মুক্তি ঘটিয়া থাকে। 


পি 








শি সাপ 





স্পা 


(১) ১১৫ পৃষ্ট। দরষ্টব্য । 
১৬০ 


শশ ত পাশিশ শি্তশশ পপ সপ শত শিপ বশ তপীিজস পভ দল সশিসপিশজিত জনগন শপ ২ তত শপশত শশা স্শ ৩2. ৩০০ শ্শিত তত ত নন এ জওত শর্ত জ অঙজজ জপ জত ত পাও জজ তত জজ ও অভ জা ও ডজ 


জীবের স্থল ও লিঙ্গশরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তরগত-মায়া মুক্তি হয়। 
সাধনভক্তির অন্ুণীলন করিতে করিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। ভাঁবভক্তিতে 
জীব দুঢ়রূপে অবস্থিত হইয়া! জড়দেহ-পরিত্যাগানন্তর লিঙ্গদেহকে বিসঙ্জন 
দিয় চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশ! থাকে, 
ভাবভক্তির প্রারস্তেও সে দশ সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না_-এই ছুই অবস্থা 
বিচার করিয়া! “সাধনভক্ত ও “ভাবভক্ত'কে “মীয়াকবলিত” পঞ্চপ্রকার 
জীবের মধ্যে রাখ! হইয়াছে । বিষয়ী ও মুমুক্ষুগণ এই পঞ্চপ্রকাঁরের মধ্যে 
অবশ্য পরিগণিত | মুক্তগণের মধ্যে মায়ামুক্তি হরিভক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়। 
জীব অপরাধী হইয়। মায়াবন্ধ হইয়ীছেন”_“আমি কন্ঃদশাস” এই কথা 
বিস্বৃত হওয়াই মুল অপরাধ । কৃষ্ণকপ] ব্যতীত অপরাধ যাঁয় না, সুতরাং 
তদ্বাতীত মায়ামুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিসম্প্রদায় এরূপ বিশ্বাস 
করেন যে, কেবলজ্ঞাঁনে মুক্তি হইবে-সেটী অমূলক বিশ্বাস ; কুষ্ণকৃপা 
ব্যতীত মায়ামোচন কখনই হইবে না । অতএব এ্মদ্ভীগবতে দেবতা- 
দিগের দুইটা সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোক (১০।২।৩২-৩৩) পাওয়া যায়__- 


যেহস্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমীনিনস্য্য্তভাবাদ বিশুদবুদ্ধয়ত | 

আক্হ্‌ কচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্তাধোহনাদূ তযুক্মরজ্য,য়ঃ ॥ (১) 
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্‌ ভ্শ্তন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। 
ত্বয়াভিগুপ্রা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমুন্ধন্ প্রভো। ॥ (২) 
ত্র। মায়ামুক্ত জীব কত প্রকার ? 


(১) ১১৬ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 

(২) হে মাধব, আপনার ভন্তগণ আপনার স্নেহ-পাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছেন। হতথাং 
তাহাদের, বিুক্তমানী ব্যগিগণের ন্যায়, ভক্তিপগ হইতে পতনের আশঙ্কা নাই। হে প্রভো, 
তাহারা আপনার দারা রমিত হইয়া বিদ্রধিন/শনগণের মন্তুকে পদার্পণপুর্বক নিয়ে বিচর্গণ 
করিয়া থাকেন। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩০৭ 


বা। মায়ামুক্ত জীব আদৌ ছুই প্রকার-_নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত। যে 
সকল জীব মায়াবদ্ধ হন নাই, তাহারা নিত্যমুক্ত। তাহারাঁও ছুই প্রকার 
-_এশ্বধ্যগত'নিত্যমুক্তজীব ও মাধুরধ্যগত নিতামুক্তজীব | শ্বধধ্যগ্ত নিত্য- 
মুক্ত জীবের1 পরব্যোমপতির পার্ষদ এবং পরব্যোমন্থ মূলসক্বর্ষণের কিরণ- 
কণ। মাধুর্যগত-নিত্যমুস্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্ধাবননাথের পার্দ ; 
তাহার] তদ্ধীমস্থ বলদেবের কিরণকণ। বদ্ধমুক্তভীবগণ তিন প্রকার-_- 
এ্বর্্যগত, মাধুরযাগত ও ব্রহ্গজ্যোতির্গত | যাহার! সাধনকাঁলে এশ্বর্ধা- 
প্রিয়, তাহার! পরব্যোমনাথের নিত্যপার্ষদগণের সহিত সালোক্য লাভ 
করেন ১ সাধন-কালে ধাহার] মাধুধ্য প্রিয়, মোক্ষলাভের পর তাহার! নিত্য- 
বুন্দাবনাপি-ধামে সেবাস্থখ ভোগ করেন ;ধাহার। সাধনকালে অভেদ-অন্ু- 
সন্ধানে রত, তাহার] মোক্ষলাভের সহিত ব্রন্মসাুজারূপ সর্বনাশ প্রাপ্ত হন। 

ব্র। যাহারা গৌরকিশোরের একান্ত ভক্ত, তাহাদের চরমগতি কি? 

বা। কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর-ইহার] পৃথক্‌ তব নন, উভয়ই মধুর- 
রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধূর্ধ্যরসে দুইটা প্রকার আছে 
অর্থাৎ মাধুরধ্য ও গুদাধ্য ; তন্মধ্যে মাধুর্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণ- 
্বরূপ, এবং ওদাধা যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌবরাঙ্গস্বূপ। মূল- 
বৃন্দাবনেও কৃষ্গীঠ ও গৌরগীঠ-_এই ছুইটী পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ- 
পাঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ধদ মাধুর্্য-প্রধান ওদাধ্য লাভ 
করিয়াছেন, তাহার! কঞ্গণ ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও 
নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই দ"ধ্য-প্রধান মাধুর্য ভোগ করিতেছেন । কোনস্থলে 
উভয়পীঠে হ্বরূপব্যহদ্বারা তাহারা বর্তমান; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই 
এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না । সাধনকালে ধাহারা কেবল 
গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধন- 
কালে বাহার] কেবল কৃষ্ঠোপাসক, সিদ্ধকালে তাহার! কষ্ণগীঠ অবলম্বন 


৩০৮ জৈবধর্মম [ সপ্তদশ 


করেন। সাধনকালে ধাহারা কৃষ্ণ ও গৌর-__উভয়ের উপাসক, সিদ্ধ- 
কালে তাহার! কাঁয়দ্ধয় অবলম্বনপূর্ধবক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্তমান__ইহাই 
গোৌরকুষ্ণের অঠিন্ত্যভেদাভেদের পরম রুহস্তয ৷ 

এতাবৎ মায়ামুক্ত-অবস্থাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথ 
থাকিতে ন! পারিয়! ভাবাবেশে বৃদ্ধ বৈষবের চরণে পড়িয়৷ কিয়ৎক্ষণ 
থাঁকিলেন। বাঁবাঁজী মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজনাথকে তুলিয়া 
স্্ট আলিঙ্গন করিলেন। রাত্রি অনেক হইল, বাবাজী মহাশয়ের 
নিকট হইতে বিদায় হইয়! ব্রজনাথ বাটী চলিলেন। পথে জীবের 
গতি-চিন্তা প্রবল হইয়! উঠিল । গৃহে আসিয়া ভোজন করিবার সময 
পিতামহীকে ককিলেন,-_দিদিম]ঃ তোমরা যদি আমাকে দেখিতে চাঁও, 
তবে আমার বিবাহের সম্বন্ধট] স্থগিত কর ও বাঁণীমাধবকে আর আশ্রয় 
দিবে না-__সে আমার পরম শত্র ; কল্য হইতে আমি আর তাহার 
সহিত কথোপকথন করিব না, তোমরাও আর তাহার যত্ব করিও না। 

ব্রজনাথের পিতামহী বড় বুদ্ধিমতী £ দিবসে বাণীমাধবের সহিত যে 
কথোপকথন হইয়াছিল, সেই সব কথা ও ব্রজনাথের কথা আলোচন! 
করিয়া স্থির করিলেন, বিবাহের প্রস্তাবটা এখন থাকুক; ব্রজনাথেব 
যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে অধিক পীড়াগীড়ি করিলে সে হয় কাশ, 
না হয়, বৃন্দাবন চলিয়া! যাইবে ; ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হৌক। 


জ্্ঞচাতী পিপা ই 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


নিত্যধর্ম ও জন্ধন্ধাভিধেয়প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তগ্তি ভেদাভেদ-বিচার ) 


বাণীমাধবের দুষ্টতা-_হরিশ ডোম-_বাণীমাধবের সর্পাঘাত-__গৌরমতটা বেদান্তের কোন 
বাদমধ্যে পরিগণিত কি না?-ত্রহ্মহত্র শীঙ্করী পদ্ধতি-_চারি প্রকার বৈষব-দিদ্ধান্ব-_ 
পরিণামবাদ--বিকার-_ব্রদ্ধপরিণাম ও শক্তিপরিণাম-_ব্রন্গের ইচ্ছা বিকার নয়__ইচ্ছা হইলে 
শক্তিপরিণাম হয়-_-ভগৰান্‌ নিত্য সকিশেষ--এক হইয়াশড পরমতব নিত্য চতুদ্ধী-_ বিব্ববাদ-_ 
বিবন্তবাদ কৌতুকাবহ-_হুতরাং বেদবিরুদ্ধ ও হীস্তাম্পুরদ__মায়াবাদ বিচারিত_মায়াবাদ বৌদ্ধ- 
মত-_ মহাদেবের ভগবদাজ্ঞায় শীবের কল্যাণ-সাধনের জন্যই মায়াবাদ কল্পনা__মায়াবাদ প্রচাবের 
ওমাণ__তৎপক্ষীয় মহাবাক্য চতুষ্টয়ের বিচার-_মায়াবাদের বেদবিরুদ্ধতা-_অচিন্ত্যভেদাভেদের 
সর্বববেদসিদ্ধতা-_-অচিভ্তাভেদাভেদ-সিঙ্ধান্তেই গ্রীতির চরম প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ_গ্রীতিই নকলেব 
তাতপরধ্য-_-অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার ন| করিলে নিতগ্রীতিতন্ব ্বীকৃত ছয় না। 


বাণীমাধব অতিশয় নষ্টপ্রকৃতি-ব্রজনাথের দ্বার! তিরস্কত হইয়া মনে 
মনে করিল, ব্রজনাথ ও বাবাজীদের উভয়ে অমঙ্গল সাধন করা চাই। 
আর কতকগুলি নষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তির সহিত জটল1 করিয় স্থির করিল যে, 
বজনাথ রাত্রে যখন শ্রাবাস-অঙ্গন হইতে আসিবে, তখন লক্ষণটিলার নিকট 
নিঞ্জন-প্রদেশে তাহাকে প্রহার করিতে হইবে। ব্রজনাথ সে কথা একটু 
বুঝিতে পণরিয়! দিবাভাগে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের সহিত যুক্তি করিয়া স্থির 
কবিলেন যে, তাহার শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতিদিন আসা হইবে না, এবংযথন 
আলিতে হইবে, তখন দ্বিবাভাগেই আসিতে হইবে; আব, একটা মজ বুদ্‌ 
লোক সঙ্গে সঙ্গে রাথ! চাই । ত্রজনাথের কতকগুলি প্রজা ছিল; তন্মধ্যে 


“হরিশ ডোম" বলিয়] একজন পাক1 লাঠিয়াল ছিল । ব্রজনাথ হরিশকে 
বলিলেন-_ আমি আজকাল একট! বিষয়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, তুমি যদি 
আমার কিছু সহায়ত! কর, তবে আমি রক্ষা পাই। হর্রিশ বলিল-_ 
ঠাকুরঃ তোমার জন্তে আমি পেরাণ দিতে পারি ; আমাকে বলিলে 
আমি তোমার শত্রুকে মেরে ফ্যাল্বো | ব্রজনাথ বলিলেন-_বাণীমাধব 
আমার অমঙ্গল-চেষ্টা করিতেছে ; তাহার উৎপাতে আমি শ্রীবাস- 
অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের নিকট যাইতে সাহস করি না/ পথে আমাকে 
মারিবেঃ এরপ যুক্তি করিয়াছে । হবিশ উত্তর করিল-_ঠাকুর, তোমার 
হ'র্শে থাকতে পর্ওয়া কি ? এই লাঠিগাছট] বাণীমাধব ঠাকুরের মুণ্ডে 
পড়িবে, বোধ হচ্চে । যা! হোক, ঠাকুর ! যেখন যেখন তুমি ছিরিবাস- 
আঙ্গিনায় যাব, তেখন তেখন মোবে সঙ্গে স্তাঁবা ; দেখবো, কোন্‌ ব্যাটা 
কি করে,__মুগ্রি একাই একুশে! জন। 

হরিশ ভোমের সহিত এরপ স্থির করিয়াও ব্রজ্বনাথ ছুই চারি দিন 
অন্তর শ্রাবাস-অঙ্গনে যান £ অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না 3 তত্বকথা হয় 
না! বলিয়া! মনে অত্যন্ত ছুঃখিত আছেন । ১০২ দিন এইরূপে অতি- 
বাহিত হইতে ন1 হইতে নষ্টপ্রকৃতি বাণীমাধবের সর্পাঘাত হইল । বাণী- 
মাধবের মৃত্যুসংবাঁদে বৈষ্ণব ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন, বৈষ্ণব-বিদ্বেষে 
কি তাহার এই ফল হইল ? আবার মনে মনে করিলেন, (ভ1 ১০।১।৩০) 
“অগ্য বাবশতাস্তে বা মৃত্যুবৈ প্রাণিনাং ফ্রবম্” (১) পরমাষু নাই, মরিয়া 
গেল ; এখন আমার প্রত্যহ শ্রাবাস-অঙ্গনে গমনের আর ব্যাঘাত কি? 
সেই দিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার পর গ্রবাস-অঙ্গনে গিয়া বাবাজী মহাশয়কে 
দণ্ডবৎ করতঃ বলিলেন_ আজ হুইতে আমি আবার প্রতাহ আপনার 
চরণে আমিব ঃ প্রতিবন্ধক বাণীমাধব এ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে | পরম 


(১) অগ্থই হউক বা শত বৎসর পরেই হউক, প্রাণিদিগের মৃ্য অবস্থন্ভাবী। 
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কারুণিক বাবাজী মহাশয় অন্ুদিত-বিবেক জীবের মৃত্যুসংবাদে প্রথমে 
দুঃখিত হইলেন ; একটু স্থির থাকিয়া! বলিলেন-ম্বকম্মফলভুক্‌ পুমান্” 
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ) (১) + কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণ যথায় পাঠাইবেন, তথায় 
যাইবে £ বাঁবা, তোমার মনে আর কিছু ক্লেশ আছে? 
ব্। আমার মনে এই মাত্র ক্লেশ যেঃ কয়েক দ্রিবস আমি আপনার 
উপদেশীমৃত পান করিতে না পাইয়া ব্যাকুল-হৃদয় হইয়াছি। অদ্য 
শ্রীদশমূলের অবশিষ্ট উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি। 
বা। আমি তোমার জন্য সর্ববদ প্রস্তুত আছি; তুমি কি পর্যন্ত 
শুনিয়শছিলে এবং তাহ! শুনিয়া! তোমার কি প্রশ্ন মনে উদ্দিত হইয়াছে, 
তাহা বল। 
ব্র। শ্রীপ্্রগৌরকিশোর জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ- 
মতের নামটা কি? অদ্বৈতবাদ, দ্বৈশবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাছৈতবদ, 
দ্ৈতাদতবাদ--এই-সকল মত পূর্বব পূর্বব আচাধ্যগণ শিখাইয়াছেন। 
শ্রগৌরাঙ্গদেব কি এসকল মতের মধ্যে কোন একটা মত স্বীকার 
করিয়াছেনঃ কি অন্য প্রকার মত শিক্ষা দিয়াছেন? সম্প্রদীয়-পুণালীতে 
আপনি বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরা্গ ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত ; তাহা হইলে 
তাহাকে কি শ্রীমধবাচাধ্য-প্রকাশিত দ্েতবাদের আচার্য বলিয়া মানিব, 
নাআর কিছু? 
বা। বাবা, তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টম শ্লোক শ্রবণ কর-_ 
হরেঃ শক্তেঃ সর্বং চিদচিদখিলং স্তাৎ পরিণতিঃ 
বিবর্তং নে] সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্‌ । 
হরের্ভেদভেদৌ শ্রতিবিহিততত্বং সুবিমলং 
ততঃ প্রেয্ঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে ॥ ৮ ॥ 


(১) পুরুষ স্বীয় বন্ধের ফলভোগ করেন। 


সমন্ত চিদচিজ্ঞগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি ; বিবর্তবাদ সত্য নয়, তাহা 
কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিকুদ্ধ ১ অচিন্ত্-ভেদাভেদ তত্বই শ্রুতিসম্মত 
স্থবিমলতত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ব হইতে সর্বদা নিত্যতব্বে প্রেমসিদ্ধি হয়। 

উপনিষদবাঁকাগুলিকে বেদান্ত বল1 হয়, সেই বেদান্তকে 
স্বন্দররূপে অর্থ করিবার জন্ত বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়চতুষ্য়সংযুক্ত 
”» নামে শ্রীবেদব্যাস যে যে স্ুত্রসকল রচনা করিয়াছেন, 
তাহাকেই বেদান্তত্র বলা ঘায়। বিছজ্জগতে , বেদান্তহ্থতগুলি 
বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকুত হইয়াছে । সাধারণ সিদ্ধান্ত এই দে, 
এসকল বেদান্তত্রে যাহা! উপদিষ্ট আছেঃ তাহাই যথার্থ বেদার্থ। 
মতাচার্ধাগণ বেদান্তচ্ত্র হইতে হ্বীয় শ্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির 
কবেন। শ্ীশঙ্করাচাধ্য সেই সকল হুত্র হইতে “বিবর্তবাদ? উপদেশ 
দিয়াছেন । তিনি বলেন যে, বর্গের পরিণতি করিলে ব্রন্দের ব্র্থ 
থাকে না ; অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়, বিবন্তবাদই ভাল। বিবন্ত- 
বাদের অন্য নাম “মায়াবাদ'। তিনি বেদমন্্নকল আবশ্তকমত সংগ্রহ 
করতঃ বিবর্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন ; ইহাতে বোধ হয়, পরিণাম- 
বাদ পূর্বকাল হইতে প্রচলি ত। শ্রাশঙ্কর বিবর্ভবাদ স্থাপন করিয়। পরিণাম- 
বাদকে কুনিত করিয়াছিলেন । বিবর্তবাদ একটি মতবাদ ; তাহাতে 
সন্থষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য “দৈতবাদ? স্ষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক 
বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাহার মতের পোঁষকতা৷ করিয়াছে । এইরূপে 
শ্মদরামাগ্জাচাধ্য কতকগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বনপুর্্বক “বিশিষ্টাদেতবাদ 
স্থাপন করিয়াছেন । আবার, গ্রনিম্বা্দিত্যাচাধ্য অনেকগুলি শ্রুতিবচন 
অবলম্বনপূর্ববক “দ্বৈতাইৈতবাদ" স্থাপন করিয়াছেন । পুনরায় শ্রীবিধুত্বামী 
কতকগুলি শ্রুতিবচন অবলশ্বনপূর্ববক সেই বেদান্তনুত্র হইতে শিদ্ধাদ্বত- 
বাদ" প্রচার করিয়াছেন । ্রীশঙ্করীচাধ্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত 


ব্রহ্গস্থত 
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হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ববিরদ্ধ। বেষ্ণবাঁচাধ্যচতুষ্টয় পৃথক পৃথক মত 
প্রচার করিয়াও তাহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন । শ্রীমন্মহ1- 
গ্রভূ সমস্ত শ্রুতিবচনের সম্মানপুর্বক যেমন সিদ্ধ হয়, তাহাই শিক্ষা 
দিয়াছেন; তাহার নাম “অচিন্ত্যভেদাঁভেদ”-তত্ব_শ্রীমন্মধবাচাধ্যের 
সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও তাহার মতের সারমাত্র স্বীকার করিয়াছেন। 


ব্। পরিণামবাদ কি প্রকার ? 


ব1। পরিণামবাঁদ ছুই প্রকাঁর অর্থাৎ ব্রহ্বপরিণাঁমবাদ ও তংশত্তি- 
পরিণামবাদ। ব্রহ্ম পরিণামবাদেণর শিক্ষা এই যে, অচিভ্তা-নির্বিশেষ- 
্রহ্ম পরিণত হইয়া! এক অংশে জীবসকল ও অপরাংশে জড়ুজগৎ হইয়া- 
ছেন। সেইমতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ ৬২১) (১) এই শ্রুতিবাক্য 
অবলম্বনপূর্ববক ব্রহ্ম বলিয়। “একটামাত্র” বস্ত স্বীকূত আছে; অতএব এ 
মতকেও “অদ্বৈতবাদ? বল! যায় দেখ, বিকাঁরেই পরিণাঁম বল1 হইল। 
শক্তি-পরিণামবাঁদিগণ বলেন, ব্রন্গের বিকার সম্ভব নয়; বর্ষের যে 
অবিচিন্তা শক্তি, তাহাই পরিণত হইয়া জীবশক্ত্যংশে, জীবনিচয়কে ও 
মায়াশক্ত্যংশে জড়জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ মানিলে পরিণাম- 
বাদেও ব্রহ্ম বিকৃত হন না । 


সতব্বতোহন্থথা-বুদ্ধিধিকার ইত্যুদান্বতঃ | (২) 


বিকার কি? ইহা সত্যতত্ব হইতে একটা অন্যথা -বুদ্ধিমাত্র। দুগ্ধ 
দধিরূপে বিকৃত হয় ; ইহাতে একটা হুগ্ধরূপকত্ব আছে; দধিরপে তাহার 





অন্তথা হইলে সেই অন্তথা-বুদ্ধিকে তাহার “বিকার” বলে। ব্রহ্মপরিণীম- 


(১) ২৬২ পৃষ্টা! দ্রষ্টব্য 
(২) একটী সত্যতত্ব হইতে অন্য একটা সত্যতত্ব উদ্দিত হইলে, তাহাতে অন্ত বস্ত্র বলিয়া 
যে বুদ্ধি, তাঁছাই বিকার অর্থাৎ পরিণাম। 


৩১৪ জৈবধর্্ম [ অগ্ঠাদশ 


বাদে জগৎ ও জীব ব্রন্দের বিকার; এই মতটী নিতান্ত অবিশুদ্ধ, 
ইহাতে সন্দেহ নাই । নির্বিশেষ-ব্রহ্ম একমাত্র বস্ত-তীহার বিকাবের 
হল পাওয়া যায় না; তাহাকে “বিকারী” বলিলে বস্তুসিদ্ধি হয় না। 
অতএব ব্রঙ্গ-পরিণীমবাদ কোন মতেই ভাল নয় ; শত্তি-পরিণামবাঁদে 
সেরূপ দেস ঘট নাঁ। ব্রহ্ম অবিকৃত আছেন, তীহার অঘটনঘটন- 
পটায়সী শক্তি কোনস্থলে অণুকল্পে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন, কোন 
স্থলে ছায়াকল্পে জড়ব্রহ্মাগুরূপে পরিণত হইতেছেন । 'ব্রহ্গ ইচ্ছা! করিলেন 
যে, জীবজগৎ হউক্‌, অমনি তাহার পরাঁশক্তিগত জীবশক্তি অনন্ত জীব 
প্রকট করিল । ব্রদ্ধ ইচ্ছা! কর্রিলেন যে, জড়জগৎ হউক অমনি পবা 
শক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি এই অসীম জড়জগতংকে প্রকট করিল-_- 
ইহাতে ব্রন্মের নিজ-বিকার নাই । যদি বল, ইচ্ছাই তীাহীর বিকার $সে 
বিকার ত্রন্মে কিরপে থাকে? তাহার উত্তর এই, তুমি জীবের ইচ্ছ! 
লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ষের ইচ্ছাকে বিকার বলিতেছ ; জীব ক্ষুদ্রঃ তাহাব 
মে ইচ্ছ] হয়, তাহা অন্তশক্তি-সংল্পশা; এই জন্ত জীবের ইচ্ছণট1“বিকার।। 
ব্রহ্গের ইচ্ছা সেরপ নয়, ব্রন্দের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ব্রহ্ষের ম্বরূপলক্ষণ_ 
ব্রহ্গর শক্তি হইতে অপৃথক্‌ হইয়াও তাহা পৃথক । অতএব ব্রন্মের 
ইচ্ছাই ব্রন্দের স্বরূপ,তাহাতে বিকারের স্থল নাই এবং তাহার পরিণছিও 
নাই ; ইচ্ছা হইবা-মাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন। শক্তিরই পরিণাম। 
এই স্ুঙ্জবিভাগ জীবের ক্ষুত্রবুদ্ধির অতীত-_কেবল বেদ-প্রমাণদ্বারাই 
জানা যাইতেছে । এখন শক্তির পরিণাম কিরূপ, তাহাই বিচাধ্য; 
দুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে শক্তিপরিণামের একমাত্র পরিচয়, 
তাহ নয় ; যদিও প্রাকুতবস্তদ্ধার অপ্রাকৃত-তত্বের উদ্দাহরণ সম্পূর্ণরূপে 
হয় না, তথাপি কোন অংশে উদ্দাহ্ৃত হইয়া অগ্রারুত-তত্বকে 7? 
করিতে পারে । এরূপ কথিত আছে যেও প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্বরাশি 
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প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে (১) অপ্রারুত-তত্বে ঈশ্বরের স্থান্টকে 
সেইরূপ মনে কর। অনন্তজীবময় জৈবজগৎ্ এবং চতুর্দশ-লো কান্তগৃতি 
অনন্তব্রঙ্গাণ্ড অচিস্তাশক্তিদ্বার ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ 
বিকারশূন্ত থাকেন। “বিকারশূন্ত' শব্দঘার1 এরূপ মনে করিও না যে, 
তিনি কেবল নির্বিবশেষ- বৃহদ্ত ব্রহ্ম সর্ব ষড়ৈশ্বধ্যপূর্ণ ভগবৎঘ্বরূপ 
কেবল নির্বর্বশেষ বলিলে তাহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অমচিন্ত্য- 
শক্তিঘারা তিনি নিত্য-সবিশেষ ও নির্ব্বশেষ ; কেবল নির্বিিশেষ 
মানিলে অদ্ধন্বরূপ-মাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই 
পরতত্বে অপাদান* “করণ” ও “অধিকরণ'রূপ তিনটী কারকত্ব শ্রাতিগণ- 
কতৃক বিশেষরপে বণিত হইয়াছে ;( তৈঃ ভৃগু, ১ অনু )-- 

“যতো ব। ইমানি ভূতাঁনি জায়ন্তে, ষেন জাতানি জীবন্তি, যত" 
প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি, তদ্িজিজ্ঞাসব্য তদ্ব্রহ্গ |” (২) 


অর্থাৎ, াহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে'__এতদ্ারা 
ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয় ; 'ধাহা কতৃক জাত হইয়া! সমস্ত 
জীবিত আছে" এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়; “যাহাতে 
গমন ও প্রবেশ করে এই বাক্দ্ধারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব 
বিচারিত হইয়া] থাকে। এই তিন লক্ষণঘ্বারা পরতত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন__ 
ইহাই তাহার বিশেষ 7; অতএব ভগবান্‌ সর্বদা সবিশেষ। শ্রাজীব 
গোস্বামী ভগবভ্তব বিচারে বলিয়াছেন__ 





(১) চৈং চঃ আদি ৭ম পঃ। 

(২) বরুণনন্দন ভৃগ্ড পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্‌, আমাকে ব্রহ্ধ 
উপদেশ কর্ম । বরুণ তদুত্তরে বলিলেন,_যাহা৷ হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত 
ইইয়। যন্ধারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাহাতে গমন ও সর্ধবতোভাবে প্রবেশ 
করে, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর,__তিনিই ব্রা 


«“একমেব পরমং তব্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্ত্যা স্বর্বদৈব হ্বরূপ তদ্রপ- 
বৈভবজীব-প্রধানরূপেণ চতুদ্ধাব তিষ্ঠতে, হূ্যান্তরমগুলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল 
তদ্বহির্গীত-তদ্রশ্মি-তংপ্রতিচ্ছবিবূপেণ 1৮ 

অর্থাৎ পরমতত্ব এক--তিনি স্বাভাবিক অচিস্ত্যশক্তিসম্পন্ন ; সেই 
শক্তিক্রমে সর্ধ্বদাই তিনি শ্বরূপ, তদ্রপবৈভবঃ জীব ও প্রধানরূপে চতদ্ধা 
অবস্থান করেন । হৃুর্ধামগুলম্থ তেজ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে স্থিত হুষ্য- 
রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার 
কথঞ্চিৎ উদাহরণ স্থল ॥ সচ্ছিদানন্মমাত্র বিগ্রহই তাহার স্বরূপ । চিন্ময 
ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহাধ্য উপকরণই শ্বরপবৈভব। নিত্যমুক্ত 
নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই অগুচিৎ আশ্রয় ; এবং মায়াপ্রধান ও তংরুত 
সমস্ত জড়ীয় স্থল ও হুক্মজগতই প্রধান”-শব্ববাচ্য। এই চতুদ্ধা-প্রকাশ 
যেরূপ নিত্য, পরম-তত্বের একতও সেইরূপ | নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে 
যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা! অসম্ভব ; কেননা, 
জীব-বুদ্ধি সসীম, পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়। 

ত্র। “বিবর্তবাদ” কাহাকে বলি? 

বা। বেদে যে বিবর্তসম্বন্ধে বিচার আছে, তাহা বিবর্তবাদ নয়! 
শ্রীমচ্ছঙ্করাচাধ্য “বিবর্ত' শব্দের যে প্রকার অর্থ বিচার করিয়াছেন, 
তাহাতে “বিবর্তবাঁদ” ও “মায়াবাদ” এক হইয়!। গিয়াছে। “বিবর্ত' শবের 
বৈজ্ঞানিক অর্থ এইরূপ-__ 

অতত্বতোহন্তথা বুদ্ধিবিবর্ত ইত্যুদাহ তঃ | 

অর্থাৎ, যে বস্ত যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্ত বলিয়া প্রতীতি 
করার নাম “বিবর্তী। জীব চিতৎকণ বস্ত, জড়ীয় স্থল-লিঙ্গ দেহে আবদ্ধ 
হইয়। তবভ্রমে আপনাকে লিঙ্গ ও স্থল-শরীরের সহিত এক মনে করিয়া 
দেহকে “আমিঃ বলিয়! যে পরিচয় দেন, তাহাই তবজ্ঞানশূন্া অগ্তথা- 
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বুদ্ধি- ইহাই বেদসম্মত একমাত্র বিবর্তের উদাহরণ ; যথাঁ__কেহ এরূপ 
বুদ্ধি করিতেছেন যে, আমি সনাতন ভট্টাচার্যের পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য ; 
কেহ বা মনে করিতেছেন, আমি বিশে চীড়ালের পুত্র সাধু চাড়াল। 
এই বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রম__চিৎকণ জীব রমানাথ ভট্টাচার্য বা সাধু টাড়াল 
নান ; তথাপি দেহে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া সেরূপ প্রভীতি হইতেছে। 
বজ্ছুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম এ প্রকীর। অতএব এই সমক্ত 
উদ্বাহরণদ্বারা মায়িক-দেহে আত্মবৃদ্ধিরূপ বিবর্তভ্রমকে দূর করিবার 
পরামর্শ বেদে দেখা যায়| মায়াবাদ্দিগণ বেদের যথার্থ তাৎপর্য পরিত্যাগ- 
পূর্বক এই প্রকার কৌতুকাবহ বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়ছেন। “আমি 
বরহ্গ-_ ইহাই তাত্বিক বুদ্ধি, তাহার অন্যথা “আমি জীব”, এই বুদ্ধিকে 
তাহার “বিবর্ত” বলিয়াছেন 3 বস্ততঃ, ওরূপ বিবর্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় 
ন)। বিবর্তবাদ বস্ততঃ শক্তি পরিণামবাদের বিরোধী নয়, কিন্ত 
মায়াবাদীর বিবর্তবাদ নিতান্ত হাস্তাম্পদ । মায়াবাদীর বিবর্তবাঁদ কয়েক 
প্রকার- তন্মধ্যে জীব্রমক্রমে ব্রন্মের ভীবত্ব গ্রতিবিশ্থিত হইয় ব্রন্মের 
জীবত্ব এবং শ্বপ্নে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ পৃথক জীব ও জড়জগতের ব্রচ্গেতর 
বুদ্ধিং--এই তিন প্রকার বিবর্তবাদ বিশেষরূপে প্রচারিত আছে। 
এ প্রকার বিবর্তবাদ সত্য নয়, বেদপ্রমাণ-বিরুদ্ধ । 

ত্র । মায়াবাদ-ব্যাপারট! কি? ইহা আমার বুদ্ধিতে আসে না। 

বা। একটু স্থির হইয়! বুঝিয়! লও। মায়াশক্তি স্বরপশক্তির ছায়া 
মাত্র, তাহার চিজ্জগতে প্রবেশ নাই; সেই মায়া জড়জগতেরই অধিকন্রী। 
জীব অবিদ্যা-ভ্রমে জড়জগতে প্রবিষ্ট । চিদ্বস্তর স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্রশক্তি 
অবশ্ঠ আছে, মায়াবাদ তাহ প্রকৃত প্রস্তাবে মানে না। মায়াবাদ বলে 
যে, জীবই ব্রঙ্গ_মায়ার ক্রিয়াগতিকে তাহা পৃথক হুইয়। পড়িয়াছে ; 
মায়াসম্বন্ধ পধ্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়াসন্বন্ধশূন্য হইলেই জীবের ব্রহ্ত্ব; 
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মায়া হইতে পৃথক্‌ হইয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই; অতএব জীবের 
মোক্ষই ব্রন্মের সহিত নির্বাণ । মায়াবাদ জীবকে ত' এইরূপ অবস্থায় 
রাঁখিয়। শুদ্ধজশবের সতী স্বীকার করিলেন নাঃ আবার বলেন যে, 
ভগবান্কে মায়াশ্রিত বলিয়! তাহাকে জড়জগতে আসিতে হইলে মায়ার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়_ তিনি একটী মায়িকম্বরূপ গ্রহণ না করিলে 
প্রপঞ্চে উদ্দিত হইতে পারেন না ; কেননা ,ব্রহ্গাবস্থায় তীহার বিগ্রহ নাই, 
ঈশ্বরাবস্থায় তাহার মায়িক-বিগ্রহ হয় ; অবতাঁরসকল মায়িক শরীরকে 
গ্রহণ করিয়া জগতে অবত্তীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কাধ্য করেন, আবার 
মায়িক-শরীরকে এই জগতে রাখিয়া ম্বধামে গমন করেন । মীয়াবাদী 
ভগবানের গতি একটুকু অনুগ্রহ প্রকীশপুর্বক বলিয়াছেন যে, জ্জীব ও 
ঈশ্বরের অবতারে একটী ভেদ আছে- সেই ভেদ এই যে,জীব কর্মরত 
হইয়1 স্থলদেহ লাভ করিয়াছেন এবং তাহার ইচ্ছার বিরোধে কর্শের 
ক্োতবেগে জরা, মরণ ও জন্মপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য হন 3 ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে 
মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ 
করেন 7 তাহার যখন ইচ্ছ। হয়, তিনি সেই সমন্ত পরিত্যাগ করিয়। 
শুদ্ধচৈতন্ত হইতে পারেন ; ঈশ্বর কর্ম করেন বটে, কিন্তু কর্্মফলের পরত 
ন'ন_-এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত। 
ব্র। বেদে কি কোন স্থলে এইরূপ মায়াবাদের উপদেশ আছে? 
বা। না; বেদের কোনম্থলে মায়াবাদ নাই। মায়াবাদ বৌদ্ধর্ম। 
পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,_-( উত্তরথণ্ডে )। 
মায়াবাদমসচ্ছান্তরং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমূচ্যতে। 
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ  ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥ 
উমাদেবীর জিজ্ঞাসা-মতে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন--হে দেবি, মায়াবাদ 
অ্ান্ত অসং শান্তর বৌদ্ধমত, বৈদ্িক-বাক্যের আবরণে গ্রচ্ছন্নভাবে আচ 
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দিগের ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে ; কলিকালে আমি ব্রাহ্গণ-মুদ্ভিতে এই 
[ায়াবাদ প্রচার করিব । 

ব্র। গ্রাভো, দ্েবদেব মহাঁদেব বৈজ্ঞকপ্রধান, তিনি কি জন্য এপ 
কদর্ধ্য কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? 

বা। শ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবভার । অন্রগণ ভক্তিপথ গ্রহণ 
করতঃ সকামভাঁবে ভগবদুপাসন1 করিয়া নিজ নিজ ঢু উদ্দেগ্ত সফল 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল | ইহা দেখিয়। করুণাময় ভগবান সরল- 
হ্বদয়ে জীবদিগের প্রতি ভক্তবাংসলা প্রুক্ত,  অনুরগণ যাহাতে ভক্তি 
পথকে ভ্রগ্ু না করিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবকে আহ্বান 
করিয়। বলিলেন-_হে শস্তেো, তাঁমসপ্রবৃত্তি অস্থুরগণের নিকট আমার 
শুন্ধতক্তি প্রচার করিলে জৈবজগতের মঙ্গল হইবে নাঁ। তুমি অন্ুর- 
দিগকে মোহিত করিবার জন্ক এমন একটা শাস্ত্র গ্রচার কর, ফাভাতে 
আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ হয়; অস্ুরপ্রনৃত্তিগণ শু" 
ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয় সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সদয় 
ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আম্বাদন করিবেন । পরমটবষ্চব শ্রীমহাদের 
এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিতে গ্রথমে দ্ঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; 
কিন্ধ ভগবদাজ্ঞ! শিরোধার্্ করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন ; অ্ঞব 
জগদ্গুরু শ্রামন্সহাদেবের ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্ববের কৌশলে 
জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য 
কৌশলরূপ “নুদর্শনচক্র? হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাহার আজ্ঞায় যে, 
কি ভাঁবি-মন্গল আছে, তাহা তিনিই জানেন। অধিকৃত দাসদ্িগের 
গ্রভুর আজ্ঞা পালন করাই কাধ্য ; এতন্নিবন্ধন শুদ্ইইবষ্ণবগণ মায়াবাদ- 
প্রচারক শিবাবতার শঙ্করাচাধোর কোন দোষপৃহি করেন না। ইহার 
শান্-প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর,_- 
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পাদ্মেত্বমারাধায যথা শস্তে। গ্রহিষ্যামি বরং সদ । 
দ্বাপরাঁদৌ যুগে ভূত্বা কলয়! মানুষাদিষু ॥ (১) 
স্বাগমৈঃ কলিতৈত্বস্ত জনান্‌ মদ্বিমুখান্‌ কুরু। 
মাঞ্চ গোপয় যেন স্তাৎ স্যষ্টিরেযোতরোত্তরা ॥ 


বারাহে-এষমোহং শ্জাম্যাশু যে! জনান্‌ মোহয়িষ্তি | 
ত্ঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয় ॥ 
অতথ্যানি বিতথ্যানি দশয়ন্ মহাভুজ। 
প্রকাশং কুক চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু ॥ (২) 
ব্র। মায়াবাদের বিরুদ্ধে বেদপ্রমাণ কিরূপ পাওয়া যায়? 


বা। অথিল বেদশাস্ত্রই মায়াবাদ-বিরুদ্ধ প্রমাণ । অখিল বেদ অদ্নেষণ 
করিয়। মায়াবাদী তাহার পক্ষপাতী চারিটী মহাবাক্া বাহির করিয়াছেন, 
যথা--“সর্বং থিদং ব্রঙ্গ” (ছাঁঃ ৩।১৪1১) (৩)১নেহ নানাস্ভিকিঞ্চন” (বু 


পপ, এপ 


(১) হে শস্তো, আমি যেপ্রকারে অগ্নর-মোহনার্থ অন্যান্ত দেবতাবৃন্দকে আরাধনা কবিযা্ি, 
তদ্ধপ তোমাকেও আরাধনা করিয়া সর্ব্বদা বর গ্রহণ করিব । তুমি কলিষুগে মানুষাদি জাবের 
মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যানিশ্মিত নিজতগাদি শাস্দ্বারা মনুখুপুলকে 
আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্লিতশান্্ে আমার নিত্য-ভগবৎ-শ্বরপের বিষয় গোপন 
করিও__তাহা দ্বারা জগতের বহিষ্রু্থ সৃষ্টি উত্তরোহুর পরিবদ্ধিত হইতে থাকিবে । 

(২) আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহ! জনগণকে মোহিত করিবে ; হে মহাবাহে। 
রুদ্র, তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাত্ুজ, অন্তায় ও ভগববপ্বক্ধপ-প্রকাশের বিবোধা 
অগ্গজ-ধুণ্তিজাল প্রদশন বর; তোমার রদ্ররূপ ( আক্মবিনাশরপ সংহার-মুি) প্রকাশ কর, 
আমার নিত্য-ভগবত্মরূপকে আবৃত কর । 


(৩) এই পরিদৃগ্ঘমান জএৎ-_সমন্তই হক্ধ হইতে অভিন্ন অর্থা্ড ব্রন্মেরই বহির্া-শ্জি 
প্রকটিত। 


৪181১৯১ কঠ ২১1১১) (১) প্প্রজ্ঞানং বধ” ( তি ১1৫।৩ ডি (২) গিনি 
শ্বেতকেতোশ (ছাঃ ৬৮৭ ইত্যাদি । (৩) “অহং ব্রন্ধাস্মি” (বৃঃ ১/৪।১* (৪) 


প্রথম মহাবাক্যে কি পাওয়। যায়? এই জীবজড়াত্মক বিশ্ব__সনস্তই 
রঙ্গ ; ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই । সেই ব্রন্দের কি পধিচয়, তাহা 
অনত্র দিয়াছেন (শ্বেত ৩৮ )-- 


“ন তন্ড কারধযং করণঞ্চ বি্যতে ন ত২সমশ্চাভ্য ধিকশ্চ দৃম্যতে। 
পরান্ত শক্তিবিবিধেব শ্য়তে স্বাভীবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়। চ।৮ (৫) 


সেই ব্র্দ ও ব্রহ্গশক্তি একত্র স্বীকৃত হইয়াছে; সেই শক্তিকে 
স্বাভাবিকী শক্তি বল হইয়াছে; সেই শক্তিতে বিচিত্রতা আছে। শক্তিও 
শক্তিমান্কে একর বিচার করিলে ব্রন্মের নানাত হয় নাও কিন্ত যখন 
রক্ধকে ও শক্তিকে পৃথক্‌ করিয়! জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তখন নানাত্ব 
কাজে কাজেই সিন্ধ হয়-_“নিত্ো। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকে। 
বহৃনীং যে। বিদধাতি কামান্” (কঠ ২১৩ ও শ্বেঃ ৬১০) (৬)_-এই 
শ্রতিবাক্যে বস্তর নানাত্ব এবং অনেক নিত্যবস্ত স্বীকৃত হইয়াছে ; এইরূপ 
বাক শক্তিকে পৃথক্‌ করিয়া! তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া বিচারিত 
হইয়াছে। “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” (রত ১1৫1৩) (৭)__-এই বাক্যে ষে প্রজ্ঞানকে 
বন্ধের এঁক্য করিলেন, সেই প্রজ্ঞাকে বৃহদারণযক-শ্রুতি (9181১) 
তমেব ধীরে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত ত্রাহ্মণ;” (৮)-এই বাক্যদ্ার 
প্রজ্ঞা-শন্দবে গ্রেমভক্তির শিক্ষা! দিয়াছেন; “তব্মসি শ্বেতকেতে।” 


4 ৯ 


(১) ব্র্নস্ববেপে কোনরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। ২) ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । (৩) ২১৫ পৃষ্টা 
ষ্টব/। (৪) আমি জীবাস্মা ব্রহ্ধ জাতীয় বগ্। (৫) ২৪০ পৃষ্টা দুষ্টব/ । (৬ ২৩১ পৃষ্ঠা ডু্টব্য। 
ধিনি নিত্যবস্তসমূহের মধ্যে নিতা, চেতনবস্থুসমুহের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের 
কামনা পূরণ করেন। ( ৭) ২১৫ পৃষ্ঠা ডষ্টব্য ; (৮) ১০১ পৃষ্ঠা উষ্টব) | 

২১ 


মু _ জৈব অষ্টাদশ 


(ছাঃ ৬৮1+)--এই বাক্য যে ব্রন্মের [সাফিত ক্য শিক্ষা নিরেন উদ্ি 
বৃহদারণ্যক এইরূপ বলিয়াছেন, (৩।৮।১* )-- 

“যে! বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাম্মাপ্লোকাৎ প্রৈতি স কপণোহথ। 

য এতদক্ষরং গাগি বিদিত্বাম্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাঙ্ষণঃ॥৮ (২) 

“তত্বমমি” জ্ঞানপ্রাণ্ত ব্যক্তি অবশেষে ভগবদুক্তিলভ করিয়া 
ব্রা্গণ হন * “অহং ব্রহ্ধান্মি” (বুঃ ১81১০ )--এই বাক্যে ঘে বিদ্যাব 
প্রতিষ্ঠা, সেই বি্ভা ঘি চরমে ভক্তিপ্জপিণী না হয়, তাহ] হইলে তাহা 
নিন্দা “ঈশাবাস্তে (৯ম মঃ) এইকপ কথিত হইয়াছে__ 

“অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেশুবিগ্ঠামুপাসতে । 
ততে। ভূয় ইব তে তমেো। য উ বিছ্াঁয়াং রতাঃ1” 

অর্থাৎ অবিগ্বার উপাসনাপূর্নক মিনি আত্মার চিন্ুয়ন্্ না জানেন, 
তিনি সুতরাং ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট; ধাহাঁরা অবিদ্যা পরিভাগপূর্ক 
জীবকে চিকণ না জানিয়া ব্রহ্ম মনে করেন, তাহার অভিবিদ্ভায় পড়িম! 
তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। বাঁব।, বেদশাস্ত্র অপার 
প্রত্যেক উপনিষদের প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক্‌ পৃথক বিচার কক্রয়। সমষ্টি বিচা 
করিতে পারিলে বেদের যথার্থ অর্থ অবগত হওয় যাঁয় ; প্রাদেশিক বাকা 
লইয়! টানাটানি করিতে গেলে স্থতরাং একটা কদধ্য মত বাঠির হষইয়া 
পড়ে । অতএব শ্রীমন্স্থা প্রভু বেদের সর্ববাঙ্গ বিচারপূর্ববক জীব ও আব 
আহরি হইতে যুগপৎ ভেদ্রাভেদরূপ অচিন্তা পরমতব শিক্ষা দিয়াছেন । 

ব্র। অচিন্তাভেদাভেদ-তত্ব যে শ্রুতিবিহিত, তাহা! আমাকে এক 
ভাল করিয়া দেখাইয়৷ দিন। 


(১) ২১৫ পৃষ্ঠা প্রষ্টবা । :২ হে গাগি, এই অঙ্গর ব্র্মকে না জানিয়। যে ব)ঞি এই লেক 
হইতে গ্ুয়াণ করে, সেই বক্তি কৃপণ অর্থাৎ শ্দ ; আর যিনি তাহাকে জাশিয়া ইহলোক ইঠ:5 
পরলোকে গমন করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রগজ্ঞ। 


টু 


সত শা ১০০ পপ প্র সস 











অধায় ] নিতাধর্মম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩২৩ 


বা) “সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম” ( ছাঃ ৩।১9।.) (১)১*আট্মৈবেদং সর্ধবমিতি)। 
(ছাঁঃ।২৫।২) (২),'সদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধি তীয় ছাঃ৬।২।১) 
(৩),এবং দেবে ভগবাঁন্‌ বরেণ্যো ফোনিম্বভীবানধিতিষ্টত্যে ক) (শ্বেঃ৫।৪)(8) 
ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ পক্ষীয় শ্রুতি পাওষা যায়; আবার “গুব্গবিগ্তা- 
প্রোতি পরম্?(ত2 ২1৯) (৫), “মহান্তং বিভুমাজ্মানং মন্বা ধীরো নশোচতি” 
( কঠ ১২২২, ২1১1৪) (৬), “সত্যং জ্ঞীনমনন্তং বর্ম । যে! বেদ নিহিতং 
গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্র তে জর্বান্‌ কামান্‌ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” 
(৮০১ আঃ ১ অনু) (৭), “্যম্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ্‌ যশ্মান্গাণীয়ো ন 
জায়োহন্টতি কশ্িং।” **“তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্চ (শ্বে ৩৯) (৮), 
"প্রধান ক্ষেত্রজ্পতিগুণেশঠ” (শ্বেই ৬১৬) (৯), “তশ্তৈষ আত্মা বিবুৃণুতে 
তনুং ম্বাম্” (কঠ২।২৩, মু ৩।২1৩) (১০), “তমাহুরগ্রাং পুরুষং মহান্তম্” 


(১) ৩২০ পৃষ্ঠা দর্টব্য। (২) এই পরিদৃশ্মান জগত সমস্তই আত্মা। (৩) উন্দালক 
স্বীয় পুত্র গ্থেতকেতুবে, আহ্বান করিয়া বলিলেন,_বতস, এই পরিদৃষ্তমান জগংশ্থ্টি হইবার 
পূর্বে একমাত্র শিত্যসত্তা বিশিষ্ট অছয়ত্ই বতমান ছিলেন । ( 3) যেবপ শূর্)দেব উদ্ধত অধঃ ও 
তিক সকল দিকৃকেই গুকাশ করিয়া ওদীপ্ত থাকেন, তদ্রপ সর্ব্বারাধ্য সেই ভগবান একাকী 
কারণন্বভাব পৃথিব্যাদিতে অধিষ্ঠিত থাকেন । (৫) ত্রশ্মন্ঞ ব্যক্তি পরর্রহ্ধকে প্রাপ্ত হন। (৬) 
পগ্ডতগণ অবিকারী আম্মাকে দেবপিতৃমনুয্বাদি-শরীরে অবস্থিত দেশকালাদি ছারা অপরিচ্ছিন্ন, 
অতএব মহান্‌ ও সর্ধ্বব্যাপী জাপিয়া শোকে অভিভূত হন না। (৭) ১৮০ পৃষ্ঠা ভুষ্টব্য। 
(৮) যে পুকষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বন্ত নাই, যাহা হইতে অণুতর বা মহন্তর কিছুই নাই, 
তিশি বৃক্ষের ন্যায় শিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমপুরে অর্থাৎ অশ্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনীপ্রভীব-প্রকটিত 
তদপবৈভব নিত্যধামে স্ব-স্থরূুপে অবস্থাণ করিতেছেন, অথচ সেই পুকুষ অচিগ্ত্য-শক্তিবলে 
খুপপং এই বিশ্বের অভ্যস্থরেও ( পরমাম্মরপে ) বিরাজ করিতেছেন। (৯) ২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 
১১০) ১৮০ পৃষ্ঠা র্টব্য। 





(শ্বেঃ ৩১৯ (১), ্যাথাতথাতোহ্থান বাদধাং (ঈশ ৮ম) (২), 

“নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতর্‌ যক্ষমিতি” (কেন, ৩৬, ১০) (৩), 

“অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাজআ্মানং স্বয়মকুর্ুণ্ত। 
তম্মাৎ তত স্ুকুতমুচ্যত ইতিগ তই ২1৭) (৪), “নিতে নিতাানীম্” (কঠ 
২।১৩, শ্বেঃ ৬।১৩) (৫),“সর্ববং হোতদ ব্রহ্মায়মাত্া বহ্গসোহ্য়মাত্মা চতুষ্পাং 
(মাঃ ২য়) (৬), 'আয়ং আত্ম সর্ববেষীং ভূতানাং মধু (বুঃ ২1১৪) (৭1 
ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচনদ্বার1 নিত্যভেদ সিদ্ধ হয় | বেদশীস্ত্র সর্বাঙ্গ সুন্দর-_ 
বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ করা যায় না। নিতাভেদ সত্য,নিতা অভেদও 
স্য_ বুগপত উত্তয় ততই সতা হওয়ায়, ভেদ ও অভেদ উভয়নিষ্ঠ শ্রুন্তি 
সকল বিছ্মীন । এই বুগপত ভেদাভেদ অচিস্তয অর্থীং মানবচিন্তার অতীত? 
ইভীতে বিতর্ক করিতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয বেদবাক্য যেখানে 
গেরূপ বলিতেছেন, শ্রাহাই সত্য- আমাদের বু্ধির পরিমাণ অল্প বলিয়া 
বেদাগের অধমানন] করা উচিত নয় । “নৈষ1! তেণ মতিরাপনেয়া”(কঠ 
১২1৯) (৮) নাতংমন্ে সববেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ৮(কেন ২1২) (৯) 


(১) ২৯৭ পৃষ্ঠ দষ্টব) | 1২7 ২৪৭ পৃষ্ঠা *ষ্ব্য। (৩) ২৪৮ পষ্ঠ। ভষ্টব্য । (3) 
এত জএংলট্রিপ পুপেল একমাজ এবভ্ুন্ববপ বঙ্গ ছিলেন, সেই অব্যক্ত ব্্। হইতে এই বনু 
৬41২ (ব্রম্মার বহিরঙ্গ!-শক্তির পরিণাম ) উৎপন্ন হইয়াছে; নেই ব্রন্দ আপনাকে পুরুষবাণে 
৪কাশিত কবিলেন , সেইজন্য সেই পুবষরূপকে “শুবুতি” বল। হয়। (৫) ২১৪ পৃষ্ঠা ভরষ্টবা। 
(৬) এই সমস্থ নর ব্র্গ। অর্থাত ত্রগশক্ডিশিঃহ্থত তহবিশেষ , আঙ্মান্গরূপ কৃষ্ই পরব । 
তিনিই চত্ুষ্পাদ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিগ্থাশজি-কার্ম/ক্রমে শিতাই চতুগ্ধা-্গরূপে মহারদমধ | 
(৭) এই পবমাঙ্াই জর্বভঁতের অমুতঙ্গরপ । ৮) ২১৭ পুষ্ঠা উষ্টব্য। (৯) আমি প্রগাও 
সম।কবাপে অনগত হইয়াছি, ইহা মনে করি লা; বপ্ুতঃ ছামি যে তাহাকে জানি না, এম৩ও 
নহে, হানার জাশি এমতও শহে আর্থাৎ আমাধিগের মধ্যে যিণি জানিয়।ছেন, তিনিই নেই বকে 
জ।ণিয়াছেশ। 
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_-এই সকল শ্রতিবাক্যেম্পষ্টই বলিতেছেন ঘে,পরমেশ্বরেরশক্তি অচিস্তা; 
তাহাতে যুক্তি যৌগ করিবে না । মহাভারতে বলিয়াছেন-_- 
পুরাণুং মানবে! ধন্মুঃ সাঙ্গ-বেদং চিকিৎসিতম্‌। 
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতভিঃ ॥ (-) 
অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্বান্তই শ্রতিবিহিত্ত সুবিমল তন্ব। জীবের 
চরম-প্রয়ৌোজন-বিচারস্থলেও অচিন্তুভেদীভেদ-সিঙ্গীন্ত বাতীত অন্ধ সন্যা 
সিদ্ধান্ত দেখা যায় না । অচিন্ত্াভেদাভেদ মানিলে ভেদ-প্রতীতি নিত্য 
হইবে। সেই গ্রতীতি ব্যতীত জীবের চরম প্রয়োজন যে গ্রীন, তাহা 
কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না। 
ব্। গ্রীতিই যে চরম প্রয়োজন, ইহার যুক্তি ও প্রমাণ কি? 
বা। বেদ বলিয়াছেন ( মুণ্ডক ৩।১।৪)-_ 
প্রাণ হোষ মঃ অর্বভূতৈবিভাতি বিজন বিদ্বান ভবতে নাঁতিবাণী। 
আত্মত্রীড় আম্সরতি ক্রিয়াবানেষ ত্রহ্মবিদাং বরিভউঃ॥৮ (২) 
অর্থাত, ব্রহ্মবিদদিগের বরিষ্ঠ ব্যক্তি আম্মবতি ও আত্রুক্রীড় হ 
প্রেমের ক্রিয়াঘারা লক্ষিত হন? সেই রতিই প্রীতি। 
“ন বা অরে সর্বশ্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যান্সনস্ত কামায় সর্ববং 
প্রিয়ং ভবতি” ( বুঃ ২1৪1৫) ৪1৫1৬ ) (৩) 


শো! 


য়া 











(১) সাত্বতপুরাণ, শ্গায়গুব-মন্বব হঙ্কলিত ধন্ম, ষডঙ্গের সহিত বেদশাস্ব, চিকিংসা- 
শাপ্ব--এই চারিটা, ভগবানের সিদ্ধ আজ্ঞা অর্থাৎ আন্তোপদেশবাক।, তবপন্থায় এই 
চার,কে হণন করিবার প্রয়ন বিধেয় নহে । 1২) যিনি প্রাণাদগেব মুখ) প্রাণ, যিনি 
সবভৃতে প্রকাশিত আছেন, বিদ্বান বক্তি প্েমভপ্তিবপ বিশ্ঞানেব সহিত সেই পরম- 
পুবষকে অবগত হুয়া অতিবাদা হণ না অর্থা২ ভগবানের 'গুণকীনুন ব/তীত জীবনকে 
এ! অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কীন্ঘশীয় বিষয় থাকে না. সেই জীবন্ত পুধষ ভগবাণে গাও- 
বিশিষ্ট ও তাহার প্রেমলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন_ এইরূপ পুকষই ব্রহ্মাবিদ্গণেখ 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ৩৩) যাজ্ঞবন্ষ্য কহিলেন__হে মৈত্রেখি। অপরের হখোখপাদনের জন্ত কেহ 
কাহারও প্রিয় না; কেবল শিজকামনা-সিপ্ধির জন্তই সকলে লোকপ্রিয হইয়া থাকে । 


৩২৬ জৈবধন্ম [ অষ্টাদশ 


_ এই বুহদারণ্যক-বাক্যে প্রীতিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা 
জানিতে পার? যায় । বাব1, এরূপ বেদ ও ভাগবতপুরাণ-প্রমাণ বহুতর 
আছে। তেত্তিরীয় উপনিষণ্‌ স্পষ্ট বলিয়াছেন ( আঃ-৭ম অনু )-- 


“কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাং। 
এষ হোবাননয়াতি ॥৮ (১) 


আনন্দ প্রীতি-পর্ধযায়। সকল জীবই আনন্দের জন্ত চেষ্টা করেন- 
মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন, এইজনুই ভাহারা 'মোক্ষ। 
“মোক্ষ” করিয়া উন্মত্ত ; বৃতুক্ষু ব্যক্তিরা বিষয়ভোগকেই “আনন্দ বলেন। 
এই জন্তই তাহার] ভুক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত--আনন্দ-লাভের আশাই 
তাহাদিগকে সেই সেই কাধ্যে প্রবৃত্তি দেয় । ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দেব 
জন্য চেষ্টাবান্‌ অতএব সর্বপ্রকার লোকেই প্রীতিকে অদ্বেষণ করিতেছেন; 
এমন কি, প্রীতির জন্ত দেহুপরিত্যাগেও প্রস্তত। সিদ্ধান্ত এই ঘে, 
প্রতিই সকলের মুখ্য প্রয়োজন-_-ইহ1 কেহই অস্বীকার করিবেন 
না। নাস্তিকই হউন বা আন্তিকই হউন, কন্মবাদীই হউন বাঁ 
জ্ঞানবাদীই হউন, কামীই হউন বা নিষ্ষামই হউন-_-সকলেই একমাত্র 
প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন । অগ্বেষণ করিলেই যে গ্রীতিকে 
পাওয়] যায়, এমন নয়। কম্মবাদী স্বর্গলাভকে গ্রীতিপ্রদ মনে করেন, 
কিন্তু “ক্ষীণে পুণ্যে মন্টালোকং বিশন্তি” (ণীঃ ৯২১) (২)-এই 
স্ায়ান্নুসারে যখন স্বর্গ হইতে চাত হন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে 
পারেন । মনুষ্যলোকে ধন, পুত্র, যশঃ ও বল লাভ করিয়াও তাহাতে 
প্রীতি না পাইয়া স্বর্গম্থথ কল্পনা করেন; হ্বর্গট্যাতিসময়ে তছৃত্তর-লোক' 
সকলের স্ুখকে বহু সম্মান করিয়। থাকেন। যখন জানিতে পারেন 


রিপার, তত চল এ উস 


(১) ২৪৯ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। (২ ২১৩ পৃদ্ধ! গষ্টব্য। 
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[যঃ মর্ত্যলোকে, স্বর্গে বা ব্রহ্মলোক পর্যান্ত সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য, 
তখন বিরাগ লাভ করিয়া ব্রঙ্গতনির্বাণকে অনুসন্ধান করেন ; ব্রহ্গ- 
নির্বত্তি লাভ করিয়া! যখন আর হুখসত্তোগ হয় না, তখন তটন্থ হইয়া 
পদ্যান্তর অদ্বেষণ করেন। নির্ভেদ-ত্রন্মনির্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে 
সম্ভব হয়? যখন আমিতের একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের 
ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই 
বাকোথায়? আনন্দের অন্ুভবই বা কে করিবে? আমার আমিত্ 
গেলে ব্রহ্মকেই বা কে অন্ভব করিবে ? ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার 
অভ্ভাবে নিরর্থক ; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের সিদ্ধান্তই 
বাকি? আমিত্-নাশের সহিত আমার সর্বনাশ ; আমার আর তখন 
কি রহিল যে? আমার প্রয়োজন-লাভের অনুভব হইবে? আমি নাই 
ত? কিছুই নাই। মদি বল, ব্রহ্ধরূপ আমি রহিলাম, তাহাঁও অকিঞ্চিকর, 
কেননা ব্রহ্মরূপ আমি ত* নিত্য আছি? তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্মণ্য 
ও অযুক্ত ; অতএব ব্রহ্গনির্বণট! গ্রীতিসিদ্ধি নয়-_জীবের পক্ষে একটা 
ভাণ মাত্র; সত্য হইলেও খ-পুষ্পের সায় অনুভূত। ভক্তিতেই কেবল 
গ্রয়োজন-সিদ্ধি দেখ। যায়, ভক্তিব্র চরম অবস্থাই প্রীতি; সেই গ্রীতিই 
নিত্য । শুদ্ধকষ্ণও নিত্য, শুদ্ধগ্রীতিও নিত্য ; অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ- 
অঙ্গীকারে প্রেমের নিতাতাই সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের চরম প্রয়োজন 
যে প্রীতি, তাহাতে অনিত্যতা আসিয়া! তাহার সত্তাকে নাশ করে, 
এতন্সিবন্ধন সর্ববশাস্ত্রই অচিস্তাভেদরাভেদ-রূপ সত্যসিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতে- 
ছেন; আর সমস্ত বাদই মতবাদ । 

ব্রজনাথ প্রেমতব্ষ বিচাঁর করিতে কবিতে পরমানন্দে পবিপুত হইয়া 
গৃহে গমন করিলেন । 


উনবিংশ অধ্যায় 


নিত্যধর্ম ও সন্ধদ্ধাভিধেয়প্রয়োজন 
( গ্রমেয়ান্তরগগত অভিধেয়-বিচার ) 


ব্রজনাথের মনে বিতর্ক-_বিজয়কুমার ভট্টীচার্য্য-_বিশ্বপুক্ষরিণী- শ্রীমায়াপুর-বৈভব দর্শন 
ইত্যাদি-_ভুক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ_ শুদ্ধ! ভক্তি__-ভক্তির বৈশিষ্ট্য-_ব্েশদ্বত্ব, শুভদত, মোক্গ- 
লঘৃকারিত্ব, হুুর্লভত্ব, সান্দ্রানন্দবিশেষত্ব, প্রাকুষণকর্ষণীত্ব__-রুচিই ভক্তিপ্রদ-_যুক্তির অপ্রতিষ্ঠাঁ_ 
সাধনভক্তি-_নিত্যসিদ্ধভাব- সাধনলক্ষণ--বৈধ ও রাগাঁজুগ সাধন--বিধি-লঙ্ষ-ণ__বিধি- 
নিষেধের মুল লক্ষণ- ভক্তির অধিকার-_ অদ্ধা-অর্ধিকারী তিন প্রকার-_মুক্তি ও তক্তি__কৃষণ ও 
নারায়ণ_নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী-_ভক্কের কশ্াঙ্গশূন্যতা-হেতু প্রায়শ্চিহাদির অপ্রয়োজন_ 
শুদ্ধভক্ত দেব-খণাদি হইতে মুস্ত-_শুদ্ধী ভক্তির সাধনাঙ্গ বিচার আরম্ত-_শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, 
পরিচর্য্যা, অচ্চন, বন্দন, দাশ্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন-বিচার_ শোতৃদৈন্য- বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 
মাহাঝ্যয। 

ব্রজনাথ আহারান্তে শয়ন করিলেন; তীহার হৃদয়ে অচিন্তা- 
ভেদাভেদতত্ব-সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচারের ঢেউ উঠিতে লাগিল-_ 
কখনও কথনও মনে করিতে লাগিলেন যে অচিস্ত্যভেদাভেদ-ততটীও 
একটা মতবাদ ; আবার গম্ভীররূপে বিচার করিয়া! দেখিলেন যে এই 
মতের বিরুদ্ধ শাস্্র নাই; সকল শান্ত্রেরই মীমাংসা ইহাতে পাওয়া 
যায়। শ্রীমদেগীরকিশোর সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্‌, তাহার গম্ভীবর-শিক্ষাতে 
কখনই দোষ থাকিতে পারে নাঃ আমি আর সেই পরম-প্রেমময় 
গৌরকিশোরের চরণ পরিত্যাগ করিব না| কিন্ধ হায়, আমি কাজে কি 
লাভ করিয়াছি! অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্বই যে সতা, এইমাত্র জানিলাম ? 
এরূপ জ্ঞানেই বা আমার কি লাভ হুইল ? বাবাজী মহাশয় বলিলেন 
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যে, গ্রীতিই জীব-জীবনের চরম তাৎপর্য । কন্মজ্ঞানীরাঁও প্রীতিকে 
অগ্বেষণ করেন ; কিন্ত সেই প্রীতির শুদ্ধাবস্থা যে কি, তাহা! জানেন না? 
অতএব সেই প্রীতির শুদ্ধীবস্থাকে লাভ করা আবশ্তক ; কি উপায়ে তাহা 
লাভ করা! যায়, এই প্রশ্নটা,জিজ্ঞাসা করিয়া! বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিব । এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে তাহার 
চেতন অপহরণ করিলেন । 

অধিক রাতে নিদ্রা! হইয়ীছিল বলিয়া ব্রজনাথের চা একটু বেলা 
হইলে ভঙ্গ হইল | শয্যা পরিত্যাগ করতঃ শোৌচক্রিয়াদি সমাপ্ত করিতে 
করিতে তাহার মাঁতুল বিজয়কুমার ভট্টাচার্য মন্তাশয় উপস্থিত হইলেন। 
অনেক দিনের পর শ্রীমোদদ্রম হইতে মাতুল মহাশয় আসিয়াছেন দেখিয়া 
ব্রজনাথ তাহাকে দগুবত প্রণাম করিলেন। 

বিজয়কুমার ভঙ্টাচার্ধ্য শ্রীমন্তাগবাতে বিশেষ বুত্পন্ন ; শ্রীমন্নারায়ণীর 
কপায় তাহার শ্রীগৌরাঙ্গে অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছিল-__তিনি দেশে 
দেশে শ্রীমপ্তাগবত পাঠ করিয়] বেড়াইন্তেন । দেলুড়-গ্রামে শ্রীমদ্বুন্দীবন- 
দাস ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিজয়কুমীরকে 
শ্রমায়াপুরের অচিস্ত্যযোগগীঠ দর্শনের উপদেশ দিয়াছিলে ন। বৃন্দাবনদাস 
ঠাকুর তাহাকে কহিয়ীছিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমন্মহা প্রভুর লীলা- 
স্বলসকল গুপ্তপ্রায় হইবে ; আবার চারিশত বৎসরের পর সেই সব 
লীলাস্থান পুনঃ প্রকটিত হইবে। গৌরলীলাস্থল শ্রীবুন্দাবন হইতে অভিন্ন- 
ভব এবং ধাঁহীর শ্রীমায়াপুর আদিস্কানের চিন্ময়ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ 
হন, তীহারাই কেবল ব্রজধাম দর্শন করেন | ব্যাসাবতাব বুন্দাবনঠাকুরের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! বিজয়কুমীর শ্রীমায়াপুর-দর্শনের অন্ত ব্যাকুল 
হইলেন ? মনে মনে করিলেন, বিবপুফবিণীতে স্বীয় ভগিনী ও ভাগিনেয়েব 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ্রমায়ীপুর যাইব। তখন বিপুফরিণী ওত্রান্মণপুফরিনী 
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পরম্পর সংলগ্র-গ্রাম ছিল-__এখনকার মত বিন্বপু্ষরিণী ব্রাঙ্মণপুক্ষররিগ 
হইতে স্ুদূরস্থিত ছিল না$ শ্রীমায়াপুর যোগগীঠ হইতে অদ্ধক্রোশের 
মধ্যেই বিব্বপুক্ষরিণীর সীমা পাওয়া যাইত। পরিত্াক্ত বিশ্বপুষ্ষরিঃ 
আজকান্স “টোট। ও তারণবাস' নামে গ্রচলিত। 

বিজয়কুমার ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন--.বাবা, আি 
শমারাপুর দর্শন করিয়! আমিতেছি ; দিদি ঠাকুরাণীকে বলিবে যে 
আমি প্রত্যাগমন করিয়া এই বাটীতে মধ্যাহৃ-ভোঁজন করিব। ব্রজ. 
নাথ বলিলেন-_মাম!, আপনি কেন শ্রীমায়াপুর দর্শন করিবেন! 
বিজয়কুমার ত্রজনাথের বর্তমান অবস্থা জানিতেন না) দ্তিনি জানিতে 
যে? ব্রজনাথ ন্যায়শাস্রের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আজকাল বেদাত্ 
আলোচনা করেন ; অতএব নিজ ভঙজন-কথ] ব্রজনাথকে সহসা বল' 
উচিত নহে, এই ভাবিয়া! বলিলেন, _মায়াপুরে একটী লোঁকের সহি 
সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ব্রজনাথ জানিতেন যে, তাহার মাতুল 
মহাশয় গৌরাঙ্গভক্ত ও ভাগবতে বুাৎপন্ন, তিনি চিন্তা করিলেন থে 
মাতুল মহ'শয় কোন পারমার্ধিক অগ্রসন্ধানে শ্রীমায়াপুর যাইতেছেন 
তখন বলিলেন-_ মামা, শ্রমায়াপুরে শ্রীরথুনীথদাস বাবাজী মহাশ। 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ বৈষ্ণব + তাহার সচ্িত একটু আলাপ করিয়। আমিবেন 
বিজয়কুমার ব্রজনাথের এই কথা শ্রবণ করতঃ বলিলেন,--বাবা. 
তুমি কি এখন বেঞ্চব্দিগকে শ্রদ্ধা কর ? আমি শুনিয়াছিলাম যে 
তুমি স্তায় পরিত্যাগ করিয়? বেদাস্তাদি দেখিতেছ; এখন বুঝিতেছি যে 
তুমি ভক্তিমার্গে গ্রবেশ করিতেছ? অতএব তোমার নিকট আর 
আমার কিছু গোপন করার আবগ্তক নাই । বৃন্দাবসদাস ঠাকুর আমাকে 
প্রামায়াপুরের যোগপীঠ দর্শন করিতে আল্তা করিয়াছেন ; আমি মানঃ 
করিয়াছি যে, শ্রীমায়াপুরের ঘাটে গঙ্গান্নান করিয়া প্রযোগপীঠ দর্শ 
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এশল 


টানি করতঃ  গ্রীবাস- -অঙ্গনে টকরিদে চরণ-রেণুতে একবার 
গডাগড়ি দিন । ব্রজনাথ কহিলেন,__-মামা, কুপা করিয়া আমাকেও 
সঙ্গে গ্রহণ করুন ; চলুন, একবার মা'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা 
উভয়েই প্রীমায়াপুরে গমন করি। এরপ কথোঁপকথনানন্তব উন্তয়ে 
ব্রজনাথের জননীকে বলিয়৷ আমায়ীপুরে গমন করিলেন । গুথমে উভয়েই 
পরমানন্দে গঙ্গান্নান করিলেন; ক্লানমময়ে বিজয়কুমার বলিলেন, 
বাপু, আজ আমি ধন্য হইলাম$ যে ঘাটে শাশটীনন্দন জাহৃবীদেবীর 
প্রতি অপার ককুণা-প্রদর্শনপূর্বক চব্বিশ বৎসর পধ্যন্ত জলক্রীড়া 
করিয়াছিলেন, সেই জলে আজ মজ্জন করিয়া পরমনস্থ লাভ 
করিলাম । ব্র্জনীথ সেই উদ্দীপনবাঁক্যে আর্রর হইয়া! বলিলেন, _মাদা, 
আজ আমি আপনার চরণানুগত হইয়া ধন্ত হইলান। উভয়ে গান 
সমাপন করতঃ জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে উঠিয়া মহাপ্রেমে অশ্রধারায় 
বিভৃষিত হইলেন । বিজয়কুমীর বলিলেন,_ঘিনি গৌরভূমিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয্না এই মহাযোগপীঠ সংস্পর্শন না করিয়াছেন, তাহার জন্ম 
বৃথা গিয়াছে, বলিলেও অত্যাক্তি হয় না; দেখ, এই ভূমিজডচক্ষে 
সামান্ত ভূমির ছ্ঠায় পরিদৃত্ত হইতেছে এবং তার্ণকুটারে আচ্ছাদিত, 
কিন্তু শ্রীগৌবাঙ্গকুপায় আজ আমরা কি বৈভব দেখিতেছি !_ বৃহ 
বত্বময় অট্টালিক1, পরম রমণীয় উদ্যান, তছুচিত তোরণ ইত্যাদি শোভা 
পাইতেছে ! এ দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ুপ্রিয়া গৃহীভান্তরে দগ্ডায়মীন ! 
কি অপূর্ব মুত্তি! কি অপূর্ব মুন্তি।! বলিতে বলিতে মাতুল ও 
ভাগিনেয় শ্যস্তিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণের পর অন্থন্ধ 
ভক্তদ্দিগের সহায়তায়, তাহারা! উঠিয়া অশ্রধারা নিক্ষেপ করিতে 
করিতে শ্রীবাস-আঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন । উভয়ে ব্রীবাস-অঙ্গনে 
জুঠিত হইয়! বলিতে লাগিলেন-হ্ায় শ্বাস! হা অদ্বৈত! হা 


নিত্যানন্দ ! হা গধাধর-গৌরাঙ্গ ! তোৌমর1 আমাদিগকে দয়া কর- 
আমাদিগকে অভিমানশূন্য করিয়া তোমাদিগ্ের চরণে গ্রহণ কর। 

ব্রাহ্মণদ্বয়ের এরূপ ভাব দেখিয়! তত্রস্থ বৈষ্ণবগণ “জয় মায়াপুরচন্ত্র! 
“জয় অজিত গৌরাঙ্গ ! “জয় নিত্যানন্দ বলিয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন 
ক্ষণকালমধ্যে ব্রজনাথ শ্বীয় ইইদেব শ্রীরঘুনাথদাসের চরণে দেহ সমপ 
করিলেন। বুদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন,__বাবা, আজ এ সময়ে কিরূপে আমিলে এবং তোমার সা 
মহাজনই বা] কে? ব্রজনাথ বিনীতভাবে সকল কথা জানাইলে বৈধব 
গণ বকুল-চবৃতরার উপর তাহাদিগকে যত্ুপূর্বক বসাইলেন। বিজয়কুমাব 
শ্রীমদ্‌ রধুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিশীতভাবে জিজ্ঞানা 
করিলেন-_প্রভোঃ কি প্রকারে “প্রয়োজন? লাভ করিব। 

বা। আপনারা পরমভভ্ত, আপনারা সমস্ত লাভ করিয়াছেন: 
তথাপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আম 
যাহ! জানি, তাহা বলি। জ্ঞানকর্মুশূন্তা কৃষ্ভক্তিই জীবনের প্রয়োজন 
এবং সেই গ্রয়োজন-নিদ্ধির উপায় ; সাধনাবস্থায় তাহার লাম সাধণ' 
ভক্তি” ও সিদ্ধাবস্থায় তাহার নাম “প্রেমভক্তি?। 

বিজয় । বাবাজী মহাশয়, ভক্তির ন্বরূপ-লক্ষণ কি? 

বা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রামদ্রূপগোন্বামী £শ্রীভক্তিরসামৃত সি 
গ্রন্থ লিিয়াছেন $ তাহাতে ভক্তির ম্বরূপ-লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, 
যথা? ( পূর্বব-১ লঃ-৯ )-- 

অন্কাভিলাধিতাশৃন্তং জ্ঞানকন্মাছ্যানাবৃতম্‌। 
আগনুকূলেযন কৃষ্ণনুণীলনং ভক্তিরুত্তম ॥ (১) 

এই সুত্রে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লঙ্ণ বিশদরূপে বণিত হইয়াছে। 

(১) ১৩৫ পৃষ্টা জষ্টব্য। 


সধ্ায় ] নিত্যধন্ম ও সন্ন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩৩৩ 


উত্তমা ভক্তি" শবে “শুদ্ধভক্তিঃ | জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম্মবিদ্ধী ভক্তি শুদ্ধভক্তি 
য় কর্বিদ্ধী-ভক্তিতে ভুক্তিফলের উদ্দেশ্য আছে; জ্ঞানবিদ্ধা- 
চক্তিতে মুক্তিফলের উদ্দেস্ত আছে; ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশৃন্তা যে ভক্তি, 
চাহাই “উত্তম”, তাহা অবলম্বন করিলে গ্রীতি ফল লাভ করা যায়। 
সই ভক্তি কি? কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও গ্রীতিময় 
মানসভাবই ভক্তির “স্বরূপ লক্ষণ”; সেই চেষ্টা ও ভাব আন্বকুল্যের 
সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশভ্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণরূপ। 
ও ভক্তকুপ ক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উদ্দিত হইলে ভক্তির 
রূপ উদ্দিত হয়| জীবের শরীর, বাক্য ও মন-_সকলই বর্তমান অবস্থায় 
জড়ভাবাঁপন্ন ; স্বীয় বিবেকশক্তিদ্ধারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত 
করেন, তথন জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার 
উদ্দিত হয় মাত্র; ভক্তিবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কৃষ্ণের শ্বরূপ- 
শক্তিবৃত্তি আবিভূত হইয়া! তাহাতে কিয়পরিমাণে ব্রিয়াবতী হইলেই 
শুদ্ভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রকুষ্ষই ভগবন্তার ইয়ত্তা, অতএব 
কষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা ; ব্রহ্মানণীলন ও পরমাত্মান্নণীলন চেষ্টা - 
সমূহ জ্ঞানকর্ম্বের অঙ্গবিশেষ,_ ভক্তি নয়। চেষ্টা প্রীতিকূলা-সম্বন্ধেও 
দেখা যায়ঃ অতএব আনুকুল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় ন1। 
আুকুল্য-শবে কৃষ্টোন্দেশে একটা রোচমান] প্রবৃত্তি আছে, তাহাই 
বুঝিতে হইবে । এই অবস্থা, সাধনকালে কিছুস্থুল সন্বন্ধ রাখে; সিদ্ধি- 
কালে গুলজগতের জন্বন্ধরহিত হইয়া পরিষ্কৃত হয়--উভস অবস্থায় 
তক্তির লক্ষণ একই প্রকার; অতএব আমনুকুলাভাবের সহিত রুষণানু- 
শীলনই ভক্তির 'স্বরূপলক্ষণ”। 'শ্বরূপলক্ষণ বলিতে গেলে *তটস্থলক্ষণ'ও 
বলিতে হয় ; শ্ীমদ রূপগোস্বামী ভক্তির দুইটা 'তটস্থলক্ষণ' বলিতেছেন, 
অস্ঠাভিলাধিতা-শৃগ্তা_ একটা তটস্থলক্ষণ, এবং জ্ঞানকম্মাদিদ্বারা 
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অনাবৃতত্বদ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তির উন্নতিঅভিলাষ ব্যতীত অন্ত যে 
কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদ্দিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী-জ্ঞান, কর্ম, 
যোগঃ ধৈরাগা ইত্ণা্ি গ্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবুত করিলে 
ভক্তির সহিত বিরোধ হয় ; অতএব উক্ত দুইটা বিরোধ-লক্ষণশৃন্য হইলেই 
আন্তকৃলাযভাবে ধে কষ্ণান্ুণীলন, তাহাকেই 'শুদ্ধভক্তি' বল! বায়। 

বিজয় । ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? অর্থাৎ ভক্তির কি কি বিশেষ 
পরিচয় আছে? 

বাবাজী। প্রমদ রূপগোম্বামী বলিয়াছেন, শুদ্ধন্ডক্তিতে ছয়টা 
বৈশিষ্ট্য দেখ! যাইবে; যথা ( ভঃ প্রঃ সি পুর্ব ১ লঃ ১২)-- 

ক্রেশন্পী শুভদ1 মোক্ষল থুতাকৃৎ স্ুদুল্প ভ11 
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রাকুষ্ণাকর্ষণী চ সা॥ 

ভক্তি স্বভাবতঃ--( ১) ক্লেশদ্বী, (২) শুদা, (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করান, (৪) অতিশয় দুল্লভাঃ (€) সান্ঞানন্দবিশেষ-ম্বরূপা ও 
(৬) শরুষ্ণাকষণী। 

বিজয় । ভক্তি 'কেশদ্রী' কিরূপে ? 

বাবাজী । “কেশ? তিনপ্রকার-__'পাঁপ”, *পাপবীজ" ও “অবিষ্ঠা | 
পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রড়তি ক্রিয়ামকল 'পাপ'। যাহার 
হৃদয়ে শুদ্ধতক্তি আবিতৃ তা হন, তাহার পাপকাধ্য স্বভাবতঃ থাকে না। 
পাপ করিবার বাসনাসকল “পাপবীজ', ভক্তিপৃত-হৃদয়ে সে সম 
বাসন স্থানলাভ করে না। জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম “অবিগ্যা | 
শুদ্ধভক্তির উদয়ে “আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধি সহজে উদ্দিত হয় ; অতএব 
দ্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্া থাকে না । ভক্তিদেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবা' 
মাত্রই পাপ,পাপবীজ ও অবিষ্ঠারূপ অন্ধকার স্থুতরাং বিনষ্ট হয়, ভক্তির 
আগমনে ক্লেশের অদর্শন, সুতরাং ক্লেশন্বত্বই ভক্তির একটী বিশেষ ধর্ম। 
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বিজয়। ভক্তি শুভদ1 কিরপে ? 

বাবাজী । সর্ধজগতের অনুরাগ, সমস্ত সদগুণ ও যত প্রকার সুখ 
আছে, এই সমন্তই “শুভ'-শবের অর্থ। ধাহার হৃদয়ে শুদ্ধ-ভক্তির উদয়, 
তিনি দৈন্য, দয়া, মানশৃন্যতা ও সকলের সম্মানদাত্ত্ব__এই চাঝিটা 
গুণে অলঙ্কৃত; অতএব জগতের সকলেই তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ 
করেন। জীবের যত প্রকার সদ্গুণ আছে, ভক্তিমশন্‌ পুরুষের সে 
সকল অনায়াসে উদ্দিত হয়। ভক্তি সর্বপ্রকার সুখ দিতে পারেন-- 
ইচ্ছা করিলে বিষয়গত সুখ, নির্বিশেষ-ব্রহ্দগত স্থখ, সমস্ত সিদ্ধি, 
তুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন, কিন্ধ ভক্ত চতুর্ববর্গের 
কিছুই চান না বালিয়া নিত্য-পরমানন্দ ভক্তির নিকট হইতে পাইয়া 
থাকেন। 

বিজয় । ভক্তি কিরূপে “মৌঁক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান? ? 

বাবাজী । ভগবদ্রতিন্খ হৃদয়ে কিছুমাত্র উদ্দিত হইলেই ধন্ম-কাম- 
মোক্ষ সহজে লঘু হইয়া পড়ে । 

বিজয়। শক্তিকে “সুছুল্প ভা" বলা হয় কেন? 

বাবাজী । এই বিষয়টা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । সহত্র 
সহস্র সাধন করিলেও ভজনচাতুধ্যাভাবে সহজে ভক্তিলাভ করা যায় 
শা; হি-ভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সত্ষ্ট করেন” বিশেষ 
অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না _ এই ছুই প্রকারে ভক্তি স্বহুল্লভা 
হইয়াছেন। জ্ঞানচেষ্টা্ধারা অভেদ-ত্রঙ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়! 
যায়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বার। ভুক্তি অনায়াসে লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ- 
সংযোগরূপ নৈপুণ্য যে পধ্যন্ত না হয়ঃ সে পধ্যন্ত সহত্র সহস্র সাধন 
করিলেও হুরিডক্তি লাভ হয় না। (১) 


পম 
০০০০ 


পপ 


(১) আ্ীচৈতন্চরিতানহত আ ০১৭ প্লোক এবং ভঃ রঃ সি: পুঃ ১ ল$ ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব) | 


৩৩৬ জৈবধর্ন্ম রি উনবং, 


বিজয়। চি 'সান্ানন্দ-বিশেষস্বরূপা? কিষপপে? ? 

বাবাজী । ভক্তি চিৎস্ুখ, অতএব আনন্দসমুদ্র। জড়জগতের ৭ 
তাহার বিপরীত-চিন্তাময় জগতে যে ব্রহ্গানন্দ আছে, তাহা! পরা 
গুণীকৃত হইলে ও ভক্তিম্খসমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনাব্র স্থল হ 
না। জড়মুখ তৃচ্ছ, জড়-বিপরীত সুখ নিতান্ত শুফ-_-সেই ছুই প্রকা। 
সুখই চিংসুখ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তর পরষ্প 
তুলনা নাই ; এতন্সিবন্ধন ধাহারা ভক্তিন্খ লাভ করিয়াছেন, তাহার 
এরূপ একটা গাঢ় আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে, ত্রহ্মাদিসুখ 
তাহাদের নিকট গোম্পদ বলিয়া বোধ "হয়; সে স্্রথ যে অনুভং 
করিতেছে" সেই জানে, অপরে বলিতে পারে না। 

বিজয় । ভক্তি কিরূপে শ্রীকুষ্ণাকর্ষণী? 

বাবাজী । বাহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার নিকটে 
সমন্প্রিয়বর্গ সম্বিত শ্রকুষ্ণ প্রেমদ্ার1 বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন, অন্ত 
কোন উপায়ে তাহাঁকে বশীভূত করা যায় না। 

বিজয়। ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয়, তাহা হইলে যে-সকল ব্য়ি 
অধিক শাস্ত্র পড়েন, তাহার] কেন ভক্তিসংগ্রহে তত্ব পান ন1? 

বাবাজী | মূল কথা এই যে, মানবের যুক্তি সীমাবিশিষ্ট ; তাহার 
দ্বার বুঝিয়া লইতে গেলে, “ভক্তি ও কৃষ্ণতব' স্বভাবতঃ জড়াতীতব, 
নিবন্ধন, বা হইয়] পড়েন ? কিক্ত পূর্বনুকৃতিবলে ধাহার বিন্দুমাত্র 
রুচির উদয় হয়, তিনি ভক্তিতৰ সজে বুঝিতে পারেন-__সৌভাগ্যবান্‌ 
ব্যতীত ভক্তিতত্ব মি শক্তি কেহ লাভ করেন ন1। 

বিজয় । যুক্তি কেন অগ্রতিষত হইয়াছে? 

বাবাজী । চিংস্থথবিষয়ে যুক্তির অধিকার নাই। এইজন্ত “নৈষা 
'র্কেণ” (কঠ ১২৯) বেদ্ববাক্যে এবং “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” (কঃ সঃ 
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২১১১) (১) ইত্যাদি বেদান্ত-বাঁক্যে ঘুক্তিকে চিদ্দিষয়ে অকর্দুরণ্য বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন । 
ব্রজনাথ। দাধনভত্তি ও প্রেমভক্তির মধ্যবর্তী কোন প্রকার ভক্তি 
আছে কিনা? 
বাবাজী । হা আছে জাঁধনভক্তি, ভাব্ভক্তি ও প্রেমভক্তি-- 
ইহার! ভক্তির অবস্থাভেদে ভিবিধ | 
ব্রজনাঁথ। সাধনভন্তির বিশেষ লক্ষণ কি ?, 
বাবাজী । মে ভক্তি সাধ্য ভাঁবসম্পন্না, ভাহাই প্রেমভক্তি ; তীহাঁকে 
বদ্ধজীবের ইন্জরিয়গণদ্ধার! গে কাল পধ্যন্ত সাধন কর যাঁয়, সেই কাল 
প্ধান্ত সেই ভক্তিকে সাধনভক্তি বলা যায়৷ 
বজনাথ । আপনি বলিয়াছেন, প্রেমভক্তি নিত্যসিন্ধ-ভাব ; তবে 
শিত্যসিদ্ধ-ভাবের সাধাতা কিরূপ? 
বাবাজী । নিত্য-সিদ্ধঈভাঁব বস্তহঃ সাধ্য নয়--হৃদযে তাঁহাকে প্রকট 
করার নাম “সাধন? । হৃদয়ে এ পধ্যন্ত উদয় হয় নাই বলিয়া তটগ্থভাঁবে 
কিয়দ্দিনের জন্ত তাহার সাধাতা আছে _ন্বরপতঃ তাহা নিতাসিন্ধ ভাব (২) 
ব্রজনাথ । এই সিদ্ধান্তটী আর একট স্পষ্ট করিয়া বলুন । 
বাবাজী । প্রেমভক্তি স্বরূপশত্তির বৃত্তিবিশেষ _তাহা অবহ্হই শিতা- 
সিদ্ধ; জড়বদ্ধ-জীবের হৃদয়ে তাহা প্রকট হয় নাই। কায়মনোৰাকো 
তাহাকে হদয়ে প্রকট করিবার মে চেষ্টা করা ফাঁষ, তাহাই তাহার 
“সাধন1”_-যে কাল পধ্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সেকাল পধ্ন্ত তাহা 
সাধ্যভাবপ্রাপ্ত ১ প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্যসিদ্ধতা স্পষ্ট হর। 
ত্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি? 
(১) ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
( ২) শ্ীচৈতচ্চচরিতামৃত ম ২২১০২ ও ভঃ রঃ সিং ২২ গ্লোক দ্রষ্টব্য 
২২ 
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বাবাজী । যে কোন উপায়ে কষে মনোনিবেশ করান যায়, তাহা 
সাধনভক্তির লক্ষণ । 

ব্রজনাথ । সেই সাঁধনভক্তি কয় প্রকার ? 

বাবাজী । ছুই প্রকার অর্থাৎ বধী” ও “রাগানুগা?। 

ব্রজনাথ । কাহাঁকে “€বধী সাধনভ্ভি” বলে? 

বাবাজী । জীবের ছুই প্রকারে প্রবৃত্তির উদয় হয়--বিধি অনুসা 
যে প্রবৃত্তি উদ্দিত হয়, তাহাকে বৈধী প্রবৃত্তি বলে | শাল্ত্রই বিধি 
শীস্্রশীসনক্রমে মে ভক্তির উদয় ভয়, তাহা বৈধী প্রবৃত্তি হইতে জা: 
হওয়ায় “বৈধী ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 

ব্জনাথ। “রাগের লক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিব; এখন আজ 
করুন-_বিধির লক্ষণ কি? 

বাবাজী। শাস্ত্র যাহা কর্তব্য বলিয়া! নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই 
“বিধি' ; শাস্ত্র যাহাকে অকর্তব্য বলিয়৷ নির্ণয় করিয়াছেনঃ তাহার না? 
“নিষেধ । বিধি-পাঁলন ও নিষেধ-পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধ ধন্মু। 

ব্রজনাথ । আপনি যাহা "আজ্ঞা! করিলেন, তাহাতে বুঝিতেছি দে 
সমস্ত ধর্শাস্ত্রের বিধানই বৈধধর্্ম ; সমন্ত বিধি ও নিষেধ পড়িযা শি 
করিতে হইলে, কলির জীবের অবসর থাকে না; অতএব সংক্ষে 
বিধিনিষেধ নির্ণয় করিবার শান্্র-সঙ্কেত কি? 

বাবাজী । পদ্মপুরাঁণে লিখিয়াছেন -- 

স্মর্তব্যং সততং বিঞু-বিন্মর্তব্যো ন জীতৃচিৎ। 
সর্ষেবে বিধিনিষেধাঃ স্্যরেতয়োরেব কিন্করাঃ ॥ (১) 


শি স 


(১) “বিখুকে সর্বদাই শ্মরণ করিবে ইহাই বিধি; কিথনও তাহাকে ভুলিবে দা 
ইহাই নিষেধ । অন্তান্ত যাবতীয় বিধি ও পিষেধ উত্ত। মূল বিধি ও শিষেধদুয়ের অনু 
কিন্কর | 


পলি 
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ভগবান্‌ বিঞুকে জীবনের সর্ধসময়ে স্মরণ করিবে--ইহাই মুল 
বিধিঃ জীবের জীবনযাত্রাঁয় বর্ণাশ্রমার্দি-ব্যবস্থা এই বিধির অনুগত । 
ভগবানকে কখনই বিস্ম্ণ করণ যখইবে ন1, ইহাই মুল নিষেধ | পাপ- 
নিষেধ ও বহিশ্মুখতা-বজ্জন ও পাপের প্রায়শ্চিন্ভাদি এ নিষেধ-বিধির 
অনুগত ঠ অজএব শাস্ট্রোন্ত সমস্তবিধি-নিষেধই ভগবংল্ুরণ-বিধি ও 
বিশ্মরণ-নিষেধের চির কিন্কর | ইহ হইতে বুঝিতে হইবে গে, বর্ণাশ্রমাদি 
সমত্ত বিধির মধ্যে ভগবত্ম্মরণ-বিধিই নিতা। যথা একাদশে 
(ভাঁঃ ১১1৫।২-৩ )- 
মুখবাহ্রূপাদেভ্যঃ পুরুষস্তা শ্রমৈ: সহ। 
চহাঁরে৷ জজ্জিরে বর্ণ গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথকু। 
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্সগ্রভবমীশ্বরম্‌। 
ন ভজন্তযবজানন্তি স্থানাদভ্ষ্টাঃ পতত্ত্যধঃ ॥ (১) 
ব্রজনাথ। বর্ণাশ্রমবিধিগত পুরুষেরা সকলেই কেন কৃষ্ণভক্তির 
সাধন] করেন না? 
বাবাজী । শ্রীরপগোন্বামী বলিয়াছেন যে, শান্ত্রবিধি-পরিচালিত 
শরগণের মধ্যে ধাহার ভক্তিবিষয়ে অদ্ধা জন্মে,তাহারই ভন্তিতে অধিকার 
হয়$ তিনি বৈধজীবনে আসক্তি করেন না এবং বৈবাগ্যও করেন না 
জীবনযাত্রীর জন্য সংসার-বিধি রাখেন এবং জাতশ্রন্ধ হইয়া শুদ্ধভক্তির 
সাধনে প্রাবৃত্ত হন। এইরূপ অর্ধিকাঁর বহুজন্মের সুক্কতি-ফ"লে ই বৈধজীব- 


পপ পম পপ পা সপ 








শশা পাপা পদ পি 
সপ্ত 


(১) “অবিজিতাস্মা অশান্তকাম হরিভজনবিনুধ ব্)ঞিসকলের গতি কি 2 এই প্রপ্নের উদতরে 
চমন বলিলেন,_বিরাট, পুরুষের মুখ, বাহ, উচ ও পদ হইতে সঙাদি-ংণ ও ব্রন্মচধ)াদি 
চাবি আশ্রমের সহিত ঘথাত্রমে ত্রাহ্গণাদি চারি বণ উৎপন্ন হইযাছে : ইহাদের মধ; যে সকল 
বস্তি সাঙ্গীৎ নিজপিতা ঈশ্বরকে ভজন বরে না, পরস্থ অবজ্ঞা করিষা থাকে, তাহারা স্থানত্রট 
ইইয়৷ অধঃপতিত হয় । 
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দ্িগের মধ্যে উদ্দিত হয়। শ্রদ্ধাবাঁন্‌ ভক্তাধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কমি 
ভেদে ত্রিবিধ। 

ব্রজনাথ ৷ গীতা-শাস্ত্রে আর্ত, “জিজ্ঞাসু+ এঅর্ধার্থা ও 'জ্ঞানী'__ 
এই চারিবিধ বাক্তি ভক্তি করিয়া থাকেন, এরূপ কথা আছে; তাহার! 
কি ভক্তির অধিকারী ? 

বাবাজী । আ্ডি, জিজ্ঞাসা, অর্থাণিত। ও জ্ঞবান_-এই চাঁরিটী যখন 
সাধুসঙগবলে দূর ০ অনন্তভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাহার ভক্তির 
অধিকারী হন ; গজেন্্র, শৌনকাদি, ধরব ও চতুঃসন ইহার উদাহরণ । 

ব্রজনাথ। ভক্তদিগের কি “মুক্তি” হয় ন1? 

বাবাজী | “সালোক]”, “সাই”, “সামীপ্য', “সারপ্য ও “সাযুজা-_ 
এই পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাধুজ্য-মুক্তিই ভক্তিতব্ধের নিতান্ত বিরোধী; 
অতএব কৃষ্ণভক্তগণ তাহা কখনই স্বীকার করেন না ; “সালোকা” 
“সাষ্টি? “সামীপ্য” ও *সারপ্য-এই চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অতান্ত 
বিরোধী না হইলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকুলতা আছে) কৃ- 
ভক্তগণ নারায়ণ-ধামগত এ চারি প্রকার মুক্তিও কদাচ স্বীকার করেন 
না। এ মুক্তিসকল কোন কোন স্থলে সুখৈশ্বধ্যোত্তর1! এবং কোন 
কোন স্থলে প্রেমসেবোত্তরা- যে স্থলে স্থখৈশ্বধ্যই তাহাদের চরম ফল, 
সেই স্থলে তাহার? ভক্তদিগের ত্যঙ্জা, মুক্তির কথা দূরে থাকুক্‌, কুষ্টাক্ 
মানস এঁকান্তিক ভক্তদিগের পক্ষে শ্ানারায়ণের প্রসাদও মণ হরণ 
করিতে পারে না ? কেনন।, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীুষ্ণহরূপে সিদ্ধান্তস্থলে কোন 
ভেদ না থাকিলেও কষ্খর্ূপে রসের উৎকর্ষ আছে। 

ব্রজনাথ। আধ্যকুলজাত বর্ণা্রমবিধিব্যবস্থিত শিষ্টপুরুষেরাই কি 
ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন? 

বাবাজী । ভক্তিতে নরমান্রেরই অধিকার.লাভের যোগ্যতা আছে। 
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ব্রজনাথ | বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের বর্ণাশ্রম-বিধিপালন ও 
শুন্ধভক্তিধর্ম্মের যাজন-_-এই দুইটি কর্তব্য দেখিতেছি । যাহার! বর্ণাশ্রম- 
ব্যবস্থিত নয়, তাহার! কেবল ভক্তির অঙ্গ পালন করিতে বাধ্য । এইরূপ 
হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, কর্মাঙ্গ ও ভক্ত্যক্গ উভয়ই 
পালনীয় হওয়ায় কষ্টাধিক্য দেখিতেছি। এরূপ কেন? 

বাবাজী | শুদ্ধভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাঁকিলেও 
কেবল-ভভক্ত্যঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। ভক্ত্যঙ্গ-পালনেই সুতরাং কর্মাঙ্গ 
পালিত হয়। যে স্থলে কন্মান্গ ভক্ত্ঙ্গ হইতে স্বতন্ব ও বিরোধী হয় সেই 
লে কন্মাঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্ত কোন দোষ হইবে না। ভক্ত্যধিকারীর 
অর্শ ও বিকর্মস্পৃহা শ্বভাবতঃ থাকে না, তবে যদ্দি দৈবাৎ কোন 
নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ কন্মাঙ্গ তাহার পালনীয় 
নয়। যাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাহার দেবাংকৃত কোন পাপ তাহার 
হদয়ে স্থির হইতে পারে না, শীঘ্রই সহজে বিনষ্ট হয়; অতএব 
প্রায়শ্চিন্তের কোনই প্রয়োজন নাই । 

ব্রক্নাথ। ভক্ত্যধিকারীর দেবঝণ প্রভৃতি খণসকলের কিরূপে 
পরিশোধ হইবে? 

বাবাজী । বাবা» একাদশ-স্কন্ধের একটা শ্লৌকার্থ বিচার কর-- 

দেবষিভূতাপ্রনু ণাং পিতৃংণাং ন কিন্কুরে নায়মূণী চ বাজন্‌। 

সর্বাত্মন। যঃ শরণং শরণ)ং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্‌ ॥ (১) 

সমস্ত ভগবদগীতার চরম তাৎপর্য (১৮।৬৬) এই যে, যিনি সমস্ত 
ধন্মের ভরসা পরিত্যাগপূর্বক আমার শরণাপন্ন হন+আমি তাহাকে সর্ব- 
পাপ হইতে মুক্ত করি | গীতার তাৎপর্য এই যে, অনন্ত ভক্তিতে যখন 

অধিকার জন্মে, তখন তিনি জ্ঞানশান্ত্র ও কর্মশান্ত্রের বিধির বাধ্য হন না, 
(১) ১৮৯ পৃষ্ট। ডুষ্টব্য। 


ন্ম্ জৈবধর্ [ উনবিংশ 


ভক্তির অনুগীল নমাত্রেই তাহার সর্বসিদ্ধি হয়। অতএব, “ন মে ভন্ত 
প্রণশ্যতি” (গীঃ ৯।৩১ (১) এই ভগবত্প্রতিজ্ঞ! সর্বোপরি বলিয়! জানিবে 
এই পর্যন্ত শ্রবণ করিরয় ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার, উভয়েই একবাকে 
কহিলেন, আমাদের হৃদয়ে ভক্তিসন্বন্ধে আর জন্দেহ নাই ;$ জানিলাম 
জ্ঞান ও কর্ অতি তুচ্ছবস্ত, ভক্তিদরেবীর কুপা ব্যাতীত জীবের কো; 
প্রকার মঙ্গল সাধন হয় না; প্রভে।, কপা করিয়া শুদ্ধভক্তির অঙ্গসকঃ 
বর্ণন করুন--আমর! কৃতার্থ হই। 
বাবাজী। ব্রজনাথ,», তুমি শদশমূলের অষ্টমশ্রোক পধান্ত শ্রব' 
করিয়াছ; সেই সকল তোমার পুজনীয় মাতুল-মহাশয়কে সময়ান্ত, 
বলিবে ১ উহাকে দেখিয়া! আমার চিত প্রকল্প হইয়াছে । এখন নবম 
শ্রোক শ্রবণ কর,__ 
আত কষ্ণাখানং ম্মরণ-নতি-পুজাবিধিগণাঃ 
তথা দশম্তং সথ্যং পরিচরণমপ্যাআুদদনম্‌। 
নবাঙ্গানেতানীহ বিধিগতভক্তেরছুদিনং 
'ভজন্‌ অদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরত্তিং বে স লভতে ॥৯॥ (২) 
অবণ+ কীর্ভনঃ স্মরণ» বন্দনঃ অচ্চন, দাশ্ত+ সখ্য, পরিচরণ ও আহ 
নিবেদন-_-এই নববিধ! বেধী ভক্তি ধিনি শ্রদ্ধাপহকাঁরে অগ্রদিন অনুণীল; 
করেন, তিনি বিমল কুক্চরতি প্রাপ্ত হন। 
শ্রীকঞ্চের নাম, রূপ” গুণ ও লীলাসন্বর্ধীর অপ্রাকৃত বর্ণনাপ্দির শ্রোতত 
স্পর্শের নাম “প্রবণ? | শ্রবণের ছুই অবস্থা_শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বে সাধুগণে' 
মুখে যে কৃষ্চগুণান্বাদ শ্রবণ কর] যায়ঃ তাহা এক প্রকার শ্রবণ, সে? 
শ্রবণ হইচই শ্রদ্ধার উদয় হয়? শ্রদ্ধা উদ্দিত হইলে গাঢ় পিপাসার সিং 


সপ আস চপ পপ ৯ এপস 


(১) আমার ভক্কের বিনাশ নাই। 
(২) ভাঃ 11২৬-২৪ ্লোকের ক্রমনন্দর্ড এবং গেড়ীয়ভাস্ত ভুষ্টৰ)। 
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৪নামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; তদনন্তুর গুরুবৈষবের মুখ- 
হত যে কৃষ্চনামাদি শ্রবণ করা যাঁষঃ তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। 
বণ শুদ্ধভক্তিরই একটা অন্গ। সাধন-কাঁলে গুরুবৈষ্বের মুখ হইতে শ্রবণ 
রিতে করিতে সিদ্ধি-কালের শ্রবণ উদিত হয় ? শ্রবণই ভক্তির প্রথমা্গ | 
ভগবন্নাম, রূপঃ গুণ ও লীলাময় শব্ধসকলের জিহ্বা-”শের নাম 
রন; কৃষ্ণকথা, কষ্চনাম সাঁমান্যতঃ বর্ণন, শাস্ত্পাঠদবারা অপরকে 
নান ও গীতদ্বারা সকলকে আকংণ, তথ দহোন্তি, বিজ্ঞপ্তি, আ্তবপাঠ 
প্রার্থনাদি__এই সকল কীর্তনের প্রকার । অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা 
শর্ভনই শেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বণিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ কলিযুগে কীত্তনই 
কল জীবের মঙ্গল-সম্পাদনে সমর্থ ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত 
ইয়াছে (যথা, পাস্মোততর-খণ্ডে ৪২ অধায়ে )-- 
ধ্যায়ন্‌ কৃতে যজন্‌ যজ্ঞৈত্্ে ায়াং দ্বাপরেহচ্চয়ন্‌। 
যদ্রাপ্লোতি তদীপ্রোতি কলে সংকীত্ত্য কেশবম্‌ ॥ (১) 

হরিকীর্তনে যেরূপ চিত্তে নৈম্মল্য সাধিত হয়, এরূপ আর কোন 
পায়েই হয় না । অনেক ভক্ত একত্র হইয়া! যখন কীর্তন করেন, তখন 
সংকীত্তন? হয়। 

কষ্েের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-স্মবণের নাম “ম্মরণ? | স্মরণ পঞ্চবিধ__ 
ংকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম “ম্মরণ? $ পুর্বব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ 
'রতঃ সামান্তাকারে মনোধারণের নাম “ধারণ? ; বিশেষরূপে রূপাদ্ি- 
চন্তনের নাম ধ্যান? ; অমৃত-ধারার শ্চায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 
ধবানস্মাতি” এবং ধ্যেয়মাত্র স্কগির নাম “সমাধি”। শ্রবণ, কীর্তন ও 





১) কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ভ্রেতাধুগ যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অচ্চনছ্বারা যাহ! লাভ হয়, 


লিতে একমাত্র কুফের সম্যক অর্থাৎ অপরাধশুম্ কীর্তনদ্রা৷ সেই গুয়ৌজন লাভ করা 
য়। 


৩৪৪ জৈবধন্ম্ম [ উনবিং* 


স্মরণ”_এই তিনটী ভক্তির প্রধানঙ্গ ; অন্ক সকল অঙ্গ ইহার অন্তভূর্তি 
অবণ, কীর্তন ও স্মরণ_এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্ববপ্রধান ? যেহেতু 
অবণ ও স্মরণ কীর্তনের অন্তভূতি হইয়া থাকিতে পারে। 

শ্রীভাগবতোক্ত (৭1৫1২৩) “এবণং কীর্তনং বিষ্ণোচত (১) এই 
বচনান্ুসারে “পাদসেবা” বা “পরিচধা1 ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ । শ্রবণ, কীর্, 
ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্তবা। পাদসেবা-কাধ্যে নিজের অকিঞ্চন 
ও সেবায় অযোগাত্ব-বু্ধি এবং সেব্া-বন্তর সচ্চিদখনন্দঘনত-বুদ্ধি নিতায 
প্রয়োজন । পাদসেবা-কাধ্যে শ্রীমুখ দর্শন, স্পশন* পরিক্রমা, অনুব্রজন 
ভগবন্মন্দির-গঙ্গ1-পুরযোভম-দা রকা-মথুব1-নবদ্বীপাদি-তীর্ঘস্থান -দর্শনাণি 
অন্তর্ভাব্য । শ্রীরপ গোদ্বামী ভক্তির ৬৪ অঙ্গবর্ণন-প্রসঙ্গে এই সকল 
বিষয় পরিক্ষার করিয়া লিখিয়াছেন। তুলসীসেবা ও সাবুসেবা- 
এই অঙ্গের অন্তভূ্তি। 

পঞ্চম আন্গ “অন্ন” | অঙ্চনমার্গে অধিকার ও গ্রক্রিয়া-বিচীর অনেও 
_ শ্রবণ, কীর্ভন ও স্মরণে নিধুক্ত হইয়শও যদি অর্চনমার্সে শ্রদ্ধা উদ্দি 
হয়, তাহা! হইলে শ্রগুরু-পাদপন্মাশ্রয়পূর্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অঙ্ট" 
গ্রক্রিয়া কারবে। 

ব্রজনাথ । “নাম” ও “মনরে ভেদ কি? 

বাবাজী । প্রীভগবন্নামই মঙ্ত্রের জীবন-__নামে “নম? শব্দাি সংযোগ 
করতঃ দ্ুগবানের সহিত কোন সম্বন্ধবিশেষ স্বাপনপূর্ববক ধাষিগণ কোন 
শক্তিবিশেষ নাম হইছে উদঘাটন করিয়াছেন । (২) নামই নিরপেক্ষ তর 
তথাপি দেহাদি-সম্বদ্ধে জীব কদর্ধবিষয়ে বিক্ষিপ্রচিত্ত হওয়ায় সেই চিত 
সংকোচ করণাভিপ্রায়ে মধ্যাদামার্গে স-মগ্ার্টন-বিধি নিরূপিত ইইয়াছে। 


০ পপ ২ সপ পি ০ আজ পপ 





পাপা পাপািপশা পি | সপে শী শিস 


(১) ৫৫ পৃষ্ঠা জন্য ; 
(২) ঞ্চৈহম্যচরিহান্ৃত আ 99২৭8 গ্লোকের অনুভান্ত £ষ্টব্য। 


অধ্যায় ] নিত্যধর্দন ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩৪৫ 


বিষয়িলোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন ৷ শ্রাকষ্চ-মন্ত্রে “সিদ্ধ- 
নাধ্য-স্থলিদ্ধারি” বিচারের (১) প্রয়োজন নাই। কৃ্ক-মন্্র দীক্ষাই 
জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর, জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষ। 
মন্ত্র গ্রবল-_সদগুরুর নিকট মন্ত্রলীভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের 
বঞ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞান্ুকে অর্চনাঙ্গসকল বলিয়া থাকেন; 
সে সমস্ত এস্কলে বলিবাঁর প্রয়োজন নাই । সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য 
যে, শ্রীকষ্চজন্ম, কানিক-রত, একাদণী-ত্রুত, মাঘ-ন্লানাদি অর্চনমার্গের 
অন্ুর্গত। কৃষণার্চন বিষয়ে একটী বিশেষ কথা আ?ছ-কৃষ্চের সহিত 
₹ঞ্ণভক্তের অর্চন নিতান্ত গ্রয়োজন। 


“্ন্দন'ই বৈধ-ভক্কির ষষ্ঠা্গ-_পাঁদসেবা ও কীন্তনাদ্ির মধ্যে বন্দন 
অনুভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্‌ অন্গ বলিষা কথিত হইয্াছে। নমস্কারই 
বন্দন ; সেই নমস্কার দ্বিবিধ-_-একাঙ্গ নমস্কার ও অষ্টাঙ্গ নমস্কার | নমস্কারে 
একহস্ত-কৃত নমন্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কারঃ ভগবানের আগ্রে 
পৃষ্টে ও বামভাগে এবং মন্দিরের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার, অপরাধ 
রূপে গণ্য হইয়াছে। 

“দাহ্ই সপ্তম অঙ্গ__'আমি কষ্তদাস” এইরূপ অভিমানই দাস্ত; দাস্ত- 
নম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠ । নমঃ স্তুতি, সর্ববকন্মার্পণঃ 
পরিচধ্য1, আচরণ, স্বৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দান্তের অন্তর্ভাব্য | 


“সখ্য'ই “অষ্টমাজ'_ কষ্টের হিত-চেষ্টাময় বন্ধুভাব লক্ষণই সখ্য । সখ্য 
ছুই প্রকার__বৈধাঙ্গ-সধ্য ও রাগাঙগ-সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সধ্য 
গ্রহথ করিতে হুইবে-_অর্চামুর্তি'সেবায় যে সখ্য সন্তব হয়, তাহাই 
বৈধ সথ্য। 





(১) হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ সিদ্ধ-সাধ)াদি-শোধনপ্রসঙ্গ উষ্টব্য। 


৩৪৬ জৈবধর্ম্ম [ উনবিংশ 


“আত্মনিবেদন'কে নবমা বলা যার--দেহাদি শুদ্ধাত্মপধ্যন্ত কে 
অর্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। নিজের জন চেষ্টাশৃন্ত হইয়৷ কৃষ্ণের 
জন্য চেষ্টাময় হওয়া! আত্মনিবেদনের লক্ষণ ; বিক্রীত-গো। যেরূপ স্বীয় 
পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রপ কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং হ্বীয 
ইচ্ছাকে তদধান করাও "তষ্লক্ষণ বৈধ আত্মনিবেদনের উদ্বাহরণ যথা, 
( ভাঁঃ ৯181১৮-২০ )। 

স বৈ মনঃ কঞ্*পদারবিন্দয়োর্চাংসি বৈকুণ্ঠগুণান্রবর্ণনে | 

করো হবেমর্দিরম জ্জনাদিযু শ্রুতিঞ্চকারাচ়াতসতকথোদয়ে ॥ 

মুকন্দলিঙ্গালয়দনে দশে" তু সাগাত্রম্পশেহ্িসঙ্গমম্‌। 

্রাণঞ্চ ত২পাদসরোজসৌরভে ই্মন্তলম্তাং রসনাং তদর্পিতে ॥ 

পাদে। হবেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো জষীকেশপদীভিবন্দনে। 

কামঞ্চ দান্তে ন তু কামকামায়! যথোত্মঃশ্্োকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ (১) 


ব্রজনখথ ও বিজয়কুমার এব শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে বাবাজী 
মহাশয়কে দণগুবংপ্রণাম করিয়া বলিলেন,_প্রভো, আপনি সাক্ষাং 
ভগবৎপার্ধদ, আপনার উপদেশামত পান করিয়! আমরণ ধন্য হইলাম । বুথ! 
বর্ণাঙ্কারে ও বিগ্যাহঙ্কারে আমাদের দিন যাপন হইতেছিল$ বহু-জন্মের 
পু্জ-পুজ-সুকৃতিবলে আপনার চরণাশ্রয়-লাভ করিয়াছি । বিজয়কুমার 
বলিলেন,_ভে ভাগবন্তগ্রবর, প্ীবুন্দাবনদ্ধাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুর- 


(১) অঞ্ধরাষ মহাগজ দ্য মন বৃ্পাদপান্মে, বাক্য বৈকুঠঠগুণানুবর্ণনে, করদ্য় হরিমন্দির- 
মান্জনাদিতে ও কর্ণ বুধকথ|-শ্রবণে, চকু য় প্ীকুকের ই্রমুক্তিদশনে, অঙ্গ কৃষদাসের গাত্রপ্পর্ণে 
নাসা বৃুষের পাদপগ্মসৌরভাঘাণে, বলল! বুধ্ণপিত ভুললীর আশ্বাদনে, পাদস্থয় কৃষন্ষেতানু- 
গমনে, মন্তক হনীকেশের চরণে প্রণতিকার্স্যে, কাম কামনারহিত বিলুগদাস্তে একপ শিযুলল 
করিয়ছিলেন যে, তাহাতে বুধ ভত্তগণের আ।শয়মোগ্য রতির উদয় হয়। 


ধ্যায় ] নিতাধন্মম ও সম্বন্ধাভিখেয়প্রয়োজন ৩৪৭ 


নাগগীঠ-দর্শনের জন্ক উপদেশ দিয়াছিলেন। তীহার কপাতে অগ্ঠ 
গবদ্ধাম-দর্শন ও ভগবৎপণর্যদ-দর্শনরূপ লুকল লাভ হইল | কপ? হয় ত, 
শাগামী কলা সন্ধার সময় এখানে পুনরায় আসিব । 


বুদ্ধ বাবাজী বুন্দাবনদাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিবামীত্র দণ্ডবৎ 
ডিয়ণ তীহাঁকে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন,_ আমার প্রীচেতন্ুলীলার 
ঘনি ব্যাসাবতার, তাহাকে আমি বার বার প্রণাম করি। 


বেলা. অধিক হইল ; ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ব্রজনাথেরু বাটীতে 
মন করিলেন। 


কী পপ ও) ৬৮ 


বিংশ অধ্যায় 
নিত্যধর্ন্ম ও সম্ধদ্ধীভিধেয়প্রয়োজন 


( প্রমেয়ান্তুগতি অভিধেয়-বিচার-_ বৈধ-সাধনভক্তি ) 


বজনাথ ও বিজয়ের কখোপকথন- চতুঃযষ্টি অঙ্গ জিজ্ঞালা_ প্রাবস্ত দশ অঙ্গ__ব্যতিরেক 
সবে পালনীয় নিষেধরূপ দশ অঙ্গ-__ অবশিষ্ট ২১ হইতে ৬৪ অঙ্গ পর্য্যস্ত-_অদ্ধোদয়ে শরণাপত্তি 
-গুরুশিল্ লক্গণ-_শিক্ষারু ও দীক্ষা দীক্ষাণ্তরু পরিত্যাগ ও অপরিত্যাগ সমন্ধে বিধি-_ 
ষদীক্ষাদি শিক্ষণ__বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা__সাধুবস্মীনুবন্তন__মনৌধর্দপ্রশৃত পরকান্তিকী 
রিভক্তিব ছলনা উৎপাতের হেতু মাত্র-_সদ্ধপ্ম-জিজ্ঞাসা__বৃষ্-উদ্দেশে ভোগত্যাগ-_ধামাদি 
দ-যাবদর্থামুবর্িতা--হরিবাসর-সম্মান-_ধাত্রী-অন্বাদির সম্মীন-_বহির্শুথ-সঙ্গ-ত্যাগ-_- 
হির্দুখের সংজ্ঞা-_-শিল্তাদির অনুবদ্ধ, মহারস্, কলাভ)াস, ব্যাথাবাদ, ব্যবহারে কার্পণ্য, শৌক- 
মাহাদি, অন্যদেবাবজ্ঞা, ভুঁতোদ্ধেগদানে প্রবৃত্তি, সেবা-নামাপরাধ, কৃষ-বৈফবের নিন্দা 
রিত্যাগ-অস্তান্য অজের তাৎপর্য/--আভ্জনিবেদন-_ প্রিয়বন্ত সমর্পণ, অধিল-চেষ্টা, সর্ধবভাবে 


৩৪৮ ৈবধর্নম [ বিং 


শরণ, তুলদী-দেবা', শাস্ত্র বম্মান, মধুর দি-সম্মান, বৈধব-সেবা--মহোত্সব, উর্ভাদর, জন্মযাও 
শরমূর্টিনেবা, ভাগবতশবণ-পাঠ, ভক্তসঙ্গ, নামসন্কী্ন, মধুরীবাস__শেষোক্ত পাচ জ 
শিরপরাধে সঙ্গ সহ্ঘকীও অধিক ফলগ্ুদ-_জ্ঞান, বৈরাগ ও বিবেকাদি গণগণ ভক্তির অঙ্গ নহে 
ন্তু বৈরাগ্য ও ফল্তু বৈরাগ্য -- বহু অঙ্গ ঝা মুখ] একাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠাই সিদ্ধিগুদ | 
ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ছুই প্রহরের মধ্যে বাটাতে পৌছিলেন 
ব্রজনাথের মাতা] ভ্রাতাকে বিশেষ-যত্বু স্হকাীবে সুসেব্য প্রসাদানন সেও 
করাইলেন। আহারাস্তে মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর অনেক প্রকা 
| প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ যে সকল উপদেশ পূর্বে শ্রব 
করিয়াছেন, সেই সমস্তই ক্রমে ক্রমে মাতুল মহাশয়কে বলিলে ন। বিজ্ঞ 
কুমার ততশ্রবণে আনন্দমগ্র হইয়! ভাগিনেয়কে বলিলেন, তোমার ব 
সৌভাগা ! «ই সকল তত্বকথ! তুমি মহজ্জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছ 
ভক্তিকথা ও হরি কথা-শ্রবণে মঙ্গল উদ্দিক হয় বটে, কিন্ত মহত্মুখ-নিঃ 
এ সকল কথ? কর্ণে প্রবেশ করিলে অন্তিণীপ্ব ফলদ হয়। বাবা, তু 
সর্বশাস্ত্রে পণ্িত, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, বৈদিকক্রাঙ্গণের মা! 
কুলশন, নিধ্নও নও, এই সমস্ত সম্পত্তি এখন তোমার অলঙ্কাবশ্বর 
হইয়াছে ; যেহেতু সাধুবৈষণব-পদ্দা শয়পূর্ববক শ্রীকুষ্ণকথার তুমি রতিলা 
করিতেছ। 
চণ্ডীমগ্ডপে বসিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরমার্থবিষয়ে এইরূপ আলোচ 
করিতেছিলেন,এমন সময় ব্রজনাথের মাতা পার্খগৃহে আসিয়া ধীরে ধা 
বিজয়কুমারকে বলিতে লাগিলেন, _ভাই,অনেকদিন পরে তুমি আসিয়া। 
হোঁমার ভাগিনেয়কে যত্ব করিয়] গৃহস্থ করিয়া দেও; ব্রজনীথের ব্যবহ 
দেখিয়া আমার বিশেষ ভয় হইয়াছে যেব্র্নাথ গৃহস্থ হইবে না। ঘট 
ভট্টাচারধ্য অনেক সম্বন্ধ আনিতেছেন কিন্তু ব্রজনাথের ধনুর্ভঙ্ব-পণ এই ৫ 
সে বিবাহ করিবে না; শ্বাশুড়ী ঠাকুরানীও এ বিষয়ে যত্র করিলেনবি 
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রিতে পারিলেন না। ভগ্রীর এ সকল কথা শুনিয়। বিজয়কুমাঁর 
হিলেন,_ আমি এখানে ১০।১৫ দ্বিন থাকিব, ক্রমশঃ যুক্তি করিয়। 
[মাকে এ বিষয়ে ষাহ! হয়, তাহা! বলিব; এখন তুমি অন্দরে প্রবেশ 
র। 
ব্রজনাথের জননশ অন্দরে প্রবেশ করিলে বিজয়কুমার পুনরাষ পরমার্থ 
[লোচনা করিতে লাগিলেন ; আলোচন] করিতে করিতে দে দিবস 
তিবাহিত হইল। পরদিন আহাবান্তে বিজয়কুমার ব্রজনাথকে কহিলেন, 
-অগ্য সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া পুজ্যপাদ বাবাজী মহাশ.বর 
[মুখ হইতে শ্রুরূপ গোস্বামী চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ-বিবরণ শ্রবণ করিতে 
ইবে। ব্রজনাথ তোমার মত সাধু-সঙ্গ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়; 
চামার সঙ্গ না পাইলে, বোধ হয, আমার উপদেশামৃত লাভ হইত না| 
খ, বাবাঞ্জী মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৈধমার্গ ও রাগমার্গ- ছুই প্রকার 
এধন-ভক্তির মার্গ আছে ; আমর প্রকৃত-প্রন্তাবৰে বৈধমার্পের অধিকারী, 
1গমার্গসঙ্থন্ধে উপদেশ অবণ কৰিবার পুর্ব্বেই বৈধমার্গ ভালরপে বুঝরা 
ইয়া সাধনকাধ্য আরস্ত করিব । গতকল্ায বাবাজী মহাশয় যে নবাব 
ক্তির বিচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কখিয়। কিরপে কাধ্যাবস্ত 
'রিব, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না__অছা সে সব কথা ভালরূতপে বুঝিয! 
ইতে হইবে । এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় 
ংশুমালী অন্তাচলে গমন করিবার উদেঘাগ করিলেন। আমাদের 
১ক্তধুগল ধীরে ধীরে “হরিবোল” “হ্রিবোল” বলিতে বলিতে শ্রীবাস- 
মন্ষনে উপস্থিত হইয়া] বৈষ্ুবমণ্ডলীকে দগ্ডবশ্প্রণীম করণানন্তর বৃদ্ধ 
[ীবাজীর কুটারে প্রবেশ করিলেন । 

বাবাজী মহাশয় 1জজ্ঞাস্ত ডক্তদ্দিগকে দর্শন করতঃ পরমানন্দে 
টাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়। কলার পেটোর আসনের উপর বসাইলেন। 
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ভক্তগণ মগুধৎগ্রণামানত্তর উপবিষ্ট হইয়া; ঠাহাদের অন্তান্ত কথার প 
অভীষ্ট প্রশ্ন করিলেন । 

বিজয়। গ্রভেো, আমরা আপনাকে অনেক কষ্ট দিতেছি ; আপা 
ভক্তবৎসল-_কৃপা করিয়া সে কষ্ট শ্বীকার কর্রিতেছেন। আমরা অ 
আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীরূপ-গোম্বামীর লিখিত চতুঃষষ্টি ভক্তির 
বুঝিয়া লইব? যদ্দি কপা করিলেন» তবে ভাল করিয়া কৃপ1 করুন, যাহা 
আমরা অনায়াসে শুদ্ধভক্তি অনুভব করিতে পাবি । 

বাবাজী মহাশয় সহাশ্ত-বদনে বলিলেন__শ্রীরপ-গোন্বামীর লিধি 
ভক্তির চতুঃষট্টি অঙ্গ বলিতেছি । চতুঃষ্টি অঙ্গের মধ্য প্রথম দশ) 
প্রারস্তরূপ--১ 1 গুরুপাদাশ্রর,২ 1 গুরুর নিকট হইতে কষ্দী ক্ষাদি-শিছ 
৩1 বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবাঃ ৪। সাধুব্মের অনুবর্তন, ৫| সঙ্গ 
জিজ্ঞাসা, ৬। কৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগ্রাদি-পরিত্যাগ, ৭1 দ্বারকা গ্রত্ী! 
ধামে ও গঙ্গার সন্নিকটে বাস, ৮। ব্যবহার-বিষয়ে যাঁবদর্থানুবপ্তিতা, ৪ 
হরিবাসর-সম্মান, ১০ । ধাত্রী-অশ্বখাদির গৌরব 

ইহার পরে যে দশটা অঙ্গের কগ! বলিতেছি, সেইগুলি ব্যতিবেক 
ভাবে নিষেধরূপে নিতান্ত পালনীয় । 

১১। কুঝ্বহিম্দুথ ব্যক্তির স্ধ দূরে পরিত্যাগ করিবে, ১২ । শিণ]দি। 
অন্ুবন্ধ-পরিত্যাগঃ ১৩। মহ্তারন্তাদির উদ্ভম-ত্যাগ, ১৪ । বহুগ্রন্থে কলা" 
ভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ,১৫ | ব্যবহারে অকাপণা, ১৬। শোকা 
দ্বার] বণীভূত না হওয়1, ১৭। অন্য দেবতাকে অবজ্ঞ! না কর| ১৮। ভূ 

গণকে উদ্বেগ না দেওয়া], ১৯ । সেবা ও নামাপরাধের উদ্ভব না হয়'এরণ 
সাবধান হওয়), ২০ | কুঝ ও কষংভত্ভির বিদ্বেষ ওনিন্দাসহিতে নাপারা। 

এই বিংশতি অঙ্গ ভক্ক্িপ্রবেশের দ্বারম্বূপ জানিবে; তন্মথ 
“গুরুপাদাশ্রয়াদি? প্রথম তিনট? প্রধান কাধা। 
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২১। বৈষ্ণবচিহ্ৃ-ধারণ, ২২ | হরিনামাক্ষর ধারণ, ২৩। নির্শীল্যাদি- 
ধারণ, ২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, ২৫ | দগণ্ডবন্নতি, ২৬1 অভ্ভ্যুথান, ২৭। 
অনুব্রজা।, ২৮ | কুঞ্চস্থানে গমন, ২৯ । পরিক্রমা, ৩০ 1 অঙ্িন, ৩১। 
পরিচর্ষযা ৩২ | গান, ৩৩1 সংকীর্ভন, ৩9 | জপ, ৩৫ | বিদ্দপ্থিত ৩৬। 
স্তবপাঁঠ, ৩৭। নৈবে্যান্বাদন, ৩৮ | পাগ্যের আন্বাদন, ৩৯ । ধূপমাঁলাদির 
সৌরভগ্রহণ, ৪০ | শ্রীনুস্ঠি-স্পরনঃ ৪১ । শ্রীমুর্টিইক্ষণ, ৪২1 আরাত্রিক- 
উৎ্সবাদি, ৪৩। শ্রবণ, ৪৪1 কৃষ্ণের কপোশুখতা-দখন, ৪৫1 স্ুরণ, ৪৬। 
ধ্যান, ৪৭ | দাস্ত, ৮৪। সখ্য, ৪৯। আঘ্বনিবেদন, ৫০ গ্রিয়বস্ত 
কৃষককে সমপণ,৫১ | কৃ্ঠোন্দেশে অখিল চেষ্টা, ৫২1 সর্বগাবে শরণাপন্তি, 
€৩| তীয়জ্ঞানে তুলসী-সেবন, ৫৪ | তদীয়জ্ঞানে ভাগবতশাস্ত্রাদি-সন্মান, 
৫৫ | তদীয়জ্ঞঞানে জন্মস্থান অথাঙ মথুরাপি-সেবনঃ ৫৬। তরীয়-জ্ঞানে 
বৈষ্ণবসেবা, ৫৭ | যথা-বৈভব সামগ্রীর মহিত সাপুগাটি লইয়া মহোৎসব, 
৫৮ কার্তিক মাসের সমাদর, ৫৯। জন্মদিনাপিতে যাত্রা, ৩০ | অআন্ধা- 
পূর্বক শ্রামৃন্তি-পপ্িচধা1, ৬১। বূসিকজনের সহিত শ্রমভাগবতের অর্থ- 
আম্বাদন, ৬২ । স্বজাতীয়াশয়, হিদ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেঠ সাবুব সঙ্গ, 


শেষ পাঁচটা যদিও পূর্বব-পূর্বাঙ্ছে বণিহ আছ, ক্থাপি তাহারা 
অন্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক অঙ্গে নির্ষ কবা গেল। এই 
সমস্ত অঙ্গকে শরীর, ইন্ছিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা কূুধষেগপাসন। বলিয়া 
জানিবে। ২১ হইতে ৪৯--উনত্রিশটা অন্গ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণরূপ 
দিতীয়াঙ্গের অন্তর্গত । 
বিজয়। প্র: (১) 'শীগুিতপদাশ্রষ'-সদ্বন্ধে আমাদিগতকে একট বিশেষ 
করিয়! উপদেশ করুন। 
বাবাজী । শিষ্য অনন্কৃষ্ণডক্তির অধিকারী হইয়া, উপযৃত্ত গুরুতদুবর 


এপ ০৮০৪ এ 
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নিকট কৃষ্ণতত্ব জানিবার জন্ত শ্রগুরুচরণীশ্রযয় করিবেন। শ্রদ্ধাবাঃ 
হইলে ই জীব কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হন ; পূর্ববপূর্ধবজন্মের স্থকৃতিবলে গৃ 
দিগের মুখ হইতে হরিকথ' শ্রবণীনন্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জনন 
তাহাই "শ্রদ্ধা" । *শ্রদ্ধার”"উদয় হইতে কইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় ঈগ 
-- শ্রদ্ধা ও শরণাপন্তি প্রায় একই তব্ব। জগতে কঞ্চভক্তি সর্তবোপরি- 
“কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার কর্তব্য; প্রুষ্ণভক্তির প্রতি 
যাহা,তাহাই আমার বজ্জনীয় ; কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাঁকর্তা? মা 
কষ্ণকে একমাত্র পালন কর্তা বলিয়া বরণ করিলাম ; আমি অন্যান্ত 7 
ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছ1 ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছার আন্তগ্ 
ভাল*_এইরূপ দুঢ় বিশ্বাস খাঁর হইয়াছে, তিনিই অনন্য 
অধিকারী | অধিকার লাভ করিিবামাব্রই ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হই 
যেখানে সদ্গুরু পাঁনঃ তাহার চরণাশ্রয় করেন | বেদ বলিয়াছেন, | 
১২।১২) প্তদ্ঘিজ্ঞানার্থং সদগুরুমেবাভিগচ্ছেতৎ সমিংপািঃ শ্রো্ি 
ব্র্ধনিষ্ঠম 1” (ছাঃ ৬।১৪।২ )।১) “আচাধাবান্‌ পুরুষো বেদ |” (২) 
শাহরিভক্তিবিলাসে সদ্গুরু-লক্ষণ ও শিঘ্য-লক্ষণ বিস্তুতর্ূপে বলিরা:ে 
মূল কথা এই বে+ শুদ্ধচরি ত্র, শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষই শিষ্য হইবার ঘো' 
এবং শুদ্ধভক্তিবিশিষ্টঃ ভন্ভিত্ব-মবগত» সাধু চরিব। সরল, নিলো 
মায়াবাদশূন্য ও কাধাদক্ষ ব্যক্তিই সদ্গুরু; এবভুত গুণবিশিঠ, সর্ববসমাজন। 
ব্রাঙ্গণ হইলে অন্তবর্ণদিগের গুরু হইতে পারেন; ব্রাঙ্মণাভাবে শিখা হই; 
অন্ঠ বর্ণে শ্রেঠ ব্যক্তিও গুরু হইতে পারেন । এই সন্ত বিধানের মুল ভাঙা 
এই মে, বর্ণাশ্রমবিচার পৃথক্‌ রাখিয়! যেখানে কৃষ্ণতত্ববেত্তা পাওয়া যা 
তাহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাঙ্গণ-মণধ্য দেব 


শে 


শি চে 





(১) ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্ট) | 
(২) মাহ'্ধ্য হইতে পর্গদীন্ধ ব্যক্তিই নেই পরব্রগগক জনেন। 


অধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বদ্ধা ভিধেয়প্রয়োজন ৩৫৩ 


পাইলে আধ্যবংশজাত বর্ণাভিমানী সংসারে কিছু সুবিধা হয়, এইমাত্র ; 
বস্ততঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু । শাস্ত্রে গুরুশিষ্পরীক্ষার নিয়ম ও কাল 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্ধা এই যে, গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী 
বলিয়া! আনিবেন এবং শিষ্য যখন গুরুকে শুদ্ধভক্ত বলিয়। শ্রদ্ধা করিতে 
পারিবেন? তখনই গুরু শিষ্যকে কপ! করিবেন । 


গুরু দুই প্রকাঁর,_দীক্ষাগুর ও শিক্ষা্ডরু । দীক্ষাপ্ডরুর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ ও অর্চনপ্রণণলী শিক্ষা করিবে । দীক্ষাণ্তরু একমাত্র, শিক্ষা-গুরু 
অনেক হইতে পারেন 5 দীক্ষাগুরও শিক্ষাগুরুূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ । 

বিজয়কুমার | দীক্ষাগুর অপরিত্যাজা ;$ তিনি যদি সংশিক্ষাদাছন 
অপারক হু"'ন, তবে কিরপে শিক্ষা দিবেন? 


বাবাজী । গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ততবে ও পরতবে পারহগত 
দেখিয়া! পরীক্ষা করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্বপ্রকার তত্বোপদে-শ 
সমর্থ । দীক্ষাগুর অপরিত্যাজা বটে, কিন্ত ছুইটী কারণে তিনি পরিতাজা 
হইতে পারেন- শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্তজ্ঞ ও 
বৈষবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্ধাকীলে সেই 
গুরুর দ্বারা কোন কাধ হয় না বলিয়া তাহাকে পরিজাগ করিতে হষ। 
ইহার বহুতর শাস্ত্রপ্রমাণ আছে $ যখ! প্রীনারদ-পঞ্চরাতত্র _ 


যে] বাক্তি তায়রহিজ্মন্ায়েন শণোতি যঃ। 
তাবুভৌ নবুকং ঘোরং ব্রজতঃ কাল মক্ষয়ম্‌ । (হঃ ভঃ বিঃ ১৬২) (১) 
অন্যত্র, ( মঞ্তাভাঃ উদ্যোগ-পঃ অন্বোৌপাধ্যান ১৭৯২৫ )-- 


(১) যিনি ( আচ/ধ)বেশে ) অন্তা় অর্ধাৎ সাত্ৃতশাস্্ববিরোধী কথা কীত্রন করেন এবং 
যিনি । শিশ্বরূপে ) অন্তায়স্তাবে তাহা শ্রবণ করেন, ঠাঙ্গার' উভয়েই অনন্তকাল ঘোর শর 
গমন করেন। 


ও 


৩৫৪ জৈবধর্ম [বিংশ 


গুরোরপাবলিপ্তস্ত কাধ্যাকাধ্যমজানতঃ | 
উৎপথপ্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগে। বিধীয়তে ॥ ১ ॥ 
পুনশ্চ, _অবৈষবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং বরজেৎ। 
পুনশ্চ বিধিন1 সম্যগ গ্রাহয়েদৈষ্বাদ গুরোও ॥ (হঃভ$বিঃ৪1১৪৪) (২) 
দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্বজ্ঞ ছিলেন 
কিন্ত সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী ব1 বৈধ্ণবদ্ধেষী হইয়া যান ; এরপ গুরু 
পরিত্যাগ করা কর্তব্যঃ গৃহীত গুরু যদি মায়াবাদশী বা বৈষ্ণবছেষী বা 
পাপাসক্ত না হন, তবে তাহাকে অল্পজ্ঞানপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করা উচিত 
নয়, সে স্থলে তাহাকে গুরু-সম্মানের সহিত তাহার অনুমতি লইয়া অন 
ভাগবত-জনের যথাষথ সেবাপূর্বক তাহার নিকট হইতে তবশিক্ষা করিবে। 
বিজয় । (২) কষ্খদীক্ষাদি-শিক্ষা কিরূপ? 
বাবাজী। শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভগবদর্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবত 
শিক্ষা করতঃ সরল ভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণসেব| ও কৃষ্ণান্ুণীলন করিবে। 
পরে অ্চনের অঙ্গ সকল পৃথক্‌ পৃথক উপদিষ্ট হইবে। সন্বন্ধজ্ঞান,অ ভিধেয 
জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করার নিতান্ত প্রয়োজন । 
বিয়। (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কিরূপ ? 
বাবাজী । শ্রীগুরুকে মন্তাবুদ্ধি অর্থাৎ সামান্ত-জীববুদ্ধি না করিয়া 
তীহাকে সর্ধবদেবময় জানিবে; তাহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না: 
তাহাকে বৈকুতত্বান্তর্বন্তী বলিয়া! জানিবে। 
বিজয় । (৪) সাধুবত্মণন্বর্তন কিরূপ? 


(১) ভোগ্য-বিধয়লিপ্ত, কিংকর্তৃব্যবিমুঢ় এবং ভক্তি ব্যতীত ইতর পঞ্থীনুগামী বক্তি ৩৭ 
হইলেও পরিত্যাগ করিবে 

(২) স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভন্ত অবৈধবের উপদিষ্ট মগ্ লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব 
যথাশাগ্র পুনরায় বেধ'বগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। 





ধ্যায ] নিতাধর্্ম ও সন্ধা ভিথেয় প্রয়োজন ৩৫৫ 


পচ ও ডজন গা ভান ও কচ তপ্ত রশ সত ও ভা ১ রা এ ৮ উর এও আজ জজ তত ০৬৫০০ প্রত ৩ এ 


বাবাজী । যেকোন উপায়ে কষে মনোনিবেশ কর! দ্ধ তাহাই 
বাধনভক্তি বটে, কিন্তু পূর্ব্বমহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাই অন্থসন্ধেয় ; যেহেতু সেই পন্থা সর্ববদ! সন্তাপশূন্ত ও সমস্ত মঙ্গলের 
হেতু, অথচ বিনা-শরমে পাওয়। যায় ; ষথা স্কান্দে_ 
স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সম্তাপবজ্জিতঃ। 
অনবাপ্ুশ্রমং পূর্বের যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥ (১) 
এক ব্যক্তিদ্বার! পন্থা সুন্দররূপে নিণীত হয় ন] ; পূর্ববমহাঁজনগণ পরু- 
পর-ক্রমে সেই ভক্কতিযোগরূপ পন্থাকে পরিফার করিয়াছেন ; তাহাই 
অবলম্বন করা কর্তবা। ব্ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন 
শ্রতিস্থতিপুরাণাদ্দিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা | 
প্রকান্তিকশ হবের্ডক্তিকুংপাতায়সৈব কল্লাতে ॥ (২) 
বিজয় । ভরিতে এঁকাস্তিকী ভক্তি কিরপে উৎপাতের হেতু হয়ঃ 
"ই করিয়া! আজ্ঞা! করুন। 


বাবাজী । শুদ্ধভক্তির এঁকান্ত্িক'ভাব পূর্ববমহাজনককৃত পন্থাবল ম্বনেই 
লভ্য হয় পন্থাস্তর স্যষ্টি করিলে বস্ততঃ তাহা পাওয়। যায় না। এই জন্তই 
দত্তাত্ে়, বুদ্ধ প্রভৃতি অর্বাচীন গ্রচারকগণ শুদ্ধভক্তি বুঝিতে না পারিয়া 
কিয়ংপরিমাণ ভাবাভাসের সহিত কেহ মায়াবাদমিশ্র, কেহ নাস্তিকতা- 
মিশ্র, এক এক প্রকার কদধ্য পন্থা! প্রদর্শনপূর্বক তাহাতেই একান্তিকী 
হরিভক্তি কল্পন। মাত্র করেন, তাহা বস্তুতঃ হরিভক্তি নয়__কিন্তু উৎপাত 
বিশেষ। বাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-স্মতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রা দি-বিধির অপেক্ষা 


85975595575 27757857787 
(১) প্রাচীন মহাজন সাধুগণ যে পথ অনায়াসে অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই 
গনুসরণীয়, যেহেতু তাহা চরমমঙ্গলপ্রদ এবং ক্রেশ-নির্শক্ত। 
(২) শ্রুতি, স্ব্তি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত এরকান্তিকী হরিতক্তি উৎপাতের 
শিমিতই হইয়া থাকে। 


নাই, কেবল ব্রঞ্জনান্ুগমনের অপেক্ষা আছে,কিস্তু বিধিমার্গের 'অধিকা 
দিগকে ঞ্রব-প্রহলাদ-নারদ-ব্যাস-শুক প্রন্তৃতি পূর্বমহাঁজন-নির্দিষ্ট একম 
ভক্তিযোগরূপ পন্থা অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে । অতএব সা 
বস্মণনুবর্তন ব্যতীত বৈধভক্তদিগের কোন উপায় নাই। 

বিজয় । (৫) সদ্ধন্ম-জিজ্ঞাসা কিরূপ ? 

বাবাজী | সন্ধন্মব বুঝিবার জন্য ধাহাদের নির্বন্ধিনী মতি, তাহা 
অতি শীঘ্ব সর্ববার্থ সিদ্ধ হয় । নির্বন্ধিনী মতির অর্থ এই,-বিশেষ আং 
সহকারে সাধুদিগের ধন্ম জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করা । 

বিজয় । (১) শ্ররুষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি-পরিত্যাগ কিরূপ? 

বাবাজী । আহার বিহারাদিদ্বারা স্ুখভোগের নাম ভোগ 3 কে 
সমস্ত ভোগ অনেকস্থলে ভজন-বিরোধী $ কষ্চভজনোদ্দেশে তাহা পরি 
ত্যাগ করিলে ভজন সুলভ হয়। ভোগাসক্ত পুরুষের আসবাসক্ত বান্তি 
হায় ভোগলিগ্পা প্রবল হইয়া শুদ্ধভজন করিতে দেয় না। অতএ 
ভগবৎ-গ্রসাদমাত্র-সেবন ও সেরোপযোগি-শরীর-সংরক্ষণ এবং হি 
বাসরাদিতে সমন্তভোগ-ত্যাগ _ এই সকল আকারে ভোগত্যাগ কর্তবা 

বিজয়। (৭) দ্বারক! প্রহ্নতি ধামে ও গঙ্গার নিকট বাল কিরূপ? 

বাবাজী । যে স্থানে ভগবানের জন্মলীলাদি হইয়াছে, সেইস্থানে এ 
গঙ্গাদি পুণা-নদীর নিকট বাস করিলে ভক্তি নিষ্ঠা জন্মে । 

বিজয় । শ্রীনবদ্ধীপে নিবাস কেবল গঙ্গার সান্লিধাজন্ত পবিত্র, ন 
আর কিছু আছে? 

বাবাজী । আহা! শ্ীনব্ধীপের ষোলক্রোশের মধ্যে যেথানেই বা 
করা বায়স্তাহাতে শ্রবৃন্দাবন-বাস হয় বিশেষতঃ শ্রমায়াপুরে। অযোধা 
মথুর1, মায়া, কাশী, কাঞ্চিঅবস্তী ও দ্বাব্রাবতী--এই সাতটা মোক্ষদী মি 
পুরীর মধো এই শ্রীমায়াপুর অতি প্রধান তীর্থ; বিশেষতঃ শ্রীমহাগ 


যায় 1 নিতার ও সন্বদ্ধা ভিথেয়প্রয়োজন ৩৫৭ 


য়  ্েতহীপত কে না স্থানে গ্রকটকালে অবতরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর 
র্থ শতাব্বীর পরে জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ ভীর্থদকলের 
ধান হইবে । এ স্থলে বাস করিলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া! শুদ্ধভক্তি 
1ভ হয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এই ধামকে বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন 
লিয়াও কোন বিষয়ে ইহার মাহী অধিক কিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 

বিজয় । (৮) যাবদর্থাঙ্বন্তিতা কিরূপ ? 

বাবাজী | নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে-_- 

যাবতা শ্হযৎ হ্বনির্ববীহঃ স্বীকুধ্যণভ্তাবদর্থবিৎ। 
আধিক্যে ন্যনতায়াং চ চাবতে পরুমার্থতঃ॥ (১) 

বৈধী-ভক্কতির অধিকারী সংসারে ধন্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রমসম্মাত 
দূপায়দ্বার] অর্থোপার্জন করতঃ স্বনির্বাহ করিবেন 2 আবশ্তকমত স্বীকার 
?রিলে তীহার মঙ্গল হয়__অধিক গ্রহণ করিবার লালসা করিলে 
মাসক্তি-ক্রমে ভজন খর্ব হয়; আবশ্তকের ন্যন স্বীকার করিলে 
মভীবক্রমেও সেই দৌষ আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং যে পর্যন্ত 
নরপেক্ষ হইবার অধিকার ন] হয়ঃ সে পধ্যন্ত যাবদর্থানুবত্বী হইয়া! ধর্ম 
দীবনে শুদ্ধভক্কির অন্রণীলন করিবে । 

বিজয়। (৯) হরিবাসর-সম্মান কিরূপ? 

বাবাজী । শুদ্ধা-একাদণীর নাম হরিবাসর, বিদ্বা একাদণী পরিত্যজ্য। 
মহাদ্বাদণী উপস্থিত হইলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া মহাদ্াদশী করিবে। 
ূর্বদিবসে ব্রহ্মচধ্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু উপবাস ও ব্রাত্রিজাগরণের 
সহিত নিরন্তর ভজন ও পরদ্িবসে ব্র্মচধ্য ও উপধুক্দ সময়ে পারণ--ইহাই 

(১) যে পরিমাণ বিষয় শ্বীকার করিলে নিজের প্রয়োজন ।ন“ হয়, অর্থজ্ঞ পুরুষ তৎ- 


পরিমাণমাত্র স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহার আবিক্য অথবা নু[নতাক্রমে পরমার্থ হইতে ত্র 
হইতে হয়। 


৩৫৮ জৈবধর্্ম [ বিংশ 





হরিবাসরের সম্মান। মহাপ্রসাদ-পরিত্যাগ ব্যতীত নিরম্ু উপবাস হা 
না? অশক্ত-ন্থলে প্রতিনিধি ও অন্ুকল্লের ব্যবস্থা--“নক্তং হবিষ্যান্ং” (হ; 
ভঃ বিঃ-বারুপুরাণধত-বচন ) (১) প্রভৃতি বচনে অন্থকল্লের ক্রম আছে। 
বিজয় । (১) ধাত্রী-অশ্বখাদ্দির গৌরব কিরূপ? 
বাবাজী । স্কান্দে লিখিত আছে-_ 
অশ্বখ-তুলসী-ধাত্রী-গে।-ভূমি-স্বর-৫বষ্বাঃ | 
পৃজিতাঃ প্রণত৷ ধ্যাতাঃ ক্ষপয়স্তি নূণামঘম্‌ ॥ (২) 
বৈধী ভক্তির অধিকারী সংসারে অবস্থিত হইয়! জীবনযাত্রা-নির্বীহোপ 
যোগী অশ্বথাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদদি ফলবৃক্ষ, তুলসীত্যাদি ভজনীয় বৃক্ষ 
গো-প্রভৃতি জগছুপকারী পশু, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষক ও সমাজরক্ষব 
এবং ভক্ত-বৈষ্ণবদ্ধিগের পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিতে বাধ্য ৷ এই সকল 
কাধ্যদ্বার তিনি সংসার সংরক্ষণ করিবেন। 
বিজয় । (১১) কৃষ্খবহিম্মুখের সঙজত্যাগ কিরূপ? 
বাবাজী । ভাব উদ্দিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পরাস্ত ভাবের 
উদয় হয় নাই, সে পধান্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্ক। 
“সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি ; কার্ধযগতিকে অস্থান্ঠ বাক্তির সহিত যে সঙ্িকর্ষ হয়, 
তাহাকে “সঙ্গ' বলে না; অস্তের সন্গিকধে স্পৃহা জন্মিলে “সঙ্গ? হয়। ভগ' 
বদ্ধিমুখ বাক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জনীয়। ভাবোদয়ে বহিম্মুখসঙগ-স্পৃহ! কখন। 








(১) রাক্রিকালে হবিষ্কান্ন, অন্নব্যতীত অন্ত ব্য, ফল, তিল, হুখা, জল, ঘ্বত, পঞ্চগব্য ৭ 
বায়ু এই সমস্ত বন উত্তরোহর প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। ্রমহাভারত উদ্যোগপর্বে 
লিখিত আছে-__“অষ্টেতাস্ত্রত্ানি আপো! মূলং ফলং পয়ঃ। হবিত্রণঞ্ষণকাম্য চ গুরোরকন 
মে'বধম্‌ ॥” 

(২) অশ্ব, তুলসী, আমলকী, গো. ব্রাহ্মণ এবং বৈধব-__ইহাদিগকে পুজা, নমদ্বার 
ধ্যান করিলে ইহারা মনুষ্থদিগের পাপ বিনষ্ট করেন। 


ধধ্যায় ক] নিত্যধন্ম্ম ও লহ্ধা ভিধেযপ্রেয়োজন ৩৫৯ 


পল পপ আজ উজ ক ওত ও কপ রস ও ও আপ জজ জন্জতজ জ আজং গজ 


ন্মেনা ; ) বৈধীভক্তি- অধিকারীর পক্ষে সেরূপ সঙ্গ য্পূর্বক বনজ , করা 
[ই । বুক্ষলত। ধেরূপ মন্দ-বাযুতে ও বিশেষ উত্তীপে বিনষ্ট হয়, কৃষ- 
বমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শু হইয়! পড়ে । 

বিজয় । কষ্ণবিমুখ কাহার ? 

বাবাজী । কৃষ্ণ ভক্তিশূন্য ব্যক্তি, বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ বিষয়ে 
ঃস্ত্রীলোকসঙ্গে আসক্তি যাহাদের, মায়াবাদ নান্তিকাদোৌষে দৃষিত-হাদয় 
এবং কন্ম্জড়--এই চারিপ্রকার ব্যক্তি কৃষ্চবিমুখ ; ইহাদের সঙ্গ দূরে 
রিত্যাগ করিবে । 

বিজয় | (১৯) শিষ্যাদির অন্ুবন্ধ-পরিত্যাগ কিরূপ ? 

বাবাজী । অর্থলেোভে বহুশিষ্য-সংগ্রহ একটা প্রধান দোষ--বহুশিষ্য 
নংগ্রহ করিতে গেলে অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হয়, তাহাতে 
একটা অপরাধ হইয়া! উঠে। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কেহ শিষ্য 
ইইবার যোগ্য হ'ন না। 

বিজয় । (১৩) মহারস্তাির উদ্যম-ত্যাগ কিন্ধপ ? 

বাবাজী । সংক্ষেপে জীবন-নির্বাহ করিয়া ভগবদুজন করিবে । 
হদ্বাপার আরস্ত করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় যে, ভজনে আর 
মন যায় না। 

বিজয় । (১৪) বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ কিরূপ ? 

বাবাজী । শাস্ত্র সমুদ্রবিশেষ । যে বিষয়ে শিক্ষা করিতে হুইবে, 
সে বিষয়ের গ্রন্থগুলি আদ্যোপান্ত বিচীরপূর্ববক পাঠ করা ভাল। বনুগ্রন্থের 
একটু একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না; বিশেষতঃ 
ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি বিশেষ যত্বুসহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না৷ করিলে সন্বন্ধ- 
ততববৃদ্ধির উদয় হয় ন1। আবার গ্রন্থের সরল অর্থ করাই ভাল, অর্থবাদ 
করিতে গেলে বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে । 


বিজয় । (১৫) বাবহারে অকার্পণা কাহাকে বলে? 

বাবাজী । শরীরযাত্র। নির্বাহের জন্য ভক্ষাচ্ছাদনোপযোগি-দ্রবা 
আবশ্যক | দ্রবা না পাইলে কই,__পাইয়া বিনষ্ট হইলেও কষ্ট। এবপ 
কষ্ট উপস্থিত হইলে ভক্তজন বাকুলিতচিত্ত না হইয়া মনে মনে হ্িবে 
শ্রবণ করিবেন । 

বিজয় । (১৬) কিরূপে শোকাদির বশবর্তী না হইয়া থাকা যায়? 
বাবাজী । শোক, ভয়, ক্রোধ'লোভ ও মাৎসর্য ইত্যাদি দ্বার] যে চিত্ত 

আক্রান্ত থাকে, সেই চিত্তে কিরূপে আ্রাকষের স্ষ্তি হইতে পারে? 
সাধকের আত্মীয়-বিচ্ছেদ, কামনা-বিরোধ প্রভৃতি কারণ হইতে শৌোক- 
মোহ ইত্যাদির উদয় হইতে পারে,কিন্ত সেই শোক, মোহ ইত্যাদি দ্বারা 
অবশ হইয়া পড়া ভাল নয়। পুরবিয়োগাদি উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং 
শোক অবশ্ত হইবে ? কিন্তু হরিচিস্তাগ্ার তাঁহাকে শীপ্ত্ দুর করা গ্রয়োজন। 
এইরূপে চিত্তকে হরিপাদপক্পে স্থির করিতে অভ্যাস করা উচিত । 

বিজয়। (১৭) অন্য দেবঙ্জাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে_-এই 
বাকাদারা সেই সেই অন্য দেবতাকে পূজা করা উচিত--ইহাই কি 
সিদ্ধান্ত ? 

বাবাজী । কুষেে অনন্ভক্তির প্রয়োজন ? কষ হইতে ম্বতন্্রজ্ঞানে অন্ত 
দেবতার পূজা করিবে না; কিন্ত অপর লোকে অন্য দেবতার পৃণ্া 
করিতেছে দেখিয়া সেই সেই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না । সকল 
দেবতাকে সম্মানপুর্ববক তাহাদের উপান্ত এককান্র শ্ররুষ্ণতক সর্ধবদ] ম্রণ 
করিবে । মহ্দিন জীবচিত্ত নিগুণ ন1 হয়, ততদিন অনন্ুতক্তি উদ্দিত 
হয় না। ধাহাদের চিত্ত সব, রজঃ, তষোগুণের বলীতৃত, তাছারাই 
সমশীল দেবতার পৃজা সুতরাং করির় থাকেন ; সেই সেই দেবতায় ন্ট 
করাই তাহাদের পক্ষে অধিকার ; অতএব তাহাদের উপান্ত-বযাপারে 
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মান্তি-অবলগ্বনে তাহাদের চিত্ত কোন সময়ে নিগুণ হইবে। 
বিজয় । ( ১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ ন৷ দেওয়া কিরূপ ? 
বাবাজী । অন্ত জীবের প্রতি কপাবিষ্ট হইয়া! যিনি অন্য জীবে 
ঘগদণীনে বিরত থাকেন, তাহার প্রতি শ্রকষ্চ শীঘ্র সহ্ট হন। দয়াই 
বের প্রধান ধঙ্ম। 
বিজয় | (১৯) সেব1 ও নামাপরাধের বর্জন কিরূপ ? 
বাবাজী । অর্চন-বিষয়ে সেবাপরাধ ও সাধারণতঃ ভক্তিবিষয়ে 
মাপরাধ বিশেষক্ূপে বর্জনীয় । যানারোহণে, পাছুকা-গ্রহণে ভগ- 
মন্দিবাদি গ্রবেশ গুভূতি বত্রিশটী সেবাপরাধ। “সাধুনিন্দা” প্রভৃতি 
ধটা নামাপরাধ অবশ্য বর্জন করিবে। 
বিজয়। (২০) কৃষ্ণ ও ধৈষ্বের নিন্দা শ্রবণ করিয়! সহা করিবে 
1--এই উপদেশছ্ারা কি তংক্ষণীৎ বিবাদ করিবার বিধি হইয়াছে? 
বাবাজী | যাহার! কৃষ্ণ ও বৈষবের নিন্দা করে, তাহার! কৃষ্ণবিমুখ; 
কান উপরোধে তাহা সহ্‌ ন। করিয়! তাহাদের সঙ্গ দূরে বর্জীন করিবে। 
বিজয় । প্রথম বিংশতি অঙ্গের সহিত অস্ক অঙ্গের কি সম্বন্ধ? 
বাবাজী । তাহার পর যে ৪৪টী অঙ্গ বণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই 
ই বিংশতি অজের অন্তভূ'ত ; বিস্তৃতরূপে বুঝিবার সন্ত সেই সকলকে 
অঙ্গ বলিয়! লিখিত হইয়াছে । বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ হইতে প্ররিয়বস্ত 
কে সমর্পণ পধ্যস্ত ত্রিশটী অঙ্গ অর্চনমার্গের অন্তভূতি। 
২১) সাধক কণ্ঠে ত্রিকতিতুল লী-মাল1 ও দেহে দ্বাদশ তিলক ধারণ 
ঈরিবেন--ইহারই নাম বৈষ্ণবচিহ্ৃ-ধারণ । (২২) হরেকধাদি লাম অথব। 
পঞতবের নাম ইত্যাদি চন্দনের দ্বারা উভ্ভমাজে ধারণ করার নাম হি- 
গামাঙ্গর ধারণ। 
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(২৩) “ত্বয়োপতভূক্ত-শ্রগ গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ | 
উচ্ছিষ্টভোজিনে। দাসান্তব মায়াং জয়েম হি ॥৮ (ভাঃ ১১৬৩১) (১) 

এই ভাগবত-শ্লোকে শ্রাউদ্ধববচনে নিন্দীলাধারণের প্রক্রিয়া আছে। 
(১৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবন্নুতি, (২৬) অভ্ভ্যতখান অর্থাৎ শ্রীপ্রাতিমার 
আগমনদর্শনে উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, (২৭) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ শ্রীমূদঠি 
পশ্চাৎ গমন, (২৮) কৃষ্মন্দিরে গমন, (২৯) পরিক্রমা অর্থাং 
শরমূত্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া! বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণ, (৩০) অর্চন অর্থাং 
উপচারদ্ধার! শ্রীসৃত্তির পৃজাকরণ”__এই কয়েকটা অঙ্গের পৃথক্‌ ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই । 

(৩১) পরিচর্ধা তু সেবোপকরণাদি-পরিক্িয়া ৷ 

তথ? প্রকীণর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাঘ্ৈরপাসন] ॥৮ (ভঃ রঃ সিঃ পূর্বব-২1৬১) (২) 

এই গশ্লোকে পরিচর্যার ব্যাথা হইয়াছে । (৩২) গান, (৩৩) সঙ্কী্তন। 
(৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ দেন্তঘোষক বাক্যপ্রয়োগ, 
( ৩৬) স্তবপাঠঃ (৩৭) নৈবেগ্াম্বাদন» (৩৮) পাগ্যের আনম্বাদন 
অর্থাং চরণামৃত-ধারণ, (৩৯) ধূপমালযাদির সৌরভ গ্রহণ, (৪০) 
শরীমৃত্তিম্পর্শন, (৪১) শ্রীমৃণ্তিনিরীক্ষণ, (৪২) আরাত্রিকোতৎসবাদি। 
(৪৩) কষ্ণচনামচরিতগুণাদি-শ্রবণ, (8৪) কৃষ্চকুপা-দর্শন, (৪৫. 
স্মরণ, (৪৬) ধান,_এই কয়েকটা অঙ্গ স্পষ্ট; (৪৭) কর্মার্পণ € 
কৈহ্বর্্য__এই দুই প্রকার দাস্ত, (৪৮) বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি- এই দুই 


(১) হে ভগবন, আপনার উপভুক্ত সালা, গন্ধ, বসন ও অলঙ্কারে চচ্চিত এক 
আপনার উচ্ছিষ্টভোজি-দাসরপে আমরা অনায়ানে আপনার দৈবীমায়াকে জয় করিতে 
পারিব। 

(২) উপকরণাদিদ্বার। পরিষ্কারকরণ এবং চমর ও বাছাদিগ্বারা রাজার ন্যায় এর্ধামী 
নেবার নাম পরিচর্যযা। 
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কার সখ্য ; (৪৯) “আশত্মনিবেদন'-শব্দের অর্থ এই যে, “আত্মাশবে 
হিনিষ্ঠ “অহংতা”ও দেহনিষ্ঠ “মমতা'--এই ছুইটী কৃষ্ণে নিবেদন করিবে। 

বিজয়। «দেহিনিষ্ঠ অহংতা” ও “দেহনিষ্ঠ মমতা'--এই দুইটা আরও 
ই করিয়া ব্যাখা! করুন্‌। 

বাবাজী । দেছের মধ্যে যে জীব আছেন, তিনি দেহী ও “অহং?- 
নবাচ্য ; তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে “'আমি-বুদ্ধি”, তাহাই দেহিনিষ্ঠ 
হংতা ; দেহেতে যে “আমার” বলিয়! বুদ্ধি তাহাই দেহনিষ্ঠ মমতা, 
-এই দুইটী শ্রীরঞ্ণকে নিবেদন করিবে । দেহী অর্থাৎ দেহিগত “আমি” 
'দেহগত “আমার এই বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক “আমি কৃষ্ণপ্রসাদভোজী 
ফদাস, এই দেহ কৃষ্ণের দাস্যোপযোগী যন্ত্রবিশেষ” এইরূপ বুদ্ধির সহিত 
রীরযাত্র। নির্বাহ করার নাম "আত্মনিবেদন? | 

বিজয় । (৫৭) প্রিয়বস্ত্ কিরূপে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে হয়? 

বাবাজী । জগতে যে বস্তুতে গ্রীতি জন্মে, তাহাই কৃষ্ণ-সন্বন্ধী করিয়া 
কার করার নাম প্রিয়োপহরণ। 

বিজয় । (৫১) কৃষ্ণোদেশে অধিল-চে্টা কিরূপে করিতে হয় ? 

বাবাজী। লোৌকিকী ও বৈদ্দিকী যত প্রকার ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত 
ক্রয়াকে হবরিসেবানুকুন্ল করিলে কষ্ণের জন্য অথিল-চেষ্টা হইয়। থাকে। 

বিজয় । (৫২) স্বভাবে শরণাপত্তি কিরূপ ? 

বাবাজী। “হে ভগবন্, আমি তোমার” এরূপ মনোবাক্যের ত্বারা 
[লা এবং “হে ভগবন্, আমি তোমাতে প্রপন্প হইলাম” এইরূপ ভাবকে 
শরণাপত্তি' বলে। 

বিজয় । (৫৩) তুলসীসেবন কিরূপ ? 

বাবার্জী। তুলসীসেবা নয় প্রকার-_তুলসীদর্শন, তুল সীল্পর্শন, 
ইলসীধ্যান, তুল সীকীর্তন, তুলসীনমন্কার, তুলসী -মাহাত্মা-শ্রবণ, তুলসী- 
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রোপণ? তুলসীসেবন ও তুলসীকে নিত্যপূজন-_-এই নয় প্রকার হরি 
সেবার উদ্দেশ্তে তুলসীমাহাত্মা | 

বিজয় । (৫৪) শান্্রসম্মান কিরূপ ? 

বাবাজী । ভগবদ্তুক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রই “শাস্ত্র ; তন্মধ্যে শ্রীমদ্তাগব, 
সর্ববোপরি-যেহেতু ইনি সর্ব-বেদান্তসার ; ইহার রসামৃত-তৃপ্ত পুরুষে, 
অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না। 

বিজয় । (৫৫) হরিজন্মস্থান মথুরার কিরূপ মাহাত্মা ? 

বাবাজী । মথুরাবিসয়-শ্রবণ, স্মরণ, কীর্তন, তথায় গমনবাসনা « 
তীর্থ দর্শন, ম্পর্শন, তথায় বাস ও তাহার সেবা--এই সকল ক্রিয়ার 
অভীষ্ট লাভ হয় ; শ্রমায়াপুরকেও তদ্রপ জানিবে । 

বিজয় । (৫৬) বৈষ্ণবহসবা কিরূপ ? 

বাবাজী । বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়_বৈষ্বসেবা করিনে 
ভগবানে ভক্তি হয়। শান্ত্ে কথিত হইয়াছে সর্বদেবের আরাধন 
অপেক্ষা! বিষ্র আরাধন! শ্রেষ্ঠ ; তাহার আরাধন1 অপেক্ষাও দাস 
বৈষ্ণবের সমর্চন সমধিক শ্রেষ্ঠ । 

বিজয় । (৫৭) যথ1-বৈভব মহোৎসব কিরূপে করা যায়? 

বাবাজী । হরিগৃহে যথাসাধ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভগবংসেবা 
পূর্বক শুদ্ধাবঞ্বপেবার নাম মহোতৎ্সব-_-ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎসব জার 
জগতে নাই। 

বিজয় । (৫৮) কাত্তিকমাসের সমাদর কিরূপে হয়? 

বাবাজী । কান্তিকমাসের নাম উর্জা ; সেই মাসে নিয়মিতরগে 
শ্রবণকীর্তনাদি অঙ্গের দ্বার শ্রীদামোদরের সেবা করার নাম “উজ্জাদর। 

বিজয় । (৫৯) জন্মদিনযাত্রা কিরপে পালনীয়? 

ব্যবাজী। যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম, সেই ভাত্র-কষ্ণইমী ও ফার্তনা 


ধ্যায় ] নিত্যধর্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩৬৫ 


শীর্ণমাসীতে যথাযথ উত্লব করার নাম শ্াজন্মযাত্রা? ; প্রপনরদিগের 
হা পালনীয়। 

বিজয় (-(৬*) অন্ধা পূর্বক শ্রীমুঙ্ডির পরিচর্যা কিরূপ ? 

বাবাজী । শ্রমৃত্তির পরিচধ্যা-কাধ্যে প্রীতিময় উত্সাহ সর্বদ1 হৃদয়ে 
খা! আবগ্ভক। যিনি এরূপ করেন, কৃষ্চ তাহাকে কেবল মুক্তিরূপ 
চ্ছফল না দিয়া, ভক্তিরূপ মহাফল পধ্যন্ত দান করেন। 

বিজয়। (৬৯) কিরূপে রসিকজনের সহিত ভাগবতার্থ আম্বাদন 
চবিতে হয়, তাহা বলুন। 

বাবাজী । নিগম-কল্পতরুর সুমিষ্ট রসই শ্রীভাগবত। রসবহিম্ম,খ 
7ক্তির সহিত ইহার আস্বাদনে রসোদয় হয় না,বরং অপরাধ হয়? ধাহার। 
এভাগবত-র সঙ্ঞ অর্থাত শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া কুষ্ণলীলারসের পিপান্তু, 
ঠাহাদের সহিত বসিয়। শ্রীভাগবতশ্লোক পাঠপূর্ববক রসান্বাদন করিবে; 
নাধারণ-সভায় শ্রাভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিলে শুন্ধভক্তির কাধ্য হয় ন!। 

বিজয় । (৬২) ম্বজাতীয়াশয়-নিগ্ধ-ভক্তসঙ্গ কিরূপে হয়? 

বাবাজী । ভভ্তসঙ্গের নাম করিয়া অভভ্ত-সঙ্গ করিলে ভক্তির উন্নতি 
হয় না। শ্রকুষ্ণের অপ্রীরুতলীলায় সেবা-প্রাপ্ত হওয়াই ভক্তাঁদগের 
বাসন।, সেই জাতীয় বাসন! ষে সকল লোকের আছে, তাহাদিগকে 
'ভভ্ত' বল] যায় ? তন্মধ্যে ধাহার আম! হইতে শ্রেষ্ট ভন্ত, তাহাদের সঙ্গ 
করিলে আমার ভক্ত)াননতি হয়, নতুবা ভক্তি স্তম্তিত হইয়া যে শ্রেণীর 
লোকের সহিত সঙ্গ করা যায়, তাহার হ্যায় হইয়া পড়ে। শাস্তে 
( হরিভক্তি-স্থধোদয়ে ৮৫১ শ্লোকে ) লিখিয়াছেন__ 

যস্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসো! মণিবত স্তাৎ স তদ্গুণঃ। 
দ্বকুলদ্ধো ততো ধীমান্‌ স্বয থান্েব সংশ্রয়েৎ ॥ (১) 


(১) ৩০০ পৃষ্ঠ! ভরষ্টব) 


৩৬৬ জৈব্ধর্মম [বিংশ 


বিজয়। (৬৩) নামসন্কীর্তন কিরূপ? 

বাবাজী । নাম-_অপ্রারৃত চৈতন্তরস, তাহাতে জড়গন্ধ নাই । ভত্ত- 
জীবের সেবাম্পুহা হইতে ভক্তিশোধিত জিহবাদিতে নাম স্বয়ং স্কত্তি লাভ 
করেন-_-নাম ইন্দ্রিয় গ্রাহা নহেন। এইরূপে সর্ধদ। স্বয়ং ও অপরের সহিত 
মিলিত হুইয়৷ নামসক্কীব্তন করিবে। 

বিজয় । (৬৪) মথুরা অর্থাৎ জন্মস্থানে অবস্থিতি-সম্বন্ধে আমরা 
আপনার কৃপায় বুঝিয়াছি ; এখন ইহার সার বলুন্‌। 

বাবাজী । শেশোক্ত পাঁচটা অঙ্গ সর্ববোপরি__ইহাতে এঅপরাধশূর 
হইয়া স্বল্লমাত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, ইহাদের অদ্ভুত বীর্যাক্রমে 
ভাব-অবস্থার উদয় হয়। 

বিজয়। এই সমন্ত সাধনসন্বন্ধে আর যাহা কিছু জ্ঞাতবা, তাহা 
আজ্ঞা করুন। , 

বাবাজী । এই সকল ভক্তাঙ্গের কিছু কিছু অবান্তর ফল শান্ত 
বণিত আছে, তাহা কেবল বহিম্মুখজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্ত_ 
কষ্ণরতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্যফল | ভক্তিবিজ্ঞদ্িগের সকল কাধোর 
ভক্ত্যঙ্গতুই সম্মত, কণ্মাঙ্গত্ব পরিত্যাজ্য । জ্ঞানটৈরাগ্যদ্ধারা কাহারও 
ভক্তিমন্দির-প্রবেশের ঈষদুপযোগিত। হয় ; তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগা 
ভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত নয় ; যেহেতু তাহার! চিত্তের কাঠি 
উৎপত্তি করে, কিন্ত ভক্তি সুকুমার-ম্বভাব। ৷ অতএব ভক্তি হইতে যে 
জ্ঞান ও বৈরাগা উপস্থিত হয় তাহাই হ্বীকুত; জ্ঞান ও বৈরাগা 
ভক্তির হেতু হইতে পারে না, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাহা দিতে পারে 
না, ভক্তিদ্ারা তাহ! অনায়াসে লব্ধ হয়। সাধনভক্তি হরিভজনে 
এরূপ রুচি উৎপন্ন করেন যে, অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষন্বরাগও বিলখন হয়। 
সাধকের যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ফন্ত-বৈরাগ্য পরিত্যাজা__সকণ 


অধ্যায়] নিত্যধর্ম ও সম্বহ্বাভিধেয়গ্রয়োজন ৩৬৭ 


বিষয়ই কৃষ্ঃসম্বন্ধযুক্ত করিয়া অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার 
করার নাম যুক্তবৈরাগ্য, হরি সম্বন্ধি-বস্তসকলকে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মুক্তি- 
লোভে পরিত্যাগ করার নাম ফন্তবৈরণগ্য ; অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও 
ফল্তুবৈরাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত । ধন-শিষ্ঠাদির উদ্দেশে যে ভক্তি 
প্রদণিত হয়, তাহ! শুদ্ধভক্তি হইতে সুদুরবর্তাঁ, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ 
নহে; বিবেকাদি গুণগণ ভক্ত্যধিকারীব বিশেষণ; অতএব তাহারাও 
ভক্তির অঙ্গ নয় ; যম, নিয়ম, শোচাচার প্রভৃতি কৃষ্ণেনুখী পুরুষের স্বয়ং 
আমিয়। উপস্থিত হয়, তাহারাও ভক্তির অঙ্গ নয় । অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, 
তপ ও শমাদি যে গুণসকল, তাহ! কৃষ্ভক্তে স্বয়ং আশ্রয় করে, যত্বকরিয়। 
সংগ্রহ করিতে হয় না। ভক্তির যে সকল অঙ্গ কথিত হইল, তাহাদের 
মুখ্য একাঙ্গ-সাধনে বা অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয়। 
আমি বৈধী-সাধনভক্তির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিলাম ; ভোমর! হৃদয়ে 
ভাবনাপূর্বক ভালরূপে বুঝিয়! লইবে এবং সাধ্যমত অনুষ্ঠান করিবে। 

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাঁবদ উপদেশ শ্রবণপূর্বক সা্টাঙ্গ 
গুরুপাদ্দপদ্ধে পড়িয়। জানাইলেন--প্রভেো, আপনি কৃপা করিয়া আমা- 
দিগকে উদ্ধার করুন ; আমর1 অভিমাঁনগর্তে পড়িয়া! হাবুডুবু খাইতেছি । 
বাবাজী বলিলেন, _রুষ্ণ অবশ্থই তোমাদ্িগকে কৃপা করিবেন। রাত্রি 
অধিক হইলে মাতুল ও ভাগিনেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 


একবিংশ অধ্যায় 


নিত্যধর্্ ও সম্বন্ধ ভিধেয়প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তরগত অভিধেয়-বিচার-_ রাগানুগা-সাধনভক্তি ) 


বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের অবৈষ্ণব-কুলগুরু-পরিত্যাগ -বৈষব গুরুর নিকটে ম£-ং 
সন্কল্প__রঘূনাথদাঁস বাবাজীর নিকট ম£-গ্রহণ-_দীক্ষাবাসরে উভয়ের শ্রীমায়াপুরে বৈধ 
ও মহো২সব--প্রসাদ-সেবাকালে প্রসাদ-মাহাত্ম্য-কীর্তন-_বৈষ্বোচ্ছিষ্ট লাভার্থ বিজঘ' 
ও ব্রজনাথের আগ্রহ- বৈষণবত৷ ভক্তির পরিমাণানুসারে, আশ্রমানুসারে নহে-বিখসাশা 
ও ব্রজনাথের ব্যবহার-_ বৈষবগণের মায়াপুরে গৌরন্রন্দরের নিত/লীলা অনুভব--বিজ! 
ব্রজনাথের প্রত্যহ গুকপ্রণাম, ভগবদর্শন ও তুলসী-পরিক্রমা-_বাবাজী মহাশয়কে রাগ 
ভক্তির বিষয়ে পরিপ্রপ্র-_রূপানুগ বাবাজী মহারাজের শিশ্বন্বয়কে অধিকারি-জ্ঞানে প্রথমে 
শব্দের তাৎপর্য, কথন-_ভয় ও শ্রদ্ধা বৈধী ভকঞ্তিতে কার্ষ।করী, লোভই রাগাত্ডিকা ভা 
কর্য/কারক- ব্রজবাসিগণের ভাবাদি-মাধুর-শ্রবণ-ফলে তৎ্প্রাপ্তির বাসনাই লোভোং 
লক্ষণ-_রাগামুগভপ্তির সাধন-প্রণালী-_রাগময়ী ভক্তির সহিত নৈধী। ভক্তির সন্ধা! 
ভক্তির শ্রেষ্ঠত্-_কামরূপ! ও সম্বদ্ধরূপ! ভক্তির পার্থক্য- কানকরূপা ও সঙ্ধন্ধরূপ! ভক্তির স্বব' 
সন্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তস্তাবেচ্ছাময়ী দ্বিবিধা কামানুগা ভভ্তি-_রাগাম্ুগা নাধন 
উদয় প্রকার জীবের ' শ-স্বরূপগত পঞ্বিধ রসে কৃঁফনেবা-_মপুররসাশ্রি, 
সিদ্ধদেহে স্ত্রী-্দাকার বিশিষ্ট _রামচন্দ্রের নোন্দর্ধ্য মুগ্ধ খষিগণের ব্রজলীলায় স্তাত' 
_নিত)সিদ্ধা ও সাধনচ্দ্ধ। ভেদে ব্রজবাপিশীদিগের বিবরণ--শিত)পিদ্ধাগণেব 
শর্তিত্ব__সাধনসিদ্ধাগণের জাবশক্তিত্ব-বৈধ সেবকের ছারকাপুর মহিষীত্ব লঃ 
শূঙ্গাররসে কাম ও প্রেমের শ্বগ্ৰ পার্থক্য-_ প্রাকৃত কাম অপ্রাপ্ত কামের বিকৃ্ি 
সম্বপ্ধরূপা রাগানুগাভক্তির বাখ)ভাবচেষ্টিত মুদ্রার অর্ধ__বিজয়কুমাতরর সায় | 
পরীক্ষ।__বিজয়কুমার ও ব্রজবাথকে বাব!জীর দিদ্ধাদেহের পরিচয় প্রদান হরি 
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রিতে করিতে বিজয়কুমার ও ব্রজ্জনাথের গৃহে প্রত্াাগৰন_বিজয় ও ব্রপ্নকুমারের নিজ 
তাবিষয়ক পরামর্শ । 

বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের চিত্তে একপ্রকার আশ্চরধা ভাব উদয় 
ইল-_উভয়ই এক মনে স্থির করিলেন যেঃসিন্ধবাবাজী মহাশয়ের নিকট 
ীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্তাক। বিজয়কুমার শিশুকালে কুলগুরুর নিকট 
পক্ষা লাভ কর্রুয়াহিলেন, বজনাথের গায় ত্ী-দীক্ষার পর অন্ত কোন 
দীক্ষা হয় নাই | বাবাজী মহাশয়ের উপদেশে জানিতে পাঁরিলেন বে, 
বৈষ্বপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীব নরকে গমন করে; বিবেক 
ইলে পুনরায় সম্যক্‌ বিধি-অনুসারে বৈষ্বগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা 
টচিত$ বিশেষতঃ সিদ্ধভক্তের শিষ্ঠতা লাভ করিলে অতিশীঘ্র মন্তুসিদ্দি 
যন। এই বিবেচনায় উভযেই স্থির করিলেন, “কলা প্রত শ্মায়াপুরে 
দাক্সান করতঃ পূরমারাধ্য বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষ' লানহু করিব”। 
ই বিষয় মনে মনে স্থির করিয়া! উভয়ে পরদিন প্রাতে গঙ্গান্নান সমাপ্তি 
'রুতঃ পূর্ব্বোপদিষ্ট দ্বাদশ তিলক ধারণপুর্বক শ্রাল বখুন'থদ'স বাবাজী 
হাশয়ের চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবংগুণাম করিলেন । বাবাজী মশাশন্ন 
সধ্ধবৈঝ্ব$ তাহাদের মনের কথ জানি্চে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, -_ 
মছয প্রাতে কি মনে করিয়! আসিয়াছ? উভয়ে বলিলেন-_-“এভো।, 
মামাদিগকে দীন অকিঞ্চন আনিয়া কপা করুন । বাবাজী মহাশয় 
ঠাহাদিগকে পৃথক্‌ পুথক্‌ করিয়! কুটীরে লইরা উ/মদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান 
চরিলেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে উভয়ে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া “জয় 
গীরা্গ” বলিয়| নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের গলদেশে তুল সীমাল! 
ও বন্দর যজ্রোপবীত, দ্বাদশতিলক, উজ্জল মুখশ্রী, কিছু কিছু সাত্বিক 
বকার, চক্ষে দর দ্র ধারায় অশ্রু দেখিয়া বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে 
নালিঙন করিয়া বলিলেন,- আজ তোমর। আমাকে পবিত্র করিংে। 

২৪ 


৩৭০ জৈবধর্মম [ একবিং 


তাহার] বারংবার বাবাজী মহাশয়ের পদধূুলি আম্বাদনপূর্ববক মন্তা 
ধারণ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ বাটী হইতে আসিবার পু 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর ভোগ-সামগ্রী আনিবার যে ব্যাবস্থা করিয়া! আসিয়াছিলে 
তদন্সারে তীশ্াার গৃহভূতাদ্ধয় অনেক স্ুখাছা দ্রব্যাদি আনিয়। উপস্থি 
করিল। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ করযোড়পূর্ববক বৈষ্ণবদিগকে জানা: 
লেন,--আমাদের আনীত ভোগ-দ্রব্সকল মহাপ্রভুকে নিবেদন করুন 
শ্রীবাস-অদ্গনের অধিকারী মহাশয় পুারীদ্বারা ভোগ পাক করাই 
শ্াপঞ্চতত্বকে সমর্পণ করিলেন । 

শঙ্খ ঘণ্ট! বাজিয়। উঠিল | বৈষ্ণবগণ করতাল-মুদঙ্গ লইয়া শ্রীশ্রীমহ 
প্রভুর সম্মুখে ভোগারাত্রিক গান করিতে লাগিলেন ; অনেক বৈষ্ণবগ 
ক্রমশঃ আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; মহাসমারোহে ভো 
হইয়া গেল। নাটমন্দিরে বৈষ্ণবদ্িগের প্রসাদ পাইবার স্থান হইল 
“হরেনণম” এই শব্ধ উচ্চৈযম্বরে পঠিত হইল, সমস্ত বৈষ্বগণ আপন আপ 
জলপাত্র লইয়1-একত্র হইলেন। প্রসাদ-সেবাকালে কবিতাসকল পঠি 
হইতে লাগিল ১ বৈষ্ঞবগণ সেবার বসিলেন। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমা 
পরে অধরান্ন পাইব মনে করিয়া! বসিতে চাহিলেন না, কিন্তু প্রধান প্রধ! 
বাবাজীগণ তাহাদিগকে বলপূর্ববক বপাইয়া দিয়! বলিলেন যে, তোমর 
গৃহস্থ বৈষব, তোমাদের চরণে দণুবত প্রণাম করিতে পারিলে ধন্য হই 
বিজয়কুমার ও ব্রক্ষনাথ বলিলেন, আপনার মহান্ত ত্যাগিবৈষব 
আপনাদের অধরামৃত পাওয়াই আমাদের সৌভাগ্যঃ আপনাদের সং 
বদসিলে আমাদের অপরাধ হয়| বৈষ্বগণ বলিলেন, __বৈষ্ণবতীয় গৃহস্থ 
গৃত্যাগীর কোন ভেদ নাই, কেবল ভক্তির পরিমাণ-অনুসারে বৈষ্ণব 
তারতম্য। এরূপ কথাবার্ভার সঙ্গে সকলেই প্রসাদ সেবায় বসলেন 
গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করিবার আশায় বিজয় ও ব্রজনাথ প্রসা 
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কালে করিয়! অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। টৈষ্ণচবগণ প্রসাদ পাইতে 
াইতে তাহা দেখিতে পাইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীকে কহিলেন-- 
ত বৈষ্ণব-্রবরঃ আপনার শিষ্ছয়কে কপা করুন, নতুবা তাহারা 
প্রসাদসেবা করিতেছেন না। তচ্জবণে বৃদ্ধ বাঁবাভী মহাশয় তাহার 
শয্যঘয়ের হন্তে তুক্তগ্রস]দ অর্পণ করিলে তাহার? পরমাথজ্ঞানে তাহা 
প্রাপ্ত হইলেন; “গুরবে নমঃ” বলিয়া তাহার প্রসাদ সেবা করিতে 
নাগিলেন । মধ্যে মধ্যে “সাধু সাবধান” ও প্রসাদমাহাক্স্-স্ছচক বচন- 
নকল উচ্চারিত হইতে লাগিল। আহা! তখন শ্রবাসাঙ্গনের নাট 
মন্দিরে কি শোভা উদয় হইল। তখন ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন, 
যন ভ্ীশচী, সীত, মালিনী দেবী প্রসাদ আনয়ন করিতেছেন, আমন হা- 
ভু সপরিকরে প্রসাদ সেবা করিতেছেন । 
“মাষাপুরে নিত্ালীল! করে গৌবরায়। 
সুকৃতির বলে ভক্ত দেখিবারে পায়।” 

এই শ্রীজগদানন্দরূত “প্রেমবিবন্তের” পদ্য বৈষ্ণবগণের ম্মরণপথে 
আসিল । ঘে পধ্যন্ত সেই লীল! দষ্টিগোচর হইতে লাগিল, সে পথ্য 
তম্তিত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের গ্রাসাদসেবা বন্ধ ছিল। কিয়তক্ষণ পরে, সেই 
শীল! অগ্রকট হইলে ভক্তগণ পরম্পবের মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। তখন প্রসাদান্নের কি যে অপূর্ব আন্বাদন হইল, তাহা ব্যক্ত 
কর! যায় না; সকলেই বলিতে লাগিলেন_-এই ছুই ত্রাঙ্গণকুমার 
মহাপ্রভুর নিতান্ত কপাপাত্র ; ইহাদের মহ্োংসবে গৌরলীল। পুনঃগ্রকট 
ইইল। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার কাদিতে কাদিতে বলিলেন, _-আমরা 
দীন, অকিঞ্চন, কিছুই জানি না- এ সমন্থই শ্রীগুর ও বেঞ্চবের কৃপায় 
আমর! দেখিতে পাইলাম। 

প্রসাদ সেবান্তে বৈষ্বদিগের আজ্ঞা পাইয়া বিজয় 'ও ব্রজনাথ গৃহে 
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গমন করিলেন । সেই দিন ট্ান্ড প্রত্যহ গঙ্গান্নানানস্তর গুরুচর! 
প্রণাম, ভগবদ্দর্শন ও তুল সী-পরিক্রমণ ইত্যার্দি দৈনিক নিয়ম করি 
তাহার] পালন করিতে লাগিলেন । এইরূপ প্রত্যহই কিছু নাকিছু শি? 
করেন | ৪1৫ দিবস পরে সন্ধ্যার সময়ে উভয়ে ্বাস-অঙ্গনে সন্ধ্যা 
সমাপ্ত করিয়া! আরা্রিক-নামসহ্বীর্তনের পর বুদ্ধ বাবাজী মহ্াশফ, 
তাঁহার কুটীরে বসিয়৷ জিজ্ঞীসী করিলেন” _প্রভো, আমর] আপন' 
কপায় বৈধী-ভক্তিসাধন ভালরপে জানিতে পারিয়াছি, এখন আমাদে 
প্রার্থনা এই যে, আপনি কূপ করিয়। রাগান্ুগা ভক্তির বিষয়টী ৫ 
নরাধমদিগ্কে বুঝাইয়।! দেন। বাবাজী মহাশয় আনন্দের সর 
বলিলেন, _ঞুগেরাঙ্গ তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াচছন, তেোমাদি?! 
অদেয় কিছুই নাই ; বিশেষ যত্ুসহ্কারে শ্রবণ কর, আমি রাগান্তগ 
ভক্তি ব]াথ)া করিতেছি ধাহাকে সেই পঞ্জাৎপর গুভু যবনসঙ্গ হই 
উদ্ধার করিয়া ঞয়াগঙ্েত্রে বত শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রর" 
গোম্বামীর চরণে আমি বারবার গুণাম করি । ধাতহাকে সেই করণা। 
প্রভু বিষয়গঞ্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রম্ঘরপগোম্বামীর হস্তে সমণ 
রঃ সর্বসিদ্ধি গ্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রজরসভ্রমর গোস্বাঃ 
শ্ররঘুনাথের চরণে আমি একান্থ শরণাপন্ন হইলাম । 
ব্াগানুগা-ভক্তি ব্যাখা] করিতে হইলে ওথমে রাগান্মিকা শি 
স্বরূপ বর্ণন করিতে হয়। 
ব্রজনাথ । “রাগ” কাহাকে বলে, পূর্বে জানিতে ইচ্ছা! করি। 
বাবাজী । বিষয়শদিগের শ্বাভীবিক বিষয়সংসর্গেরই আজিশয্যক্রমে বিষ 
প্রেমাকারে “রাগ' হয়_ সৌন্দধ্যাদি-দশনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থা:ঃ 
তদ্রপ। এস্থলে বিষয়ে “রঞ্ঈকতা' থাকে ও চিত্তে “রাগ' থাকে । বধ 
ঞরষণ সেই রাগের একমাওর বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বণ 
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[। শ্রীকপগোন্বামী বলিয়াছেন গেঃ ইঠ্বিষয়ে স্বীরসিকী-পরমা- 
বেইতাঁকেই “বাগ” বল? যায় ; কৃষ্চভক্তি যখন সেই বাঁগময়ী হন, তখন 
ই ভক্তিকে রাগান্সিক-ভক্কি বলে - হ্বল্লাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের 
ত প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাব্সিকা ভক্তি বলা ষায়। যে ব্যক্তিতে 
পরাগ উদ্দিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শান্রবিধিই ভক্তির প্রবর্তক ; 
'ম, ভয় ও শ্রদ্ধা_-ইহাবরা। বৈধী-ভক্তিতে ক্রিয়া! করে ; কুষ্চলীলায় 
[ভ রাগাত্মিকা-ভক্তিতে ক্রিয়া করে। 
ব্রজনাথ। রাগময়ীভক্তির অধিকারী কে? 
বাবাজী । বৈধী শ্রদ্ধ। যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, 
ভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ বাগাত্মিকা-ভক্কির অর্ধিকাব উৎপন্ন করে। 
ঈবাসিগণের নিজ নিঞ্জ রসভেদে রাঁগাত্মসিক! নিষ্ঠা প্রবল £ ব্রজবাসী- 
গের শ্রকুষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাব্প্রাপ্তির জন্য 
হন, তিনিই রাগানুগা-ভক্তির অধিকারী । 
ব্র্বনাথ। এস্থলে সেই লোভের লক্ষণ কি? 
বাবাজী । ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুধা শ্রবণ করিয়া তাহাতে 
বেশ করিবার জন্ত বৃদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহাই তল্লোভোৎপত্তির 
ক্ষণ। টৈধভক্তাধিকারী কৃষ্ণকথ শ্রবণ করিয়। বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে 
পেক্ষা করে, কিন্ধ রাগানুগমার্গে বুদ্ধি শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে 
1, কেবল সেই সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে লোভ তাহাকেই 
রপেক্ষা করে। 
ব্রজনাথ । বাগানুগা-ভক্তির প্রক্রিয়া কি? 
বাবাজী | সাধক, ত্রজজনের মধ্যে যাহার সেবা-চেষ্টাতে তাহার 
লাভ হইয়াছে, তীহাকে সর্বদ' স্মরণ কর] এবং তাহার প্রিয় প্রীকঞ্চকে 
বং তাহাদের পরম্পর লীলাকথায় রত হইয়! স-শরীীরে বা মানসে সর্বদা 


ব্রজে বাস করেন । সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে বর্জনের অনুগ 
হইয়। সর্বদা ছুইপ্রকার সেবা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাহে সাধকর! 
সেবা করেন, অন্তরে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন। 

ব্জ। বৈধীভভক্তাঙগ সকলের সহিত রাগান্ুগা-ভক্তির কি সম্বন্ধ 

বাবাজী । বৈধাভক্তিতে শ্রবণ-কীর্তনাদ্দি যাহ]! যাহা উপটি 
হইয়াছে, সে সমস্তই রাগান্গগা-সাধকের সাধকরূপ ক্রিয়ায় বর্তনা 
থাকে । অন্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়। যে সময়ে নিত্যসেবার আনম্বাদ 
করিতে থাকেন, সেই সময়েই বাহাদেহে বৈধীভক্তির অঙ্গসকল লক্ষিতহ, 

ব্রজ্নাথ। রাগাঞ্জগা-ভক্তির মাহাত্মা কি? 

বাবাজী । বৈধীনিষ্ঠীর সহিত বহুকাল সেবা! করিলে যে ফল 7 
হয়, রাগানুগ1-ভক্তিতে স্বল্লকালেই সেই ফলের উদয় হয়। বৈধমার্দে 
ভক্তি বিধি-সাপেক্ষ হওয়ায় হূর্ববলা, রাগান্ুগা-ভক্তি স্বশ্স্থ প্রবৃত্তি থাকা 
ল্বভাবতঃ প্রবল! $ অতএব বরক্জজঃনর আন্রগত্যাভিমান-লক্ষণ ভাববিশেষে 
দ্বারা যে রাগ উদিত হয়, তাহা! তইতে শ্রবণ-কীর্ন-ম্মরণ-পাদসের* 
বন্ধনাজ্স-নিবেদনাত্সক প্রক্রিয়া সর্ধরাই অবলগ্থিত হয়। যাহার জদ 
নিগুণ, তাহারই ব্রক্জনের আম্ুগত্যে রচি জন্মে; অতএব রাগান্ুগা 
ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমার সন্ধন্মপ্রবর্তক। রাগান্সিকা-ভরি 
যতপ্রকার রাগালুগা-ভক্তিও ততপ্রকার। 

ব্রজনাথ। রাগাস্মিকা-ভক্তি কতপ্রকার ? 

বাবাজী । রাগাত্সিকা-ভক্তি ছুই প্রকার- কামরূপ! ও সম্বন্ধবপা। 

ব্রজনাথ । কামরূপ? ও সম্বন্ধরূপার ভেদ বলুন । 

বাবাজী । সপ্ুম হ্কদ্ধে লিথিত আছে, (ভাঃ ৭1১।১৯-৩০ )-- 

কামাদদ্ধেষাদভয়াৎ লেহাদ্‌ যথ। ভক্তোোশ্বরে মনঃ। 
আবেশ্ত তদঘং হি! বহুবন্তদ্গতিং গ'তাঃ ॥ 
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গোপ্যঃ কাঁমাদ্‌ ভয়াৎ কংসে! দ্বেষাচ্চৈগ্যাদয়ে। নুপাঃ। 
সন্বন্ধাদ্‌ বৃষ্ণয়ঃ ন্নেহাদ্‌ যুয়ং ভক্ত্য। বয়ং বিভো ॥ 

ইহার তাঁৎপধ্য এই যে, কাম, ছ্বেষ, ভয় ও স্লেহক্রমে ঈশ্বরে 
নকে ভক্ত্যাবিষ্ট করিয়া! তত্ভাবগত দোষ পরিত্যাগপূর্বক আননকেই 
$গবদগতি লাভ করিয়াছেন__কামদ্বার! গোগীসকল, ভয়দ্বার|! ক.স, 
বষদ্বার1 শিশুপালা্দ নুপগণ, সন্বন্ধদ্বার! বুষ্তিবংশীয় মহাঁজ্মগণ, ন্নেহদ্ার! 
তামরা পাগুবাদি এবং আমরা ঝধষিগণ ভক্তিদ্বারা তদগতি লাভ 
ঢরিয়াছি। কাম, ভয়ঃ ছেষ, সম্বন্ধ) স্নেহ ও ভক্তি__-এই ছয়টার মধ্য 
সানুকূল্য-ভাবের বিপরীত হওয়ায়, ভয় ও দ্েষ অনুকরণযোগ্য হয় না। 
মহ একাংশে সথাভাবুক্ত হওয়ায় বৈধন্তক্তির অন্ুবর্তী; অপরাংশে 
প্রমভাবধুক্ত হওয়ায় সাধনপর্ধেব তাহার উপযোগিতা নাই । অতএব 
শ্নহ রাগমার্গীয় সাধনভক্তিতে স্থান পায় না। ভক্তা বয়ং” (ভঃ রঃ 
সিঃঃ পূর্ব-২ ল-১৩৫ )--এই ভক্কি-শব্দে বৈধী ভক্তি বুঝিতে হইবে, 
অর্থাৎ ভক্তি'শব্দে কোন স্থলে খষিপিগের অবলম্ষিত বৈধী ভক্তি, কোন 
হলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বুঝিতে হইবে । “অনেকে তদগন্তি লা করিয়াছেন? 
_এই বাকাদ্বার। কিরণ ও অর্কন্থলীয় ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের একতা-নিবন্ধীন, 
দ্রানি-ভক্তগণ ব্রন্গে লয়প্রাপ্ত হন ; কৃষ্ণশক্রগণও ব্রন্গে লষ প্রাপ্ত হয়; 
আ্মধ্যে কেহ কেহ সারূপাভাসপ্রাপ্ত হইয়। ব্রহ্মস্ধে মগ্ন থাকে-- 
বঙ্গাগুপুরাণের মতে, মায়া-পারে সিদ্ধলোকে বাস করেন। সিন্ধলৌক 
টইপ্রকার-_জ্ঞানসিদ্ধ লোক ব্রহ্গস্থথে মগ্য, হরিকর্তুক বিনষ্ট অস্থরসকলও 
সেই সিদ্ধলোকে বাস করে ;জ্ঞানলিন্ধের মধ্যে কেহ কেহ রাগবন্ধক্রমে 
₹ধ্পাদপদ্ম ভজন করিয়া তাহার প্রিয়জনরূপে প্রেমা লাভ করেন। 
কিরণ ও হুধ্য যেরূপ একই বস্থ, সেইরূপ কঞ্চকিরণ ব্রহ্ম ও কৃষে। বস্তুতঃ 
ভেদ নাই। “তদগতি'-শৰে কৃষ্ণগতি। সাধুজ্য প্রাপ্ত জ্ঞানী ও অস্থুরগণ 
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সেই বস্ত্র কিরণরপ ব্রঙ্দকে লাভ করে ; প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তগণ সেই বন্ধু 
মূলহ্র্যারপ কৃষ্ণের পরিচধ্য। লাভ করেন। ভয়ঃ ছেষ, ম্বেহ ও ভক্তি- 
এই চারিটীকে পৃথক্‌ করিয়া দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে ; অত; 
রাগমার্গে কাম ও সম্বন্ধ এই ছুইটী পৃথগ রূপে বলবান্‌। রাগময়ী ভক্তি 
_-কাসরূপা ও সম্বব্ধরূপা। 

ব্রজনাথ । কামরূপ ভক্তির স্বরূপ কি? 

বাবাজী । “কাম”-শব্দে সম্তভোগতৃষ্ণাকে বুঝাষ ; কামরূপ] রাগাত্িকা 
ভক্তি স্বরূপে সন্তোগতৃষ্ণার স্বরূপে পরিণত হইয়া অভৈতুক-গ্রীতি-স্ছভাব 
নশত হয়, অর্থাৎ গ্রীতিসভ্তোগ কুষততৃষ্তাময়ী হয়_ কৃষের সুখ-সমদ্দির 
জন্য সনশ্ঞ চেষ্টার উদয় হয়-__নিজস্ুখচেই্টা রহিত কয় ; তবে যদি নিজনুখ, 
চেষ্টা থাকে, তাহা কুষ্ণম্ুথসমুদ্ধির জন স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব গ্রে 
ব্রজদেবীগণেই স্ুপ্রসিদ্ধবপে বিরাজমান; ব্রজগোগীদের এই গ্রে 
বিশেষ কোন একটা আশ্চধ্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই সেই ক্রীড়াকে 
উৎপন্ন করে, তৎ্প্রযুক্ত সেই প্রেম-বিশেষ-তত্বকে পঞণ্ডিতগণ “কাম? বণিষ 
কলেন; বস্থু্ঃ ব্রজগোগাদিগের কাম অপ্রাকৃত ও দেৌষগন্ধরঠিত 
ব্ধঙ্জীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ। এই ব্রজগোপীদিগের কাম দর্শন ক্যা 
ভগবতপ্রিয় উদ্ধবাদি তাহা পাইবার জন্ত বাঞ্ছা করেন? ব্রজগোপাদিগের 
ক'গের অনু তুলনাব-স্থল নাই-সেই কামই নিজ তুলনা-হ্থল। দেই 
কামরূপ রাগাহ্িক। ভক্তি ব্রজব্াতীত অন্য কেন স্থলে নাই মথুরায 
কুন্তার মনে কাম দেখ! যায়, তাহা কামপ্রায় রত্িমান্র- যে কামের উল 
কর] হইল, সেকাম নয়। 

ব্রজনাথ ৷ সন্বন্ধরূপ] রাগময়ী ভক্তি কিরূপ? 

বাবাধী। প্রীকুষের পিতৃবাদি-অভিমাল হইতে সহ্ন্ধরূপ1 রাগমযা 
ভক্তি-এআমি কুষ্ণের পিতা মামি কঞ্ণের মাতা? ইত্যাদি অভিমান হই 
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বন্ব-রূপ1-ভক্তি। বৃঞ্িবংশে মাতা-পিতার এইরূপ ভাব ; উপলক্ষণে 
জ বল্লভনন্দযশোদাদিরও সঙ্বন্ধরূপ। ভক্তি । যাহা হউক, কাম ও সক্বন্ধ- 
বে শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ পাওয়া যায়ঃ অতএব তাহা নিত্যসিদ্ধগণের 
শঅয়। রাগানুগ-ভক্তি-বিচরে তাহার উল্লেখমাত্র করা গেল । এখন 
নখ, কামানুগা ও সন্বন্ধানগা_ছুই গুকাঁর সাধনভক্তি। 
ব্রজনাঁথ। কামাগ্গ।, ব্াগানুগা সাধন-ভক্তি কিরূপ ? 
বাবাজী | কামরূপ ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহাই কামাগ্রগ ; 
গহা ছুই প্রকার-_ সম্তোগেচ্ছাময়ী ও তত্তভাবেচ্ছাময়ী | 
ব্জনাথ | সম্ভোগেচ্ছাময়ী কিরূপ ? 
বাবাজী | সম্ভোগেচ্ছাময়ী কেলি তাপধ্যবতী ; কেলি"-অর্থে ক্রীড়ী- 
বজদেবীদের সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ত্রীড়া, তাহাই “সস্ভোগ'-শবের 
চাপা । 
ব্রজনাথ | জ্তুভাীবেচ্ছাময়ী কিরূপ? 
বাবাজী । ব্রজয খেশ্বরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাধুধ্য, সেইরূপ 
ভাবমাধুধ্যের কামনাকে তত্তস্তাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়। 
ব্র্মনাথ। এই ছুই প্রকার রাগানুগ-সাধনভক্তি কিরূপে উদ্দিত হয়? 
বাবাজী | ভকষ্চমুষ্তির মাধুবী দর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ 
করিয়া সেই সেই ভাবের আকাজ্জা ধাহাদের হয়, তাঙারাই কামাহগা 
.ও সন্বন্ধানুগা-রূপ। রাগানুগা ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। 
ব্রজনাথ । প্রীরু্চ _ পুরুষ, ব্রজদেবীসকল-_প্রকৃতি । স্্রীলোকদিগেরই 
কেবল রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার দেখিতেছি। পুরুষদিগের কিরূপে 
এই ভাব হইতে পারে ? 
বাবাজী । জগতে বর্তমান জীবসকল শ্বীয় স্বীয় স্বভাবভেদে পঞ্চবিধ 
রসের আশ্রয়? তন্মধ্যে দাত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-__এই চারিবিধ রসের 
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আশ্রয় ব্রজজনের মধ্যে আছে । পুরুষব্যবহারে দাস্তঃ সখ্য, পিতৃত্বাভিমান 
বাৎসল্য__এই তিন প্রকার রসে ধাহাদের চিত্ত ধাবিত, তাহারা পুরুষ 
ভাবে কষ্ণসেবা করেন $ ধীাহার1 মাতৃত্ভাবাশ্রিত ও শঙ্গীররসে ভাবি 
তাহার? স্্রীভাবে কৃষ্ণসেবা করবেন । সিদ্ধগণমধ্যে মেরূপ ক্্রীপুরুষ-ম্বভা। 
পৃথক্‌, তাহাদের অনুগত সাধকগণের মধ্যেও সেইরূপ । 

ব্রজনাথ | ধাহার] পুরুষাকারে বর্তমান, তাহার। কিরূপে ব্রজদেবীর 
ভাবে সাধন করিবেন ? 

বাবাজী | অধিকাঁরভেদে ধাহার] শঙ্গার-রসে রূচি লাভ করিয়াছেন 
তাহার] স্ৃুল দেহে পুরুষাকারে বর্তমান হইলেও সিদ্ধদেহে স্ত্রী-আকার 
বিশিষ্ট । রুচি ও ম্বভাব-অনুসারে যে ব্রজদেবীর অগ্চগত হইবার যাহার! 
উপযোগী, তাহার অনুগত হইয়। তাহার] সিদ্ধদেহে কৃষ্ণসেবা করিয 
থাকেন । পদ্মপ্ূরাণে পুরুষদিগের এরূপ ভাব হইয়াছিল কধিত আছে, 
যথা, দগুকারণাবাসী মহধিগণ শ্রারামের সৌন্দধ্ায দেখিয়া তাহাঝে 
পতি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন $ তীহারাই শ্রীগোকুল-লীলাষ তত 
লাভ করিয়া কামরূপ! রাগময়ী ভক্তিতে হরিসেব1 করিয়াছিলেন। 

ব্রজনাথ । আমরা শুনিয়াছি মে গোকুলবাসিনী স্ত্রীগণ নিতাদিদ্ধা। 
তাতারা কষ্চলীলার পুষ্টির জন ব্রক্ষে অবশীর্ণ হন সেম্থালে গোবুলে 
সমুস্ভৃতা গোপীদিঞের এরূপ বর্ণন পন্মপুরাণে কেন হইল? 

বাবাজী । নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় সহজে গমন হইয়াছিল। 

ধাহার সাধনসিদ্ধা হইলেন, অর্থাৎ প্রীকৃঞ্চকে কামরূপ] ভক্তির সহি 
ভজন-যোগাযা হইয়া! গেকুলে সমুৎপন্জ হইয়াছিলেন, তাহারা “অবাধামানা 
পততিভিঃ (৯) ইত্যাদি হে ্লাকান্তুসারে মানসে ক্ুষ্টসেবা করিয়া প্রাঃ 

ধু (১) পতি, , পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও  বন্ধুবের বারা নিবারিত ইইয়াও গোবিন্দাপহত 
নিত)সিদ্ধ। গোপীাগণ কৃষ্ধদকাশে গমনে নিবুস্ত হইলেন না । 














ধ্যায় ] নিতাধন্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩৭৯ 


্প লাভ করিলেন ; সেই গোগী সকলেই প্রায় দগুকারণ্যবাঁসি- 
সিগণ | 

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধী কাহার? এবং সাধনসিদ্ধাই বা কাহাদ্িগকে 
লা যায়? 

বাবাজী । কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রমত্ী রাধিকা; তাহার প্রথম 
য়ব্যুহ-_অষ্টসখী এবং অন্ান্ত সখীগণকে তাহার পরপর কায়থ্যহ- 
বপ জানিবে- ইহারা নিত্যসিদ্ধ। ; ইহার? জীবশক্তিগত তত্ব নহেন, 

পশক্কিগত তব্ববিশেষ । ব্রজের সামান্তা সখখীসকল সাধনক্রমে 
মন্ধ হইয়া শ্রীমতীর পরিকরের অন্ুগতা হইয়াছেন-_ইহারাই সাধন- 
সন্ধ জীব+ হলাদিনীশক্তিবলে ব্রজদেবীর সহিত সালোক্য লাভ করিয়ী- 
ছন। ধাহার! রাগান্থুগমার্গে শুঙ্গাররসের সাধনা করিবেনস্তাহাদের সাধন 
সন্ধ হইলে সেই সঘীদিগের শ্রেণী লাভ হইবে; ইহার মধ্যে ধাহারা 
বরংসা অরথাত কৃষ্ণরমণেচ্ছাকে সুষ্ঠ, করিবার অভিপ্রায়ে কেবল 
বধিমার্গে সেবা করেন, তাহারা 'শাীবকাপুরে মহিষীত্ব লাভ করিবেন। 
বধিমার্গে ব্রঞ্জদেবীর অনুগত হওয়া যায় না; তবে ধাহাদের অন্তরে 
বাগামুগমার্শ, বাছিরে মাত্র বিধিমার্গ, ভীহাদের ব্রজসেবা লাভ হইবে। 
ব্জনাথ । বিরংসা অর্থাৎ রমণবখসনাকে কিরূপ ুষ্ট, করা ফায়? 

বাবাজী । কৃষ্ণের প্রতি মহিষীবৎ ভাব ধীাহাদের ভাল লাগে, 
ঠাহারা ধৃষ্টতা পরিত্যাগপূর্ববক কৃষ্ণসেবাকে গৃষ্ছিণীবং সেবার স্থায় সুষ্ঠ 
টরিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাহার! ব্রজদেবীর ভাবেচ্ছা গ্রহণ করেন না। 

ব্রজনাথ। আরও ম্পই্ করিয়! বলিতে আজ্ঞা করুন। 

বাবাজী । ম্বকীয়পতি-জ্ঞানে কষখসেবা-সাধনকে “মহিষীভাব” বলে; 
সাধনকালে ধাহাদের সেই ভাব, তীহারা ব্রজদেবীগণের পারকীয় অপার 
বকে অনুভব করিতে পারে না৷ এবং তীহাদের অনুগমন করিতে 
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অক্ষম ;$ অতএব পারকীয়ভাবে রাগান্ুগা-ভক্তির সাধন করাই ব্রজর 
পাইবার হেত। 

ব্রজনাথ । এ পধান্ত আপনার রুপায় বুঝিতে পারিলাম। এখ 
একটী বিষয় অচ্গগ্রত করিয়া বলুন_-“কাঁম? ও “প্রেমে ভেদ কি? 
ভেদ না থানকঃ তবে প্রেমরূপা" বলিলেই কি হইত না? “কাম” শক' 
স্টনিতে কর্ণে কষ্টকর বোধ হয়। 

বাবাজী | “কাম? ও “প্রেমের কিছু ভেদ আছে- কেবল প্রেম বলি 
সদন্ধরূপ। রাগময়ীভক্তির সহিত একা হইয়া যায়, সন্বদ্ধরূপা-ভক্তিতে কা 
অর্গাৎ স্ান্তাগেচ্ছা নাই ১ সন্বন্ধরূপা ভক্তি কেলিতাৎপধ্যবতী নাং 
অথচ তা প্রেম । প্রেমসামান্তে সম্তোগেচ্ছারূপ আর একটা প্রবু 
স্ন্দররূপে মিশ্রিত হইলে কামরূপ। ভক্তি হয়; অন্তান্ত রসে কামরূপ 
ভক্তি নাই, কেবল শ্রঙ্গাররসে আছে; আবার, ব্রঙ্জদেবী ব্যশী 
কাহারও কামরূপা ভক্তি নাই । জগতে ইন্দ্রিয়'গ্রীতিরূপ থে কাম আছে 
সেই কাম এই কাম হইতে পৃথক্‌-সে কাম এই নিদ্দোষ কামের 
বিকৃতি ; কৃষ্চের প্রতি নিযুক্ত হইয়াও কুন্জার ভাব “সাক্ষাৎ-কাম” বলিয 
আখ্য। লাভ করে ন1। ইন্দ্রিয়-তর্পণাঙ্গের কাম যেরূপ অকিঞ্চিংকর 
অপরুষ্ট, প্রেমাঙ্গের কাম সেইরূপ 'আনন্দপূর্ণ ও উৎ্কষ্ট। প্রাকৃত কা! 
অপকৃ্ট বলিয়া 'অগ্রা্কত কাম” শব্দের ব্যবহারে কেন বিরত হইবে? 

ব্রজনাথ । এখন সন্বপ্ধরূপ। রাগাগগণ-ভক্তির ব্যাখা) করুন। 

বাবামী । আপনাতে কষ্জের পিতৃত্বাদি-সন্বন্ধ মনন ও আরোপ করা? 
নাম সঙ্গদ্ধাভগা-ভক্তি। ইহাতে দাহ্য, সখা ও বাৎসলা- এই তিন 
রসের ক্রিয়া আছে। “আমি দাস, কষ্চ প্রভু $ আমি কৃষ্ণের বিবাহিত 
পত্রী, আমি কৃষ্ণের সথা, আমি কৃষ্ণের পিতা বা মাতা'_-এই দক 
মননে সম্বন্ধ সন্বন্ধামুগা-ভক্কি ব্রজবাসিজনের মধ্যেই সুনির্থল। 
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ব্রজনাথ। দাম্ত, সখ্য ও বাংসল্যে কিরপে ব্রাগানুগা-ভক্তির 
গনুশীলন হয়? 

বাবাজী । যিনি দাশ্তবসে রর্শচবিশিষ্ট, তিনি রক্তক, পন্রক প্রভৃতি 
নিতাসিদ্ধ দাসদিগের অনুগত হইয়া তাহাদের ভাবমাপুর্যোর অন্ুকরণ- 
পূর্বক কৃষ্সেবা করিবেন ২ যিনি সথারছুস কচিবিশিই তিনি স্গবল 
প্রভৃতি কোন কুষ্চসখার ভীব-চেষ্টিত মুদ্রার দ্বারা কুঞ্ঃ-সেব করিবেন ; 
ঘিনি বাৎসলারসে রুচিবিশিষ্টঃ ভিশি নন্দ-যুশাদার ভাবতচস্িহ মুদ্রা 
অবলম্বনপূর্ব্বক সেবা করিবেন । 

ব্জনাথ । ভাবছে নমূ্া কিরূপ ? 

বাবাজী | কুফর প্রতি ধাহাব যে সিন্বভাব, ভদন্রসাতর বিশেষ 
বিশষ চেষ্টার উদয় হয়? সেই চেষ্টা সকলের সহঙ্গ সঙ্গ যে বাহা ক্রয় 
লক্ষিত হয়, কাহার নশম “মুদ্রা । উছ্শহরণের স্থল এই ফে, নন্দমমহারাজ 
মেরূপভাবাবিষ্টঃ সেই ভাব হইতে তাহার কছ্ধের প্রতি য়ে সকল চেষ্টার 
উদয় হয়) তাহার অনুকরণ করিব । “আমি নন্দ, আমি সুবল, আমি 
রক্তক' এপ ভাব গ্রহণ করিবে ন1, সেই সেই মহাজনের অনুগত হইষ। 
তাহার ভাবের অনুকরণ করিবে) নতুবা অপরাধ তইবে। 

ব্রজ। আমাদের কি প্রকার রাগানুগা-ভক্তির অধিক'র আছে? 

বাবাজী । বাব, নিজের ম্বভাব বিচার করিয়! দেখ | মে স্বভাব হইত 
দে কচির উদয় হয়, 'তদনুসার বসকে স্বীকার কর, সেই রসাবলম্বন- 
পূর্বক তাহার নিত্যসিদ্ধাধিকারীব অন্গমন কর। ইন কেবল 
নিজের রুচির পরীক্ষা করা আবশ্তক | যদি রাগমাে র'চি হয়! থাকে, 
তবে সেই রুচি অন্থুসারে কার্ধা কর; যে পধান্ত রাগমাগ রুচি হয় নাই, 
ফ্বেল বিধিমার্গে নিষ্ঠা কর। 

বিজ্য়কুমার। এতো, আমি বছদিন তইতে শ্রমন্তগবত পাঠ কৰি 


৩৮২ জৈবধর্ন্ম [ একবিং 


এবং যেখানে সেখানে কৃষ্ণচলীল। শ্রবণ করি, যখন যথন কৃষ্ণলীল 
অনুশীলন করি, তখন তখনই আমার হৃদয়ে এরূপ একটা ভাব উদি 
হয় যে, আমি শ্রীমতী ললিতাদেবীর স্তায় যুগলসেবা! করি । 
বাবাজী । তোমার আর বলিতে হইবে না, তুমি শ্রীললিতাদেব' 
অন্ুগতা! মঞ্জরীবিশেষ । তোমার কোন্‌ সেবা ভাল লাগে? 
বিজয় । আমার মনে হয় মে, শ্রীললিতা দেবী আমাকে পুম্পমাল 
গুন্ষন করিতে আজ্ঞা দেন-_আমি সুন্দর পুম্প চয়ন করিয়। মালা গুণ 
করিয়া তীঙ্কার শ্রীহন্তে দিব; তিনি আমার প্রতি কৃপা-হান্ত কপি! 
রাধাকৃষ্জের গলদেশে অর্পণ করিবেন। 
বাবাজী । তোমার সেই সেবাসাধন সিদ্ধ হউক্‌ -আমি আশীর্বাদ করি 
বিজয়কুমার অমনি শগুরুদেবের পাদপন্মে পড়িয়া অজঙ্র রোদ 
করিতে লাগিলেন ; তাহার ভাব দেখিয়। বাবাজী মহাশয় তাহা 
কহিলেন--বাব1, তুমি নিরন্তর এই ভাবে বাগান্গ।-ভক্তির সাধন কর 
বাহো নিরন্তর বৈধী-ভক্কির সাধন-মঙ্গঘনকল শোভা পাইতে থালক্‌। 
বিজযকুমারের সম্পত্তি দেখিয়! ব্রজনাথ খএুরুদেবের চরণে নিন? 
করিলেন» প্রভে।, মমি যখন দখন কৃষ্ণচলীলা অন্রগালন করি, তখন 
তথনই সুবলের অন্ুগত হইয়া থাকিতে বাসনা জন্মায়। 
বাবাজী । তোমার কোন্‌ কাধো রুচি হয়? 
ব্রজনাথ। সুবলের সঙ্গে সঙ্গে সুদুরগত গাভীবংসকে ফিরাইয়া মানি? 
আমার বড় ভাল লাগে। কুষ্চ একদ্থলে বসিয়! বাথ বাজাইবেন, আগ 
সুবলের অনুগ্রহে গোবংসগণকে জল পান করাইয়া] চাই রুষ্ণের নিক) 
আনিয়া দ্িব-এরূপ আমার সাধ হয়। ্‌ 
বাবাজী । আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি সুবলের অপু 
হইয়। কৃষ্ণসেবা করিতে থাক; তুমি সখারসের অধিকারী । 
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আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, সেইদিন হইতে বিজয়কুমারের চিত্তে 
মতী ললিতার দাসীভাব আলিয়া উপস্থিত হইল,তিনি বৃদ্ধ বাবাজীকে 
'ললিতাঁ-রপে দর্শন করিতে লাগিলেন। বিজয়কুমীর বলিলেন, 
[ভোঃ এ সম্বন্ধে আপনকার কপায় আর কি বাকী রহিল? বাবাজী 
হাশয় কহিলেন,-বাকি আর কিছুই নাই, কেবল তোমার সিদ্ধ- 
বীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি তোমার জানা আবশ্তক। তুমি 
কা আমার নিকট আমিলে আমি তাহা বলিয়া দ্িব। “যে আজ্ঞা” 
লিয়া বিজয়কুমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন । 

ব্রজনাথ সেইদিন হইতে বৃদ্ধবাবাজীর স্বরূপে স্থববলকে দেখিতে 
[গিলেন। বাবাজী আজ্ঞ! করিলেন-_তুমি কোন সময় একাকী আসিলে 
মামি তোমার সিক্ধশরীরের নাম-রূপ-পরিচ্ছদার্দি বলিয়। দ্িব। 
জনাথ “যে আজ্ঞ1” বলিয়৷ দণ্ডবত্প্রণাঁম করিলেন । 

ব্রজনাথ ও বিজয় সেইদিন আপন-আপনাকে কৃতকতার্থ জানিয়। 
রমানন্দে রাগালগ-মার্গের সেবায় নিযুক্ত হইলেন ;বাহে পূর্ববব সমন্তই 
হিল -_পুরুষের শ্যায় সমস্ত বাবহারই রহিল, কিন্তু বিজয়কুমার অন্তরে 
পীন্ঘভাব হইয়1 পড়িলেন $ ব্রঞ্জনাথ গোপবালকের স্বভাব লাভ করিলেন। 

অনেক বাত্র হইল ; হরিনামের মালায় “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ 
হরে হরে । হবে রাম হবে রাম রাম রাম হরে হরে।» _এই গুরুদত্ত 
শামরূপ মহামন্ত্র গান করিতে করিতে বিন্বপুক্ষরিণীর অভিমুখে চলিতে 
লাগিলেন। প্রায় অর্ধরাত্রঃ চক্্রোদয় হইয়াছে; কালোচিত ঝতু সর্ববদ্দিকে 
সখ বিস্তার করিতেছে লক্ষণটালার নিকটবর্তী হইয়া! ছইজনে নিভৃতে 
আমলকি-বুক্ষের তলে বসিলেন। বিজয়কুমার ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা 
$রিলেন,_-ওষে ব্রজনাথ ! আমাদের যাহা মানস ছিল,তীহ! সম্পূর্ণ হইল। 
বধবন্তপাক্রমে অবশ্তই কৃষ্তকুপা হইবে । এখন ভবিষ্যতে যাহা যাহা 
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করিতে হইবে, তাহ। বিচার করিয়া লওয়! যাউক। ব্রজনাথ ! 
সরল চিত্তে আমাকে বল, তুমি কি করিতে চাও? বিবাহ করিবে, 6 
পরিব্রাজক হইবে? আমি তোমাকে কোন বিষয়ের অনুরোধ কবি না 
তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইবার অন্য তোমার মনের কথা আট 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । 

ব্রজনাথ। মামা, আপনি আমার ভক্তির পাএ, তাহাতে পথ্চি 
ও বৈষ্ণব; পিতার অভাবে আপনিই কন্তা, আপনি যাহা আন্ত 
করিবেন, আমি সেই পথ লইতে প্রস্কত ; পাছে আসক্ত ₹ইয়া পবনা। 
ভুলিয়! যাই, এই জন্য বিবাহ করিতে চাই না; আপনার মশ কি? 

বিজয় । আমি তোমাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করিব না? উড 
নিজে একটা সিদ্ধান্ত করিয়। বল। 

ব্রজনাথ । আমার বিবেচনায় শ্রাগুরদেবের আজ্ঞ! লইয়। কার্ধা করা হার 
বিজয় । ভাল, আগামী কলা প্রভুপাদের নিকট হইতে এ বিষয়ে? 

আজ্ঞ] লইব। 

ব্রজনাথ । মাতুল মহাশয়, আপনার ভাব কি? আপনি কি গৃহ! 
থাঁকিবেন, না পরিব্রাজক হইবেন ? 

বিজয়। বাবা, তোমার ন্যায় আমিও অস্থির-সিক্ধান্ত-_একবাব মন 
করিতেছি, এই যাত্রায় পরিব্রাজক হইয়। গৃহস্থধন্ম্রের অগ্নি নির্বাণ করি। 
আধার ভাবিতেছি, তাহা করিলে, পাছে হৃদয় শুক্ষ হইয়া ভক্তিং? 
হইতে বঞ্চিত হয়। আমারও ইচ্ছা যে, শ্রীগ্রভুপাদের আজ্ঞা লহ 
এ বিষয়ে কাধা করি । 

রাত্রি অনেক হইল--এখন ঘরে যাওয়] উচিত, ইহা স্থির করি 
মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে হরিগুণ গান করিতে করিতে বাণী: 
পৌছিলেন এবং প্রসাদান্ন সেব নপূর্ববক শয্যার হইলেন। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


নিত্যধর্্ম ও সন্বন্ধা ভিধেয়প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তর্গত গ্রয়োজনবিচারারন্ত ) 


বাবাজী মহারাজের ভাবোদয়-_বিজয় ও ব্রজনাথের বাবাজী সন্নিধানে আগমন-_- 
ভাবাবস্থা__দশযুলের শেষ স্লোক দুইটতে ভাব ও প্রেমাবস্থার বর্শন-_দণ্যুলর সংঙ্গিপ্ত 
মাহা়)_-ভাব ও প্রেমের বিস্তৃত ব্)াপ)া-গ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ ভেদে ছুট প্রকার 
ভাব--বাচিক আলোক দান ও হা*ভেদে ভ্রিবিব কৃষ- প্রসাদ-_ভাবোদয়ের লক্ষণ__ভেক গ্রহাণে 
অবিকার-_ক্ষাপ্তি, অব্যর্থকালহ্ব, কিরঞ্তি, মানশৃন্যত!, আশাবঙ্ধ, সমুতক্ঠা, নামগানে রুচি, 
*গাখ)ানে আনক্তি, বসতিস্থলে শ্রীতি__ভাবাভাস ক ভ।ব-দে ব্রাস্থা- প্রতিবিদ্ব রত্যাভ)াস ও 
ছাযারত)াভাপ-_বৃতুক্ষু ও মুমুক্ষুর প্রতিবিশ্ব রতাভান_ তন্বানতিজ্ঞদিগের ছায়ারত্)াভাস-_ 
সাধনভক্তের মুমুক্ষ-দঙ্গ ত/াগের প্রয়োজনীয়তা _ প্রাকৃত চক্ষে ভক্তের দোষ-দশন-_নামাপরাখ_ 
হাবতহ-ব্)াখ) শ্রবণে বিজয় ও ব্রজনাথের ভাবাবেশ _গুকসকাশে সদৈহ্য নিবেদন-__-ঝ- 
নন্নিখানে বিজয়কুম|রের স্বীয় কর্ুব। সম্থপ্ধে জিও্ঞাসা-_বাবাজ।র বিজয ও ব্রজনাথকে গৃহস্থ 
(বব হইতে আদেশ প্রদান-__ব্রজনাথের বিবাহের উদ্গোগ । 

আজ হুরিবাসর $ শ্রাবাস-মদ্গনের বকুল-চবুতরার উপর বসিয়া 
বৈষ্বগণ কীর্তন করিতেছেন । “হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ । বলিয়া 
কেহ কেহ নিশ্বাস ভাগ করিছেছেন। আমাদের বুদ্ধ বাবাজীমহাশয় 
কিজানি,কি ভাবে মগ্র হইয়া নিস্তব্ধ হইয়! পড়িলেন। অনেকক্ষণ 
পরে হা! থিক্‌* এই বলিয়া কাদিয়া উঠিলেন। “আহা! কোথা রূপ, 
কোথা সনাতন, কোথা দাসগোনম্বামী, কোথা আমার প্রাণের সোদর 
কঞ্দাস কবিরাজ । তাহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক! আমার 

২৫ 


৩৮৬ জৈবধর্ম্ম [ ছাবিং 


কিছু ভাল লাগিতেছে না! শ্ররাধাকুণ্ড-ধ্যান আমার কষ্টকর বে 
হইতেছে! প্রাণ যায় ! রূপ-রখুনাথ আমাকে দশন দিয়। প্রাণ রাখুন 
তোমাদের বিচ্ছেদে আমার জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক! এইর 
বলিতে বলিতে অঙ্গনের বালুকায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সব 
বৈষ্ণবগণ বপিলেন,__বাবাঁজী”, স্থির হউন $ রূপ-রথুনাথ তোমার হৃদ! 
চৈতন্ঠ-নিত্যানন্দ তোমার সন্মুথে নৃত্য করিতেছেন । “টক কৈ" বলি 
বাবাজী লম্ফ দিয়া ধ্াড়াইলেন। সন্মুথে গ্রপঞ্চতন্বের মুণ্ডি দর্শন কব 
সকল শোক দূর হইল; বলিলেন, -ধন্ত মায়াপুর ! ব্রজের শো 
কেবল মায়াপুরেই দূর হয়, এই বলিয়া বহুগ্ষণ নৃত্য করিতে করিতে নি 
কুটীরে বসিলেন |. এমন সময়ে বিজয়কুমার ও ব্রজ্নাথ আসিয়। সা 
প্রণিপাত করিলেন । তাহাদিগকে দেখিয়া! বাবাজীর চিত্ত উ২ফুল হষ্টল 
বলিলেন, _তোমাদের ভজন কিরূপ হইতেছে? করযেোড়ে বিনয়পূর্ব 
শিষ্যু্ছয় বলিলেন,__প্রভো, আপনার কপাই আমাদের সর্ববন্থ ২ আন; 
কত পুঞ্জ স্ুরুতি করিয়াছি যে আপনার অভয় চরণকমল অনায়াচুস্‌লা 
হইয়াছে । অগ্য শ্রাহরিবাসর, আপনার আজ্ঞাক্রমে আমরা লিবদ্দু উপ 
করিয়! আপনার শ্াচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। বাবাজী বলিলেন, 
তোমরা ধণ্তু, অতি শীস্রই ভাবাবস্থ! লাভ করিবে । বিজয়কুমার জিদ: 
করিলেন-_প্রভে।, ভাবাবস্থা কি? আমাদের যাহা শিক্ষা দিয়াঞে। 
তদতিবিক্ত “ভাব' বলিয়া কি আছে? 

বাবাজী । এ পধ্যস্ত আমি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছি'সে স 
সাধন। সেই সাধন করিতে করিতে সিদ্ধাবস্থা। উপস্থিত হয়। ৫ 
সিদ্ধাবস্থার প্রাগ ভাবই ভাব। প্রশমূলে সিদ্ধাবস্থা বপ্িত হইয়াছে'যথ' 

স্বরূপাবন্থানে মধুরর সভাবোদয় ইহ 
ব্রজে রাধাকধ্ঃ-স্বজনজনাবং হাদি বহন্‌। 


যায় 1. বিহার ও স্ধাভিত্যেপ্রয়োজন ৩৮৭ 


পরানন্দে গ্রীতিং জগদতুলসম্প সুখমহে। 
বিলাসাখ্য তত্বে পরমপরিচধ্যাং স লভতে ॥ ১০ ॥ 
সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, 
ন হলাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়_ব্রজে রাধাকুষ্জের 
নগণের অনুগত ভাব হৃদয়ে উদ্দিত হয়; ক্রমশঃ পবানন্দতত্তে 
[তের মধো অতুল সম্পৎস্ুখ ও বিলাসাখ্যতত্বে পরমপরি্িচধ্যা লাভ 
_ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই। 
এই শ্লোকে প্রয়োজনরপ প্রেমাবনস্থারই বর্ণন। প্রেমাবস্থার প্রথমা- 
টাই ভাব 7 যখা দশমূল-শেষ গ্লোকে,_ 
প্রভৃঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্ধিশ্বমি তি বা 
বিচা্ধা তানর্থান্‌ হরি ভজনকরৃচ্ছণস্্রতুরঃ 
অভেদাশাং ধন্মান সকলমপরাধং পরিহরুন্‌ 
হরেনামানন্দং পিবতি হরিদাসে। হরিজনৈঃ ॥ ১১ ॥ 


₹ষ&চকে? আমিজীবই বাকে? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি? 
[ই সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রতুর ব্যক্তি অভেদাশা, 
মস্ত ধঙ্মাধর্শ ও সকলপ্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ববক টার্ন হরিদাস- 
'বপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন। 


এই দশমুল অপূর্ব সংগ্রহ! এ্রীমন্মনকা প্রভু শ্রীমুখবাক্য হইতে জীব 
হা লাভ করিয়াছে, তাহা! ইহাঁতেই আছে। 
বিজয়। দশমূলের সংক্ষেপমাহায্মা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। 
বাবাজী । তবে শুন,-- 
সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাহবিদ্াময়ং জনঃ। 
ভাবগু্িং তথ। তুট্টিং লভতে লাধুসঙ্গতঃ ॥ 


৩৮৮ জৈবধন্্ন [ দ্বাবি। 


এই দশমূল সেবন করতঃ জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংসপূর্বক স 
সঙ্গদ্ধার| ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন। 

বিজয় । প্রভে1, এই অপূর্ব দশমূল আমাদের সকলের ক 
ইউক্‌; প্রতিদিন আমরা এই দশমূল পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুকে দ 
প্রণাম করিব। এখন কপ? করিয়! ভাবতবটা বিশদরূপে বলুন। 

বাবাজী । প্রেমরূপ সুধ্যের অংশতুলা শুদ্দসত্ববিশেষ স্বরূপ 
ভাব। শুদ্ধসত্ববিশেষন্বরূপই ভাবের স্বরপলক্ষণ। ভাবের অপর ন 
“রতি” তাহাকে কেহ কেহ “প্রেমাঙ্কুর? বলেন। সর্বপ্রকাশিকা হুর 
শক্তির সঙ্গিদাখ্যা-বুত্তিকে শুদ্ধসত্ব বলা যায়-__তাহ| মায়াবুত্তি নয । দে 
সম্িদাথা।-বৃত্তির সহিত হ্লাদিনীবুত্তি সমবেত হইলে তাহার সারা 
ভাব। সগ্ধিদ্বুতিদ্বার] বস্তজ্ঞাঁন হষ, হুলাদিনারুততিদ্বারা বসু 'আদ্বাদি 
হয়। কৃষ্ণরূপ পরমবস্থর স্বর্ূপ-শক্তির সর্ব প্রকাশিকা-বৃত্তি হইজে জা" 
যায়, জীবশক্তির সন্থিঘদ্তি তইতে জানা যায় না। ভগবান 
রুপা বা ভক্তরুপাদ্বারা যখন জীবজদয়ে শ্বরূপশক্তির আবির্ভাব £ 
তখনই স্বরূপশক্তির সন্িদুত্তি জীবহৃদয়ে কাখা করেন, তাহা হইলে 
চিজ্জগত্তের জ্ঞান প্রকাঁশিত হয়। চিজ্জঞগত্ের স্বরূপই শুদ্ধসন্ব, মাফ 
জগতের স্বরূপ সত্ধরজক্তমোগুণমিশ্র গ্কুলক্ত্ব। সেই চিজ্জগং-জ্ঞা, 
হলাদিনীর সার সমবেত হইলে চিজ্জগতের আশ্বাদ উদিত তয়। দে 
আম্বাদ পূর্নূপে হইলে তাহাকে “প্রেম বলি ; সেই প্রেমকে হ 
বলিলে তাহার কিরণকে “ভাব” বলা যায়--ভাবের স্বরূপ-পরিচয় এই 
ভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, জীব-চিন্তকে শুচিদ্বারা মস্থণ করিয়া থাক 
'কুচি-শবে প্রাপ্তাভিলাষ, আ'নুকুল্যাভিলাষ ও সৌহাদ্দাভিলাম। ভাব; 
প্রেমের প্রথম ছবি বলাযায়। “মস্থণ-শব্ধে চিন্তের আদ্রতা বুঝিত 
হইবে। তত্্রে বলিরাছেন, প্রেমের প্রথমাবস্থাকে 'ভাব” বলে $ ভাবে 


নায় ] নিতাধন্ম ও সম্বন্ধা ভিধের প্রয়োজন ৩৮৯ 


'যপুলকাদি সাত্বিক বিকারসকল অঞ্গমাত্রায় প্রকাশ পাষ। নিত্য- 
দিগের এই ভাব শ্বহঃসিদ্ধ ১ বন্ধজীবে ইহা মনোবৃভিতে আবিভূতি 
11 মনোবৃত্তিব স্বূপতা লাভ করে; অতএব ্বযংপ্রকাশরূপ হইযাঁও 
গ্তেব হাষ ভাসমান! । ভাবের স্বাভাবিকী ক্রিষাই কুষ্ঃস্বরূপ ও 
॥ব লীলা -ম্বপকে প্রকাশ করা ; মনৌবৃত্তিপে প্রকাশ পাইয়াও 
॥ অনজ্ঞানকর্তৃক প্রকাশ্তভাব ধাবণ করিয়াছে । বতি বস্থতঃ শ্বষং 
বাদম্বরূপ], তা] হইযাও বদ্ধজীবের পক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীল1 আন্বাদের 
চবপে প্রতিপন্ন হইতেছে। 

ব্রজনাথ । ভাবের কি প্রকার-ভেদ আছে? 

বাবাজী । ই; ভাবের জন্মমূলভেদে ভাব ছুই প্রকার অর্থাৎ 
ধনাভিনিবেশজ ভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজ ভাব। 
(নাভিনিবেশজ ভাবই প্রায় লক্ষিত হয, প্রসাদজভাব বিরলোদয়। 
ব্জনাথ। সাধনাভিনিবেশজ ভাব কিরূপ? 

বাবাজী । বৈধী ও রাগানুগমার্গ ভেদে সাধনানিবেশজ ভাব ছুই- 
চাব। সাঁধনাভিনিবেশজ ভাব প্রথমে কচিকে উৎপন্ন কবিষা, পরে 
বতে “আস্ত” উৎপন্ন করে, অবশেষে “রনিকে উতপন্ধ করে। 
1াণে ও নাটাশাস্ত্রে রতি ও ভাবকে এক পদার্থ বলিষ! নির্ণাত হওষাষ 
মিও তছুভয়কে এক্য করিয়া বলিতেছি। বৈধাভক্তি-সাধনাভি- 
বেশজ অবস্থায়, শ্রদ্ধা প্রথমে নিষ্ঠাকে এবং নিষ্ঠা কচিকে উৎপন্ন করে ; 
সক রাগাচচগা-ভক্তির সাধনজভাবে একেবারেই কচিকে উৎপন্ন করে। 
ব্রজনাথ | শ্রকষ্ণ ও তদ্তক্তপ্রসাদজভাব কিরূপ ? 

বাবাজী । বৈধী ব' রাগানুগা-চক্তি-সাধন বিনা ষে ভাব সহুস! 
য হয, তাহাই কু ব। ততুক্তপ্রসাদজ্ঞ। 

ব্রজনাথ। শ্রীকুষ্প্রসাদজ ভাব কি প্রকার? 


৩৯০ জৈবধন্ম [ছা 


বাবাজী । «বাচিক” “আলোকদান' ও “হার্দ'__এই তিন প্রকার. 
প্রসাদ। কষ কোন বাক্তিকে কপা করিয়। বলিলেন,--€ে 1 
সর্ধবমঙ্গলচূড়ামণি পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী মদ্তক্তি তোমাতে উ 
হউক। বলিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণের ভাব উদিত হইল । জাঙ্গলবা 
কষকে পূর্বের কখন দেখেন নাই, দর্শন করিবামাত্র, তাহাদের হ 
কষ্কুপাবলে ভাবের উদয় হইল, ইহার নাম “আলোকদানজ ভা 
অন্তঃকরণে যে প্রসাদ উদ্দিত হয়, তাহা শুকাদির চরিত্রে দ্র 
তাহাকে “হার্দভাব” বলে । শ্রামন্মহাপ্রভুর অবতারে এই তিনপ্র 
প্রসাদজ ভাব অনেক স্থলে উদ্দিত হইয়াছে--প্রভুকে দর্শন করিবা 
অসংখ্য মানবের ভাবোদয় হইয়াছিল? জগাই-মাধাই প্রভর্তিকে বা 
প্রসাদ ভাব দেওয়া হইয়াছিল ; শ্রজীবাদিকে “শান্তর-প্রসাদজ, 
দেওয়া হইয়াছে। 

ব্রজনাণ । “তদ্তক্তপ্রসাদজ্ঞ ভাব” কিরূপ? 

বাবাজী । শ্রানারদ গোথ্বামীর প্রসাদে ফ্রব ও প্রহলাদের শু5ব! 
উদ্দিত হয়। রূপসনাতনাদি পার্দগণের কৃপায় অসংখ্যলোকের 25. 
বাসন] উদ্দিত হইয়াছে । 

বিজয় | ভাবোদয় হওয়ার পরিচয় কি? 

বাবাজী । ক্ষান্তিঃ অব্যর্থকালত্বঃ বিরক্তি, মানশুন্তা, আশা 
সমুৎকঠা, সর্ধদ। নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি। কুষ্বসতি। 
প্রীতি ইত্যাদি অন্ুভাবপ্ধার1 ভাবজন্ম লক্ষিত হয়। 

বিজয় । “ক্ষান্তি' কাহ্থাকে বলে? 

বাবাজী । ক্ষোভ জন্মসিৰার কারণ হইয়াছে, তথাপি মগ 
থাকার নাম “ক্ষান্তি' ১ ক্ষান্তিকে ক্ষমা বলা যায়। 

বিজয় । “অব্যর্কালত্বের কি লক্ষণ? 


ধ্যায় ] নিতাধন্ম ও সম্বন্ধা ভিধেয় প্রয়োজন ৩৯১ 


বাবাজী । বুথ! কাল না যায়, এই জন্ঠ সর্বদ! হরিভজনে বত 
'কার নাম “অবার্থকালত? | 

বিজয় । বিরক্তি কি? 

বাবাজী । ইন্দরিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলের প্রতি স্বয়ং যে 
বোচকতা জন্মে তাহার নাম “বিরক্তি? । 

বিজয় । যিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন, তিমি আপনাকে বিরক্ত 
লয় কি পরিচয় দিতে পারেন? 


বাবাজী । “ভেক” একটা লোকিক ব্যাপারমাত্র। ভাব হৃদয়ে 
দিত হইলে চিজ্জগতের রোঁচকত। প্রবল হয়, জড়জগতের রোচকতা 
তরাং খর্ব হইতে হইতে শৃন্যপ্রায় হয়__ইহারই নাম বিরক্তি। 
রক্তি লাভ করিয়া যিনি অভাব-সক্কৌোচের উদ্দেশে ভেক অবলম্বন 
রেন, তাহাকে “বিরক্ত বৈষ্ঞব* বল! যায়। যিনি ভাবোদয়ের পূর্বেই 
ঠক গ্রহণ করেন, তাহার ভেক অবৈধ অর্থাৎ তাহা ভেকই নয় । ছোট 
রদাসের দণ্ডসময়ে প্রভূ এই কথা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন । 

বিজয় | “মানশন্ততা" কাহাকে বলে? 


বাবাজী । জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্ধা, উচ্চপদ প্রভৃতি 
ইতে মানের উদয় হয়। সেই সমস্ত সন্বেও যিনি তত্তদভিমানকে 
বিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি “মানশৃঙ্গ' । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে 
য,কোন প্রধান বাজার কৃষ্ণচভক্তি জন্মিলে, তিনি বাজ্য-সম্পদের 
ভিমান পরিত্যাগপূর্বক শক্রকর্তৃক অধিকৃত নগরের মধ্যে মাধুকরী- 
তার] জীবন নির্বাহ করিতেন। ব্রাহ্ষণ, চণ্ডাল-_সকলকেই সর্বদা 
শিনা করিতেন । 


বিজয়। “আশাবন্ধ” কাহাঁকে বলা যায়? 


৩৯২ জৈবধর্ম্ম । ছ্বাবিৎ 


বাবাজী । “কৃষ্ণ আমাকে অবস্ত কূপ করিবেন” এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে 
সহিত ভজনে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধ। 

বিজয় । “সমুৎক? কাহাকে বলে? 

বাবাজী । স্বীয় অভশষ্ট লাভের জন্য গুরুতর লোভকে «সমুৎকখা বলে 
বিজয় । “নাম গানে সদ] কুচি” কাহাকে বলে ? 

বাবাজী । ভজনের যত প্রকার আছে, সব প্রকারের মধো শ্রীনাম 
শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত নিরন্তর হরিনাম উচ্চারণ করা. 
“নামগানে সদ রুচি? বলা যায়--এই নামরুচিই সর্ববার্থসাধিক] | নামত 
পৃথকৃরূপে কোন সময়ে বুঝিয়া লইবে। 

বিজয় । “তদ্গুণাখ্যানে আসক্তি” কিরূপ ? 

বাবাজী । শ্রাকর্ণামতে লিখিত আছে (৬৫ শ্লোক )-- 

মাধুধাদপি মধুরং মন্মথতা তন্ত কিমপি ঠকশোৌরম্‌। 
চাপলাযাদপি চপলং চেতে। বত হরতি হস্ত কিং কুশঃ ॥ (১) 

কুঝ্গুণাখ্যান যতই শুন] যায় বা করা যায়, তথাপি আশা মিটে না 
আরও আসক্তি বুদ্ধি হয়। 

বিজয়। “তদ্বসতিহ্থলে প্রীতি" কি প্রকার? 

বাধাজী। কোন ভক্ত যে সময়ে এই গ্রানবদ্ধীপধাম পরিকর 
করেনঃ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন+_ হে ধামবাসিগণ। প্রভুর জগ 
কোথায় ধইয়াছিল? প্রভুর কীত্তন কোন্‌ পথ দির়। গিয়াছিল? বল। 
প্রভু কোপায় গোপদিগের সহিত পূর্বাহ্বলীলা করিয়াছিলেন ? ধামবারা 
বলেন,_-এই শ্রামায়াপুরের অমর-তুলসীকাননবেষিত উচ্চভূমিতে গড 


(১) আহা! মাধুর্য অপেক্ষা মধুর, তাহার মন্মথতার অতি গ্রাবল্ কৈপোর রি 
জাশ) ! ঠাহার চপলতা চাপল্য অপেক্গ! অধিক। সেই সমস্ত আমার চিওকে 8 
করি/তছে। আমি এখন কি কি ! 


নায় ] নিতাধরন্্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৩৯৩ 


হইয়াছিল । এ দেখ গঙ্গানগর* সিমুলিয়া, গাদিগাছা1, মাজিদা 
/তি গ্রাম দিয়া প্রথম সংকীর্তন গিষাছিল। গৌঁড়বাসীর মুখে এইরূপ 
যধার1 কর্ণকুহরে পান করিতে করিতে, অশ্র-পুলকের সহিত ভক্ত 
ক্রম করিতে থাকেন-_ইহাকে “তদ্বসভিষ্থলে প্রীতি বলে । 

ব্রজ্নাথ । এই প্রকার ভাব যেখানে দেখিব, সেইন্থানে কি কৃষ্ণ- 
ত উদ্দিত হইয়াছে বলিয়। নিশ্চয় করিব? 

বাবাজী । তাহা নয়; সরলভাবে চিন্তের শ্রীরুষ্কপ্রতি যে ভাব 
নত হয়, তাহাই “রতি । এরূপ ভাব অন্ুত্র লক্ষিত হইতে পারে) 
হা রতি নহে। 

ব্রজ। দুই একটা উদ্বাহরণদ্বার] কপ! করিয়া বুঝাইয়! দ্রিন। 

বাবাজী । কোন মুক্তি-পিপাস্থ হরিনামাভাস করিতে করিতে সেই 
'মর মুক্তিদাতৃত্ব-শক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন 
ত অচেতন প্রায় পড়িয়। গেলেন, তাহার প্র ভাবকে কুষ্ণবূতি বলিবে 
যেহেতু তাহার কের প্রতি “সরলভাব' নয়; নিজের ক্ষুদ্র অভীষ্টপ্রাপ্তি 
[ভে সেই ভাবাভাস দেখাইয়! থাঁকেন। কোন ভেগবাগ্াকারী বাক্তি 
পূজা করিয়। “বরং দে, ধনং দেহি” ইত্যাদি প্রার্থনা] করেন,দেবীর 
ভীষ্টদানের শক্তি মনে করিয়। ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন, 
হাকেও “ভাব” বলিবে না, স্থলবিশেষে “ভাবাভাস বা ভাবদৌরা ত্য" 
লবে। শুদ্ধরুঞ্চভজন ব্যতীত “ভাব” উদ্দিত হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধেও 
কিমুক্ি-ম্পৃহাজ্জনিত যে ভাবাভাসের উদয় হয়,তাহাও দৌরাত্মাবিশেষ। 
য়াবাদ-দৃষিত-চিত্তে ষে প্রকার ভাবই হউক নাকেন,সমস্তই ভাবদৌবাজ্মা। 
সম্মুখে সপ্গ্রহর অচেতন থাঁকিলেও তাহাকে “ভাব” বলিবে না। 
1 অখিলতৃষ্ণাবিমুক্ত ও নিত্যমুক্তগণও যাহার অনুসন্ধান করিয়া 
[কেন এবং যাহা অতিগোপ্য বলিয়া অনে ক ভজনেও কৃষ্ণ শীপ্র দান করেন 
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নাঃ সেই ভাগবতী রতি কি শুদ্ধভক্তিশূন্য ভুক্তি-মুক্তি-কাম-পিষ্হৃদা 
উদ্দিত হইতে পারে ? 

ব্রজনাথ । প্রতভো! অনেক স্থানে দেখা যায় যে, ভূক্তিমুক্তি-পিপান্গ 
হরিনামসংকীর্ততনে পূর্ববকথিত ভাবচিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া থাকে, 
তাহার নাম কি? 

বাবাজী । সে সকল লোকের ভাবচিহন দেখিয়া কেবল মৃটলোকে 
চমতকত হয়, কিন্তু ধাহ্াব্া! ভাবতত্ব জানেন তীাহার। তাহাকে “রত্যাভাঃ 
বলিয়৷ দূরে পরিত্যাগ করেন। 

বিজয় । এই “রত্যাভাস” কত প্রকার ? 

বাবাজী । হই প্রকার--প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়।-রত্যাভাস। 

বিজয় । প্রাতিবিদ্ব-রত্যাভাসের স্বরূপ কি? 

বাবাজী । মুসুক্ষুব্যক্তির মুক্তিরূপ হ্বীয় অভীষ্ট বিনাশ্রমে লন্ডা হইবে 
এরূপ বাসনা হইতে যে অপবর্গসুখপ্রতিপাদক রতিলক্ষণলক্ষিত ভাবা 
ভাস, তাহাই প্রতিবিম্ব রত্যাভাস। ব্রহ্গজ্ঞান বাতীত মুক্তি হয় না 
বহ্গজ্ঞানের প্রক্রিয় ক্লেশকর ? কেবল হরিনাম করিয়া যদি সেই মুর 
পাওয়া মায়, তাহা হইলে অন্তান্ত সুলভে ব্রন্মজ্জান লাভ হইল, এই ম? 
করিয়া! অক্রেশে অপবর্গ পাইবার আশাবনিত অশ্রপুলকাদ্দি-বিকারের 
আভাস মাত্র উদিত ভয়। 

ব্রঙ্ষনাথ। ইছাকে 'প্রতিবিশ্ব' কেন বল! গেল? 

বাবাজী । কীর্ভনাদির অসন্সারী, প্রসন্নচিত্তের হ্যায় লক্ষিত? ভোঃ 
মোক্ষাঁদিতে অঙ্থরাগী ভূক্তি ও মুক্তি-পিপান্ুদিগের টৈবাৎসন্ভক্তসঙ্গ হই 
তাহাদের হাদয়ে সেই ভক্তের হদয়াকাশে উদিত ভাবচঙ্জের আভাস তাহা 
সংসর্গ-গ্রভাব হইতে কিয়ংপরিমাণে উদ্দিত হয়__ইহারই নাম গ্রতিবি 
ভূক্তি-মুজিপিপান্থ ব্যক্তিদিগের শুদ্ধভাব কখনও উদ্দিত হয় ন1) গু 
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দগের ভাব দেখিয়। ইহাদের ভাবাভাঁস উদ্দিত হয়, সেই ভাবাঁভাসের 
ম প্রতিবিসশ্ব-ভাবাভাস, প্রতিবিস্ব-ভাবাঁভাস প্রায়ই জীবের নিত্যমঙ্গল 
টৎপত্তি করে ন+, কেবল তাহাদ্দিগের কথিত ভূক্তিমুক্তি দিয়! নিবস্ত হয়; 
ইরূপ ভাবাভাসকে এক প্রকার “নামাপরাধ” বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

ব্রজনাথ। ছায়া-ভাবাঁভাস কিরূপ ? 

বাবাজী । চিত্তত্বে অনভিজ্ঞ সরুল কনিষ্ঠভক্তদিগের হরিপ্পিয় ক্রিয়া, 
শিল,দেশ ও পাত্রাদ্ির সঙক্রমে রতির লক্ষণের ন্যায় ক্ষুত্' কৌতুহলমষী, 
ঞলা ও ছুঃখহারিণী একপ্রকার রতিছায়ার উদয় হয়-_তাহাকেই ছাঁয়া- 
[ত্যাভাস বলে । ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও তাহা ছুট হয় 
নাই, এই অবস্থাতেই এই প্রকার বত্যাভাসের উদয় হয়। যাহাই হউক, 
এই ভাবচ্ছায়৷ জীবের অনেক সুরুতিবলে হয; যেহেতু, এই ছায়ার 
সভুদয় হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মঙ্গল হইতে পারে । বিশুদ্ধ হরি- 
চক্তের যথেষ্ট প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে তাহাদের এই ভাবাভাসও 
হস! শুন্বভাবরূপে উদ্দিত হয়। এই ভাবাভাস অতি উত্তম ভইচুলও 
ভাববে অপরাধ করিলে তাহ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্তায় ক্রাম ক্রমে ক্ষয় 
ইয়া যায়। ভাবাভাসের ত” কথাই নাই, শুন্ধভাবও কৃষ্চভক্তের প্রতি 
সপরাধে অভাব হইয়া পড়ে। অথব ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্বও 
ন্জাতীয়ত্ব লাভ করে। ন্ুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুবাক্তিতে গাঢ় আস 
করিলে ভাবও আভাসতা লাভ করে, অথবা আপনাতে ভঙ্গমীয় 
ঈখরাডিমান করায়। এই জন্থই কোথাও কোথাও নুহ্যাদি- 
ময়ে নব্যভক্তগণে মুক্তিপক্ষগ ঈশ্বরভাব উদ্দিত হইতে দেখ। যায়। 
নব্যভক্তেরাই অবিচীরপূর্ব্বক মুমুক্ষুসঙ্গ করিয়া থাকেন, সেই সঙ্গক্রমেই 
ঠাহাদিগের এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়; নব/ভক্তগণের পক্ষে 
পারধানে মুযুক্ষুদ্িগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর] উচিত । কোন কোন বাক্তির 
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বিন। সাধনে ও অকন্মাং ভাব উদ্দিত হয় ; তাহাতে এই স্থির করিতে 
তইবে মে, তাহার পূর্ধবজ্গন্মের স্থ-সাধন ছিল, বিদ্দ্ধারা ফলোদয় হা 
নাই $ কিছ স্থগিত ভওয়ায় সহসা ফলোদয় হইল । সর্বলেকের পক্ষে 
চম২কারকারক, সর্বশক্তিপ্রদ যে শ্রেষভাব সহসা উদ্দিত ভয়, তাহ 
শ্রারুষ্প্রসাদজ ভাঁব বলিতে হইবে | প্রকুতভাব উদয় হইয়াছে, বৈগুণোর 
নবাব কিছু কিছু দোষ সেই ভাবুকের চরিত্রে যদিও দেখ] যায়, তথাপি 
তাহার প্রতি অকুয়। করিবে নাঃ কেনন!, উদ্দিতভাব-পুরুষ্ সর্বপ্রকাবে 
কুশ্তার্থ। ভক্তের বৈশুণা অর্থাৎ পাপশচার কখনই সম্ভব নয়$ যদি কখনও 
সেইরূপ আবার দেখা যায়, তথ্িষয়ে দুই প্রকার চিন্তা করা উচিত 
মহাপুরষ-ভক্তের দৈবক্রমে একটী পাপকাধা হইয়াছে, 'কাতা কখনই হাদি 
হইছে ন। 7 অথবা পূর্ব পাপাভাস ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাগ 
অন্তিবাহিত হইতেছে । অতিনগ্র তাহা বিনষ্ট হইয়। যাইবে। এইরূপ 
মনে করিয়া ভক্তের সামান্য দোষ দরুন করিবে না; সেই সেই স্থাল 
দোষ দশন করিলে নামাপরাধ হইবে । নুসিংহপুরাণে লিখিয়াছেন_ 
ভগবন্তি চ হব্াবনন্যচেতা, ভুশমলিনোহপি বিরাজতে মনুয্যুঃ | 
নতি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরো ভবতাসুটপৈতি চন্্রঃ॥ 
অর্থাৎ যেরূপ চন্দ্র? শপাঙ্কমক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবৃত ইন না? 
*দপ ভগবান হরিতে অনন্চে্া মানব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাং 
স্র্ঘরাচার হইলেও শোভ1 পাইতে থাকেন_-এই উপদেশঘ্বারা এরণ 
বুঝিবে না যে? ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন ১ বস্তুতঃ ভক্তিনিষ্টা জন্মিনে 
পাপবাসন। থাকে না। কিন্ত মে পধাস্ত শরীর থাকে, সে প' 
ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়? উপস্থিত হইতে পারে ॥ ভজনবি গ্রহ জগ 
অগ্নির নায় সেই পাপকে|তৎক্ষণীৎ ভন্মসাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে সেইরা 
পাপের আর উৎপত্তি ন! হয়, শুদ্বিবয়ে সাবধান হন। অনন্তভক্তি উদিঃ 
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হলে পিজি দুর হয়। যাহার পুনঃ পুনঃ ভি. দেখা যায়, 
তাহার অনন্যভক্তি হইয়াছে, এপ স্বীকার কর! যায় না; কেননা, 
ভক্তির ভবসায় পাপাচব্ণরূপ অপরাধ ভক্তলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
রতি স্বভাবতই নিবস্তর উত্তরোত্তরাভিলাষ-নুদ্ধিহেত অশান্ত-স্বভাব- 

যুক্ত উষ্ণ ও প্রবলতর আনন্দপূর্ণারপা এবং সঞ্চারি-ভাবরূপ উঞ্ণতা 
বমন করিয়াও কোটীচন্দ্র অপেক্ষা অযৃতান্বাদী | 

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ভাবতত্বের ব্যাথ]। শ্রবণ করিয়। ভাঁবাবিইচিন্তে 
ন্ম্ভিত তষইয়া আছেন। বাবাজী মহাশয় শেষে নিত্তন্ধ হইলেও তীহাব। 
কিয়ংকাল তৃষীন্তত থাকিয়া! বলিলেন, প্রভো» আপনার উপদেশামত 
সঞ্চারিত হইয্া আমাদের দগ্ধহদয়ে প্রেমবন্তা আনিতেছে ১ আহা! 
আমর] কি করিব, কোথা যাইব, ইহা স্থির কারিতে পারিতেছি না! 
্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিমানে পূর্ণ_ দৈন্বমাত্রও আমাদের হৃদয় 
নাই, ভাবপ্রাপ্তির আশা আমাদের পদ্দে সুদূর বা, তবে একমাত্র আশা 
এই মে, আপনি ভগবংপাষদ-_প্রেমময়। একবিন্দু প্রেম আমাদের 
ধদয়ে দিলে আমর] কৃতকতার্থ হই । আপনার সছিত আমাদের যে সগ্ধগ্ধ 
টটযাছে, তাহাতেই আশাপন্পী আমাদের হদয়ে বাসা করিবার উদচ্গ্াগ 
কবিতেছে। আমরা দীনহীন অকিঞ্চন, আপনি ভন্তমহারাজ ও পরম 
দয়ালু--কপ। করিয়া আমাদের একটা কর্তবাতা-সন্বন্ধে উপদেশ করুন। 
আমাদের চিত্তে এরূপ হইকেছে যে, এই মুহুত্তেই গৃহ-সংসারাদি 
ারিত্যাগপূর্বক আপনার শ্রচরণের সেবক হইয়া পড়িয়া থাকি। 

'জয়কুমাব্ অবসর পাইয়া বলিলেন__ “প্রভো', ব্রঞ্নাথ বালক $ ইহার 

[তার বাপন। এই যে, ইনি গৃহস্থ হন, কিন্তু ইহার মনে সেরূপ দেখিতেছি 

1; পা করিয়া যাহা করব্য হয়, আজ্ঞা করুন|” 

বাবাজী । তোমরা কষ্ংকুপাপাঞ তোমাদের সংসারকে কষ্সংসার 
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কলির কষ্ণমেবা কর। আমার মহাপ্রভু ২ জগংকে যাহা শিক্ষ। দিয়াছে 
জগৎ সেই আজ্ঞান্ুসীরে চলুক। জগতে ছুই প্রকার অবস্থিতি- 
গৃহস্থরূপে অবস্থিতি ও গৃহত্যাগ করিয়া অবস্থিতি ৷ যে পর্যন্ত গৃহত্যাগে 
অধিকার ন' হয়, সে পর্ধান্ত মীনবগণ গৃহস্থ হইয়। কুষ্খসেবা করিবে 
মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বংসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই ণৃঃ 
বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীল করিয়াছেন, তাহা 
গুহত্যাশি-বৈষ্বের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাহার গৃহস্থজীবন লক্ষ্য করিয 
অ'চার নির্ণয় করুন। আমার বিবেচনায় তোমাদেরও সম্প্রতি তাঙা 
করবা । এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম অবস্থায় কৃষ্ণগ্রোমে 
পরাকান্ঠা লাভ হইতে পারে না মহাপ্রভুর অধিকাংশ কপাপাত্রই গৃহ 
সেই গৃকস্থদিগের চরণ-ধুলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন। 

রাত্রি অধিক হইল; হরিগুণগান করিতে করিতে অন্যান্ত বৈষবগণে; 
সহিত বিজয় ও ব্রজনাথ সমস্ত রাত্রি শ্রীবাস- অঙ্গনে অতিবাহিত করিলেন 
প্রাতঃকালে শোচাদি-ক্রিয়! সমাপ্ত করিয়া ন্লানাদির পর বৈষ্ণব দিগে। 
সহিহ কীর্তনান্তে তথায় মহাপ্রসাদান্স লাশ করিলেন। অপরাহে ধা 
ধারে বিষ্বপুষ্করিণী গমন করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরম্পর বিচারপূর্ব। 
সিদ্ধান্ত করিলেন থে, তাহাদের উভয়েরই গৃষাশ্রমে অবস্থিত হট 
কষ্ণসেবার প্রয়োজন । বিজয়কুষার স্বীয় ভগিনীকে কহিলেন, ব্রজনাং 
উদ্বাত করিবেন, তুমি সকল বিষয় উদ্যোগ কর,আমি কয়েকিবসের জা 
মোদদ্রম মাইতেছি, ব্রঞ্নাথের উদ্বাছের সংবাদ পাইলে সপরিবা€ 
এ বাঁটাতে আসিয়া শুভকাধা সম্পন্ন করিব ; জামার কনিষ্ঠ হরিনাথ 
এই সকল উদ্যোগ করিবার জন্ত কলা এখানে পাঠাইব। ব্রজনা্ে 
জননী ও দিধি-মা আনন্দে পরিপুত হইয়া] বস্্াদি দিয়া বিজয়কুমার 
বিদায় করিলেন। 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 


নিত্যধর্ম ও সন্থদ্ধাভিতেয়প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ববিচারারন্ত ) 


'বিপুক্করিণী, প্রা্গণপুক্ষরিণী ও সিমুলিয়া গ্রাম_ ত্রজনাথের গুহে রামানুজীয় বৈষ্বহয়ের 
মন__ ব্রজনাথের মাতার অতিথি সেবা'--প্রসম্প্দায়ী বাবাজীছয়ের সহিত ব্রজনাথের 
ক ও তহ্‌ত্রয়-আলোচনা--ছ্রীসম্প্রদ।য়িপিদ্ধান্তে ব্রজনাখের চিত্তের অপ্রসাদ ও নামায় 
র সন্কল্প_-গে।প ও মুখ)তিদে বিবিধ ভগবন্নম_-নাম-মাহাম্স্য কীনতন_ নামের সন্ব- 
্ব-নামোচ্চারণকারীর পপি পাবনত্ব-নাম-পরায়ণ-জন্র নিরাপদত্ব--নামশ্রবণে 
রও বৈষবত্ব--নামের প্রারন্ধ কশ্মবিন।শকারীত্ব-নামের সন্মবেদ ও তীর্থাধিকহ্‌__সবব 
প্রাপেক্ষ। নামাভাসের শ্রেষ্ঠ হ--নামের সন্ধার্ধপ্রদান সামর্থ/ত্--নামোচ্চারণকাবীর জগং- 
নামের মুক্তিপ্রদত্ব-_নামের ভগবত্গ্রীতি উৎপাদন সামর্থ/ত--নামের সব্বশ্রেষ্ঠ 
ধেয়ত্ব-কর্ধের জড়হ ও হরিনামের চিময়হ-শামের শ্বরূপ--নামাক্ষর মায়িক শকের 
ত-তগবানের অনগ্ত নাম-মধ্যে কুঞ্নাম সন্ধনশ্রষ্ট--হরে কুষ্চ-শাম কীতনই মহাপ্রভুর 
_নামসাধন-প্রণালী--নিরন্তর নামক্ী্রন--পামকীত্তনকারীই বেৈধ্ঃব--বৈষব, বৈষ্ণব তর 
ধবতুম_-শাম সাধ) ও সাধন-_-কৃষণনাম ও কৃষণমবরাপের পবিচর ভে । 

খিন্বপুষ্ষরিণী একটা রমণীয় গ্রাম; তাহার উত্তর ও পশ্চিমদ্িকে 
রখী প্রবাহমান] । বিশ্ববনবেষিত পুক্ষরিণীতীরে বিবপক্ষ মহাদেবের 
'র ;ঃতাঙ্কার অনন্ঠিদূরে ভবতাব্রণ বিরাজমান। একদিকে বিন্বপুফরিণী 
দ্বকে ব্রাঙ্গণপুক্ষবিণী - উভয় পল্লীর মধ্যে “সিমুলিয়া” নামে গ্রাম 
ব্ধীপ-নগরের একান্তে অবস্থিত। সেই বিস্বপুক্ষব্রিণীর মধ্যবন্তী 
পথের উত্তরে ব্রত্থনাথের গৃহ । বিজক্নকুমার স্বীয় ভগিনীর নিকট 


৪০০ জৈবধর্মম [ ত্রয়োবি 


হইতে বিদায় হইয়া কিছুদূর গমন করতঃ মনে করিলেন যে, “না 
ন। জানিয়। বাটা যাইব না”। বিল্বপুফরিণীতে পুনরাবর্তন করতঃ আ. 
ভগিনী ও ভাগিনেয়কে দর্শন করিয়া বলিলে ন__“আমি আর ছুই একা 
থাকিয়! বাটা যাইব, । অপরাহ্ে ব্রনাথের চণ্তীমগুপে বাঁমানং 
( রামানন্দীয় ?)-সম্প্রদায়ী শ্রী-তিলকধারী ছুইটী বৈষ্ণব আসিয়। উপ 
হইলেন। ব্রজনাথের বাটীর সন্মুখে দিব্য একটা পনসবৃক্ষের ছায়ায় 
বৈষ্ণবদ্ধয় আসন করিয়া বসিলেন এবং পতিত কাষ্ঠসকল আহরণ ক' 
একটা ধুনী জালাইয়' ইন্দ্রাশনের ধূত্র পান করিতে লাগিলেন । ব্রজনা! 
জননী অতিথিসেবায় আনন্দলাভ করিতেন। অভুক্ত অতিথি দেখিয়া? 
গৃহ হইতে নানাবিধ খাছ্াব্রবা আনয়ন করিলেন ; তাহারা সন্থগ্ঘ হ 
রোটিক পাক করিতে আরম্ভ করিলেন । বৈষ্ণবছয়ের প্রশান্থ মু 
দর্শন করিয়। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার তীহাদিগের নিকট ক্রমশঃ মা 
তইলেন। ব্রজনাথ ও বিজ্ঞয়ের গলে তুলসশমালা এবং অঙ্গে দ্বাদশতিঃ 
দেখিয়া তাহাদিগকে সম্মান করতঃ বিস্তীর্ণ কম্বলের উপর বসাইল, 
ব্র্ধনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবাজী কছিলেন,_-মহারাজ,আমরা মদো 
দর্শন করিয়া শ্রাধাম নবন্বীপে আসিয়াছি, চৈতন্প্রভূর লীলাস্থান 
করিব- ইহাই আমাদের মানস। ব্রঙ্গনাথ কহিলেন, আপনা 
গ্রীনবদ্ধীপেই পৌছিয়াছেন ; অগ্য এইম্থানে বিশ্রাম করিয়া ভ্মন্মহাএর 
জন্মস্থান ও শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শন করুন | বাবাজীঘয় মহানন্দে প্রাগীত হ? 
পাঠ করিলেন (১৫1৬) _“্যদগন্া ন নিবর্ভস্তে তদ্জাম পরমং মম |” আঃ 
আজ ধন্ঠ হইলাম-_-সপ্তপুরীমধ্যে প্রধান শ্রীমায়াতীর্থ দর্শন করিলান। 
বাবাজীছয় সেই পনসবৃক্ষতলে আসীন হইয়া! শর্থপঞ্চক' ( 
আলোচন] করিতে লাগিলেন । সেই অর্থপঞ্চকে “ম্ব-স্বরূপ', পর 


সাক নু 








২ পারের চপ আজ. 


(১) গ্মায়াপুরহ ই.ঠৈতহ মঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রহ 2ষ্টবয। 
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উপায়-ন্বরূপ?, “পুরুষার্থ-স্বরূপ' এবং “বিরোধি-স্বরূপ?_এই পাঁচটা 
বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজয়কুমার শ্রীসম্প্রদায়েব্র ততত্রয় লইয়। 
গনেক বিচার কবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিচার হইলে পর বিজয়কুমার 
বলিলেন,_ আপনাদের সম্প্র্াায়ে শ্রানামতত্বের কিরপ সিদ্ধান্ত অশছে, 
বলুন। উক্ত বৈষ্ণবদ্ধয় তছুত্তরে যাহা! কিছু বলিলেন, তাহা! শুনিয়া 
বজনাথ ও বিজয়ের মনে কিছুমাত্র সুখ হইল ন1। ব্রজনাথ কহিলে ন,__ 
মামা, অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম ষে, কৃষ্জনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের 
আবু মঙ্গল নাই । শুদ্ধকুষ্ণনাম জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমাদের 
প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গ এই মায়াতীর্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব 
গতকলা যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত 
ভক্তিপ্রকারের মধো শ্রানামই প্রধান ; আরও বলিয়াছিলে ন যে, নামতন্ব 
পৃথগ রূপে বুঝিয়া লইবে। মামা, চলুন অগ্যই সন্ধ্যাকালে এই বিষয়টা 
ভাল করিয়া বুঝিয়া লই । অতিথি-বৈষ্বর্দিগকে বিশেষ যত্ব করশঃ 
তাহারা নানাবিধ আলোচনায় অপরাহুকালটী ধাপন করিলেন। 
সন্ধা1-আরাব্রিক সমাপ্ত করিয়৷ বেষ্চবগণ শ্রবাস-অঙ্গনে বকুল-চবু'্তবার 
উপর বমিয়া আছেন ; বুদ্ধ কঘুনাথদ্াস বাবাজী মহাশয় তন্মধ্যে বাঁসয় 
ঠ$লসশমালায় নামসংখ্যা করিতেছেন, এমন সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আসিয়া 
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন । বাবাজী মহাশস্ন তাহাদিগকে আলিঙ্গন 
ক্ধতঃ কহিলেন, “তোমাদের ভজননুখ বুদ্ধি পাইতেছে ত? বিজয় 
করষোড়ে কহিলেন,__ প্রাডো, আপনার কৃপায় আমাদের সর্বত্র মঙ্গল 
কপ করিয়। অগ্য আমাদিগকে নামত উপদেশ করুন। বাবাজী মহাশয় 
প্রফুল্রবদনে বলিতে লাগিলেন,_ভগবানের নাম ছুই প্রকার, মুখা ও 
গৌণ ১ জগৎস্ঙি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ধবক যে সকল নাম প্রচলিত 
হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসন্বন্বীয-_“ন্থ্টিকর্ভা”, 'জগতপাতা”, 
২৬ 


৪০২ জৈবধন্মম [ ভ্রয়োবিং। 


“বিশ্বনিয়ন্তা', «বিশ্বপালক”, “পরমাত্মা প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম 
আবার মায়াগুণের ব্যতিরেকসম্বন্ধে 'ব্রঙ্গ' প্রভৃতি কয়েকটা নামও গো? 
নাম মধ্যে পরিগণিত । এই সমত্ত গৌঁণনামে বহুবিধ ফল থাকিলে, 
সাক্ষাৎ চিংফল সহসা উদ্দিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মাযি। 
কাল ও দেশের অশীত নামসকল নিত্যবর্তমান,সেই সমস্ত নামই চিন্ন 
ও সুখা-_'নারায়ণ”, “বাস্থদেখ”» জনাদন”, “হাষীকেশ” “হরি”, এঅদ্রাত 
“গোবিন্দ”, গোপাল?» “রাম? ইত্যার্দি সমস্তই মুখ্যনাম; এসমন্ত না 
চিদ্ধামে ভগবত্ম্বরূপের সহিত একাভাবে নিত্য বর্তমান । এই নাম জড় 
জগতে মহাসৌভাগ্যবান্‌ পুরুষদিগের জিব্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃ্ হইয 
নৃতা করেন । নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই 
নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্বশক্তিসম্পন্ধ _মায়িক জগতে অবতীর্ণ হয 
মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রনুত্ত হন । এই জড়জগতে বর্তমান জীববৃনে; 
হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধ নাই। অতএব বৃহনাবদীয় পুরাণে 


হরেনণামৈব নামৈৰ নামৈৰ মম জীবনম্‌। 
কলে নান্টোব নান্ত্েব নান্তোেব গতিরন্থ। ॥ (১) 
নামের অনন্তশক্তি। পাপানল দগ্ধ জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল 
পাপের উন্ম লক ; যথা গারুড়ে__ 
অবশেনাপি যন্নায়ি কীতিতে সর্ববপাতকৈ2। 
পুমান্‌ বিমুচাতে সছযঃ সিংহত্রস্তৈযুগৈকিব ॥ (২) 


(১) হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, 4 
কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্থ গতি নাই, অন্ক গতি নাই, অন্ত গতি নাই। 
' (২) সিহ্ছরবে ভীত মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদপ পুরধ দদুচ্ছাকমে শামো্গাণ 
করিলে দর্ধধপাপ দূর হয়া তৎগগণাৎ তিনি মূক্ত ছল । 


যায় ] নিতাধশ্ ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৪০৩ 


নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল ছুঃখই নামকর্তক শমিত হয়; সর্ধ্বব্যাধি- 
ণুকত্ব-ধর্মাও নামে আছে $ যথা হ্ক'ন্দে__ 
আধয়েো। ব্যাধয়ে। মস্ত ম্মরণান্সামকীর্নাৎ | 
ত দব বিলয়ং যাস্তি “মনন্তং নমামান্ম্‌ ॥ (১ 
রনামকারী বাক্তি কুল-সঙ্গাদি (পংক্তি) পৰিন করেন: ব্রহ্গাগুপুবাণে__ 
মহাপাতকযুক্তোহপি কীর্তয়ন্ননিশং হবিম্‌। 
শুদ্ধান্ততংকরণে। ভূত্বা জায়তে পরংক্তিপাবনহ ॥ (২) 
নামপরায়ণ ব্যক্তিব সর্ধবহ্ণেখের উপশম হয় ; যথা বুহদ্বিষুণপুরাণে__ 
সর্বরোগোপশমং সর্বধোপত্রবনাঁশনম্‌। 
শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হবেনামান্ুকীর্ভনম্‌॥ (৩) 
নামোচ্চারণকারীর কলি-বাঁধা থাকে না যথা বুহঘারদীয়ে-__ 
হরে কেশব গোবিন্দ বানুদেব জগন্ময়। 
ইতীরয়ন্তি যে নিক্তাং ন ছি তান্‌ বাধতে কলিঃ ॥ (৪) 
নাম শ্রবণ করিবামার নারকীর উদ্ধার ভয়; যথ। নারমিংহে_ 
যথা যথা হবেনাম কীর্য়স্তি ম্ম নারকাঃ। 
তথা তথ হবে ভক্তিমুদ্বতন্তো দিবং যঘুঃ ॥ (৫) 





(১ যাহার নামস্মরপ-কীর্তন হইতে যাবতীয় আধিব্যাধিসমূহ তৎল্সণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই 
নহদেবকে আমি নমস্কার করি। 


[২ মহাপাপিষ্ঠও ষদি নিরদর হরিবীর্ন করেন, তাহা হইলে তাহার অহ্ঃকরণ শুদ্ধ হইয়া 
ও তিনি পংকিপাবন হন ( অর্থাং চিজশ্রেষ্টত্ব লাভ করেন '। 


(৩ অনুক্ষণ ছবির নামকীর্তন »র্ধগুকার বোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্বপ্রকার বিদ্বনাশ 
নব বলিয়া মঙ্গলপ্রদ | 


১) যাহারা নিত)কাল হরে, কেশন, গোবিন্দ, বানদেব, এই বলিয়া নামসমূহ কীর্তন 
'তাহাদের উপর কলির জাবিপক) থাকে না। 


(| নাগরিকগণ যে ংয স্থানে &রিনাম কীর্তন করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে ঠা্গার! 
উ্তি লাভ করিয়া দিব)ধাম প্রা হইয়াছেন 


৪০৬ জৈবধন্ম [ ত্রয়োৰিং 


হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারন্ধকর্ধম বিনষ্ট হয় ; যথা] ভাগবতে দে' 
যায় ( ১২।৩1৪৪ )-_- 
যন্নামধেয়ং ঘিয়মাণ আতুরঃ পতন্‌ স্থলন্‌ বা বিবশে গৃণন্‌ পুমান্‌। 
বিমুক্তকর্ম্ার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্রোতি ফক্ষান্তি ন তং কলে জনা: 
হরিনাম সর্ধবেদের অধিক 3 যথা স্কান্দে-_ 
মা খচেো। মা যজুল্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। 
গোবিন্দেতি হরেন ম গেয়ং গায়ম্ব নিতাশ ॥ (২) 
হরিনাম সর্ববতীর্থের অধিক ; যথা বামনপুবাণে-_ 
তীর্থকোটীসহশ্রাণি তীর্থকোটাশতানি চ। 
তানি সর্ববাণাবাপ্রোতি বিষ্গোনশমানি কীর্তনাহ ॥ (৩) 
হরিনামের আভাসও সর্বসতৎকর্মের অনন্তগুণে অধিক ; যথা স্কানে 
গোকোটীবানং গ্রভণে খগন্ত প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ। 
যজ্ঞাযুতং মেরুলবর্ণরানং গোবিন্দকীর্ভেন” সমং শতাংশৈঃ ॥ (৪) 
হরিনাম স্বার্থ দান করেন ; যথা স্কান্দে-- 
এতৎ ষড় বর্গহরণং রিপুনি গ্রহণং পরম্। 
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ঠোনামান্ুকীর্তনম্‌ ॥ (৫) 


১) আহা ! যাহার প্রিয় নাম মুমূদণও আত্তর অবস্থায় এবং পড়িতে পড়িতে, স্বাদ 
হইচত হইতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কণ্মবদ্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উমা গতি লা 
হয়। কলিকালে দুর্ব,দ্ধি লোকই ঠাহার যন করিতে অশিচ্ছ.ক হয়_-ইহাই দুঃখের বিষয় 

(২) হে তাত, কক, হজু$, সামাদি বেদপাঠে কিছুই প্রয়োজন নাই । গোবিন্দাদি হরিনাঃ 
একনাত্র বীর্তনীয়, তুমি তাহাই সর্বধদা গান কর। 

(৩) শত নহম্রকোটা তীর্থসেবার সমগ্র কল বিধ্ূর নামকীর্কন হইতে লাভ করা যাঁয়। 

19) সুর্য গ্রহণে কোটা-গোদান, প্রয়াগ-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত বজ্ঞ ও গর্ব 
পরিমাণ শ্বন্দান-_-এই সব গোবিন্দকীরনাভাসের শতাংশের একাংশের মমও নহে। 

(৫) অনুষ্ষণ বিষুর এই নামকীর্তশই জঃমৃত্) প্রভৃতি ধড়বর্গের বিনাশ ও কামাদিরি' 


সমুহের নিগ্রহকারী এবং অধ্যান্মর্ঞানের মূল । 


ধ্যায়] নিত্যধশ্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ৪*৫ 


হরিনামে সর্বশক্তি আছে 7 যথা স্কান্দে-_ 
দানত্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাং স্থিতাঃ। 
শত্তয়ো দেবমহুতাং সর্বপাপহরাঃ শুভঃ ॥ 
রাজহ্য়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্তনত | 
আকৃষ্য হরিণ] সর্ববাঃ স্থাপিত স্বেধু নামন্থ ॥ (১) 
হরিনাম সর্বজগতের আনন্দকর 3 যথা! ভগবদগীতায্ন (১১1৩৬ )-- 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীত্ত্য। জগৎ প্রহৃধ্যত্যনরজাতে চ।৮ (২) 
যিনি নাম উচ্চারণ করেন,নাম তাহাকে জগছন্দ্য করেন। বৃহন্লারদীয়ে- 
নারায়ণ অগমাথ বাসুদেব জনাদন | 
ইতীরয়স্তি মে নিতাং তে বৈ লর্বত্র বন্দিতাঃ ॥ (৩) 
নামই একমাত্র অগতির গতি ; যথা পাম্মে_- 
অনন্গতয়ে। মত্ত্যা জোগিনোহপি পরস্তপাঃ | 
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচরধ্যখদি বজ্জিতাঃ ॥ 
সর্বধন্মোত্যিতাঃ বিষ্ঞোনামমাত্রেকজল্লকাঃ। 
হুখেন যাং গতিং যাস্তি ন তাং সর্বেইপি ধার্মিকাঃ ॥ (৪) 


'১' শ্রেষ্ঠদেবগণের সর্ববপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শঞ্তিসমূহ, ধাহা দান, ব্রত, তপ, তীর্খ- 
আদিতে বর্তমান এবং রাজশ্য়ান্বমেধাদি যজের এবং অধ্যাহ্ুবস্তর জ্ঞানে নিহিত আছে, 
হরি সে সমুদয় শক্তিই আকধণ করিয়া! নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন । 


(২। হে হাধীকেশ, তোমার গণকীত্ন শুনিয়া! জগত হষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে। 


।৩' যাহারা নারাঙ্ণ, জগহ্াথ, বাহদেব, জনন গরভৃতি নাম কীর্তন করেন, তাহারা 
ঘি বন্দিত হন। 


(8) যে-সকল মানবের আর জন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়-ভোগ, পরতোহী, জ্ঞান- 
গ/বিহীন, ব্রহ্মচ্ধ)াদি তপোবজ্জিত, সর্ধবধষ্থাচার্সবিহীন, তাহারা একমাত্র বিষুনামানুশীলন- 
রা থে গতি লাভ করেন, সমুদায় ধাশ্মিক মিলিত হইয়াও দেই গাতি পান না। 


৪০৬ জৈবধর্মম [ ভ্রয়োবি 


হরিনাম সর্বদা সর্বত্র সেবা ; যথা বিফুধন্মো তরে 
ন দেশনিয়মন্তন্মিন ন কালনিয়মন্তথা | 
নোস্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রাহরেনণক্ি লুক্ধকে ॥ (১) 
মুমুক্ষুদিগকে নাম অনায়াসে মুক্তি দান করে ; যথ। বারাহে-- 
নারায়ণাচাতানভ্ত-বাম্থদেবেতি যো নরঃ। 
সততং কীতয়েড্াব ধাতি মল্লয়তাং স হি॥ (২) 
গারুড়ে__কিং করিষ্তি সাংখ্যেন কি যোগৈন রনায়ক । 
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ভনম্‌ ॥ ( ৩) 
হব্রিনাম জবীবকে বৈকুলোক প্রাপ্তি করান ১ যথ] নন্দীপুরাণে 
সর্বত্র সর্বকালেধু যেপি কুর্ধবন্তি পাতকম্‌। 
নামসঙ্কীতনং কৃত যান্তি বিষ্গোঃ পরং পদম্‌ ॥ (৪) 
হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করান, বৃহস্ারদীয়ে__ 
নামসন্কীভনং বিষ্োোঃ শুট প্রপাড়িতাদিযু। 
কি: সতত লি ্রীতো হয়ো? ॥ 5) 


১) ইজি লোতীর পক্ষে জারির দেশকালের নিয়ম নাই, উ্িদ ব 


শিষেধ নাই। 
(২) জগতে যে মানব নারায়ণ, অত, অনন্ত, বাহদেব পুতি শাম সর্ববদ! কীদটন ক 


তিশি ভক্তিযোগদ্থারা আমাতে যুন্ত' হণ। 

।৩) হে রাজেন্, ঘদি ( শ্বরুপপ্রাপ্তি ) মুক্তিবাসনা করেন, ওবে গোবিন্দশাম ৭ 
+গন ;: হে নরনাথ, সাংখ/ ও মোগাদির কি প্রয়োজন ? 

(৪) বিশি সর্বত্র ও সর্বকালে পাপ-কল্মাদিতে রত তিনিও নংকীর্তন-প্রভাবে 
গচয়! বির পরমপদ প্রাপ্ত হন । 

(৫) হে বিগ্রগণ, গ্ষুধা-তৃধণদিকিষ্ট অবস্থা নন্কেও বিশুর পাষকীশুন করিলে হাহার 
আধোক্ষজ অতাদ প্রীত হন। 


ধ্যায় ] নিতাধম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়গ্রয়োজন ৪০৭ 


হরিনাম ভগবান্কে বশীকরণে সমর্থ ; যথা মহাঁভারতে-__ 
খণমেতং প্রবুদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপ সর্পতি। 
যদেগাবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণ মাং দূরবাসিনম্‌ ॥ (১) 
হরিনাম স্বভাবতঃ জীবের পরমপুরুষার্থ £ যথা স্কান্দে ও পাক্পে__ 
ইদমেব হি মাজগলামেতদেব ধনার্জনম্। 
জীবিতস্ত ফলঞ্চেতদ্যদ্দীমোদরকীর্তনম্‌ ॥ (২) 
ভক্তিসাধনের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে হরিনামকীর্তভনই সর্বশ্রেষ্ঠ ; 
1 বৈষ্ব চিন্তামণিতে_- 
অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ঠোর্বহ্বায়াসেন সাধাতে। 
ওম্পন্দনমাত্রেণ কীর্ভনং তু ততো বরম্‌ ॥ (৩) 
বিঞ্ুরহস্তে-যদভার্চ্য হরিং ভক্তা। কৃতে ক্রতুশতৈরপি । 
ফলং প্রাপ্পোত্যবিকলং কলো গোবিন্দ কীর্ভনম্‌ ॥ (8) 
চাগবতে (১২।৩।৫২)-_কৃতে যদ্ধযায়তে। বিষুং ভ্রেতায়াং যজতো৷ মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচধ্যায়াং কলে তদ্ধরি কীর্তনাৎ ॥ (৫) 


1১) দ্রৌপদী দূরবানী আমাকে 'হে গোবিন্দ" বলিয়া ষে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই খ্ণ 
ন্ত বদ্ধিত হইয়! আমার হৃদয় হইতে দুরীতৃত হইডেছে না । 

(২ এই দামোদর-নামকীর্তন্ই একমাত্র মঙ্গল, একমান্্র শিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র 
|| 

(৩) বিপন্নীশন বিশ্কুর নামস্মরণস্থীরা পাপ দূরীভূত হয় বটে, কিন্ত তাহ! বহু আরামে সাধিত 
আর ওঠম্পন্দন হইলেই ( কৃষেণচ্চারণ হইব মাত্র ) তদপেক্ষ। শ্রেষ্ট কীর্তন হইয়। যায়। 

(৪) সত্যধুগে তততিয্ম সহিত হরির জর্চন ও শত শত ঘজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া ঘায়, 

যুগ গোষিন্দ-কীর্তনদ্থার! তাহ! সমত্তই পায় । 

(৫) সতযধুগে বিঞুর ধ্যান, ত্রেতায় হজ্ঞাুষ্ঠান ও ছ্বাপর়ে পরিচর্থ)াকারীর যাহা হয়, 
লিফালে হররিকীর্নন্থারা তৎসম লাভ হন 


উর জৈবধর্ন্ম [ ত্রয়োবিং 


বিজয়কুমারঃ এখন চিন্তা করিয়। দেখ, হরিনামের আভাসও সক 
সংকন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; কেননা, সংকন্মমাত্রই উপায়ন্বরূপ হইয়া তদুদি 
ফল প্রদ্রানপূর্বক নিরম্ত হয়, বিশেষতঃ সংকম্ন যেরূপেই হউক, জড়ময় 
কিন্ত হরিনাম চিন্ময় স্থতরাং উপায়ন্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্ব 
উপেয়-ম্বরূপ | আবার বিচার করিয়া দেখ, ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ নিণি 
আছে? সে সমন্তই হরিনামকে আশ্রয় করিয়া আছে। 

বিজয়। প্রভোঃ হরিনাম যে চিন্ময় তাহা বেশ বিশ্বাস হইতেছে 
তথাপি এই তন্বী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে গেলে অক্ষরম্বরূপ নাম কির: 
চিন্ময় হইতে পারেন, ইহা বুঝিয়া লওয়! আবশ্তক-__কুপ' করিয়া বলুন 

বাবাজী । শাস্ত্র পালে) বলেন--নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশচৈতচ্কর সবি গ্রহ; 
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহুভিন্নব্বান্নামনাীমিনো ॥ 

নাম ও নামী পরম্পর অভেদতত্ব। এতন্িবন্ধন নামিরূপ কৃষ্ণের স' 
চিন্ময় গুণ তীহার নামে আছে? নাম সর্বদ1 পরিপূর্ণতত্ব ; হরিনামে জর 
সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই 
নাম স্বয়ং কৃষণঃ অতএব ঠচত্চ্ঠরসের বিগ্রহস্বরূপ ? নাম চিন্তামণি-শ্বর 
মিনি যাহা চান, তীহাকে তাহা দিতে সমর্থ। 

বিজয় | নামাক্ষর কিরূপে মায়িকশব্দের অতীত হইতে পারে ? 

বাবাজী | জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ : 
তুদ্ন্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময়শরীরে হরিনশম-উচ্চারণে 
অধিকারী 7 জগতে মার়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্্িয়ের দ্বার! শুদ্ধনামের উচ্চার 
করিতে পারে না, কিন্ত হলাদিনী-কপায় শ্ব-স্বরূপের যে সময়ে ভরিয়া হা 
তখনই তাহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবুত্তিতে শুদ্ধনা 


(১) বৃষ্ণনাম চিন্তামণিন্বরপ, স্থয়ংকুষণ টৈতত্যরসবি গ্রহ, পুর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত ; কেন? 
নাম-নামীতে ভেদ পাই। 





ধ্যায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বদন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৪০৯ 


গাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়। ভক্তের ভক্তিপৃত-জিহ্বায় নৃত্য করেন । নাম 
ক্ষরাকৃতি নন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে 
কাশিত হন-_ইহাই নামের হস্ত । 
বিজয় । মুখ্যনামসকলের মধ্যে কোন্‌ নাম অতিশয় মধুর ? 
বাবাজী । শতনামন্তোত্রে বলিয়াছেন__ 
বিষ্কোরেকৈকং নামাপি সর্বববেদাাধিকং মতম্। 
তাদৃক্নামসহত্রেণ রামনামসমং স্ৃতম্‌ ॥ (১) 
আবার ব্রঙ্গাগুপুরাণে বলিয়াছেন-_- 


সহশ্রনায়াং পুণযানাং ত্রিরাবুন্তা। তু যৎ ফলম্‌। 
একাবৃত্ত। তু কৃষ্ণশ্ত নামৈকং তত প্রষচ্ছতি ॥ (২) 


কষ্ণনামাপেক্ষা আর উত্কষ্ট নাম নাই। অঙএব আমার প্রাণনাথ 
গীরাজ যে “হরে কষ হরে কষ” ইত্যাপ্দি নাম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই 
দরন্তর করিতে থাক। 

বিজয় । হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি? 


বাবাজী । তুলসীমালায় বা তদাবে করে সংখ্যা! রাখিয়! নিরন্তর 
নবপরাধে হরিনাম করিবে । শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহ 
শওয়। ষায়। সংখ্যা বাখিবার তাতৎপর্যা এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামী- 
লাচন। বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্ত সুতরাং 
চসংস্পশে নামের অধিক ফল অনুভব কর যায়। নাম করিবার সময়ে 
ফের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্বক নাম করিবে । 





(১) বিজুর একটা নাম সর্ব্ববেদের অধিক, তাদুশ সহ নাম একটা রামনামের তুলয। 
(২) অপ্রাকৃত সঙ্শ্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল, কৃষ্ণনামের একবারমান্ত 
মাবৃতিতে সেই ফল। 


৪১৬ জৈব  তরয়োধি, 
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নি প্রভো, সাধনা নর বা ৬৪ প্রকার। একাঙ্গ না! 
নিরস্তর করিলে অন্ত অজসাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে ? 

বাবাজী । ইহাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি ভক্তাঙ্গ নববিধ ভক্ি 
অন্তর্গত । শ্্রীমৃত্তির অচ্চনেই হউক বা নিঞ্জনে নাম-সাধনেই হউৰ 
নববিধ ভক্তির সর্বত্র আলোচন হইতে পারে। শ্রীমুত্তির সম্মুখে কুষ্ণনা। 
শুদ্ধভাবে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইতাদি হইলেই নামসাধন হইল । যেখা? 
শ্রীমৃত্তি নাই, সেখানে শ্রীসৃত্স্মর ণপূর্ব্বক শ্রীমুত্তিতে তাহার নাম 
কীর্তনাদি সমন্ত নববিধ অঙ্গের সাধন হইতে পারে । ধাহাদের সুকৃতিক্র 
নাম-কীর্তনে বিশেষ স্পৃহা জন্মে, তাহার] নিরস্তর নাম কীর্তন করি] 
করিতে সকল ভক্ত্যঙ্গের কাধ্য করিয়া থাকেন । শ্রবণ-কীর্তনাদির মদ 
শ্রীনামকীর্তন সর্বাপেক্ষা প্রবল সাধন--কীর্তনানন্দ-সময়ে অন্ত কো। 
সাধনাঙ্গের পরিচয় ন| আসিলেও তাহাই যথেষ্ট। 

বিজয়। নিরন্তর নাম কিরপে হয়? 

বাবাজী । নিদ্রাকাল ব্যতীত দেঙব্যাপারাদির নির্বাহকালে এ 
অন্য সময়ে সর্বদ। নাম কীর্তন করার নাম নিরস্তর নামকীর্তন | নাঃ 
সাধনে কোনপ্রকীর দেশ, কাল ও অবস্থাজনিত নিযেধ নাই। 

বিজয় । আভা! যে পধ্যস্ত আপনি কপা করিয়া আমাদিগ: 
নিরন্তর নামকরণে শক্কিদান ন। করেন? সে পর্যন্ত বৈষ্ঞব-পদবী লাভে 
কোন আশা দেখি না। 

বাবাজী । বৈষ্ণবের প্রকার পূর্বে বলিয়াছি। হৃদয়েশ্বর গৌরাক্গ সত্ারা 

খানকে বলিয়াছিলেন যে, ধিনি একবার কৃষ্চনাম করেন? তিনি বৈষ্ণব 
যিনি নিরন্তর কষ্খনাম করেন,তিনি ৫বঞ্চবতর  ধাহাকে দেখিলে অন্ত 
মুখে কষ্চনাম আইসে১তিনি বৈষ্চবতম। সুতরাং তোমর যখন শ্রদ্ধার সি 
কখন কখন কৃষ্ণনাম করিতেছঃ তখন তোমর] বৈষ্যপদবী লাস করিয়া 


বিজয় । শুদ্বরৃষ্ণনাম ও তদ্দিতর যাহা কিছু জ্ঞ'তব্য, তাহাও বলুন। 

বাবাজী । সম্পূর্ণ শ্রন্ধোদ্দিত অনন্ভভক্তিতে যে কৃষ্ণনামের উদয় হয়, 
হাহাকেই 'কুষ্ণনাম? বলে; তদিতর যে কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, 
চাতা হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে। 

বিজয়। প্রভো, হরিনামকে “সাধা” বলিব, না “সাধন” বলিব? 

বাবাজী । “সাধনভক্তি'র স্থিত যখন নাম হইতে থাকে, নামকে 
সাধন” বলিতে পার ; আবার যখন “ভাব ও “প্রেমভক্তি'র সহিত নাম 
/য, তখন নামকেই “সাধ্যবস্থ' জানিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে 
নামের সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রতীতি হয়। 

বিজয়। কৃষ্ণনাম ও কুষ্কশ্ব্ূপের পরিচয়-ভেদ আছে কিনা? 

বাবাজী । কিছুমাত্র পরিচয়-ভেদ নাই; কেবল একটী রহম্ত আছে 
ঘ, “স্বরূপ” অপেক্ষা “নাম” অধিক রূপা করেন-্বরূপের প্রতি যে অপরাধ 
চিত হয়, তাহ! ম্বূপ কখনও ক্ষমা করেন 1, কিন্ত ম্বরপের প্রতি 
অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কষ্চনাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন। 
তোমরা নামাপরাধ অবগত ইয়া তাহা ঘত্বপূর্বক বর্জন করতঃ নাম 
করিবে ;$ কেননা, নিরপরাধ না হইলে শুদ্ধনাম হয় না । আগামী কল্য 
'মামাপবাধ' বুঝিয়া লইবে। 

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার নাম-মাহাত্বা ও নামের ম্বরূপতত্ব অবগত হইয়! 

ধীরে ধাঁরে শ্রীগুরুদেবের পদধূলি লইয়। বিবপুক্ষরিণী গমন করিলেন। 





চতুন্বিংশ অধ্যায় 


নিত্যধর্ম ও সন্ধন্ধা ভিধেয়প্রয়োজন 
( প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার ) 


ব্রজনাথ ও বিজয়কুমারের বাবাজীর নিকট নামাপরাধতন্ব জিজ্ঞাসা__নামাপরাধের ৬কত্ব 
নামাপরাধ হ্গয়ের উপায়-_শ্ছদ্ধনাম_ _দশবিধ নামাপরাধ--অপরাধগুলির দ্বিস্তার ব)থ), 
(১) সাধুশিন্দা--২) শিবাদি দেবমাকে স্বতগ্র ঈশ্বর জ্ঞান__.৩) গুরর্ববজ্ঞা__ &) শ্রুতিশ 
নিন্দা__-( ৫ ) হরিন।মে অর্থবাদ-_ ৬) হরিনামে অর্থকলপনা-- ৭) নামবলে পাপাচবণ__ 
অন্ত শুভকর্মের সহিত নামের হুল)জ্ঞান--.৯) অশ্রদ্দধানে নাম উপদেশ_-১০ স্থুল-লিঙ্গ ?ে 
তহং মম ভাব। 

ব্রজনাথ ও বিঞয়কুমার সে' রানে বিশুদ্ধভাবে তুলসীমালায় সংখ 
রাখিয়। অদ্ধলক্ষ নাম করিয়া! অধিক রার্রে নিদ্রা গেলেন । উভয়ে 
শুদ্ধনামে কৃষ্ণকুপা অনুভব করিয়া পরদিন প্রাতে পরম্পর সমস্ত ক' 
বলিয়] প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । গঙ্গান্গান, কৃষ্ণার্চন, হবিনা; 
দশমূলপাঠ, শ্াভাগবত-আলোচন1, বৈষ্ুবসেবা ও ভগবত্প্রসাদ-সে 
ইত্যাদি বিষয়ে দিবস যাপন করতঃ সন্ধ্যার পর শ্রাবাস-আঙ্গনে | 
বাবাজী মহাশয়ের কুটারে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম কর' 
উভয়ে সমাসীন হইলে পূর্ধবদিনের প্রস্তাব মত বিজয়কুমার নামাপরাধ-, 
জিজ্ঞাসা করিলেন । স্বীয় স্বাভাবিক প্রসন্নতার সহিত বাবাজী মহাশ 
বলিতে লাগিলেন--নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সক' 
প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্বপ্রকার পাপ ও অপর, 
নামাশ্রয়মাত্রেই দুর হয়) নামাপরাধ তত সহজে যায় না। পাস্মে 


যায় ] নিত্যধর্্ন ও সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৪১৩ 


নামাপবাধযুক্তানাং নামান্তেব হরস্তাঘম্‌। 
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ (১) 
মবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধধুক্ত বাক্তির অপরাধ নামই 
ণকরেন। দেখ বাবা, নামাপরাধক্ষয়ের উপাষ কত কঠিন! সুতরাং 
দ্ধিব্যক্তি নীমাপরাধ বশ্জনপূর্বক নাম করিয়া] থাকেন। নামাপরাধ 
াতে উৎপন্ন ন1! হয় এরূপ যত্বু করিতে পারিলে শুদ্ধনাম অতিশীঘ্র উদ্দিত 
| কোন ব্যক্তি অশ্রপুলকের সহিত নাম করিতেছেন, কিন্তু তথাপি 
রাধ-গতিকে উচ্চারিত নাম তাহার পক্ষে শুদ্ধ) নাম হইতেছে না। 
(কগণ বিশেষ সতর্ক না হইলে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন ন1। 
বিজয় । প্রভে', শুদ্ধনাম কিরূপ ? 
বাবাজী । দশ অপরাধশৃন্য হরিনামই শুদ্ধনাম॥ ব্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি 
চারে কোন কাধ্য নাই। যথা পান্সে- 
নামৈকং যন্ত বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা 
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণ বাবহিতরহিতং তারয়তোব সত্যম্। 
তচ্চেন্দেহ-দ্রবিণ-জনত1-লোভ-পাষাণমধ্ো 
নিক্ষিপ্তং স্তান্ফলজনকং শীপ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ 
এই শ্লোকের অর্থ এই যে,_-“হে বিপ্র, একটা হরিনামওযদ্দি কাহার ও 
হ্বায় উদ্দিত হন, বা ম্মরণপথগত হন, অথবা শ্রবণপথগত হন, তিনি 
নাম) অবশ্ত তাহাকে উদ্ধার করিবেন । নামের বর্ণশুদ্ধত বা বর্ণের 
শুদ্ধতা বা বিধিমত ছেদাদি-রহিতত| এস্থলে কোন কাধ্া করে নাঃ 
স্ব বিচার্ধয এই যে, সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন নাম, দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, 
পাত প্রভৃতি পাষাণমধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হন না। এই 


সা ররর 


(১) নামাপরাধিগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর কীন্তিত হইলেই কৃষ্ণনামে 
| (প্রেম লাভ হয়। 


৪১৪ জৈব [ চতুবিবধং 


প্রতিবন্ধক ছুই প্রকার অর্থাৎ সামান্ত ও বুহৎ-_সামান্ত প্রতিবন্ধ 
থাকিলে উচ্চারিত নাম “নামীভাস” হয়, কিন্ত কিছু বিলম্বে ফল দা। 
করে ॥ বুহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম “নামাপরাধ* হয়, তায 
অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ বাতীত বিগত হয় না।” 
বিজয়। এখন দেখিতেছি যে, সাধকব্যক্তিগণের পক্ষে নামাপরাধ 
জ্ঞান ব্যতীত আর উপায় নাই। কৃপা করিয়া নামাপরাধগুলি বঙুন। 
বাবাজী । নামাপরাধ দশ প্রকার ; যথা পাল্পে__ 
(১) সতাং নিন্দা নায়ঃ পরমপরাধং বিভচুলে 
যত খ্যাতিং যাতং কথমুসহ্ুতে তদ্ধিগর্হীম্‌। 
(২) শিবন্ত শ্রীবিষ্ণোধ ইহ গুণনামাদি-সকলং 
ধিয়৷ ভিন্নং পশ্তেৎ স খলু হুরিনামাহিতকরঃ ॥ 
(৩) গুরোরবজ্ঞ। (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্‌ (৫) তথার্থবাদে (৬) হরিনা 
কল্পনম্‌ (৭) নায়ো বলাদ্‌ যন্ত হি পাপবৃদ্ধিন” বিগ্ভাতে তশ্ত যমৈহি শুদ্ধি? 
(৮) ধশ্মব্রতভাগহু তাদি-সর্ব এভক্রিয়াসামামপি প্রমাদঃ। 
(১) সাধুবর্গের শিল্দা নামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরা! 
নাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনামসাহাস্ত্) প্রসিদ্ধ হন, গ্নাম সেই সকল সাধুগণের নি' 
কি প্রকারে সত করিবেন? (২) এই সংসারে মঙ্গলময় প্রবিগর নাম, রূপ, €৭ 
লীলাদিতে যে বঞ্জি বুদ্ধিদ্বীরা পরস্পর ভেদ দশন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ম্যায় গ্রবি 
নাম, রূপ, গণ ও লীলা-_নামি-্রীবিধু। হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবা 
দেবতাকে বিজু হইতে হ্বতগ্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম ( নামাপরা। 
শিশ্চয়ই অহিতকর ; (৩) যে ব)ক্তি নামতষধবিদ খরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, (৪) বে 
সাত্বতপুরাণাদির নিন্দা, (৫) হুরিনাম-মাহাজ্মু/ক অতিস্ততি, (৬) তগবন্নাম সকল 
কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং (৭) বাহার নাষবলে . পাপাচরণে প্রবৃত্তি হ 
বহু বম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম ঘোগ-প্রক্রিয়াঙ্থারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি গ 
না ১৮) ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি--এই সকল প্রাকৃত শুতকর্দের সহিত অগ্রার 
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(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃ্তি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপ রাধঃ ॥ 

(১০) শ্রতেহুপি নামমাহাত্মে যঃ গ্রীতিরভিতে। নরঃ। 
অহুং মমা্দি পরমে] নায়ি সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥ 

বিজয় । অনু গ্রন্থপূর্ধক এক একটী শ্লোকের পৃথক্‌ ব্যাথা করিয়া 
পরাধগুলি বুঝাইয়া দ্বিন। 

বাবাজী । প্রথমশ্লোকে দুইটা অপরাধের বিবরণ আছে। গুথম 
মপরাধ এই যে, ঘে-সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত 
রম, ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিতাগ করিয়াছেন, তাহাদের নিন্দা করিলে 
[হদপরাধ হয়, কেননা, ধাহার। নামের যথার্থ মাহাত্্য জগতে বিস্তার 
চরিতেছেন, তাহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ 
নাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্বক তাহাদ্দিগকেই সর্বোত্তম সাধু বলিয়া 
ঠাহাদের সঙ্গে নাম কীর্তন করিলে নামের শীঘ্র কপ] হয়। 

বিজগ্ন। প্রথম অপরাধ মুন্দররূপে বুঝলাম; প্রভে, দ্বিতীর 
মপরাধটী এইরূপে বুঝাইয়! দ্রি'ন। 
বাবাজী । উক্ত শ্নোকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় অপরাধের বাঁখা! আছে $ 
ধব্যাথা। ছুই প্রকার ; প্রথম প্রকার এই যে, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও 
বিষ, ইহাদের গুণনামাদিসকল বুদ্ধিদ্বারী পৃথক্রূপে দেখিলে 
নামাপরাধ হয়? তাৎপর্য এই যে, সদ্দাশিব একটা পৃথক ম্বতম্্ 
শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষণ একটা পৃথক্‌ ঈশ্বর_-এরূপ কল্পনা করিলে 
বহবীশ্বরবাদ আলিয়। পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্তভক্তির বাধা 


মকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানত| ; (৯) শ্রদ্ধাহীন, নামশ্রবণে বিমুখ বক্তিকে থে 
টপদেশ প্রদান--তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য , (১০' যে ব)ক্তি- 
[ম-মাহাস্ময শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেস্াক্জবোধযুক্ত হইয়া ঠাহাতে 
রীতি বা অনুরাগ গুদর্শন করে না, সে বক্তিও নামাপরাধী। 


৪১৬ জৈবধর্ম [ চতুববি 


জন্মে, অতএব শ্রীরুঞ্ণই সর্বেশ্বর এবং তাহার শক্তি হইতেই শি 
দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই দেবতার পৃথক্‌ শক্তিসিদ্ধতা নাই, এ 
বৃদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই | 
শিবন্বরূপ অর্থাৎ সর্বমঙগল শ্বরূপ শ্ীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা 
তাহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হা 
অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্গুণ ও কষ্লশীল1--সকলেই অগ্রাকত 
পরম্পর অপৃথক্‌, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করি; 
নতুব] নামাপরাধ হইবে। এইরূপে স্বন্ধজ্ঞান লাভ করতঃ কৃষ্ণন 
করিবার বিধি। 

বিজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধ বুঝিলাম; যেহেতু” আপ 
পূর্বেই কপাক রিয়। শ্রাকষ্জের অপ্রাকৃত চিন্ময়ন্বরূপের গুণ-গুণী, নাম-নাঃ 
অংশ-অংনী ইত্যাদি ভেদাভেদসন্বন্ধে তত্বব্যাখ্য। করিয়াছিলেন । ধাহা 
নামাশ্রয় করেন, তাহাদের পক্ষে শ্রাগুরচরণে চিদচিৎ তব্বের পার্থ 
এবং পরম্পরের সম্বন্ধ আনিয়া লওমষা আবহ্ক। এখন তৃতীয় অপর 
ব্যাখ্যা করুন। 

বাবাজী । নামতবের সর্বোত্তমত। যিনি শিক্ষ। দেন, তিনিই নাম 
তাহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখা কর্তব্য । যিনি নামগুরুর প্রতি এর 
অবজ্ঞা করেন যে তিনি নাম শান্ত্রই অবগত আছেন মাত্র+ কিন্তু ধাহা 
বেদাস্ত-দশনাদি অধিক জানেন, তাহারা নামশাস্ত্রগুরু অপেক্ষা শান 
অধিক অবগত, তিনি নামাপরাধী। বস্ততঃ নামতত্ববিদ গুরু অপে' 
আর উচ্চগুরু নাই, তাহাকে তজ্রপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হে 

বিজয় । প্রভে।, আপনার প্রতি আমাদের যদি শুদ্ধভক্তি থা 
তবেই আমাদের সুমঙ্গল। এখন কৃগ। করিয়! চতুর্থ অপরাধ ব্যাং 
করুন। 
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বাবাজী । শ্রুতিশাব্র-বিশেষ পরমার্থশিক্ষার স্থলে নামকে সর্বোপরি 
থিয়াছেন 5 যথা ( হ2 ভঃ বি ১১।২৭৪-২৭৬ )-_ 


ও" আহন্ত জানন্তো নাম চিন্বিবিক্তন্‌ মহস্তে বিষ্ণো স্থমতিং ভজামহে। 
ও" তৎসৎ ও | ও" পদং দেবস্ত নমস] ব্যন্ত শ্রবস্তবশ্রব আপন্রমুক্তম্‌। 
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টোৌ॥ 

ও" তমু স্তোতারঃ পূর্ববং যথাবিদ ঝতম্য গর্তং জহ্ুষা পিপর্তন। 

আহন্ত জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্‌ মহন্তে বিষ্টো স্ুমৃতিং ভজামহে ॥ (১) 


এইরূপ সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম-মাহাত্মা দৃষ্ট হয়; 
ইসকল শ্রুতির নিন্দা! করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগযবশতঃ 
তির অন্ঠান্ত উপদেশকে অধিক সম্মান করতঃ নামার্থপ্রতিপাদক শ্রতির 
[তি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ; সেই অপরাধক্রমে 


(১) হে বিষ্কো, তোমার এই নাম চৈতগ্যবিগ্রহ, সর্ধবপ্রকাশক, যেহেতু তাহা হইতেই সকল 
দের আবির্ভাব ; অথবা ইহা পরমানন্দ এবং ব্রহ্গস্বরপ, হুলভ অথবা পরাবিগ্ভারপ-_ 
মরা সেই নাম বিচারপূর্র্বক কীর্তন করিতে করিতে ভজন করি । 

হে বিষ, তোমাতে নিষ্ঠা হইবার পর তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য ভন্তজনশোধন- 
চক্তিবিলাদী তোমার পাদপন্ময়ে বহু বহু প্রণতি বিস্তার করিতে করিতে চতুদ্দিকে তোমার 
শারাশি শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরম্পর কীর্তন করিতে করিতে আমরা তোমার 
তম্ন্বরপ, সুভদ্র, অচ্চয নামসমূহ আশ্রয় করিয়া আছি। 


অহো, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্‌ পুরাণপুকণ ্রীকৃষ্ণকে যেবপ জান, সেই ভাবেই স্তব কর, 
টনি বেদভাৎপর্ধ/গোচর অথব! সচ্চিদানম্দঘন ; তাহা হইতে তোমাদের জন্ম সার্থক হউক; 
খবা বহু অবতারসমন্থিত তাহাকে পরিপূর্ণরূপে বর্ন কর; অথবা আমরা যে ভাবে জানি, 
[ভাবে জানিয়া তোমার স্তব করিতে করিতে জন্মের সার্থকতা করিয়। তোমার এই চৈতন্কা- 
শ্রই স্ধ্বপ্রকাশক পরমানন্দ হুলভ নামকে সব্বোৎকুষ্ট বলিয়া অবধারণপূর্্বক কীর্তন করিতে 
রিতে ভজন। করি । 


চে 


৪১৮ জৈবধন্ম [ চতুবিঝ। 


তাহাদের নামে রুচি হয় না। তোমরা এই সমস্ত প্রধান প্রধান শর? 
বাক্যকে শ্রতিশিরোমণি-জ্ঞানে হরিনাম করিবে । 
বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখে ষেন অমুতবর্ষণ হইতেছে! । এ 
পঞ্চম নামাপরাধ জাঁনিবার জন্য আমর! তৃষ্ণাযুক্ত। 
বাবাজী । হরিনামে যে অর্থবাদঃ তাহাই পঞ্চমাপরাধ $ জৈমি 
সংহিতায় _ 
শ্ুতিস্বতিপুরাণেষু নামমাহাজ্মযবাচিযু। 
যেহর্থবাদ ইতি বযুন” তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ ॥ (১) 
ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবান্‌ বলি য়াছেন-_ 
ন্নামকীর্তনফল€ং বিবিধং নিশমা ন শ্রদ্দধাতি মন্ুতে যছুতার্থবাদম্‌। 
যো মাচষস্তমিহ দুংখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধাপ্তিনিপীডিতাঙ্গম।| 
শাস্ত্র কহিয়াছেন যে, ভগবন্নামে ভগবানের সকল শক্তি আছে। ন 
চিন্সয়। অতএব মায়িকজগংকে সংহার করিতে সমর্থ। 
বিঝুধন্মে_-কুষ্জেতি ম্গলং নাম যন্ত বাচি প্রবর্তীতে | 
ভশ্্ীভবন্তি রাজেন্ট্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ (৩) 
বৃহযারদীয়ে__নান্ৎ পশ্ঠামি জন্ত নাং বিহায় হরিকীর্তনম্‌। 
_ সর্বপাপপ্রশমনং প্রায় নশ্চিতবং ছি ছিজোত্মঃ ॥ (৪) 








(১) যাহারা ন যাহার৷ নামমাহা স্ব/বাচক শ্রুতি, মতি ও পুরাণসমূহে অর্থবাদ ত আছে, এই এই কথা ব 
তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত। 
(২) যে নর নামকীত্ুনের বিবিধফল শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধাযুক্ত হয় না, অতিন্তরতিমাত্র ; 


করেন, তাহাকে আমি বিবিধচুঃখনিপীড়িত করিয়া ব্েশময় ঘোর সংসারমধ্যে পিঙ্ষেপ ' 
(৩) ছে রাজেন্র, কুষ' ইত্যাদি মঙ্গলময় নাম ধাহার মুখে বর্তমান, ভীহার কোটা বে 


মহাপাপ ভম্মীভূত হইয়] থাকে । 
(৪) হে থিজাতম, ধিণি সর্কপাপপ্রশমনক।রী হরিকীর্তন পরিত)াগ করেন, হ্া্াকে জ 


পশুগণ হইতে ভিন্ন দশন করি না। 


গধায় ] নিতাধম্ম ও সন্বন্ধাভিধেয়গ্রায়াজন ৪১৯ 


বুহুদিষুপুরণে_ নামোহস্ত যাবতী শক্তি পাপনিহরণে হবেঃ। 
তাবৎ কণ্ত)ং ন শরুোতি পাঁতকং পাতকী জনঃ॥ (১) 


এই সমন্ত নামমাহাত্মা পরম সত্য, ইহা শ্রবণ করিষা কন্ম ও জ্ঞান- 
বাবসায়ী লোক নিজ নিজ বাবসায় রক্ষার নিমিত্ত ইহাতে অর্থবাঁদ 
করেন। অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নামসম্বন্ধে যে মাহাজ্সা বলিষাছেন তাহ? 
প্রকৃত নয়ঃ কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্ক এরূপ ফলশ্রুতি 
লিখিয়াছেন। এই নামাপরাঁধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। 
চামরা শাস্তোক্তবাকো বিশ্বাসপূর্বক হরিনাম করিবে $ ধাহার। অর্থবাদ 
করেন, তাহাদিগের সঙ্গ করিবে নাঃ এমন কি হঠাং তাহাদিগকে 
দেখিলে বস্ত্রের সাহত স্নান করিবে, এরূপ শিক্ষা গৌরাঙ্গ দিয়াছেন। 

বিজয়। প্রো, গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধনাম গ্রহণ বড় সহজ নষ্কেঃ 
কেনন। তাহারা সর্বদা নামাপরাধী অসংলোকে পরিবুত। আমাদের 
হায় বাঙ্গণ-পগ্ডিঙ্ছের পক্ষে সংসঙ্গ বড় কঠিন ! হে প্রভে।, আপনি কৃপা 
ঝরিয়। সেই সকল কুপর্গ-পরিত্যাগে শক্তি প্রদান করুন। আপনার মুখে 
যতই অবণ করিতে |ছ,ততই শুশ্রুষা বুদ্ধিপাইতেছে। এখন ষটাপরাধ বলুন। 

বাবাজী । ভগবানের নামসকলকে কল্পিত মনে করিলে ষা- 
পরাঁধ হয়। মায়াবাদ্দিগণ এবং কর্মরজজড়সকল মনন করন যে, পরম- 
তব বর্ষ নির্বিকার ও নামরপশূন্ত। তাহার রামকষ্াদি নাম? 
কাধাসিদ্ধির জন্ত খাঁষগণ কল্পন। করিয়াছেন-_যাহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত, 
তাহারা নামাপরাধা | হরিনাম নিত্যবস্থ ও চিন্ময়-- ভক্তির সহিত 
চিদিন্ডিয়ে নাম উদ্দিত হন, এই মাত্র। সদ্গুর ও শ্রতিশাস্ত্র হইতে 


(১) হরিনাষে যত পাপশাশিনী শক্তি বর্তমান, পাঁওকী ব)ক্তিও তত পাপ করিতে সমথ 
নহে। 


৪২০ জৈবধর্ষ্ম [ চতুব্বিং 


ইহাই শিক্ষা করিয়] হরিনামকে সন্ঠা বলিয়া জানিবে, কল্লিত বলি' 
মনে করিলে কখনই নামের কৃপা হইবে না। 

বিজয় । গ্রভো', যে পরধান্ত মাপনার অভয় পদ মাশ্রয় না করি 
ছিলাম, সে পধান্ত কর্মজড় ও নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে আমাদের দের 
বুদ্ধি ছিল, আপনার কৃপায় সে বুদ্ধি দূর হইয়াছে । এখন কৃপা কবি 
সপ্তম অপরাধ ব্যাখা) করুন । 

বাবাজী | যাঞ্াদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃদ্থি হয়ঃ তাহা; 
নামাপরাধী | নামের ভরসায় যেসকল পাপ করা যায়, তাহা যমনিয 
দ্বারা শুদ্ধ ভয় না, কেন না, তাহা নামাপরাধের মধো গণি হও্য 
নামাপরাধক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় ভয়। 

বিজয়। প্রভো, আগতে যখন এরূপ পাপ নাই যাহা নামে বি? 
ভয় না, ভতথন নামোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না হইয়া কেন আপরাধে 
মধো পরিগণিত হয়? 

বাবাজী । বাবা, জীব যেদিন শুদ্ধনামাশ্রয় করেন, সেদিন £ 
নামেই তাহার প্রারন্ধ ও অগ্রারন্ধ সমন্ত পাপই বিনষ্ট হয়; গ 
যেনাম করেন, তাহাতে নামে প্রেম হয়; সুতরাং শুন্ধনামারি 
ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দূরে থাকুক, পুণ্যার্দিকার্ধোও রুচি থাকে না 

* পাপপুণোর কথা দুরে থাকুক, মোক্ষেও রুচি থাকে না; নামাশ্রি 

বাক্তি কখনই পাপ করিবেন না। তবে এই মার ইহাতে বিবে 
ঘে+ সাধক বাক্তি নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তথাপি তাহার কিছু কি 
অপরাধ থাকার উচ্চারিত নাম কেবল “নামাভাগ? হয়) (শুদ্ধ) নাম । 
না। নামাভাসেও পূর্বপাপক্ষয় হয় এবং নুতন পাপে রুচি জ; 
না, কিন্তু পূর্ব অভ্যাসক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাং 
নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে, কদাচিৎ কোন পাপ হ্যা 


[ধ্যায়] নিত্যধন্্ম ও সন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ৪২১ 


য়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্ত যদি সেই নামাশ্রয়ী 
ক্তিএরূপ মনে করেন যে, নামেব দ্বার যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, 
মি যর্দি কোন পাপ করি তাহাও অবশ্র ক্ষয় পাইবে--এই ভরসায় 
তনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়। পড়ে । 

বিজয় । অষ্টমাপরাধ ব্যাখা! করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। 
| বাবাজী । ধর্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ও দানাদি-ধর্ম্, ব্রত অর্থাৎ 
সমস্ত শুভদ কম্ম, ত্যাগ অর্থাৎ, সর্বকন্মফলত্যাগরূপ স্াস-ধর্ম, হত 
অর্থাং বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাযোগাদি_-এই সকল সংকর্্মধ্যে 
পরিগণিত। ইন ব্যতীত শাস্ত্রে যেলকল শুভক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে, সে 
সমস্তই জডধন্্ান্তরত, স্থতরাং প্রাকৃত $ কিন্তু ভগবন্নাম প্রকৃতির অতীত। 
পূর্বোস্ত সমস্ত সংকম্মই উপায়ম্বরূপ হইয়া অপ্রারৃত ন্থখরূপ উপেয় 
সংগ্রহ করিবার প্রতিজ্ঞা করে, স্থতরাং সে সকল উপায় মাত্র কেহই 
উপেয় নয়; কিন্তু হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে 
স্বয়ং উপেয় ; অতএব হ₹রিনামের সহিত অন্ত কোন সংকর্মের তুলন! 
নাই। ধীাহাদ্দের মনে অন্ধ সতকম্মের সহিত হরিনামের অনন্বুদ্ধি 
মাসিয়৷ উপস্থিত হয়, তাহারা নামাপরাধী। সেই সেই কম্মের হে 
সকল ক্ষুদ্রকল নিণীত আছে, তাহা! নামের নিকট প্রার্থনা করিলে 
নামাপরাধ হয়; কেনন ভাহাতে অন্ত সৎকম্মের সহিত নামেবু সাম্য- 
বৃদ্ধি হইয়া পড়ে । তোমর) সংকন্ম্ের তুচ্ছফল জানিয়! হরিনামকে 
অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে আশ্রয় করিবে_ ইহাই অভিধেয় জ্ঞান । 

বিজয়। প্রভো, হইরিনামের তুল্য আর কিছুই নাই, তাহ। 
আমাদের বোধ হইতেছে । এখন নবম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন--- 
আমাদের চিত্ত বড়ই সতৃষ্ক হইয়াছে । 

বাধাজী। বেদশাস্ত্রে যাহা! কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, সর্বাপেক্ষা 


৪২২ জৈবধণ্ম ্‌ চতুবিবংধ 


হরিনামোপদেশ শ্রেষ্ঠ । অনন্যভক্তিতে ধাহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, 
তাহারাই হরিনামের প্রকৃত অধিকাবী। যাহাদের শ্রদ্ধা! হয় নাই, 
অপ্রাকতসেবায় বিমুখ এবং ভরিনামশ্রবণে রুচিহীন, তাভাঁদিগকে 
হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। হরিনাম সর্ধবোপরি এবং 
সেই হরিনাম গুহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে_একবপ উপদেশ 
কীর্ভন কবাই ভাল ; অশ্িকঠরী না দেখিরা হরিনাম দান করিবে ন|। 
যখন তৃমি পরমভাগবত হইবে, তখন তুমিও শক্তি সঞ্চার কৰিছে 
পারিবে $ কৃপাপুর্বক প্রথমে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে জীবের না 
শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবে, তাহাকে হরিনাষ উপদেশ করিবে । যতদিন 
মধাম বৈষ্ণব থাক, ততদিন অশ্রন্দধান, বহিক্মুথ ও বিদ্বেষী ব্যক্ভিদিগবে 
উপেক্ষা করিবে । 

বিজয় । গ্রভো, অনেকেই অর্থলোৌভে বা! যশঠলোভে অনধিকারীকে 
হরিনাম মহানদ্ব দান করেন, তাহার কিরুপ? 

বাবাজী । তাহারা নামাপরাধী। 

বিজয়। কৃপা করিয়া দশম অপরাধী ব্যাথা করুন। 

বাবাজী | যিনি এই জড়ীয় স্সারে “আমি একজন এবং এই 
সমন্ত সম্পন্ভি ও জনগণ আমার” এরূপ বুদ্ধিতে মস্ত হইয়া] থাকেন, 
ক্দাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পগ্ডিতর্দিগেব 
নিকট নামমাহায্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে ল্লীতি করা 
উচিত তাহ1 করেন না, তিনিও নামাপরাধী। এই জন্যই শিক্ষার্টকে 
এরূপ কথিত হইয়াছে+__ ্‌ 
নারামকারি বহুধা নিজসর্ববশক্তিস্ত ধাপিঙ] নিয়মিতঃ ম্মরণে ন কালঃ। 
এশাদুনা তব কৃপা ভগবন্মমাপি ছুটদবমীদুশমিহাজনি নাভরাগঃ॥ (১) 


সপ 


(১) হে শগবন্‌ তোমার লামই জীবের দর্বনঙ্গল বিধান করেন, এই জন্ত হোম? 
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বাবা, এই দশঅপরাণংশূন্য হইয়া নিরন্তর তরিনাম কর-- নাম অতি 
্র কূপ করিয়! প্রেম দিয়া পরমভাগবত করিবেন। 

বিজয় । প্রভো, দেখিতেছি যে, মায়াবারী, কর্ম্ববাঁদী, যোগী 
হলেই নাষাপরাধী । বহুজন মিলিত হইয়া যে নামসংকীর্তন করেন, 
হাতে শুদ্ধবৈষ্ণবদ্িগের যৌগ দেওয়া! উচিত কি না? 

বাবাজী । যে সন্কীর্তনমগ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া! কীর্তন 
'ব, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু যে সঙ্কীর্ভন- 
লে শুদ্ধবৈষ্ণব বা সামাশ্ট নামীভাসী প্রবল, তাহাতে সোগ দিলে 
শষ হয় নাঃ বরং নামসঙ্কীর্তনের সুখ লাভ হয়। অগ্য রাত্রি অধিক 
ইল, কল্য নামাভাস-তক্তবিচার শ্রবণ করিবে। 

বিজয় ও ব্রজনাথ নামপ্রেমে গদ্গদন্ধরে বাবাজী মহাশয়কে স্বতি 
রতঃ তাহার পদধুলি গ্রহণপূর্ব্বক বিন্বপুষ্ষরিণীর অভিমুখে “হরি হরয়ে 
ম» গান করিতে করিতে গমন করিলেন। 





ক গেবিদাদি করিব লাম বিজি ঈদ ভিজে নামে তুমি অর্পণ 

করিযাছ এবং সেই নাম্মরশে তুমি কালাদি-নিয়ম কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে কৃপা 

দরিয়া নামকে তুমি হট করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুইর্দব এরূপ করিল যে, 
তোমার এমন সুলভ নামেও আমার অনুযাগ জন্িতে দিল না| 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


নিত্যধর্দ্ম ও জন্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন 
( প্রমেয়াস্তর্গত নামাপরাধ-বিচার ) 


নামাভাস ব)খ)--“'আভাস' শবের অর্থ ভক্ত্যাভাস--ভাবাভাস-_নামাভাস-বৈষ। 
আভাসের পরম্পর সম্বন্ধ বিচার-_শুদ্ধনামের লক্গণ-__নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক-_ 
নামাভাসে সাধুসঙ্গে শুদ্ধ-নামোদয়- চতুর্রিধ নামাভাস-_-!১) সাঙ্ষেত্য-_:২) পরিহান_-৩। 
স্তোভ-_- ৪) হেলন-_নামাঁপরাধের ফল- অবিশ্রান্ত নাম-গ্রহণের প্রয়োঙ্জনীয়ত1--বিজয় ও 
ব্জনাথের নামতন্বে জ্ঞানলাভ--উপসংহারে বপানুগ বাবাজীর উপদেশ-_-নাম-মাহা ঘুুহূচক 
কীর্তন । 
পরদিন সন্ধ্যার পরেই বিজয় ও ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাবাজী মছ্োোদয়ের 
নিকট উপস্থিত হইয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । অবসর পাইয়া বিজঙ় 
বলিলেন,_ প্রভো, কুপা করিয়! নামাভাসততত্ব সম্পূর্ণরূপে বলুন,আমাদের 
নামসম্বন্ধে তৃষ্ণা অত্যন্ত গ্রবল হইয়াছে । বাবাজী বলিলেন,তোমর] ধন্ঘ। 
* শ্রীনীমতব বুঝিতে হইলে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ--এই তিনটা 
বিষয় বুঝিতে হয়। নাম ও নামাপরাধবিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি' 
সম্প্রতি নামাভাস ব্যাখ্যা! করিতেছি। নামের আভাসকে “নামশভাস'বলে। 
বিজয় । আভাস কি ও কত প্রকার? 


বাবাজী । “আভাস+শবে কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিন্বকে বুঝায়? 
কোন প্রকাশময়্ বন্বর যে কান্তি বিস্তৃত হয়, তাহাকেই কান্তি” ব! “ছায়া 
বল] যায়, সুতরাং ম্ঈমরূপ সুর্যের ছুই প্রকার আভাস জর্থাৎ নাম-ছায়া 
ও নাম-প্রতিবিষ্ব । বিজ্ঞগণ “ভক্ত্যাভাস” “ভাবাভাস”, “নামাভাগ” 
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গবাভাস এই সকল শব্দ অনুক্ষণ ব্যবহার করেন। সর্বপ্রকার 
চাসই “প্রতিবিন্ব' ও “ছায়,-ভেদে ছুই প্রকার । 

বিজয়। ভক্ত্যাভাস, ভাবাভাস, নামাভাস ও বৈষ্ণবাভাস-_-এই 
লের পরস্পর সম্বন্ধ কি? 

বাবাজী । বৈষ্ণব হরিনাম আলোচন! করেন ; তিনি যখন ভক্ত্যা- 
সের সহিত নামালোচনা করেন, তখন তাহার আলোচিত নাম 
মাভাস+ তিনি স্বয়ং “বৈষ্ণবাভাস+মাত্র । ভাব ও ভক্তি-_-একই বস্ত, 
বল সঙ্কোচ-বিকোচাবস্থাদ্বয়-ভেদে পৃথক নামে পরিচিত। 

বিজয় । কোন্‌ অবস্থায় জীব “বৈষ্ণবাভাস" হন ? 

বাবাজী | শ্রীভাগবতে ( ১১1২।৪৭ ) বলিয়াছেন-- 

“অর্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজা শ্রদ্ধয়েহতে | 
ন তত্তক্তেষু চান্তেযু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্বতঃ ॥” (১) 

এই শ্লৌকে যে শ্রদ্ধা-শব্ধ আছে, তাহা 'শ্রদ্ধাভাস+ মাত্র; কেননা, 
বছুক্তকে পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণপূজায় যে শ্রন্ধা,তাহ? প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়। 
প্রতিবিশ্ব_-তাহা! কেবল পরম্পরাগত লোৌকিকী শ্রদ্ধ৷ মাত্র, অনন্- 
জিতে যে অপ্রাক্কত শ্রন্ধ। তাহা নয় ; সেই ভক্তাভাসের শ্রদ্ধা ও পুজা 
কৃত অতএব তিনিও “প্রাকৃত ভক্ত" বা “বৈষ্বাভাস'। শ্রীমন্মহা প্রভু 
রণা-গোবদ্ধনকে “বৈষ্বপ্রায়” বলিয়াছিলে ন। “বৈষ্বপ্রায়' শবের অর্থ 
ইযে, প্রকৃত বৈষণবের ন্কা মালামুদ্রাদি-ধারণপূর্ববক “নামাভাস” 
রি থাকেন, কিন্তু প্রকৃত ব৷ “শুন্ধবৈষ্ণব” ন'ন । 

বিজয়। মায়াবাদিগণ যদ্দি বৈষ্বমুদ্রা ধারণপূর্ধক নাম উচ্চারণ 
বেন, তবে তাহাদিগকে কি 'বৈষ্বাভাস' বলা! যাইবে ? 

বাবাজী । না,তাহাদিগকে “বৈষ্ণবাভাস+ও বল যাইবে না; তাহারা 
(১ ১৩২ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


৪২৬ জৈবধন্ম্ম [ পঞ্চবি। 


অপরাধী, অতএব তীহাদ্দিগকে “বৈষ্বাপরাধী? বল যায়। প্রতি 
নামাভাস ও প্রতিবিশ্ব-ভাবাভাস আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়! তাঙ্ক' 
দ্রিগকে বৈষ্ণবাভাঁস বলা যাইতে পারিত, কিন্তু অন্যন্ত অপরাধবশগ 
তাহার] বৈষ্ঞবনামের যোগ্য না! হওয়ায় তাহার] ম্বয়ং পৃথক্‌ হইয়া পড়েন। 

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনামের লক্ষণ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিনে 
আমর ভাঁলরপে বুঝিতে পারি । 
বাবাজী | অন্তাভিলাধিতাশূন্ধ ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বার অনাবৃত, আন্ুকুলা 
ভাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিন্ময়ভাব শা 
উদয় করিয়া পরমানন্পান্ুভবের যে অভিলাষ, তাহা অন্ঠাভিলাষ নয় 
তদ্ধা্ভীত নামদ্বার পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভের অভিলাষাদি যত প্রকার 
বাসন! আছে, তাহা সমভ্তই “অক্টাভিলাষ? $ 'অন্ঠাভিলাষ থাঁকিলে না; 
শুদ্ধ হন না। জ্ঞানকর্যোগাদির চেষ্টায় তত্তৎ বিসয়ের আবান্ত 
ফলকামনারহিত না হইলে “শুদ্ধনাম' হয় না। প্রাতিকৃলাভাবধে 
হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অনুকূল প্রবৃত্তির সহিত ৫ 
নামালেোচনা। তাহাই “শুদ্ধনাম?। এই লক্ষণ আলোঁচনাপূর্ববক দেখ যে 
নামাপরাধ ও নামাভাসশূন্ভ নামই শুদ্ধনাম। অতএব শ্রীকলিধুগ 
পাবনাবতার গোৌরচন্দ্র বলিয়াছেন যে__ 

“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণু] । 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ং সদ1 হবি ॥” (১) 

বিজয়। প্রভে।, নামাভাস ও নামাপরাধের শ্বরূপ-ভেদ কি? 

বাবাজী | শুন্তনাম না হইলেই নামাভাস হইল; সেই নামাভা? 
কোন অবস্থায় 'নামাভাগ'বলিয্ন! উক্ত হয় এবং কোন অবস্থায়'নামীপরাং 
বলিয়। উক্ত হয়। যেস্থলে অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ ত্রমগ্রমাদবশতঃ লাগে 
(১) ২৫ পৃষ্টা এষ্টব্য। 
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। লক্ষণ হয, সে স্থলে কেবল *নামাভাস'; যে স্থলে মায়াবাদাদি- 
নত ধুর্ততা, মুমুক্ষা ও ভেবগবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সে স্থলে 
পরাধ হয়। যে দশটী নামাপরাশধ তোমদিগকে বলিয়াছি, তাহ! 
সরল অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে সমস্থই “নাঁমাভাস' মাত্র । 
তব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধলক্ষণ ন1! পায়, ততদিন 
চাস বিদূরিত হইয়। শুদ্ধনামোদয়ের আশ। থাকে, অপরাধ-ল ক্ষণ 
"ল আর সহজে নামোদয় হয় না। নামাপরাধক্ষয়ের মে পদ্ধতি বল 
যাছে, তদ্বাতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল উদ্দিত হয় না। 
বিজয় । নামাভাসী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে, নামাভাঁস 
ঈ) নাম হইয়! উদিত হন? 
বাবাজী । গুদ্ধভন্তের সঙ্গে নামালোচনা করিতে করিতে অতি শীঘ্ত 
'ভক্তিতে রুচি হয়, তখন যে নাম জিহ্বায় আবিভূতি তন, সে নাম 
দনীম' হন, সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধীর সঙ্গ পরিতাগ করিতে যত্ব করা 
বশ্তকঃ কেনন] সেরূপ সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধনামের উদয় হয় না| সৎসঙ্গই 
বের মঙ্গলের একমাত্র হেতু, এইজন্ই প্রাণেশ্বর গৌরচন্ত্র সনাতন- 
ঘামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সৎসঙ্গই ভক্তিমূল, 
[ধিৎসন্গ ও অভক্তুসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সংসঙ্গে কষ্ণনাম কর । 

জয় । প্রো, তবে কি গৃহিণীসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের 
ঈনামের উদয় হইবে না? 

বাবাজী । স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্তব্য ২ গৃহস্থ টৈষ্ব বিবাহিত 
র সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্বসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে “জ্রীসঙ্গ” 
শনা। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের 
[সক্তি, তাহারই নাম 'যৌধিতসঙ্গ' । সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া 
লোক শুদ্ধকঞ্জনামের আলোচনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। 


এ আপা আপ পাস সস শী স্টপ 
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বিজয় । প্রভো, নামাভাস কত প্রকারে লক্ষিত হয়? 
বাবাজী । শ্রমন্তাগবতে বলিয়াছেন (৬২1১৪ )-_- 
সাঙ্কেত্যং পারিহান্তং বা স্তোভং হেলনমেব ব1। 
বৈকুনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছুঃ ॥ (১) 
নামতত্ব ও সম্বন্ধতত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে নামা 
করেন- কেহ কেহ সঙ্কেতদ্বারা, কেহ কেহ পরিহাসদ্বারাঃকেহ কে স্তে 
দ্বারা এবং কেহ কেহ হেলন-ছার] নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করে 
বিজয়। প্রভো, সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণ কিরপ? 
বাবাজী । অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুক্রকে “নারায়ণ' ন 
আহ্বান করিয়াছিল-_ কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামি: 
সাক্কেত্য-নামগ্রহণের ফললাভ হইয়াছিল । গরেচ্ছগণ শুকরকে “হার 
হারাম” বলিয়। ঘৃণা করে । হারাম-শবে “হ1। রাম এই দুইটা 
থাকায় সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণফলে তাহাদের যমযস্ত্রণা হইতে মুক্তি £ 
নামাভাসে যে মুক্তি হয়, তাহা সর্বশাস্ত্রসম্মত | নামাক্ষরে মুকুন্দস 
দুরূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষরের উচ্চারণে মুকুন্দম্পর্শ ঘটিয়া প! 
এবং অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হইতে পা! 
নামাভাসে অনায়াসে সেই মুক্তি সকলেরই হইয়া থাকে। 
বিজয় । প্রভে।, পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষগণ এবং অতন্বজ্ঞ গেচ্ছ? 
এবং পরমার্থবিরোধশ অনুরগণ পরিহাস করিয়া! কষঙ্চনাম গ্রহণ কর 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা! আমর শাস্ত্রে অনেকঞ্থলে পাঠ করিয়া 
ক্রোভপূর্বক নাম গ্রহণ কিন্ধূপ, তাহ! বলুন। 
বাবাজী। অসম্মানপূর্বক অন্যকে কৃষ্ণচনাম করিতে বাধা দিব 








(১। “সন্কেতা, 'পরিহাল', এস্তোন' ও “হেল!'--এই চারিপ্রকারে ছায়াণামাভান £ 
পর্ডিতগণ ঠাদৃশ নাষাভাসকে অশ্রেষ প।পশাশক বলিয়া জানেন। 
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যযে নামগ্রহণ হয়, তাহাই «ন্ডোভ'ঃ একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ 
রতেছেনঃ তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া! কদধ্য-মুখভঙ্গি করতঃ 
ললঃ “হেঃ, তোর হব্রিকে্ই সকলই করিবে”- ইহাই স্ভোভের 
শীহরণ; 'তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পধ্যন্ত লাভ হইতে পারে-__ 
গক্ষরের এরপ ম্বাভাবিক বল। 

বিজয়। “হেলন' কিরূপ? 

বাবাজী । অনাদরপূর্ববক নামগ্রহণ ; যথা প্রভীসখণ্ডে_ 
রধুরং মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিংস্বরূপম্‌। 
₹দপি পরিগীতং শরদ্ধয়। হেলয়। ব1 ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম)(১) 

এই শ্রোকে শশ্রদ্ধয়” অর্থে আদরপূর্ববক, “হেলয়া* অর্থাৎ অনাদরপূর্বক 
হাই বুঝিতে হইবে | “নরমাত্রং তারয়েখ এই বাকাদ্বার। কষ্ণনাম 
বনদ্িগকেও যে মুক্তি দেন, ইহ বুঝিতে হইবে । 

বিজয়। হ্থেলন কি অপরাধ নয়? 

বাবাজী । ধূর্ততার সহিত হেলন হইলে “অপরাধ” ; অজ্ঞতার সহিত 
(লন হইলে “নামান্ডাস?। 

বিজয় । নামাভাস হইতে কি কি ফল হয় এবং কিকি ফল হইতে 
রে না। তাহা! আজ্ঞা করুন । 

বাবাজী । ভুক্কি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই 
মাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ নামাঁভাস হইতে 
াভ হয় না। যদ্দি নামাভাসী শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমে মধ্যম-বৈষ্ণবপদে 
নত হইতে পারেন, তবেই শুদ্ধভক্তি লাভ করতঃ শুদ্ধনামের ফলে 
প্রম লাভ করেন। 
_বিজয্ন। প্রভো, জগতে বহুতর বৈষ্ণবাঁভীস বৈষব-লিগ ধারণপূর্ববক 

১) ৯৪ পৃষ্টা ১১১১৯, 
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নিরন্তর নীমাভাস করিরয় থাকেন, তাহারা বছুদিনেও প্রেমলাভ ক? 
না, ইহার কারণ কি? 

বাবাজী । বহস্ত এই মে+ভক্ত্যাভাস ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিল ভের ?ে 
হইতে পারিলেও অনন্যভক্তির অভ্রাবে যাহাকে তাহাকে “সাধু? বনি 
সঙ্গ করে তাহাতে মায়াবাদী প্রভৃতির কুসঙ্গক্রমে শুদ্ধ বঞ্চবের প্রতি সঞ্জ 
অপরাধী হইয়া স্বীয় উন্নতিপথ রোধ করতঃ তর্তৎসঙ্গক্রমে মায়াবাদ' 
অপসিদ্ধীত্তে অবনত হইয়া! পড়ে ; সুতরাং শুগভক্তি হতে দুরে পড়ি 
ক্রমশঃ অপরাধিশ্রেণীভুক্ত হয় । যদি তাহাদের পুর্ববসুকৃতি গ্রবল হই 
কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে পুথক্‌ রাখে এবং সংসঙ্গ আনিয়া উপদি 
করে, তবেই তাহাদিগের শুদ্ধইবঞ্চবা লাভ হয়। 

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল কি? 

বাবাজী । পঞ্চবিধ পাপ কোটাগুণিত হইলেও নামাপরাধের তু 
হয় না; নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পারিবে । 

বিজয় । গ্রভো, নামাপরাধের ফল মেন তুদ্রুপঃ নামাপরাধমম 
সে নামাক্ষর উচ্চারিত হয, তাহার কি কোন সুফল নাই? 

বাবাজী । নামাপরাধী যে ফল বা করিয়া নামোচ্চারণ করে 
নাম সেই ফল তাহাকে দিয়া থাকেন $ কিন্ধ কখনই তাহাকে প্রেম 
দেন না। সঙ্গে সঙ্গে ভাহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়| নামাপরা 
শঠতাসহকারে যে নাম করে, তাহার ফল এইরূপ । অনেক সঃ 
নামাপরাধী শঠহীর অনবসরে নাম উচ্চারণ করেন ; সেই নাম তাহ 
স্ুরুতিমধো সংগৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই স্ুকৃতি পুষ্ট হইলে শুদধনাঃ 
পঝাঁয়ণ সাধুর সঙ্গ হয়; খন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণপূর্ধ 
নামাপরাধ ভইতে মুক্তিলীছ করেন $ এই প্রণালীক্রমে মুগ্রতি্ 
সুমুক্ষুগণও ক্রমশঃ হরিডক্ত হইয়ছেন। 
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বিজয় । এক নামে যখন সমন্ত পাপ হরণ করিতে পারে, তখন 
বশ্রান্ত নামের প্রয়োজন কেন হইল ? 


বাবাজী । নামাপবাধিগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্ববদ! দুর্ষিত' 
ঢাবহঃ তাহারা বহিশ্্ুখ, সুতরাং সাধুবাক্তি বা সাধুবস্ত বা সংকালে 
ভাদের সর্ব) অরুচি । অসৎপণত্রে, অসংসিদ্ধান্তে ও অসংকাধে 
হাদের নৈসগিক রুচি । অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরপ অসংসঙ্গ 
অসংকাধ্যে অবসর হয় না, স্থতরাং অসংসঙ্গাভাবে নাম ক্রমশত শুন 
'যা সদ্বিষয়ে বল বিধান করেন । 


বিজয় । প্রভে!, আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীনামতন্বের অমৃতপ্রবাহ 
মাদের কর্ণকৃহর দিয় হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক আমাদিগকে নামপ্রেমরসে 
স্তকরিতেছে। অগ্য আমরা নাম, নামাভীস ও নামাপরাধ পুথক্‌ 
করিয়া জানিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম ; উপসংহারে যাহ' 
জ্ঞা করিবেন, তাহা শুনিতে লালস। জন্মিতেছে। 
বাবাজী । পণ্ডিত জগদানন্দের “প্রেমবিবন্তে' একটা উপদেশ আছে, 
ঠা বণ কর-_ 
অসাধুসঙ্গে ভাই, রুষ্ণনাম নাহি হয়। 
নামাক্ষর বাছিরায় বটে, তবু নীম কভু নষ। 
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ। 
এ সব জানিবে। ভাই, কৃ্ভক্তির বাধ ॥ 
যদ্দি করিবে কষ্চনাম, সাবুসঙ্গ কর |. 
ভূক্কিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছ। দূরে পরিহর ॥ 
“দশ অপরাধ' ত্যজ মান-অপমণন। 
* অনাসকভ্তে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম ॥ 


৪৩২ জৈবধন্ম | পঞ্থ 








সি ৩০ ও পপ ০ এ এ পা 


কুষ্ণভক্কির অনুকূল সব কর্‌ স্বীকার । 
কষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥ 
জ্ঞান-যাঁগচেষ্টা ছাড় আর কর্মমসঙ্গ | 
মর্কটবৈরাগা তাজ যাতে দেহ-রঙ্গ ॥ 

কষ আমায় পালে, রক্ষে__জান সর্বকাল। 
আত্মনিবেদন-দৈন্টে ঘুচাও জঞ্জাল ॥ 

সাধু পাওয় কষ্ট বড়, জীবের জানিয়া। 
সাধুভক্তরূপে রুষ্চ আইল নদীয়া! ॥ 

গোরাপদ আশ্রয় করহু বুদ্ধিমান্‌। 

গোরা বই সাধুগুরু কেবা আছে আন ॥ 
বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথ না শুনিবে কানে। 
গ্রাম্যবার্তী না কহিবে, যবে মিলিবে আনে ॥ 
শ্বপন্চেও না কর, ভাই, স্ত্রী-সম্ভাষণ। 

গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া, ভাই, আসিয়াছ বন ॥ 
যদ্দি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌবরাঙ্গের সনে। 
ছোট হুরিদ্দাসের কথা থাকে যেন মনে ॥ 
ভাল না! খাবে, আর ভাল না পরিবে। 
হাদয়েতে রাধাকৃষ্জ সর্ববদ1 সেবিবে ॥ 

বড় হরিদাসের হায় কুষ্ণনাম বলিবে বদনে। 
অষ্টকাপ রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে ॥ 

গৃহস্থঃ বৈরাগী-দুহে বলে গোরারায়। 

দেখ ভাই, নাম বিনা যেন দিল নাহি যায় ॥ 
বহু-অঙ্গ সাধনে, ভাই, নাহি প্রয়োজন । 
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন ॥ 


ধায় ] নিত্যধন্ম ও সম্বন্ধা ভধেয়প্রয়োজন ৪৩৩ 
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বদ্ধজীবে কৃপ। করি, কৃষ্ণ হেল নাম। 
কলিজীবে দয়! করি? কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম ॥ 
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন। 

তবে ত' পাইবে, ভাই, শ্রীরুষ্চচরণ ॥ 
গৌবজন সঙ্গ কর গৌব্রাঙ্গ বলিয়। । 
“হরেরুষ্ত নাম বল নাচিয়া নাচিয়া ॥ 
অচিরে পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন | 

ঘাহ। বিলাইতে প্রভুর নদ্দে' এ আগমন ॥ 


বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের বদনে শ্রীজগদানন্দের “প্রেমবিবর্ত' শ্রবণ 
রয়া বিজয় ও ব্রজনাথ মহাপ্রেমে আকুল হইয়। পড়িলেন। বাবাজী 
হাঁদয় অনেকক্ষণ অচেতনপ্রায় থাকিয়া বিজয় ও ব্রজনাধের গলদেশ 
হাতে ধারণ করিয়া কাদিতে কাদিতে এই গান করিতে লাগিলেন” 


রষ্ণচনাম ধরে কত বল। 

বষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদ। জ্বলে, ববিতপ্ড মকুভূমি সম) 
র্ণরদ্ধ পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়], বরিষয় সুধা অনুপম ॥ ১ ॥ 
দয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্বরূপে নাচে অন্ুক্ষণ। 
চঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাপে থরথব, স্থির হতে না পারে চরণ ॥২। 
ক্ষে ধার] দেহে ঘশ্ম, পুলকিত সব চম্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর। 
চ্হিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন, ভাবে সর্ব দেহ জরজবর ॥ ৩॥ 
চবি” এত উপজ্রব, চিত্তে বর্ষে স্ুধাদ্রব, মোরে ভারে প্রেমের সাগরে । 
কছুন। বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল, মোর চিত্তবিস্ত সব হরে॥ 
[ইন আশ্রয় ধার, হেন ব্যবহার তীর, বধিতে না পারি এ সকল । 
পাম ইচ্ছাময়। যাহে যাহে সুখী হয়, সেই মোর সখের সম্থল ॥ ৫॥ 

চু 


৪৩৪ জৈবধন্ম্ [ পঞ্চরি 


প্রেমের কলিক। নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ। 
ঈষৎ বিকশি" পুন, দেখায় নিজ রূপগুণ, চিত্ত হরি” লর কক্গপাশ ॥ং 
পূর্ণ বিকশিত তঞ1, ব্রজে মোরে যায় লঞা।, দেখায় মোরে স্ব্নপবিল 
মোরে সিদ্ধ দেত দিয়া, কষ্ণপাঁশে রাঁথে গিয়ং,এ দেহের করে সর্দ্বনা* 
কঝ্ুনাম চিন্তামণি, অখিল রসের থনি, নিত্ানুক্ত, শুদ্ধরসমষ | 
নামের বালাই যত, সব লয়ে হই হত, তবে মোর সুখের উদয় 1৮ 

এই নাম গান করিতে করিতে অদ্ধরীর হইল । লাম সমাপ্ত হট 
বিজয় ও ব্রজনাথ গুরুদেবের আজ্ঞা লাভ করহঃ নামরসে মগ্র হইয়া 
স্থানে গমন কারিলেন। 


ড় বিংশ অধ্যায় 


রসবিচার আরম্ত 


ব্রজনাথের ধিবাহ- ব্রজনীথেগ গৃহে বিজয়কুমারের আগমন ও পুরীযাত্রা দম 
রূপানুগ বাবজ' মহারাজের নিকট আদেশ প্রার্থনা-বাবাজী মহারাজেব সম্মতি 
গোপ(লগুর'গোর্দার্মীর পরিচয় প্রদান__বিজয়কুমারের পুরষোন্ম যাত্রা ক্ষীর 
গোগীনাথ দশন-_বিরজান্গে'ত্র নাভিগয়া-ক্রিযা সমাপন--কটকে গোপাল ও এ 
কাননে পীলিঙ্গরাজ দশন-_-ছক্ষেত্রে ্রমন্মহাপ্রভুর শ্রীযু্তি, প্রীচরণ ও অঙ্গুলি-চিঙ্গ দ' 
গস্টারায় প্ীগোপালগুর গোস্বামীর ও তচ্ছিস্ত ধ্যানচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ-_বিজয়কু? 
সহিত গোঙ্গামীদ্বয়ের কথোপকথন --গোপালগুক্নগেম্বামীর শিকট রসতন্ব জিঙ্গা 
ভক্তিরস-__স্থায়ীভাব__বিভাব-অনুতাব-সার্ধিক-ব/ভিঢারী ণামক সামগ্রী চতুষ্টয়__আল' 
উপীপন-_বিষয়-আশ্রয়-_ ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত-_কুষে। বিক্ধ 
সামঞন্ত-হব্ষিয়ক শান্ব-প্রমাপ-অবতারি-স্বরপে আটা পেরুষ নরক 


যায় রসবিচার আরম্ত ৪৩৫ 


বাস্তগত আশ্রয়তব বিচার-_সাধক ও সিদ্ধভেদে ছ্বিবিধ আশ্রয় _ সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ ও নিত্য- 
"ভেদে দ্বিবিধ সিদ্ধ-_বিভ্তাবানুগ ত-উপীপন বিচার-_বৃষ্ণের কারিক, বাচিক ও মানসিক 
বধ গণের পরিচয়- আগা, মধ্য ও শেষ ভেদে ভ্রিবিধ কৈশোর উদ্পপন যোগে স্থাসি- 
বর রসতা| প্রাপ্সি। 


গ্রায় একমাস বিজন্নকুমার অন্রপন্থিচ। ব্রজনাথের পিভামহী ব্রজনাথ 
বিজয়কুমারের অভিপ্রায় প্রাপ্ু হইয়া ঘটকের দ্বারা একটা হথপাত্রী স্থির 
বলেন। বিজ্য়কুমার সংবাদ পাইয়! স্বীয় ভ্রাতাকে ভাগিনেয়ের শুভ- 
বাহ-কার্ধা নির্বাহের জন বিবপুষ্ষরিণী-গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন । শুভ- 
ধ্য শুভদিনে নিম্পন্ন হইল। বিবাহের লকল কথা মিটিয়। গেলে বিঞ্জয়- 
[ার একদিবস আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তাহার চিত্ত পরমার্থ-বিবয়ে 
শষ উদ্দিন হওয়ায় তিনি আর বিষয়-কথ আলোচন' না করিয়া একটু 
মন] হইয়া বসিয়া আছেন । ব্রজনাথ বলিলেন, মামা, আপনার 
আজকাল কেনস্থির নয়? আমাক্ষে গোপনে বলুন। আপনার 
জ্ঞাক্রমে আমি সংসারশৃঙ্ছলে বন্ধ হইলাম । আপনার নিজের সম্বন্ধে 
পনার মনের ভাব কি, তাহা! আজ্ঞা করুন। বিজয় বলিলেন,__বাব।, 
মি একবার শ্রীপুরুষোত্তম দশন করিবার মানস করিয়াছি । কয়েক 
ন পরে যাত্রীদিগের সহিত ক্ষেত্রযাত্রা কব্রিব। চল, একবার শ্রীগুরু- 
বের আজ্ঞা লইয়া আমি। আহারান্তে অপরাহে ব্রজনাথ ও বিজয় 
ওয়ে শ্রামায়াপুর গিয়। শ্রীল রঘুনাথদাঁদ বাবাজী মহাশয়কে সমস্ত কথ! 
বেদন করিয়া ক্ষেহযাজার প্রার্থনী করিলেন। বাবাজী মহাশয় বিশেষ 
নন্দের সহিত বলিলেন যে,শ্রপুরষোভমে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রামন্মহা- 
টুর গদিতে আজকাল শ্রবক্রেখখবরের শিষ্য শ্রীগোপালগুর গোস্বামী 
রাজমান। তাহার শ্রীচরণ দশনপূর্বক তাহার উপদেশ ভক্তিপূর্ববক 
২৭ করিবে । ই্ন্বরূপগোন্বামীর শিক্ষা সম্প্রতি তাহারই কে আছে 
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প্রত্যাবর্তন-সময়ে ব্রজনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত শিজের শ্রীপুকুষোন্ধ' 
গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে বিজয়কুমার আনন্দিত হইলেন । উন 
বাটাতে আলিয়া পে বিষয়ে প্রকাশ করায় ব্রজনাথের পিতামহীও সা 
যাইবার কথ' স্থির করিলেন। 

জো্ঠমাস পড়িতে না পড়িতেই যাত্রিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিলাগ 
পূর্ব্বক শ্রীপুরষোত্তমের পথ অবলদ্বন করিলেন । কয়েক দিন চলি] 
চলিতে তাহারা ঈাতন অতিক্রম করিয়া জলেশ্বরে পৌছিলেন । ভ্রমণ 
ক্রীরচোর1 গোপীনাথ দর্শনপূর্বক শ্ীবিরজাক্ষেত্র উপস্থিত হইলেন । তথা 
নাঁভিগয়া-ক্রিয়া সমাপ্তিপূর্বক বৈতরণী-ঙ্নানান্তে কটকনগরে 
শগোপাল দর্শন করিলেন | পরে একাম্রকাননে শ্রীণিঙগরাজ দর্শন করং 
ক্রমশঃ গ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । যাত্রিগণ আপন আপন পাগুাদিগে। 
গ্রদণ্ড নিলয়ে স্থানপ্রাণ্ত হইলেন । বিজয়কুমার, বজনাঁথ ও তংপিঃ 
হরচণ্তীলাহিতে বাসা করিলেন । রীতিমত তীর্থ-পরিক্রমণঃ সমুদ্রনা 
পঞ্চতীর্ঘ-দর্শন, ভোগপ্রসাদাদি সেবন করিতে লাগিলেন । তিন চা 
দিবস অবস্থানের পর বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ শ্রীমন্দিরে শ্রমন্মহা গ্রতৃ 
প্রতিকৃতি, শ্ীচরণ-চিহ্ন ও অঙ্গুলী-চিহ্ছ দর্শন করতঃ মহীপ্রেমে বি 
হইয়া] সেই দ্দিনেই কাণীমিশ্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন | কাণামিহে 
বাটা:ত পাকা প্রস্তরময়-গৃহে শ্রগন্ভীরা ও তরস্থি তখড়মাদি দর্শন করিলেন 
একটিকে ই্রীরাধাকাস্তের মন্দির ও অন্্দিকে শ্রাগোপালগুরু গোথামী 
আসন-ঘর। বিজয় ও ব্রজনাথ প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া শ্রীগোপালঙ 
গোম্বামীর পর্দতলে নিপতিত হইলেন। গুরুগোম্বামী রুপা করি! 
তাহাদের ভাব দর্শন করতঃ তাহাদিগকে আলিজন দিয়! বসাইলেন এ 
জিজ্ঞাস! করিলেন,- তোমাদের পরিচয় কি? বিজয় ও ব্রজনাথ 
পরিচয় দিলে গুরুগোত্বামীর চক্ষে দরদ র ধারা বহিতে লাঁগিল। ্রুনব্ধীণ 
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[ম শ্রবণ করতঃ বলিলেন,_আজ আমি শ্রীধামবাঁসী দর্শন করিয়া ধন্য 
লাম | বল, শ্রমায়াপুরে আজকাল রঘুনাথদাস ও গোরাচাদ দাস 
হুতি বৈষ্ণবগণ কেমন আছেন? আহা ! বদুনাথদসকে মনে পড়িলে 
মার শিক্ষাপ্তর শ্রাদ্দাসগোম্বামীকে মনে পড়ে । তখনই গুরুগোস্বামী 
য় শিষ্য প্ীধ্যানচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যেঃ এই ছুই মহাত্মা আজ 
থানে প্রসাদ পাইবেন । ব্রজনাথ ও বিজয় শ্রীধ্যানচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে গিয় 
মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রসাদ-সেবার পর তীহাদের তিনজনের 
নেক কথোপকথন হইল । বিজয়নকুমারের ভীগবতে পাগ্ডিভ্য এবং 
জনাথের সর্বশাস্ত্রের জ্ঞান জানিতেপারিয়। ধ্যানচন্দ্র গোম্বামী পরমানন্দ 
ত করতঃ গুরুগোম্বামীর নিকট সমস্ত কথ! জানাইলেন | গুরুগোম্বামী 
পা করিয়া বলিলেন,_ তোমর। দুইজন আমার হৃদয়ের ধনযে কয়দিন 
|পুরযোত্তমে থাক, আমাকে দর্শন দিবে | বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সেই 
চয় কহিলেন, প্রডে,আমায়াপুরের বঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আমা- 
দগকে অনেক কপ করিয়াছেন এবং আপনার শ্রচরণে উপদেশ গ্রহণ 
'বিতে আজ্ঞ! করিয়াছেন। গুরুগোম্বামী বলিলেন, রঘুনাথদাস বাবাজা 
রমপণ্ডিত, তিনি যে.য়ে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ঘত্্পূর্বক পালন 
চবরিবে। যদি আর কিছু জানিতে ইচ্ছা কর, কলা মধ্যাহ্ু-ধুপের পর 
॥খানে আসিয়। প্রসাদ সেবা করহং জিজ্ঞাসা করিবে । গুরু-গাসন্বামীর 
এই আজ্ঞ] প্রাপ্ত হইয়! তাহার! দুইজন হরচণ্তীসাহি গমন করিলেন। 
পরদিবস নির্ণীত সময়ে উভয়ে শ্রারাধাকান্ত মঠে প্রসাদ সেবা করতঃ 
কগোন্বামীর চরণে লিবেদন করিলেন,__প্রভো,আমরা রসতব জানিতে 
[সন] করি। কৃষ্তভক্তিরস আপনার শ্রুমুখে শ্রবণ করিলে আমর। চরিতার্থ 
ইইব। আপনি শ্রীনিমানন্দ-সপ্প্রদায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভুর স্থানে 
শর্বর্ূপ গোস্বামীর গন্দিতে জগদপগ্রুরূপে বিরাজমান । আপনার শ্রীমুখে 


৪৩৮ জৈবধর্ষব [ ষড় বিশ 


রসতত্ব শুনিয়া আমাদের যে কিছু পাণ্ডিত্য আছেঃ তাহা] সফল হউক। 
শ্রীগোপালগুর গোস্বামী নির্জনে উপযুক্ত শিন্ত লাভ করিয়া বিশে 
আননিত হইরা বলিতে লাগিলেন _- 

যিনি শ্রীনবন্ধীপ-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া গোঁড়ীয় ও ও যীগণর 
রুপ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই শচগীনন্দন নিমাঞ্ী পণ্তি 
আমাদিগের আননা বিধান করুন। যিনি মধুবরসের সেবা সম্পাদন 
পূর্বক সেই শ্রামহাপ্রভূকে নিরন্তর আনন্দিত করিতেন, সেই শ্রীন্ষক' 
গোস্বামী আমাদের হৃদয়ে স্কপ্তিলাভ করুন। যাহার নুত্যে নিমা 
পণ্ডিত একান্ত বশীভূত এবং যিনি কৃপা করিয়! দেবানন্দ-প পি 
পরিশোধিত করিয়াছেন, সেই বক্রেশ্বর-পণ্তিত তোমাদের মঙ্গল সাধ 
করুন । 

ব্রস একটা অতুলাতব্ব--সাক্ষাৎ্ পরব্রঙ্গের লীলাবিকাশরপ চন্ট্রোদয় 

রুষ্ণভক্কি বিশুদ্ধ হইয়া] যখন ক্রিয়াকার লাভ করে, তন তাবে 
“ভক্তিরস' বলা যায়। 

ব্রজনাথ। রস কি কোন পূর্ববসিদ্ধ তব? 

গুরুগোন্বামী । আমি এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে পাখি না 
একটু বিস্তার করিয়। বলিতেছি, তুমি বুঝিয়া লও । তোমার গুরুদেখে 
নিকট যে রুষ্জরতির কথ। শুনিয়াছ, তাহাকেই স্থায়ীভাব বলে, ততপরি 
পোষণে কষ্চভক্তিরস হয় । 

ব্রজ্নাথ। স্থায়ীভাব ও সামগ্রী ইহারা কি, তাহা একট, স্পষ্ট করি? 
বলিতে আজ্ঞা করুন। আমর! “ভাব যে কি বস্ক? তাভা গুরুদেবে 
নিকট শুনিয়াছি। ভাবসকল মিলিত ₹ইয়৷ কিরূপে রসকে উৎপন্ন করে 
তাহ! শুনি নাই। 

গোম্বামী। হা, সাধারণতঃ ভাবরূপা ভক্তিই কৃষ্ণরতি তাং 
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ক্রদিগের পূর্ববহ্ন ও আধুনিক সংস্কারক্রমে হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া স্বয়ং 
নন্দরূপ। সত্বেও বসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার--অর্থাৎ 
) বিভাব, (২) অনুভাঁব। (৩) সাত্তিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী, এই 
য়েকটা সামগ্রীর ব্যাখা। প্রথমে করিতেছি | রত্যান্বাদন-হেতুরূপ বিভাব 
প্রকার, অর্থাৎ “মআলম্বন? ও “উদ্বীপন” । আলম্বন ছুই প্রকার, “বিষয়” 

আশ্রয'। বতির বিষয় যিনি,তিনি বিষয়রূপ আলম্বনঃ রতির আধার 
[নি, তিনি আশএ্রষপপ আলম্বন। যাহাতে রতি আছে, তিনি রতির 
শ্রয় ;বাহার প্রতি রতিক্রিয়াবহী, তিনি রতির বিষয় । কৃষ্চভক্তের 
দয়ে রতি আছেন বলিয়া তিনি বৃতিবর আশ্রয়; কুঝ্ের প্রতি রতি 
এঁয়াবতী বলিয়া কৃষ্ণ রতির বিষয়। 

ব্জনাথ। আমরা বুঝিতেছি যেঃ বিভাব_আলম্বন ও উদ্দীপন, 
ই দুইভাগে বিভক্ত । আলম্বন আবার, বিষয় ও আশ্রয়-ভদ্দে ছুই- 
পকার- কৃষ্চই বিষয় ও ভক্তই আশ্রয় । এখন জানিতে ইচ্ছা করি, 
কি কোন স্থলে রতির আধয় হন? 

গোন্বামী। হা, ভক্ত বঞ্চের প্রতি যে রতি করেন, তাহাতে কৃষঃ 
বয় ও ভক্ত আলম্বন | আবার কৃষ্ণ ভক্তের গ্রতি যে রৃতি করেন, 
[হাতে রুপ আশ্রয় ও ভক্ত বিষয়। 

ব্রজনাথ । আমরা শ্ররুষ্ের চতুঃষষ্টিগুণ ব্যাখ্যা শগুরুদেতবের নিকট 
বণ করিয়াছি । তহ্যতীত কৃষ্ণসঙ্ন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলুন। 

গোস্বামী | শ্রাকুষেে অখিল গুণ পূর্ণ তমরূপে বিরাজমান হইলেও তাহার 
[কায পুর্ণ, মথুবার় পুর্ণতর ও গোকুলে পূর্ণতচ» এই তারতম্য গুণ- 
কাশের তার মা প্রধুক্ত সাধিত। সেই শ্রকৃষ্ণ লীলাভেদে 'ধীরোদাত' 
ধারলপিভ' 'ধীবশান্ত' এবং 'ধশরোদ্ধত'-_ এই চতুব্বিধ নায়করূপ। 

ব্র্জনাথ। ধাীরোদান্ত কিবপ? 


৪8৪০ জৈবধর্মম [ ড়বিং 


গোন্বামী। গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করণ, আত্মশ্লাঘাশূন্ত 
অপ্রকাশিত-গর্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত নায়ক কৃষ্ণকে লক্ষা করি; 

ব্রজনাথ | ধীরলনিত কিরূপ? 

গোস্বামী । বঙ্সিকতা, নব যৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা ৷ 
সকল গুণের দ্বার] প্রের়পীদিগের বশীভূত হন বলিয়। শ্রীকৃষ ধীরললি' 


নায়ক । 
ব্রজনাথ। ধীরশান্ত কিরূপ? 


গোশ্বামী। শান্ত-প্ররৃতিঃ ক্েশসহিষুঃঃ বিবেচক ও বিনয়াদি গুণ 
বলিয়া রুষ্ণ ধীরশান্ত-নায়ক হইয়াছেন । 
ব্রজনাথ। ধীরোদ্ধত কিরূপ ? 
গোম্বামী । কোন কোন লীলাভেদে মাৎসধ্যযুক্ত? অহঙ্কারী, মাযাং 
ক্রোধপরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাধী হওয়ার, শ্ররুষ। ধীরোদ্ধত-নায 
হইয়াছেন। 
ব্রজনাথ। 'অনেকগুলি বিরোধী গুণের উক্তি হইয়াছে, তা! 
কিরূপে সম্ভবে ? 
গোস্বামী | কৃষ্ণ স্বভাবতঃ নিরঙ্কুশ এ্রশ্বধাবান।। অতএব তাহ 
অচিস্তাশক্তিক্রমে তাহাতে সমন্ত বিরোধি-গুণগণের সমঞ্জস অবর্থি 
সম্ভব হয় । যথা], 
কোন্মে_অস্থলশ্চানণুশ্চব স্থলোহণুটস্চব সর্ব হ2। 
অবর্ণঃ সর্ধবতঃ প্রোক্তঃ শ্তামে। রক্তাস্তলোচনঃ। 
এম্বধ্যযোগান্তগব1ন্‌ বিরুদ্ধার্থোহভিধীয়তে ॥ 
তথাপি দোষা পরমে নৈবাহ্াধ্যাঃ কথঞ্চন। 
গুণাবিরুদ্ধ। অপ্যেতে সমাহাধ্যাঃ সমস্ততঃ ॥ (১) 
(১) ভগঝানে বিরোধিগুণসমূহ একই সময়ে অতি চুদরভাবে বিরা্িত। ?ি 


ধায়] রসবিচার আরম্ত ৪৪৬ 


মহাবরাহে__সর্কে নিতাই শাশ্বতাশ্চ দেহান্তস্ত পরাজ্মুনঃ | 
হানেোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ। 
পরমানন্দসন্দোহ] জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ | 
সর্ব্বে সর্ধবগু”ণঃ পূর্ণা সর্বদোষবিবজ্জিতাঃ ॥ (১) 
ৈষ্বতন্্ে_অষ্টাদশমহাদোষৈ: রৃহিতা ভগবত্নুঃ | 
সশ্বশ্বর্যাময়ী সত্য-বিজ্ঞানানন্দরূপিণী ॥ (২) 
অষ্টাদশ-মহাীঁদেোষ, যথা বিঞ্ুষামলে-_ 
মোহস্বন্্রী ভুমো রুক্ষরসতা৷ কাম উন্ণঃ | 
লোলত্তা মদমাতসর্যো ভিংসা খেদপরিশ্রমৌ ॥ 
অসত্যং ক্রোধ আকাজ্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমত | 
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষ অষ্টাদশোদিতা ॥ (৩) 


৮০ এস 


দুল ও অণু হইয়াও সর্ধতঃ স্থল ও অণু, তিনি সর্ধবতঃ প্রাকৃতব রিহিত হইয়াও অপ্র'কৃত 

বাঁ ও রক্তাম্থলোচনবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। ররর্ধ্যযৌগহেহ ভগবান্‌ 
বিরুদ্ধার্থ বলিয়া অভিহিত হন । তথাপি পরমেম্থরে কৌনও প্রকারেই দৌষ যোজনা কৰা 
[াইতে পারে না । এ সকল গুণ পরম্পরবিকদ্ধ বলিয়া! মনে হইলেও ভগবানে সর্ধবতৌভাৰে 
&গ বলিয়াই যুক্ত হইবে । 

(১) সেই পরমাস্মার দেহসকল সমস্তই নিত্য (অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের মত পরিবর্তনশীল 
নহে, শাগত ( কখনও নষ্ট হয় না”, “হান' অর্ধাৎ ত্যাগ, “উপাদান' অর্থাৎ গ্রহণ এই 
উতক্রিয়া-রহিত অর্থাঃ প্রাকৃত-দেহের মত (জীর্বন্ত্রের উদাহরণে ) ভগবান্‌ দেহ পরিত্যাগ 
বা দেহান্তর গ্রহণ করেন ন!। ভগবানের দেহসকল কখনও প্রকৃতিসন্ভূত নহে-_এ দেহ-সকল 
নবপ্রকারে পরমানন্দন্বরূপ ও চিন্ময় ; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সর্বববিধ গুণহারা পরিপূর্ ও সমস্ত 


(২) ভগবানের তমু অষ্টাদশ মহাদোষ-রহিত, তাহা সর্ধববিধ এশ্বর্্যযুত্ত, সত্যবিজ্ঞান ও 
আনন্দরূপিণী। 


(৩ মোহ, আলঙ্ত, ভ্রম, কক্ষরসত্ব, কামোগ্রতা, চাঞ্চল্য, মদ, মাংসর্ধ্য, হিংসা, খেদ, 


৪৪২ জৈবধন্মম [ ষড়ৰি। 


অবতারমৃত্িতে এই সমস্তই সিদ্ধ, আবার অবতারিরপ শ্রীরুষ্ে 
সমস্তই পরমসিদ্ধ। এতদ্যতিরিক্ত শ্রীকুষ্ণে শোনা, বিলাস, মাধুর্য, মার 
স্থ্্্য, তেজ, ললিত ও ওদ্রাধ্য--এই আটটী পৌরুমসত্বভৈদক 
আছে। নীচের প্রতি দয়া, সমস্পদ্বীর প্রতি স্পদ্ধী, শোধ, উৎস! 
দক্ষত। এবং সতাপ্রকাশ-স্থলে শোভা লক্ষেত হয়। গন্ভীরগতি, ধীরবীঃ 
ও সহান্তবাঁকাদ্ধারা বিলাস লক্ষি হয়। শেম্থলে চেষ্টাদির স্পতণীয 
সেস্থলে মাধুধ্য । সমস্ত জগতের বিশ্বীসস্থলেই মালা । কাধ্য চট 
বিচলিত না হওয়ার নাম হ্র্য। সর্বচিন্তের অবগাহিত্বের নীম হে 
ধাহাতে প্রচুর শৃঙ্গার-চে্টাঃ তিনি ললিত । আত্মসমর্পণ-কাধোর না 
ওউদাধা । শ্ররুষ্জ নায়কশিরোমণি, অতএব তাহার সাধারণ লী 
গর্গাদি খষিগণ ধঙ্ধদশ্বন্ধে যুব্ধানাদি ক্ষপ্রিয় যুদ্ধে, উদ্ধবাঁদি মদ 
সহাষরুপে পরিকীত্িত হইয়াছেন । 

ব্রজনাথ। কুষ্র রসনায়কত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ কণিলা 
এখন রসোপযোগী বিভা"বান্তর্গ ত কষ্ণভক্তদিগের কথা বলুন। 

গোম্বামী । ধাহাদিগের আম্বুকরণ কষ্চভাবে ভাবিভ, তাহার 
বসতে কষ্ণভক্ত । “সতাবাক্‌, হইতে ভীমান্? পধান্ত কৃষেের সম্ধন্ 
২৭টী গুণ কীর্িত মাছে, সে সমস্ত কঝভক্তে বভতমান | 

ব্রজনাপ । রসোপঙোগী কুষ্চভক্ত কত প্রকার? 

গোস্বামশ । আদে সাধক ও সিন্ধভেদে ঢুই প্রকার । 

বঙ্জনাথ। সাধক কাহার? 

গোল্বামী | ধাহাদের কষ্ণবিষয়ে মতি উত্পন্ধ হইয়াছে, অথচ সম 
রূপ বিদ্লনিনুত্তি হয় নাই, এরূপ লক্ষণযুক্ত ভক্ত কষ্ণসাক্ষাৎকারের মোগ 


শপ পিসী পিপি শিশিশাশা পিপিপি শি ৩ 


169 ৪ গারাম, অল হয, রোধ, আকাকঙ্ষা, আশঙ্কা জ/দ্লম, বিষম ও পাপে 


টি 1 'দোষ' বলিয়া উন্ু হইয়াছে । 


ধায়] রসবিচার আরম্ত ৪৪৩ 


করতঃ সাধকরূপে পরিকীর্তিত। “ঈশ্বরে তদধীনেষু (১) (সভা 
২1৪৬ ) শ্রোকদ্বার। উদ্দিষ্ট মধ্যমভক্তগণ সাধক মধ্যে পরিগণিত । 

ব্রজনাথ । প্রভো, “অন্ঠায়ামেব হরয়ে? (২) (ভাঃ ১১।২।৪৭) শ্লোকে 
' উদ্দিষ্ট ভক্তগণ কি রসযোগ্য হইতে পারেন না? 

গোস্বামী । তাহার যে পর্যন্ত শ্রদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভত্ত না হন, 
[পর্যন্ত সাধক হইতে পাবেন না। বিল্মঙ্গলাদির তুল্য ব্যক্তিরাই 
সত সাধক । 

ব্রজনাথ । সিদ্ধভক্ত কাহার] ? 

গোস্বামী । ধাহাদের অথিল ক্লেশ আর অনুভূত হয় না এবং ধাতাদের 
মনত ক্রিয়। শ্রীকুষ্ণাশ্রিত তাহারা সর্বদা প্রেমসৌধ্যাম্বাদনপরায়ণ অতএব 
দ। সিদ্ধ ছুই প্রকার অর্থাৎ সন্প্রাপ্ত-সিদ্ধ এবং নিত্যসিন্ধ । 

ব্জনাথ। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ কাহার? 

গোম্বামী । সম্প্রাপ্ুসিদ্ধ পুরুষ ছুই প্রকার- অর্থাৎ পাধনসিদ্ধ ও 
পাসিদ্ধ। 

ব্রজনাথ ৷ নিত্যসিদ্ধ কাহার! ? 

গোহ্বামী । শ্রীরপগোম্বামী লিখিয়াছেন--- 

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ছে প্রেমানং পরমং গতাঃ। 
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিতাসিদ্ধা মুকুন্দ বং ॥ (৩) 
ান্সোত্তর খণ্ডে-যথা1 সৌমিন্ত্রিভরতো যথা সন্বর্ষণাদয়ঃ | 
তথ তেনৈব জায়স্তে নিজলোকাযদৃচ্ছয়। ॥ 


1১) ১৩৪ পৃষ্ঠা অষ্টবয। 

(২। ১৩২ পৃষ্ঠা ডুষ্টব্য। 

(৩ মুকুন্দের স্যাঁয় যাহাদের €ণ নিত্য ও আনন্দন্বরূপ, তাহারাই নিত/সিদ্ধ। ঠাহাদের 
এ লক্ষণ এই যে, তাহারা আপন অপেক্ষাও গ্রবৃষ্ণে কোটাগণ প্রেমযুক্ত । 


পুনস্তেনেব গচ্ছস্তি তং পদং শাখতং পরম্‌ 
ন কর্মমবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিছ্যাতে ॥ (১) 
ব্রজনাথ। প্রভে1, বিভাবান্তর্গত আলম্বন বুঝিতে পারিলাম। এ 
কৃপা করিয়া উদ্দীপন কাহাকে বলে, বলুন । 
গোস্বামী । যাহার] ভাবকে উদ্দীপন করায়, তাহারাই উদ্দীপ 
কৃষ্ণের গুণ-চেষ্টামকল প্রসাধন, হাম্তঃ অঙ্গসৌরভ, বংশী, শঙ্গ, ন? 
শঙ্ঘ, পদাক্কঃ ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও হরিবাসরাদ্দি কাল-__-এই সক৷ 
উদ্দীপন । কুষ্চের গুণসকল কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্িবি 
কায়িকগুণের মধ্য বয়স একটা প্রধান গুণ। কোৌমার, পৌগও 
টকৈশোর--তিন প্রকার বয়স। (ভঃরঃ সিং দঃ ১ লঃ-১৫৮ )-- 
কৌমারং পঞ্চমাবন্ধান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি । 
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্তাত্ততঃ পরম্‌ ॥ (২) 


আগছ্য, মধ্য ও শেষভেদে ঠকশোর ত্রিবিধ। কায়িকগুণের ম 
সৌন্দরধ্য প্রধানরূপে বিচাধ্য। অঙ্গ নকলের যথোচিত সন্নিবেশকে “সৌন 
বলে। বসন, আকল্প বা! সজ্জা ও মগ্ডনাদিকে “প্রসাধন বলে । শর 
করে যে বংনী আছেন, তাহা বেণু, মুরলী ও বংশিকাঁ-ভেদে ত্রিবিধ। দা 
অনুল দীঘ, অগ্গুষ্ঠপরিমিত স্থূল ও ছয়টা ছিদ্রধুক্ত পারিকাকে বে বে 





(১) ঘেমন হুমিত্রা-নন্দন লঙ্গণ ও ভরত এবং যেমন সন্কর্ষণ বলরাম প্রতিও গা 
রামচন্দ্র ও প্।পুফের সহিত ভগবানের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে আবিভূতি হন এবং পুনরায় ভগবাণ 
সহিত নিত্য পরমধামে গমন করেন, তাপ যাদবগণও ভগবানের প্রকট-লীলায় আবি: 
হইয়া অপ্রকট-লীলায় তাহার সহিত গমন করেন। অতএব বৈষবের প্রাকৃত মান! 
মত কর্মবন্ধন বা জন্ম নাই। 

(২) পাঁচ বৎসর পর্ধ্যস্ত কৌম:র, দশবৎসর পর্ধ্স্ত পে'গণ্ড, একাদশ হইতে যোঁডশ বং 
পরাস্ত কৈশোর এবং তৎপরে যৌবন । 


ধ্যায়] রসবচার আরন্ত 8৪৫ 


ন্তপরিমাণ, মুখমধ্যে রক্ধ এবং চারিটী ম্বরের ছিত্রবুক্তা চাকুনাদিনী 
লী, অর্-মন্থুলি অন্তরে অষ্টছিদ্র* সাগ্ধাঙ্গু ব্যবধানে মুখরন্ক, শিরো- 
গচারি অঙ্গুলি, পুচ্ছ তিন অনলি, সমুদয়ে নয়টা রঙ্ষধুক্ত সপ্তদশ 
নুলিযুক্ত বংশী £ দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের নাম কৃষ্ণহন্তস্থিত “পাঁঞ্চজন্ট । এই 
স্ত উদ্দীপনদ্বার! উদ্দীপ্ত হইয়া! ভক্তের রতি তদীয় বিষয় শ্রীকষ্জের 
নি ক্রিয়াবতী হইয়। আন্বাদনরূপা হইয়। পড়ে । রতিই স্থায়ীভাবঃ 
হাই রস হয়। আগামী কলা তোমরা এই সময়ে আমিলে আমি 
সভাবাদি ব্যাখা? করিব । 

গোম্বামিপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লাভ করিয়া! রসবিষয় চিন্তা 
বিতে করিতে বিজয় ও ত্রক্ষনাথ সিদ্ধবকুল দর্শন করিয়। শ্রীমন্দিরে 
নাপ্রকার আনন্দভোগ করতঃ স্বীয় বাসাবাটী গমন করিলেন। 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 
রসবিচার 


অনুভব বিচার-_ত্রয়োদশ প্রকার অনুভাব_ আত্মস্থ ভাবের বিকৃত প্রতিফলনই উষ্ভাম্বর__ 
) ও ক্ষেপণভেদে খিবিধ অনুভাব-_পান্তিকতাব বিচার-__স্নিপ্গ, দিপ্ধ ও রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ 
বকভাব__সািক ভাবোদয় হেহ্‌__অষ্ট সাধিক ভাব (১) শ্প্ত__,২) অশ্রু_-(৩) বৈবর্ণ_ 
শ্বেদ--.৫' প্রলয়-_ ৬ রোমা ৭ কম্প--৬) শ্ববতেদ__অনুতীব ও সান্তিকভাবের 
কি-শ্গাদির হেহু-_রত্যাভাস__সব্বাতাস-নিঃসত্বভাবাভাস-_প্রতীপ-ব্/ভিচারিভাব 
টার -তেত্রিশটা ব্যভিচারিভাব-_ব্যভ্চারিভাব কঙকগুলি শ্বতগ্ব ও কতকগুলি পরতগ্্র_ 
বধ পরতর্থ-ব্যভিচারিভাব__ত্রিবিধ স্বতশ্ব-ব/ভি্চারভাব __ভাবৌৎপত্তি-__ভাবসন্ধি_-ভাব- 
শল্য--ভাবশীন্তি-_-ভক্তভেদে ভাবোদয়ের তারতম্য । 


পরদিবস মধ্যাহ্ন ধূপের পর প্রসাদ সেবন করতঃ রসততপিপা সয় 


8৪৬ জৈবধর্্ [ সর্থ 


শ্রীরাধাকান্ত-মঠে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী মহা 
পাইয়৷ জিজ্ঞান্ুদিগের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন | শ্রীধাণনচন্ত্র গো! 
তাহার নিকটে বসিয়া উপাঁসনা-পদ্ধতি লিখিতেছিলেন, গুরগো্ 
দর্শন অতি অপুর্ব । জসনম্রাসবেশ, কপালে তিলক-উদ্দপুণ্ত,, স্‌ 
হরিনামাক্ষর, গলদেশে মোটা মোটা চারিকণ্ঠি তুল সীমাল1, কার » 
জপমালা?, চক্ষুদ্ব য় ধ্যানাবেশে অন্ধ মুদ্িত,সময় সময় অশ্রধারায় শোর 
সময় সময় হা গৌরাঙ্গ ! হা নিহ্যানন্দ!__এই ক্রোশন, একট, গল শঃ 
উজ্জ্বল শ্লামবর্ণ, কদলী-বললাসচন উপবিষ্ট, কিছু দূরে কাষ্ঠ-পাদুক' 
নিকটে জলপূর্ণ করগ্গ । বিজয় ও ব্রজনাথের বহুশাস্ত্রের অহ 
সদ্বৈষ্ূবা1 এবং প্নবদ্বীপনিবাঁস_-এই কয়টী কার্ণবশতঃ মঠের সকা 
তাহাদিগকে যত্ু কত্তিয্রা থাতকন। তীহাব]। সাষ্টাঙ্গে গ্রণ হইলে ং 
গোন্বামী তাহাদিগকে সাদরে আলিল্রন করতঃ বসাইলেন | ক্রমেও 
ব্রজন'থ বিনয়পূর্বধক রসকথা উঠাইলে ন। গোশ্বামী যত্রসহ্করে বলি? 
_অগ্ঠ তোঁমাদিগকে অশ্রভাবাদি বুঝাইয়া রুসঙ্বে গ্রবেশ করাই 
বিভাব, অশ্ভাব, সান্বিক ও বািতাবশী_এই চারিপ্রকার সামগ্রী 
গতকলয বিভাবহ্ত্ব বুঝইয়াছি। অগ্ক ঞথমেই অনুভাব বা 
করিক্েছি, অবণ কর । যাঙাততে এবং যংকন্ক বুতি বিভাবিত ২ 
তাহারই নাম বিভাব বলিয়াছি। এখন যন্্ীরা! সেই বতির অববো! 
চিন্তদস্থ ভাবসকলের 'মন্ভূতি হয়, সেই সকল উদ্তান্বরনাম। লক্ষণগুলি 
অন্ুভাব বলিয়া জানিও। তাহারা বাহাবিকারের হ্বায় প্রকার 
হইলেও চিত্তস্থভাবের অববোধক | নৃষ্চাঃ বিলুন (ভূমিতে গড়াগড়ি 
গান, ভ্রেশশন ( উচ্চরব), গাত্রমোটন (গামোড়। ), ভক্কার, জু 
দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা হা'গ, লালাশ্রাব,আ্হাস। ঘুণী এবং ঠিক্কাদি+ 
সকপ বাহবিকারদার] চিত্রের এব সকল প্রকাশ পায়। 


য়] রসবিচার ৪৪৭ 


সনাথ | এই বাহাবিকারগুলি কি প্রকারে স্থায়ী ভাবের বলাস্বাদনের 
করিতে পারে? বসাম্বাদন ভিতরে হইলে এই সকল অনুভাব 
পরীরে প্রকাশ পায়ঃ_ তাহারা স্বয়ং পথক্‌ সামগ্রী কিরূপে হইল ? 
গাস্বামী । বাবা, তুমি বথার্থ হ্ায়শান্ত্র পড়িয়াছ _তোমার হার সুক্ম 
করিতে এ পর্ধান্ত কাহাকেও দেখি নাই। এ বিষয়ে আমি যখন শ্রীল 
হগোম্বামীর নিকট বসতত্ব অধাযন করিস্তথন আমার মনেও এইরূপ 
[বিশ্র্ক হইয়াছিল, শ্রীগুরুদেবের কুপায় সেই সন্দেহ দূর হয়। ইহার 
চাপধা এই যে, জীবের শুদ্ধসত্বে যে চিন্তের ক্রিয়া আছে, তাহা যখন 
বি হইয়। ক্রিয়ায় স্ায়তা করে, তখন তাহাতে স্বাভাবিক কোন 
ব্য উদ্দিত হয়, সেই বৈচিত্রা চিন্ত্রঃক বিবিধরূপে উংকুল্ল করে। চিত্ত 
ন্লহইলে শরীরে তাহার বিকৃতিফলের যাহা উদয় হয়, "তাহাই 
্বর। সেই বিকৃতি-ফল ( নৃন্টাদ্দি ) বহুবিধ-__ চিত্র নৃ্্য করিলে দেহ 
করে,চিত্ত গান করিলে জিহবা! গান করে, এইরূপ জানিবে। উদ্ভাম্বর 
[ই গে মূলক্রিয়। তাগা নয়, চিন্তের বিভাবের পোষাঁক যে অনুভাব 
ত হয়, তাহাই উদ্ভান্বররূপে দেহে ব্যাপ্ত হয়। চিত্তে স্থায়ীভাব 
বের দ্বাব্র ভাবিত হইবামাত্র চিত্তের দ্বিতীয় ক্রিয়খ অণুভাবরূপে কাধা 
তে থাকে, সুতরাং অন্থভাব একটা পৃথক্‌ সামগ্রী বটে; মখন তাহা 
জন্তণাদিদবার! প্রকাশিত হয়? তথন তাহ] “নাত, এবং যখন তাহা 
দির খারা প্রকাশিত হয়ঃ তখন তাহাদিগকে «ক্ষেপণ' বলে। 
রের উৎফুল্লতা, রক্তোদ্গম, ্সস্থিসন্ধিবিয়োগ, সন্ধিকর্ষণ ইত্যাদি 
[ও কয়েক প্রকার অন্থভাব-লক্ষণ আছে, তাহা অতি বিরল বলিয়। 
লাম না। প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কুম্মীকার প্রভৃতি ষে সকল 
াশ্থধা অন্থভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা! সাধক-ভক্তে দ্রষ্টব্য নয়। 
গুরুগোস্বামীর এই সকল গুঢ় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসুছয় 


৪৪৮ জৈবধন্ম [ সপ্তবি 


বহুক্ষণ পর্যন্ত তুষীস্ুত থাকিয়া তাহার চরণধুলি গ্রহণ করতঃ জিন 
করিলেন; __প্রভো, সান্বিকবিকার কাহাকে বলে? 

গোম্বামী। চিত্ত কৃষ্ণসন্বন্ধী কোন ভাবের দ্বার] সাক্ষাৎ বা! 
ব্যবধানক্রমে যখন আক্রান্ত হন, তখন সেই চিত্তকেই “সব্ব' বল? যায়! 
সত্ব হইতে যে সকল ভাব সমুৎ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে সাত্বিকভাব ব 
তাহ] স্গিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ-ভেদে ভ্রিবিধ। 

ব্রজনাথ | ল্লিগ্ধ সাত্বিকভাব কিরূপ ? 

গোস্বামী | ন্িগ্ধ সাত্বিকভাব মুখ্য ও গৌণভেদে ছুই প্রকার | থে! 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধে মুখ্যএতি চিত্তকে আক্রমণ করে, সেই স্থলে মুখা 
সাত্বিকভাব-_ স্তমত-ন্বেদাদি মুখাসাত্বিকভাবের মধ্যে পরিগণিত । যে 
কৃষ্ণসহ্বন্ধিনী রতি কিঞ্চ্ব্যিধানক্রমে গৌণরূপে চিত্তকে আক্রমণ ক 
সেস্থলে গৌণ-ন্সিপ্ধ সাত্বিক ভাব, __-বৈবর্ণ ও স্বরভেদ, এই ছুইটী ?ে 
সাত্বিক ভাব। মুখ্য ও গৌণরতির ক্রিয়া ব্যতীত কোনভাব চি 
আক্রমণ করিলে রতির অন্থগামী দিপ্ধ সাত্বিকভাব উদ্দিত হয়-_ক" 
দিপ্ধ সাত্বিকভাব। কোন রতিশূন্। ভক্তসদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের ম 
আশ্চর্য বার্ত! শ্রবণের পর বিম্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ উং 
হয় তাহাই কক্ষ, রোমাঞ্চই কক্ষ সাত্বিকভাব। 

বজনাথ | সাত্বিক ভাব কিরূপে উদ্দিত হয়। 

গোস্বামী । যখন সাধকের চিত্ত সত্বভাবের সহিত একতা লাভ করি 

আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ করে, তখন প্রাণ বিকারযুক্ত & 
শরীরের যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপাদন করে, তথনই ভ্তপ্তাদি বিকার উদ্দিত 

ব্রজনাথ। সাত্বিক বিকার কত প্রকার ? 

গোস্বামী । স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, ম্বরভেদ, বেপথু অর্থাং ৫ 
বৈবর্ণ, অশ্ব, প্রলয় _ এই অষ্টপ্রকার সান্বিকবিকার। প্রাণ কোন অং? 





য়] রসবিচার ৪৪৯ 


চারিটী ভূতের স্থিত পঞ্চম ভূত হইয়া] অবস্থিতি করেন, কখন বা 
শীন হইয়। জীবদেহে বিচরণ করিতে থাকেন । প্রাণ যখন ভূমিস্থিত, 
[*ন্তস্ত" £ যখন জলাশ্রিতঃ তথন “অশ্রু ; যখন তেজস্থঃ তখন “বৈবর্ণ” 
ম্বেদ বা ঘন্দমন ; যখন আকাশাশ্রিত, তখন “প্রলয়” বা মুচ্ছণ, এবং 
স্বপ্রধান বাতাশ্রিহ, তখন মন্দ-মধ্য-তীব্ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প ও 
ভদ্--এই সকল বিকার প্রকাশ করেন । এই অগ্প্রকার বিকার 
; ও অস্ত, উভয় বিক্ষোভ প্রযুক্ত ইহাঁদিগকে অনুভাবও বলা যায়, 
ও বল যা । অনুভাবসকল কেবল বহিবিক্ষোভ প্রযুক্ত সাত্বিকভাব 
ম উক্ত হয় না; যথা, নুত্যাদিতে সবোংপন্ধ ভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া 
[নাঃ বুদ্ধিদ্বারা! উত্তেজিত হইয়। ক্রিয়া করে ; কিন্ত তৃুম্তাদিতে 
কে অপেক্ষা না করিয়া? সান্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে, এই 
ণেই অনুভ্ভাৰ ও সাত্বিকভাবকে পুথক্‌ কর হইয়াছে। 

ব্রজনাথ | স্তস্তাদির হেতু একটু জানিতে ইচ্ছা করি। 

গোস্বামী । ্তন্ত, হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ এবং অমর্ষ হইতে 
দিরহিত শূন্যতারূপ নৈশ্চলাকে স্তন্ত বল! যায় । হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি- 
[ত শরীরের ক্রেদকর আদ্রতারূপ ম্বেদে। আশ্চর্ধ্য, হর্ষ, উৎসাহ ও 
দি হইতে রোমোদগমের নাম রোমাঞ্চ | বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ, 
[দি হইতে গদগদ-বচনরূপ স্বরভেদ উদ্দিত হয়। ভয়, ক্রোধ ও হাদি 
ত যে লৌল্য উদ্দিত হয়, তাহার নাম বেপথু। বিষাদ, রোষ ও 
দি হইতে বৈবর্ণরূপ বর্ণবিক্রিয়া জন্মে । হর্ষ, রৌষ,বিষাদাদিদ্বার। চক্ষে 
জলে"দগম হয় তাহার নাম অশ্রু; হর্যজনিত অশ্রতে শতলত্ব,ক্রোধাদ্দি- 
মত অশ্রুতে উ্চত্ব হয়। সুখ ও দুঃখের দ্বারা চেষ্টা ও জ্ঞানশৃন্তত। এবং 
মতে নিপতুনাদি হইলে তাহাকে প্রলয় বলে। সাব্বিকভাবসকল 
তারতম্য প্রযুক্ত উত্তরোতর ধুমায়িত, জলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত--এই 


৪) 


৪৫০ জৈবধন্ম্ [ স্ধ 


চারিপ্রকার | রুক্ষ সাত্বিক ধুমায়িত হইয়া! থাকে $ শ্িগ্ধ ভাবা 
ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ করে; রতিই সর্বানন্দচমতকারের । 
রত্যাভাবে কক্ষাদি চমত্কারিত্ব নাই। 

ব্রজনাথ । প্রভে।, সান্বিকভাবসকল বহুভাঁগ্যে উদ্দিত তয, 
নাঁটাক্রিয়ায় এবং জগতের ব্যাপার-সিদ্ধির জন্য বহু বহু ব্যক্তি এই 
ভাব প্রদর্শন করে, তাহাদের অবস্থিতি কোথায়? 

গোন্বামী। সরল শুদ্ধভক্তি হইতে স্বভাবতঃ সাধনক্রমে গে; 
সার্জিকভাব উদ্দিত হয়ঃ সেই সকলই টবঞ্চবভাঁব। তদিতর যে সকল 
দেখিতে পাঁও* সে সকল বত্যাভাস, সত্তাভাস, নিঃসন্ব ও প্রতীপ- 
চারিভাগে বিভাগ করিয়া লইবে । 

ব্রজনাথ। রত্যাভাস কিন্ূপ? 

গোস্বামী । মুমুক্ষপ্রমুখ বাক্তিদিগের পে রত্যাভাস হয়, " 
সন্যাসীদিগের কষ্চকথা শুনিয়া দে ভাব হয়, তদ্বং। 

ব্রজনাথ। সন্বাভাস কি? 

গোম্বামী । ম্বভাবত শিথিল-জদয়ে কৃষ্ণকথ শুনিয়া ম্মানন 
বিস্ময়াদির আভাস উদ্দিত হইলে সন্তাভাসের উদয় হয়; জ্ঞবন্মীম' 
ও সাধারণ স্্রলোকের কুষ্ণকথ শুনিলে মেরূপ হয়, তদ্বৎ। 

ব্রজনাথ । নিঃসব-ভাবাভাস কিরূপ ? 

গোস্বামী । নিসর্গবশত্ঃ পিচ্ছিল অন্তঃকরণে এবং নাট]াশিন! 
আন কাধ্যসিদ্ধির জন্ যাহার অভাস করে, তাহাদের যে পুণকা 
উদয় হয়? তাহাকেই নিঃসত্ব খলে। যাহার! বস্থতঃ কঠিনহদয। 
করিয়। কাদিতে কাদিতে স্বভাবের ভার ক্রন্দনকে নিসর্গ কিয় 
তাহারাই নিসর্গদ্বার। পিচ্ছিলাম্তংকরণ। 

ব্রজ্নাথ | প্রররীপ কিরূপ? 


য়] রসাবচার ৪৫১ 


গোস্বামী । কঞ্চের গ্রতিকূল-চেইা তইন্ে ক্রোধভয়াদিদ্বারা যেসকল 
ভাঁসাদি উদ্দিত ভয়, তাহাই প্রতীপ-ভাবাভাস ; ইহার উন্নাহরণ 


ব্রনাথ | প্রান ! বিভাঁব, অন্ুভীব ও সাত্বিক ভাবসকল বুঝিতে 
[লাম এবং সাত্বিকভাব ও অন ভাবে সে প্রভেদ, তাহাও বুঝিলাম। 
বানিচারী ভাবসকল বর্ণন করুন । 
গোন্বামী | ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। স্থাযিভাবের প্রতি বিশেষরূণপে 
মুখী ভইয়। এই তেত্রিশটী ভাব বিচরণ করে বলিয়া! তাহাদিগকে 
5চারী বলে। ইহারা বাক, অঙ্গ ও সন্বদারা স্থচিত হইয়া সঞ্চারিত 
বলিষা "তাহাদিগকে সঞ্চারি ত-ভাবও বলে। তাহারা স্থায়িভীবরাপ 
হসাগরে উন্মির ন্যায় উথ্থিত হইয়। সদুদ্রকে পরিবদ্ধন করতঃ তাহাতে 
তয। তেত্রিশটী ভাব, থা £-নির্ববেদ, বিষাদ, দৈন্ু, গ্লানি, শ্রম, 
গর্ব শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ ( উদ্দেগ ), উন্মীদ* অপন্থতি, বাধি, মোহ, 
আলম্ত, জাঁডা, ব্রীডা, অবহিথা (ভাবাগাপন), স্বৃতি, বিতর্ক »চিন্ত!? 
চ, ধৃতি, হর্ষ, ওুঁৎসুকা, পীগ্রয, অমর্ধ, অন্ুয়া, চাপল, নিদ্রা, সুপ্তি 
বাধ। সঞ্চারী ভাব কতকগুলি শ্বতন্্ব ও আর কতকগুলি পরতস্ত্র। 
তত্ব স্চারি-ভাবসকল বর ও অবব-ভেদে ছুইপ্রকার। বর আবার 
[ৎ ও বাবহিত ভেদে দুইপ্রকার | ম্বতন্থ সঞ্চরী ভাবসকল রতিশূন্ত, 
[ানুষ্পর্শ এবং রতিগন্ধ-ভেদে তিন প্রকার | ত্র সমুদায় ভাব অন্থানে 
' হইলে প্রাতিকৃল্য ও অনৌচিত্য-ভেদে ছুই প্রকার। এই সমস্ত 
বের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিবপ চারিটী দশ! আছে । 
ব্জ। ভাবোত্পত্তি সহজে বুঝা যায়। ভাবসন্গি কাহাকে বলে? 
গোম্বামী | সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্ধয়ের মিলনের নাম সন্ধি 
জাত জড়তা ও অনিষ্টজাত জড়তা একই কালে উদিত হ্ইয়! 


৪৫২ জৈবধর্্ম [ সপ্ুবিংশ 


সমানরূপ ভাব-সন্ধির স্থল ; হর্য ও আশঙ্কা একত্রোদিত হইয়। ভিন্ন 
ভাবদ্বয়ের সঙ্ধির স্থল হয়। 

ব্রজনাথ | ভাব-শাবলা কিরূপ? 

গোস্বামী । ভাবদিগের পরম্পর সংমর্দকে ভাবশাবলা বলে। 
কৃষ্ণকণ। শুনিয়া কংসের যে ক্রোধ ও ত্রাস হয়ঃ তাহা! ভাবশাবল্য। 

ব্রজনাথ । ভাব-শাস্তি কিরূপ ? 

গোন্বামী | অত্যারঢ-ভাঁবের বিলয়কে শাস্তি বলে। কৃষ্ণের আদশনে 
ব্রজশিশুগণ চিস্তাকুল হইলে দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণে তীহ্াদেব 
চিন্তার শান্তি হইল ইহাই বিষাদের শাস্তি-দশ] | 

ব্রজ। এ সম্বন্ধে যদি আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তাহা আজ্ঞা করুন। 

গোস্বামী । এই তেত্রিশটী বাভিচারী ভাব এবং একটী মুখা স্থাযি- 
ভাব এবং সাঙ্টী গৌণ স্থায়িভীব (যাহ) পরে বন্লিব )_-মুদয়ে এক- 
চল্লিশটী ভাবই শরীর ও ইক্জ্রিয়র্গের বিকার বিধান করে, সুতরাং 
ইহারা ভাবজনক চিত্তবৃত্তি। 

ব্রজনাথ । ইভার1 কোন্‌ কোন্‌ ভাবের জনক ? 

গোল্বামী । অষ্টসাব্বিক ভাব ও বিভাবগত অনুভাবগণের জনক। 

ব্রজনাথ। ইহার! কি সকলেই স্বাভাবিক? 

গোন্বামী । না; কতকগুলি শ্বাভাবিক ও কতকগুলি আগন্থক। 
মে ভক্তের যে শ্থায়িভাব, তাহা তীহার স্বাভাবিক $ বান্ডিগারী-ভাবগুলি 
প্রায়ই আগনৃক। 

ব্রজ্নাথ। সকল ভক্তেরই কি ব্ডাব সমান? 

গোম্বামী। না; ভক্তগণ বিবিধ, সুতরাং তীছাদের। মনোভাবও 
বিবিধ ; মনাগুসারে ভাবোদয়ের তারতমা--মনের গরিঠত্ ও লগিষঠ্ 
ও গান্ভীধ্য-ভেদে ভাবোদয়ের ভেদ আছে। কিন্ত অমৃত গ্বভাবত 
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সর্বদাই দ্রবীভূত; কৃঞ্ণভক্তের চিত্ত স্ব্থীাবতঃ অমৃতসৃশ। অগ্য এই 
পর্য্যন্ত, কল্য স্থায়িভাব ব্যাথ্যা করিব । 
বিজয় ও ব্রজনাথ সাঠাঙ্গে প্রণাম করতঃ বিদায় লইলেন। 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
রসবিচার 


স্বায়িভাব বিচার-_মুখ্য ও গেঁপ-ভেদে দ্বিবিধ স্থায়িভাব_ স্থার্থা ও পরার্ধা-ডেদে 
ছিবিধা মুখ) রতি-_সামান্ত, হচ্ছ, শাহভেদে শ্রিবিধা শুদ্ধারতি__কেবলা ও লঙ্কুলাভেদে 
দ্বিবিধা শান্তরতি_দাহ্ট, সথা, বাংসল্য ও মধুর রতির লক্ষণ_গেণ রতির বিচার__ 
হাস্য, বিল্ময়। উৎসাহ, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্দা রতির বিচার-__ভক্তিরসে ভাবের সংখ্যা 
বুঞ্চরতি ও বিষয়রতির পার্থক্য-_অপ্রাকৃত রস অখণ্ড ও অচিন্থা-_চিন্ময় রদে 'ভাব' শব্দের 
প্রকৃত অর্থ- চিন্তা ও অচিহ্য ভাব-_অচিন্ত্য রসতত্বের অধিকার বিচার-- ভাগবত ব্যবসা 
অপরাধ--গুরগোন্বামীর বিজয় কুমারকে ভাগবতব্যবনাবপ অপরাধ হইতে উদ্ধার । 

ব্রজনাথ | প্রভো, বিভাব, অন্ুভাবঃ সান্বিক ও বাভিচারী-বর্ণনে 
দেখিজেছি যে, এই সমস্তই ভাব । ইহার মধোস্থায়িভাব কোথায় ? 

গোম্বামী। সকলই ভাব বটে, কিন্তু ভাব সমুজের মধো যে ভাব 
কর্তৃত্ব করিয়া! অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাঁবসকলকে নিজের বশে আনিয়া 
ছয়ং ভাবগণের বাজন্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাম স্থায়িভাব। 
ডক্তের হৃদয়ে আশ্রয়গত কৃষ্ণরতি সেই হ্থায়িভাব। দেখ, সেই আশ্রয়কে 
সামগ্রীমধো পরিগণনের সময় বিভাবাস্তর্গত আলম্বনমধ্যে আলোচনা 
কর! হইয়াছিল। সেই ভাব অন্ত সকল ভাবকে নিজপরতন্ত্র করিয়। 


৪৫৪ জৈবধর্ন্ম [ অষ্টাবিংশ 


কতকগুলিকে রসের হেতুরন্প এবং কতকগুলিকে রসের সহায়রগে 
আনিয়! আপনি আম্বাদনরূপা হইয়াও আস্বাছ্ঘভাব ধারণ করিয়াছে। 
বিশেষ নিগুঢ়ভাবে আলোচন। করত্তঃ স্থায়িভাবকে অন্যান্ত ভাব হই 
পৃথক করিয়। বিচার কর। স্থায়িভাবরূপ রতি, মুখ্য ও গৌণভেদে ছিবিধ]। 

ব্রজনাথ | মুখারতি কাহাকে বলি? 

গোম্বামী। ভাবভভ্ির ব্যাখ্যায় যে শুদ্ধসত্ববিশেষস্বর্ূপ রতির কথা 
শুনিয়াছ, সেই রতি মুখ্য। 

ব্রজনাথ। আমর যখন সামান্ অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িয়াছিলামঃ তখন 
যেবৃতির ভাব মনে আসিয়াছিল, তাহা এখন শুদ্ধলত্ববিশেষাত্স-বিচাবে 
আমাদের চিত্ত হইতে দূর হইল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, জীবে 
শুন্বস্বরূপে যে 'মাত্মগত মনোবৃত্তি আছেঃ তাহাতেই ভাগবতরস উদ্দিছ 
হয়। আলঙ্কারিকেরা যে রতির উল্লেখ করেন, তাহ। কেবল বদ্ধজাবের 
জড়শরীর ও লিঙলন্ব্ূপগত মন ও চিন্তকে আশ্রয় করিয়া! আন্বাদিত হয। 
এখন আরও জানিতে পারিতেছি যে, আপনি যে রসের ব্যাথা 
করিতেছেন, তাহাই শুদ্ধজীবের সর্ববন্থ-ধন এবং বন্ধজীবের হলাদিনীকুপাষ 
কথঞ্চিৎ অনুভূত হন। এখন সেই শুদ্ধা রত্ির প্রকারসকল জাণিতে 
বামনা] করি । 

ব্রজনীথের ততববোধ দেখিয় গুরুগোস্বামী পরমানন্দে চক্ুদ্বয়ে দর 
দর-ধারার সহিত ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন-_-তোমার গ্তাষ 
শিঘ্য লাভ করিয়া আমি ধন হইলাম। এক্ষণে আরও বলিভেছি, শ্রবণ 
কর। মুখারতি স্বার্থ ও পরার্থা-ভেদে দ্বিবিধা। 

ব্রজনাথ | স্বার্থ মুখারতি কি প্রকার ? 

গোম্বামী । স্বার্থ, রতি অবিরুদ্ধ ভাবসমৃহদ্ধার] আপনাকে পুষ্ট করেপ 
এবং বিরুদ্ধভাবদারা তাহার গ্লানির উৎপত্তি হয়। 
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ব্রজনাথ | পরবার্৫থ। রতি কিরপ ? 

গোক্বামী। মেবরতি ্বয়ং সন্কুচি ভাবে অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবকে 
গ্রহণ করেস্তাহা পরার্থা মুখারতি। আর একপ্রকার মুখাতর বিভাগ আছে। 

ব্র্গনাথ। সে কিরূপ বলুন? 

গোস্বামী । মুখারতি শুন্ধঃ দাস, সখা, বাংসলা ও মধুর__এই 
পঞ্চভাগে বিভক্ত হয়। যেরূপ প্রতিবিস্বিত সুর্য স্ষাটকাদি পাত্র- 
বিশেষে পার্থকাবিশেষ লাভ কর, তদ্রপ স্থায়িভীবের পাত্র-ভেদে 
বৈশিই্য লক্ষিত হয়। 

ব্রজনাথ | শ্ুদ্ধরতি ব্যাখা! ককন। 

গোল্বামী । শুদ্ধরতি সামান্, শ্বচ্ছ ও শান্তুভেদে ভিন প্রকার 
সামান্রতি সাধারণজনের এবং কৃষ্ণের প্রতি বালিকাদিগের ভইয়া 
থাকে। মুখারতি নানাবিধ ভক্তপ্রসঙ্গে এবং তাহাদের সম্মত পুথক্‌ 
পৃথক সাধন হইতে ম্ফটিকবৎ ধন্ধ্রবশতঃ স্বচ্ড-নীম লাভ করে। এইরূপ 
বতিপ্রাপ্ত ব্ক্তিগণ ক্ষ্চকে কখনও “প্রভু” বলিয়া ্তব করেন, কখনও 
“মিত্র বলিয়া পরিষ্তাস করেন, কখনও “তনয়” বলিয় প্রতিপালন করেন, 
কথনও “কান্ত বলিয়া উল্লাস লাভ করেন এবং কখনও প্পরমান্মা” 
বলিয়া ভাবনা| করেন। শান্ত-রতি-লন্ধ পুরুষ সমগ্ুণপ্রযুক্ত মনে মে 
নির্বিকলবনব স্থাপন করেন, তাহাই তাহার শান্তরন্তি। এই শুদ্ধরতি 
(কেবল ও সন্কুলা-ভেচ্দ দ্বিবিধা। ব্রজান্ুগ রসাল ও শ্রীদামাদি পাত্র- 
বিশেষে রতান্তরগন্ধশূন্য হইয়া শুদ্ধরত্তি কেবলা-নামে পরিচিত; আর 
উদ্ধব, ভীম ও মুখরাদিতে রত্যন্তর-সন্মিলনে শুদ্ধরতি সঙ্কুলা-নীম প্রাপ্ত । 

বজনাথ। আমি পূর্বের ভাবিয়াছিলাম যে, শুদ্ধরতি ব্রজামুগ 
তক্জগণের নাই। এখন দেখিতেছি যে, শান্তরতিও কিয়ৎপরিমাঁণে 
বজে আছে। জড়ালক্কারগত রতিবিচারে শীন্তধন্ধে বতিত্ব স্বীকৃত হয় 
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নাই; পরব্রহ্রতিহে তাহা অবন্ত লক্ষিত হইতেছে । এখন দাশ্তরতির 
লক্ষণ বলুন । 

গোম্বামী। “কুষ্ প্রভূ” ও “আমি দাস'এই বুদ্ধি হইতে যে “আরাধাহা- 
ত্যিক" রতির উদয় হয়, তাহাই দাশ্তরতি বা প্রীতি । ইহাতে ধাহাদের' 
আসক্তি, তাহাদের অন্ত বস্তুতে প্রীতি থাকে না। 

ত্রজনাথ । সখ্য-রতির লক্ষণ কি? 

গোম্বামী। বাহার] কৃষ্ণকে নিজতুলা বোধ করিয়া তাহাতে দু 
বিশ্বাস করেন, তাহাদের রতি সথা-রতি। এই সধ্যরতিতে পরিহাস- 
প্রহাসাদি থাকে । 

ব্রজনাথ। বাংসলারতির লক্ষণ বলুন । 

গোশ্বামী । কৃষ্ধের গুরুজনের শ্রকৃষে যে অন্ুগ্রহময়ী রতি আছ, 
তাহার নাম বাৎসল। ইহাতে লালন, মাঙ্গলাক্রিয়া, আনীর্ববাদ ও চিবুক 
্পর্শ গ্রভৃতি থাকে । 

ব্রজনাথ। কৃপা করিয়। মধুররতির লক্ষণ বলুন । 

গোম্বামী | ব্রজগ্রগাক্ষী এবং কৃষ্ণের মধ্যে স্মরণ-দর্শনাদি অষ্টবিধ। 
সন্ভোগকারণরূপ থে রতি তাঁহাকে প্রিয়তা বা মধুররতি বলা যায়। 
ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রুক্ষেপ, প্রিয়বানণী ও হাম্তার্দি কাধা আছে। এই রতি 
শান্ত হইতে মধুর পথ্যন্ত উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষরূপ উল্লীসময়ী হইয়া ভ" 
ভেদে নিত বিরাজমান। সংক্ষেপেপাচগ্রকার মুখারতির লক্ষণ বলিলাম। 

ব্রজনাথ | অপ্রাকৃত-রূসসম্বঞ্ষিনী গৌনারতি ব্যাখা? করুন । 

গোস্বামী । আলম্বনগন্ত উতকর্ষজ ভাববিশেষকে যে সঙ্কৌচময়ী রতি 
গ্রহণ করেন, তিনি গৌণরতি- হস্ত, বিম্ময়। উত্সাহ, শোক, ক্রোধ 
ভয়, জুগুপ্না (নিন্দা)--এই সাত্ী গৌণভাব। প্রথম ছয়টীতে কষ্ণভাবে? 
সর্বদ। সম্ভাবন!। শ্রদ্রতির উদয় হইলে ভক্ত দিগের জড়দেছে এবং জ$ 


অধ্যায়? রসবিচার ৪৫৭ 


দেহান্ুগ-কাধ্যে যে জুগুপ্ণা অর্থাৎ নিন্দার উদয় হয়,. তাহাই রসবিচার 
সপ্তম রতি । শাম্তাদি হইতে শুদ্ধসত্ববিশেষরূপ রতির ম্বাভাবিক 
পার্থক্য থাকিলেও সেই সেই ভাবে পরার্থ-মুখারতির ফোগবশনঃ 
হান্তাদিতে রতি-শব প্রযুক্ত হয়। হাশ্তাদি গৌণীরতি কোন কোন ভক্তে 
স্থায়িত্ব লাভ করেঃ সর্বত্র নয় 3 স্থতরাং ইহারা! অনিয়তধার! এবং 
সাময়িক-__এই নামে বাক্ত। কোন কোন স্থলে বলিষ্ঠ হইয়) শুদ্ধ সহজ- 
রৃতিকে তিরস্কার পূর্বক নিজে প্রভুত্ব অধিকার করিয়া লয়। 

ব্রজনাথ | জড়ীয় অলগ্কারে শুঙ্গার, হাস্ত, করুণ-_ইত্যাদিক্রমে আটটা 
ভাব গণিত হইয়াছে | আমি বুঝিতেছি যে, সেন্ধপ বিভাগ কেবল তুচ্ছ 
নায়ক-নায়িকার রসেই শোভা পায়। চিন্ময় ব্রজরসে তাহার স্থিতি 
নাই-_এ বসে শুদ্ধ আত্মার ক্রিয়াঃ প্রারুত মনের ক্রিয়া! নাই । স্থতরাং 
মহাজনগণ যে বতিকে স্থায়িভাব রাখিয়া তাহার মুখাভাবকে পঞ্চবিধ 
মুখ্যরম ও গৌণভাবকে সপ্তবিধ গৌণরসরূপে বিভাগ করিয়াছেন, ইহা 
সমীচীন । এখন কৃপ৷ করিরা হাস্তরতির লক্ষণ বলুন । 

গোম্বামী। বাকা, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিক্রমে চিত্তের বিকাশকারী 
হাস্তবু তির উদয় হয়, তাহাতে নেত্রবিকাশ, নাসিকা, ওঠ ও কপোলের 
পনননাদি হইয়া থাকে । ইহাও স্বয়ং সক্কোচভাবে রতি কুষ্ণসম্থ্ধি চা 
হইতে উখিত হয় । 

ব্রজনাথ । বিশ্ময়রতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । অলৌকিক বিষয় দেখিয়! চিত্তের যে বিস্তৃত্তি হয়, তাহাই 
বিশ্ময়-__নেত্রবিষ্ফীরণ, সাধুবাদ ও পুলকাদি ইহার অনুভাব। 

ব্রজ্নাথ। উতসাহরতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । সাধুজন প্রশংসিত বুহতকার্ধো দুঢ়মনের যে ত্বরিত আসক্তি 
াহাই উৎসাহ__ইহাতে শৈঘ্বা, ধৈর্যাত্যাগ ও উদ্ধমাদি লক্ষিত হয়। 
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ব্রজনাথ। ক্রোধরতির লক্ষণ কি? 

গোম্বামী। প্রতিকূল ভাবদ্ধার1 চিত্তের জলনকে ক্রোধ বলে - ইহাতে 
কঠোরতা, ক্রকুটা ও নেত্রের রক্কিমাদি বিকার অনুভূত হয় । 

ব্জনাথ। ভয়-রতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । ঘোর-দর্শনদ্বারা টিত্তের অতি চাঞ্চল্যই ভয় £ ইহাতে 
আত্মগোপন, হৃদয়শুক্কতা ও পলায়নাদি হয়। 

ব্রজনাথ। জগুগ্পা-রতির লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । নিন্দিতবিষয় হইতে যে সক্কৌচ ভয়, তাতা জুগুগ্া_ 
নিষ্ঠীবন, মুখ বাকা কর? এবং কুৎসন, ইহার লক্ষণ; এ সমন্তই কৃষ্ণানুকুল 
হইলে রতি হয়, নতুব1 সামান্ঠ নরচিত্তবি কারান । 

ব্রজন্দাথ । ভক্তিরসে ভাবের সংখ্যা কত? 

গোস্বামী । স্থায়ী আট, সঞ্চারী তেত্রিশ ও সাত্বিক আট সিলিত 
হইয়া উনপঞ্চাশং হয়। এই সকল ভাব প্রাকৃত হইলে ব্রিগুণোংপনর 
স্থখদুঃখময় ; কঞ্চন্দুরণময় হইলে অপ্রারৃত এবং ব্রিগুণাতীত প্রৌটানন্দময 
তয়ঃ এমন কিঃ বিষাদও্ পরম সুখময় হইয়া থাঁকে। শ্রীমদ্রপগোম্বামী 
বলিয়াছেন বে, কৃষ্ণ ও কৃষ্তপ্রিয়াদি আলম্বনরূপে রতির কারণ । স্তস্তাদি 
রতির কাধ্য, নির্ধেদাদি রতির সহায় । রসোদ্োধন-সময়ে ইহারা কারণ, 
কাধ্য ও সহায়-শব্দবাচা ন! হইয়া বিভাবাদিপদদ্বার] উক্ত হয়। রতির সেই 
সেই আস্বাদবিশেষের যোগ্যতা বিভাব করে বলিয়। পণ্ডতিতরগণ তাহাদিগকে 
“বিভাব? বলেন । সেই বিভাবিত রতিকে বিস্তৃত করিয়া অনুভাব করায় 
বলিয়] নৃত্যাদিকে “অন্ুভাব” বলা হইয়াছে । সাত্বিক ভাবসকলও তন্দ্রপ 
সব্ববোধক কাধ্য করায় বলিয়! তাহাদের সেই নাম হইয়াছে । সেই 
বিভাবিত ও অন্ভাবিত রতিকে যে নির্যেদাদি ভাব সঞ্চার করাইয়া 
বিচিত্র করে, তাহাদিগকে “সঞ্চারিঃাব বলে। ভগবত কাব্যনাটাশাস্ত্রাত 
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বাঁগিগণ বিভাবাদিতে সেবাই একমান্্র কারণ বলিয়া জানেন। বস্থতঃ 
এই বত্যাখ্য ভাব অচিন্তাস্বরূপবিশিষ্ট মহাভক্তিবিলাসরূপ ৷ ভারতাদি 
শাস্ত্রে ইহাকে তর্কাতীত বলিয়! স্থির করিয়াছেন । মহাভারতে লিখিত 
আছে যে? যে সকল ভাব চিন্তাতীত তাহাদিগকে তর্কে যোজন করিবে 
না, প্রকৃতির অতীত ততই অনিন্ত্যলক্ষণ-তন্ব। অচিন্ত্যরসতত্বে মনোহরা 
রতিই কষ্খরূপাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়? এ সমব্তবিভাবাদির সহিত 
আপনাকে পুষ্ট করেন । মাধূধ্যাদির আশ্রয়ম্বরূপ কৃষ্চরূপাদ্দিকে রতি 
প্রকাশ করে এবং পক্ষান্তরে কষ্চব্ূপাদি অনুভূত হইয়া! রঙ্তিকে বিস্তার 
করে। অনএব বিভাব, অনুভাবঃ সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসকল 
রতির সহায় এবং রতিও তাহাদের সহায়। 

ব্রজনাথ | কুষফরতি ও বিষয়রতিতে কিকোন বিষয় ভেদ আছে? 


অনুগ্রহ করিয়া বলুন । 

গোস্বামী । বিষয়রতি লৌকিকী । কৃষ্ণরতি অলৌকিকী--সমস্ত 
অদ্ভুত ব্যাপার হইতে উদ্ভৃত। লৌকিকী রতি সংযোগে স্খময়ী এবং 
বিয়োগে নিঙান্ত অস্ুখময়ী | কুষ্ণরতি হরিপ্রিয় ব্ক্তিতে যোগ হইলে 
বসবিশেষ উদয় করে এবং সঞ্টোগ-স্থখ উদ্দয় করায় । বিয়োগ অর্থাৎ 
বিপ্রলন্তে অদ্ভুত আনন্দ-বিবন্ত ধারণ করে । মহা প্রভুর গশ্রক্রমে রামানন্দ 
বায় স্ব-কৃত “পহিলহি ব্রাগ নয়নভঙ্গ ভেল” (১) এই পগ্ঠে বিয়োগের 
অভূতানন্দ-'বিবর্ত ব্যাখা! করিয়াছিলেন। তাহাতে আন্তিভাবের 
মাভাসমার পাঁওয়। যায়, কিন্তু তাহা পরম সুখবিশেষ | 

ব্রজ্নাথ। তারকিকগণ বসকে প্রকাশ্ত থণ্ডবস্ত বলেন, তাশার 
উত্তর কি? 


(১) গ্চৈহম্যচরিতা স্বৃত_ মধ ৮ম পঃ উষ্টব্য 
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গোম্বামী । জড়রস বস্ততঃ প্রকাশ্য খগ্ডবস্ত ; কেননা, সামগ্রী পরি- 
পোষণে স্থায়িভাব তাহাতে রসরূপে ব্যক্ত হয়; কিন্ত অপ্রারুত চিন্ময়রস 
সেরূপ নয়। সিদ্ধীবস্থায় তাহ! নিত্য, অথণ্ড ও স্বগ্রকাশ। সাধনাবস্থায় 
সেই রস প্রকাশিতরূপে প্রাকুতজগতে অনুভূত হয়। লোকিকী রস 
বিয়োগে আর থাকে না । অলোকিক রস সংসারবিয়োগে অধিক শোভা 
পায় । হলাদিনী-মহাশক্তির বিলীসরূপ এই রস পরমানন্মতাদাত্মা লাভ 
করিয়াছে ; অর্থাৎ যাহাঁকে “পরমানন্দ' বলি, তাহাই এই রূস_-ইহা 
তর্কাতীত, যেহেতু অচিন্ত্য | 


পাস 





ব্রজনাথ । অগপ্রাকৃত-তত্তে রস কতপ্রকার * 
গোস্বামী । রতি মুখ্যরপে এক ও গৌণরূপে সাত ? সুতরাং বতি 
আট প্রকার । ততব্রপ মুখারস পঞ্চবিধ হইয়! এক এবং গৌণরস সপ্তব্ধ 
স্থতরাং ব্ুসও আটপ্রকার। 
ব্রজনাথ। অগ্টপ্রকার নামোল্লেখ করুন। যত শুনিতেছি, ততই 
শুনিতে স্পহ! বৃদ্ধি হইতেছে । 
গোস্বামী । শ্রুরূপগোম্বামী বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ, দঃ ৫লঃ-৬৪ ) 
“মুখাস্ত্ পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বংসলঃ। 
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়। যথাপূর্ববমনুতুমাঠ ॥ 
হাশ্যাভূতত্তথ। বীরঃ করুণো রৌদ্র ইতাপি। 
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গোণশ্চ সপ্তধা ॥৮ (১) 
ব্রজনাথ। চিন্ময়রসে ভাবশব্দের প্রকৃত অর্থ কি? 


(১) মুখ্যভক্তিরস পাঁচপ্রকার যথা- শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বংসল ও মধুর। এই পাচা 
রসের পূর্ব পুর্ব রসকে ক্রমণঃ কনিষ্ঠ জানিতে হইবে । গোঁণডক্িরস সাতপ্রকার , যথা 
হান্ত, অনুত, বীর, করণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। 
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৩০০ শপ ও পর পা পাপা ৯ ও এ ৪ 1 তক ও আত চে এ আজি 


গোম্বামী । চিদ্বিষয়ে অননবদ্িযু্ত পণ্ডিতগণ ভাবনী- না-বিষয়ে গাঢ় 
চৎসংস্কারদ্বারা স্বীয় চিত্তে যে ভাবকে উদয় করান, তাহাই এই বুসতম্ত্রের 
ভাব-শব্ববাঁচা । আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাব দুইপ্রকার--চিন্ত্যভাব 
ও অচিস্ত্যভাব। চিন্ত্যভাবের বিষয়ে তর্ক চলে, কেননা] বদ্ধজীবের 
দ্ধ মনে যে সমস্ত ভাব উদয় হয়, সকলই জড়ধর্-প্রন্থুত ৷ ঈশ্ববর- 
বষয়েও জড়ভাব-সকল চিন্ত্াভাব। শ্বর-সম্বন্ধে বস্ততঃ চিন্তাভাব হয় না 
কননণ, ঈশ্বরতব জড়াতীত । চিন্ত্যভাব হয় না বলিয়াই ঈশ্বরতব্বে কোন 
ভাব নাই এরপ স্থির করা ভাল নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সমব্তভাবই আছে। 
তাহা অচিন্ত্য। সেই অচিন্তাভাব হৃদয়ে আনিয়া] অনন্ত বুদ্ধির সহিত 
মালোচন! করিতে করিতে সেই অচিন্ত্য ভাবগণেবর মধ্যে একটীকে স্থায়ি- 
ভাব জানিয়! অন্তান্ত অচিন্তাভাবগণকে সামগ্রীরূপে স্থায়িভাবকে স্বাগ্যত্বে 
বরণ কর। তবেই তোমার নিত্যসিন্ধ অখগুরস উদয় হইবে। 

ব্রজনাথ । প্রভে1ঃ এ বিষয়ে গাঁ সংস্কার কাহাকে বলি? 

গোস্বামী । বাবা, বিষয়ে লিপ্ত হইয়1 বহুজন্ম কম্মচক্রে ভ্রমণ করিতে 
করিতে প্রাক্তন ও আধুনিক! দুই প্রকার সংস্কারে তোমার চিত্ত গঠিত 
হইয়াছে। তোমার বিশুদ্ধ আত্মায় যে শুদ্ধ চিত্ববৃত্তি ছিল, তাহা বিকৃত 
হইয়াছে । আবার স্ুকুৃতি-বলে সাধুসঙ্গে ভজন-প্রক্রিয়াদারা যে 
সংস্কার হইতেছে তত্বারা তোমার বিরত সংস্কীর দূর হইলে প্রকৃত সংস্কার 
উদয় হয়। সেই সংস্কার যত গাঢ় হয়ঃ ততই অচিস্তাতব হৃদয়ে স্ফৃত্তি হয়। 
তাহাকেই গাঢ় সংস্কার বলা যায়। 

ব্র্জ। এখন জানিতে ইচ্ছা! করি, এই রসতত্বে কাহার অধিকার ? 

গোস্বামী । যিনি পূর্বোক্ত ক্রমে গাঢ়সংস্কীরদার1 অচিন্ত্যভাব হৃদয়ে 
আনিতে পারেন, কেবল তাহারই এই রসতবে অধিকার। অন্তের ইহাতে 
অধিকার নাই। শ্রীরূপ বলিয়াছেন-- 


৩৬২ জৈবধশ্ম [ অষ্টাবংশ 


ব্যতীত ভাবনাবত্স যশ্চমখকারভারভূঃ | 
ঈদ সত্বোজ্জলে বাঢ়ং শ্বদতে স রসো মতঃ॥ 
(ভঃরঃসিঃ। দঃ৫ লঃ। ৭৯) (১) 
ব্রজনাথ। এই রসের অনধিকারী কে? অনধিকারীকে হরিনাম 
দান করা যেরূপ অপরাধ, এই রস-বিষয় তাহার নিকট ব্যাখ্যা করাও 
তজপ অপরাধ। প্রভো ! কপা করিয়া এই অকিঞ্চনদিগকে এ বিষয় 
সতর্ক করন । 


গোম্বামী। শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন মে বৈরাগা, তাহাকে ফন্ত- 
৫বরাগ্য বল যায় । শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন থে জ্ঞান, তাহাকে শুষ্ক 
জ্ঞান বলা যায়। সেই বৈরাগা-নির্দপ্ধচিত্ত ও শুক্ষ জ্ঞানী এবং তর্ক- 
মাত্রনিষ্ঠ চৈতুক পুরুষ এবং কর্মমীমাংসা ও শুকজ্বানপবর্বীয় উত্তরমীমাংসা- 
প্রিয় পুরুষ এবং বিশেষতঃ ভক্তাম্বাদ বহিদুখে পুরুষ এবং কেবলাদ্বৈত- 
বাদিরূপ জড়মীম'ংসক বাক্তিগণ হইতে ভক্তি-রসিকগণ, চৌরগণ হইতে 
যেরূপ মহ্ানিধি রক্ষা করেন, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিরসকে গোপন বাঁখিবেন। 

ব্রজনাথ। আমরা ধন্ হইলাম। আপনার শ্রীমুখ-আজ্ঞ। সর্বত্র 
পালন করিব। 


বিজয়কুমার | প্রভে! ! আমি শ্রীমগ্ভঠাগবত পাঠ করিয়া সংসার মাত্রা 
নির্ববাহ করি । শ্রীমদ্তাগবত রসগ্রন্থ । সাধারণে পাঠ করিয়া অর্োপার্জন 
করিলে কি অপরাধ হয়? 

গোস্বামী । আহা, শ্রীমগ্ভাগবত গ্রন্থ সর্বশান্শিরোমণি? নিগম 
শাস্তের ফলম্বরূপ। প্রথমস্কদ্ধের ত্ীষ শ্লৌকে যাহা! কথিত আছে তাহাই 


ভাবনার (১) পথ অতিরুমপুরর্বক চমৎক'রাতিশয়ের আধারগ্বকপ যে স্থায়িতাব গুদ 
স্ঘপরিমাঞ্চিহ উজ্ছলহদয়ে আন্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয্া। বিবেচিত হয়। 


অধ্যায়] রমবিচার ৪৩৩ 


করিবে1 “মুহুরহেো! রসিক] ভুবি ভাবুকা?” (ভা ১১1৩) (১) এই বাঁকে 
কেবল ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই শ্রীমঘ্ভীগবত-রস পানের 
অধিকারী ন'ন। বাবা, এ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি 
রসপিপান্থু। রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না । “বসে! বৈঃ সঃঃ 
(তৈঃ আহঃ ২।৭ )(১) এই বেদবাকো রসই কৃঙ্খন্বরূপ । শবীর-নির্াহের 
জন্য শাস্ত্রো্ত অনেক গ্রকার বাবসাঘ আছে, তাহাই অবলম্বন কর। 
সাধারণের নিকট ভাগব পাঠ করিয়ণ অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি 
রসিকশ্রোতা পাঁও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত 
শ্রবণ করাইবে। 

বিজয় । প্রভো, অগ্য আমাকে একটী মহাপরাধ হইতে রক্ষা 
করিলেন । আমি যে পূর্ব অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি হইবে? 

গোস্বামী । সে অপরাধ আর থাকিবে না। তুমি সরল হৃদয়ে রসের 
শরণীপন্ধ হইলে, বস তোমাকে 'অবশ্ত ক্ষমা করিবেন । তুমিসে বিষয়ে 
আর চিন্ধা করিও না। 

বিজয় । প্রভে।, আমি বরং নীচবুত্তিদ্বারা শরীর পোষণ করিব, 
হথাপি অনধিকারীর নিকট রসবীর্তন করিব না এবং তাহার নিকট 
অর্থ লইয়া রসকীর্তন করিব না । 

গোন্বামী | বাবা, ভোমরা ধন্য! কৃষ্ণ তোমাদিগকে আত্মসাৎ 
করিয়াছেন, নতুবা কি এত দু়তা ভক্তিবিষয়ে হয় ? তোমরা শ্রানবন্ধীপ- 
ধামবাসী। গৌর তোমাদিগকে সর্বশক্তি প্রদান করিয়াছেন। 


(১) হে ভগবতগ্ীতিরসজ্ঞ অগ্রাকৃত রসবিশে-ভাবনাচতুর তক্তবৃন্দ, শ্রীমস্তাগবত-নাষৰক 
বেদকল্পতরুর প্রপক্ষ ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন। 
(২) ১৮১-৮২ ও ২৪৮ পৃষ্ঠা ইষ্টব্য | 


উন্াত্রংশৎ অধ্যায় 


রসবিচার 


ব্রজনাথ ও বিজয়ের শ্ীক্ষেত্রে চীতুম্মান্ত বাসসম্ল্প-_শান্তরস বিচীর-_শীস্তরসের উদ্দীপন_- 
শাস্তরসের অনুভাব, সাত্বিক ও সঞ্চারিভাব-_সমা ও সাল্র্া ভেদে দ্বিবিধা শান্তরতি-_- 
জডালঙ্কারে শাম্তরসবিচারাভাব-_দাস্তরসবিচার-_সশ্ম ও গৌরবগ্রীতিভেদে দ্বিবিধ দান্ঠরস-_ 
দাশ্তরসের বিষয় বুকের স্বরপ- চতুবিবধদাস-_(১) অধিকৃতদাস--/২) আশ্রিতদাস-_-(৩) 
পারিষদ-_৪) অনুগ- দাস্তরসের উদ্দীপন--দাস্তরসের অনুভাব, সাত্বিক ও ব্)ভিচারিভাব-_ 
দাস্তরসের স্থায়িভাব-_-গৌরবপ্রীতিরস-ব্যাথ্যা-_গেরবগ্রীতির বিষয় ্রকৃষের ম্ববগ, 
গেরবগ্রীতির আশ্রয়--গৌরবগ্পীতির উদ্দীপন-_গৌরবঞ্ীতির অনুভাব, সাবিক ও 
সঞ্চারিভাব-_-গেরবপ্রীতির স্থায়িভাব_ প্রেয় বা সখ্যরস বিচার--সথ্যরসের আলছন, 
উদ্দীপন, অনুভব, সাবিকি ও ব্যতিচারিভাব-_সখ্যরসের স্থায়িভাব-_বিশ্রস্ত ও প্রণয 
লক্ষণ। 

ব্রজজনাথ ও বিজয়কুমার স্থির করিলেন আমর? শ্রীপুরুষো ত্তমে চাতু্ান্ত 
কাটাইব । শ্রীগুরগোম্বীমীর শ্রীমুখ হইতে র্ববপ্রকার রসের বিচাঁর শ্রবণ 
করিয়া রসোপাঁসনাপদ্ধতি গ্রহণ করিব । ব্রজ্নাথের পিতামহী ক্ষেত্র 
চাতুর্মীন্তবাসের মাহাত্মা শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথের প্রস্তাবে স্বীকার হইলেন। 
সকলেই প্রাতে ও সন্ধার সময় শ্রজগন্সাথ দর্শন করেন | নরেন্দ্র নান ও 
তীর্থের যেখানে যাহা আছে তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। 
পজগপ্পাথদেবের যে সময়ে যে সেবা! ও বেশাদি হয়ঃ তাহ। বিশেষ ভক্তি 
সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন । শ্ীগুরুগোম্বামীকে তাহাদের মনের 
ভাব জানাইলে গোস্বামী মহারাজ আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, 
হে ব্রজনাথ, হে বিজয়, তোমাদের প্রতি আমার একপ্রকার বাংসলা 
এরূপ গাঢ় হইতেছে যে, তোগাদের বিচ্ছেদে আমার বিশেষ কই হইবে 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৬৫ 


বলিয়া বোধ হয়, তোমরা যতদিন এখানে থাক, আমি সুখী হইব। 
সদ্গুরু সহজে মিলিলেও সংশিষ্য সহজে পাওয়া যায় ন।। 

বঙজনাথ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, ভিন্ন ভিন্ন রসের 
বিভাবাদি দেখাইয়া বসব্যাথ্যা করুন, শুনিয় ধন্য হই। 

গোস্বামী । উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। শ্রীগৌরচন্ত্র আমার মুখে যাহা 
বলাইবেন তাহা শ্রবণ কর। আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি রতিই 
স্থায়িভাব। নির্বিবশেষ ব্রন্মানন্দে এবং যোগীদ্িগের আত্মসৌথ্যে যে আনন্দ 
আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল । ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগুট | ঈশ- 
স্বরূপান্ুভবই সেই সুখের হেতু । শান্তরসের আলম্বন চতুভূজ নাবীয়ণ- 
মৃত্তি। এই মুত্তি বিভুতা, ত্রশ্বর্যা ইত্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত 
বিষয় ও অনুভাব এইরূপ । শান্ত পুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। 
আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্তপুরুষ । সনক- 
সনননাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইহারা বাঁলসন্নণাসীবেশে বিচরণ 
করেন। ইহাদের প্রথমে নির্বিশেষ বদ্দে রতি ছিল। ভগবন্মত্তি- 
মাধুর্ধাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়। চিদঘন-মুত্তির উপাসনা! আরম্ভ করিয়াছেন। 
নির্বিপ্রতা হইতে বুক্ত-বৈরাগাঘ্বার বিষয় বর্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি- 
বাঞ্৷ দূর হয় নাই এইরূপ তাপস সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন। 
প্রধান প্রধান উপনিষ-ং শ্রবণ,বিজনম্থান সেবন, অন্তর্বত্তি বিশেষের ক্ফৃত্তিঃ 
তন্ববিবেচন, বিদ্যাশক্তি-প্রধানত্বঃ বিশ্বরূপ-দর্শনে আদর, জ্ঞান মিশর ভক্তদের 
সংসর্গ, সমবিদ্য বাক্তিদের সহিত উপনিষদ্িচীর, এই সকল এই বসের 
উদ্দীপন । আবার ভগবৎপাদপন্লের তুলমীর সৌরভ, শঙ্খেব ধবনি, পুণ্য 
পর্বত, পবিত্র বন, সিঞ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ক্ষয় বাসন1, কালই সকল নাশ 
করে--এইরপ বুদ্ধি এ সকল উদ্দীপন শান্তরসের বিভাব এই প্রকার। 

ব্রজনাথ। এ রসের অগ্ভ্াব কিরূপ? 


২৪)৬ 
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গোস্বামী । নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, চতু্স্ত প্রমাণ দর্শন- 
কারা ও গতি, জ্ঞান মু প্রদর্শন (তর্জজনি ও অন্ুষ্ঠ যোগ) ভগবদ্ধিদ্বেষীর 
প্রতি দ্বেষরহিত, ভগবতপ্রিয় ভক্তে ভক্তির অল্নতা, সংসার ধ্বংস ও 
জীবনুক্তির প্রতি আদর, নৈরপেক্ষ্য, নিশ্মীমতা,নিবহস্কার ও মৌন ইতাদি 
শীতা রতির অসাধারণ ক্রিয়া. এই সকল শান্তরসের অন্ুভাব ৷ জ্স্তা, 
অঙ্গমোটন, ভক্তি উপদেশ,হরির প্রতি নমস্কার ও শ্তবাদি ক্রিয়া অনুভব। 

ব্রজনাথ । শান্ত রসেব সাত্বিক বিকার কিরূপ? 

গেোন্ামী । প্রলয় অর্থাৎ ভূপতন ব্যতীত ত্তম্তাদি সান্বিক বিকার, 
এ বসে অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। দীপ্ত লক্ষণ সাব্বিক বিকার 
ইহাতে ভয না। 

ব্রজনাথ । এ রসের সঞ্চারিভাবকি কি? 

গোস্বামী । নির্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মি, স্থৃতি, বিষাদ, উৎস্থকতা, 
আবেগ ও বিতর্ক ইন্যাদি সঞ্চারিভাব সকল শাস্তরসে সাধারণতঃ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

ব্রজনাথ । শান্তি রতি কত প্রকার? 

গোস্বামী । স্কায়িভাবরূপ শাস্তিরতি সমা ও সান্দ্রাঁভেদে দুই প্রকার। 
অসংপ্রজ্ঞাত দমাধিতে ভগবৎস্ফুর্তিজনিত শরীর-কন্-লক্ষণ সমা শান্তিরতি 
উপলব্ধ হয়। সর্ব অবিদ্যা ধ্বংস-হেতু নির্ধবিকল্প সমাধিতে ভগবৎ্সাক্ষাৎ- 
কাররূপ সান্দ্রানন্দ সান্দ্রা শাস্তিরতিতে লক্ষিত হয়। উক্ত ছুইগ্রকার 
রতি-ভেদে পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকাররূপ ছুই প্রকার শাস্তরস আছে। 
শুকদেব ও বিন্বম্গল জ্ঞানসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিরসানন্দে নিপুণ 
হইয়াছিলেন। বিদ্বদ্বর সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যেরও তঞ্জপ অবস্থা | 

ব্রজনাথ। জড়ালস্কারে শান্তরসের শ্বীকার নাই কেন? 

গোস্বামী । জড় ব্যাপারে শাস্তি আসিলেই বিচিত্রতা দুর হইল। 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৬৭ 


চিদ্বাপারে শাস্তিরসের আবির্ভাবের উত্তরোত্তর অপ্রাকত রসের উদয় 
চয। ভগবান্‌ বলিয়াছেন থে, মক্লিষ্টতাবুদ্ধিকে শম বল! যায়। দেখ 
শান্তি-রতি বাভীত তনিষতাবুদ্ধি কিরূপে ঘটে? অতএব চিত্তত্বে শান্তরস 
অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। 
ব্রজনাথ | শান্ত ভক্তিরস উত্তমরূপে বুঝিলাম। এখন কূপ? করিয়া 
দাস্তরসের বিভাবাদি ক্রমে ব্যাখ্যা] করুন। 
গোশ্বামী। দাশ্তরসকে পণ্ডিতগণ গ্রীতভক্তিরস বলেন। অন্ুগ্রাহ্থ 
পাত্রদাস্ত ও লণলাত্ব-ভেদে ছুই প্রকার । সুতরাং প্রীতরসও সন্ত্রম প্রীত 
ও গৌবব গ্রীতি-ভেদে ছুই প্রকার । 
ব্রজনাথ । সন্ত্রম প্রীত কিরূপ ? 
গোম্বামী । কৃষ্েে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্্নন্দনে সন্ত্রম 
বিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয় ; তাহাই পু হইয়। “সন্ত্রম-গ্রী সংজ্ঞ। লাভ 
করে। এই রসে কচ ও কৃষ্ঘদীসগণ আলম্বন। 
ব্রজনাথ। এ রসে কৃষ্ের স্বরূপ কি? 
গোস্বামী । গোকুলে সম্ভ্রম গ্রীত রসে কৃষঃ দ্বিভুজ। অন্যত্র কোথাও 
দিভুজ এবং কোথাও চতুভূ'জ। গোকুলে ্বিভূজ মুরলীধর মযুব-পুচ্ছাদি 
ধারা গোপবেশ | অন্তত্র দ্বিভুজ হইয়াও মণিমগ্ডিত এশ্বধা বেশ । শ্রীকূপ 
বলিয়াছেন-_-(ভঃ রঃ সিঃ পঃ ২ লঃ ৩) 
“ব্রদ্ধাগ্তকোটিধামৈকরোমকৃপঃ কৃপানুধিঃ | 
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ সর্ধবসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ 
অবতারাবলীবীজং অদাত্মীরামহদ্‌গুণঃ | 
ঈশ্বরঃ পরমারাধাঃ সর্ববজ্ঞঃ সুদৃঢ় ব্রত; ॥ 
সমুদ্ধিমান্‌ ক্ষমাণীলঃ শরণাগতপাল কঃ 
দক্ষিণঃ সত্যবচনে। দক্ষঃ সর্ধবশুভদ্ক রঃ ॥ 





টি জৈবধর্্ [ উনত্রিংশং 


প্রতীপী ধার্মিক: শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্ত ুহৃত্তমঃ | 
বান্ন্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীত্ডিসংশ্রয়: ॥ 
বরীয়ান্‌ বলবান্‌ প্রেমবশ্ত ইত্যাদিভিগু ণৈঃ। 
যুতশ্চতুর্র্িধেষেষ দাসেঘালম্বনে। হরিঃ ॥” (১) 
ব্রজনাথ। চতুর্ব্ধ রাস কি কিরূপ? 
গোম্ামী। প্রশ্রিত ( সর্বদ] নত দৃষ্টিভাবে অবস্থিত), আজ্ঞা নুবর্তী, 
বিশ্বস্ত এবং প্রভু জ্ঞানে নত্রধুদ্ধি এই চারি প্রকার দাসগণ দান্তরতির 
আশ্রয়রূপ আলম্বন। তাহাদের তাত্বিক নাম,_-(১) অধিকৃত, (২) 
আশ্রিত, (৩) পারিষদ ও (৪) অনুগত । 
ব্রজনাথ | অধিকৃত দাস কাহারা ? 
গোম্বামী । ব্রহ্ধা, শিব, ইন্দ্রা্দি দেবদেবীগণ অধিকৃত দাস-দ[পী, 
জগদ্বাপারে অধিকার লাভ করিয়? ভগবান্কে সেবা করেন। 
ব্জনাথ। আশ্রিত দাস কাহার ? ্‌ 
গোস্বামী । শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিত- 
দাস। কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপাদ্দি শরণাগত দাস মধো পরিগণিত। 
শৌনক প্রহৃতি খষিগণ নুমুক্ষ। পরিত্যাগপূর্বব ₹ শ্্ীহরিকে আশ্রয় করায় 


স্পা শা াস্স্পীশপাশীীটি পাপী শপ 





সপাসকাপাপীশাশিকট 


(১) যাহার এক একটী রোমবিবরে কোটী কোটা ব্রদ্ধাণ্ড বিরাজ করিতেছে, খিশি 
করুণার নাগরন্বরূপ, যাহার মহাশক্তিসমূহ জীববৃদ্ধিতে সামঞ্জস্য করা যায় না, যিনি সর্বপ্রকার 
দিদ্ধিঘবারা অনু্থত গুণাবতার-লীলাবতার-শক্তযাবেশাবতার প্রশ্থতি অবতারগণের আদি 
কারণ, ধিনি ( শুকদেবাদির শ্যায় ৷ আস্মারামগণেরও চিন্তাকর্ষক, ধিনি সকলের নিয়ন্তা, সর্বজীব 
ও দেবগণের পরমপূজা, সর্বব্ত, হদৃঢব্রত, সমৃদ্ধিমান্‌, ক্ষমাশীল, শরণাগত জনের রক্ষাকণতী 
উদ্বারবিগ্রহ, সত্যবাক, দক্ষ, সর্ব্বশুভকারী প্রতাপবান্‌, ধার্মিক, যিশি শান্তর চক্ষুঙ্গরূপ, ভক্তবধূ 
বদান্ত, তেজোযুক্দ, কৃতজ্ঞ, কীর্ভিসমুছের সমাক আশ্রয়স্বরূপ, বরীয়ান্‌, বলবান্‌, প্রেমব্ 
ইত্যাদি গুগবান্‌ শ্রীহরি এ সকল বহুগুণধুক্ত হহয়! চতুবিবধ দানভক্রের আলঘন-স্বরপ। 


অধ্যায় ] রসবিচার ৪৬৯ 


তাহার! জ্ঞানিচর দাস মধ্যে পরিগণিত। ধাহারা প্রথমাবধি ভজন 
বিষয়ে আসক্ত সেই চন্দ্রধবক্জঃ হরিহর, রহুলপ্ব, ইক্ষীকু ও পুগুরীকাদি 
সেবানিষ্ঠ শরণাগত। 

ব্রজনাথ | প্রভো, পারিষদ কাহার]? 

গোন্বামী। উদ্ধবঃ দ্রারূক্‌, সাতাকি, শ্রুতদেব, শক্রজিং, নন্দ, 
উপানন্দ ও ভদ্র প্রস্ততি পারিষদ দাস। ইহারা মন্ত্রণা্দি কাধ্যে নিধুক্ 
থাকিয়াও অবসরক্রমে পরিচর্যা করেন। কৌরবদিগের মধ্যে ভীঘ্ম, 
পরীক্ষিৎ বিদুরীদিও পারিষদ। ইহাদিগের মধ্যে প্রেমবিপ্লব উন্ধবই শ্রেষ্ঠ। 

ব্রজনাথ। অনুগ ভক্ত কাহার? 

গোম্বামী । সর্বদা পরিচর্ধযাকারধ্যে আসক্ুচি দাসগণ পুবস্থিত ও 
বজস্থিত-ভেদে অনুগভক্ত ছুইপ্রকার। চন্দ্র, মগুল, স্তন্ত' স্থৃতথ্থ প্রভৃতি 
দ্বারকাপুরস্থ অনুগভক্ত রূক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুক, মধুবত, রসাল, 
স্ববিলাস, প্রেম কন্ধ+ মকরন্দক, আ'নন্দ' চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল. রসদ, 
এবং শারদ এই সকল ব্রজ্জস্থ অনুগদাস। ব্রজান্গদাসের মধ্যে বক্তক 
সর্বপ্রধান | ধূর্ধ্য, ধীর, বীর-ছেদে পারিষদাদি গ্রিবিধ। আশ্রিতাদি 
ত্রিবিধ দ্রাসগণ নিত্যসিক্ধ, সিন্ধ ও সাধক-ভেদে ব্রিবিধ | 

ব্রজনাথ। দাম্তরসের উদ্দীপন কি কি? 

গোস্বামী | মুরলাধ্বনি, শুঙ্গধ্বনি, সহান্তাবলোকন, গুণশ্রবণ, পদ্ম, 
পদচিহ্ন, নবীন মেঘ এবং অঙ্গ সৌরভ, এই সকল । 

বজনাথ। এই রসের অন্ুভাবকিকি? 

গোস্বামী । সর্বংতোভাবে নির্দিষ্ট স্বকাধ্যকরণ, আজ্ঞ। প্রতিপালন, 
ঈর্যাভাব, কৃষ্ণের গ্রণতজনের সহিত মৈত্রী, ক্চনিষ্ঠতাদি এই রসের 
অসাধারণ অগ্ুভাব। নৃত্যাদি উদ্ভান্বর সকল, কঙ্মূহৃবর্গের প্রতি আদর 
এবং অন্তত্র বিরাগাদি অনুভাব । 
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ব্রজনাথ। প্রীতরসাদ্দি তিনটা রসে সাত্তিক বিকার কিরূপ ? 

গোম্বামী। এই রসেম্তগ্াদি সমস্ত সীর্তিকভাব প্রকাশ পায়। 

ব্রজনাথ। এই রসেব্যভিচারী ভাবকি কি? 

গোম্বামী | হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্ববেদ, বিষাদ, দৈন্ধঃ চিন্তা, স্মৃতি, 
শঙ্ক1, মতি, ওংস্কা, চাপলা, বিতর্ক, আবেগ, হ্রী, জাডা, মোহ, 
উন্মাদ, অবহিথ্খ।, বোধ, স্বপ্ন, ক্রম, ব্যাধি ও মৃতি এই সকল এ রসের 
ব্যভিচারী । মদদ, শ্রম, ত্রাস অপম্মার, আলঙশ্য, উগ্রতা, ক্রোধ, অন্য! 
ও নিদ্র। ইহাদের বিশেষ উদয় হয় না। মিলনে হর্ষ, গর্ব ও ধৈর্য 
এবং অমিলনে গ্রানি, ব্যাধি ও মুতি ঘটিয়। থাকে । আর নির্বেধদাদি 
অষ্টাদশ ভাব মিলন ও অমিলনে সর্বদাই দেখা যায়। 

ব্রজনাথ। এই প্রীত রসেস্থায়িভাব জানিতে ইচ্ছা! করি। 

গোন্বামী। সন্তরম, প্রভুতাজ্ঞান হইতে চিত্তে কম্প ও আদরের সহিত 
থে প্রীতি একতা লাভ করে, সেই গ্রীতিই এই রসের স্থায়িভাব। শান্ত- 
রসে রতিমাত্রই স্থায়িভাবঃ এই রসে রতি মমতাধুক্ত ভাবে গ্রীতি হইয়া 
স্থায়িভাব হয়। এই সন্ত্রমপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়া প্রেম, স্নেহ 
ও রাগাবস্থা পর্যান্ত ব্যাপ্ত হয়। এই স্গ্রমগ্রীতি হাসশঙ্কাশূন্ত হইয়। বদ্ধমূল 
হইলে, ইচ্ভাই প্রেম হয়। প্রেম যখন গাঢ় চিত্ত দ্রবতা উৎপন্ন করেঃ তখন 
তাহ! ম্নেহ নামে পরিচিত। স্নেককে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহা হয় না। নেহে 
যখন দুঃখকে স্্রথ বলিয়! মনে হয়, তখন তাহা রাগ হয়। তখন কৃষ্ণের 
জন্ত প্রাণ-নাশ-বাঞ্ছা উদয় হয়। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসদিগের প্রেম 
পর্যন্ত হয়। পারিষদ সকলে স্নেহ পর্ধান্ত হয়। পরীক্ষিৎ, দ্রারুক; উদ্ধব 
এবং ব্রজ্গান্তগদাসদ্িগের রাগ পর্ধান্ত উ২পন্গ হয়। রাগ উদ্দিত হইলে 
সখাভাবের লেশ উদয় হয়। পণ্ডিতগণ এই রসে কৃষ্ণের সহিত মিলনকে 
যোগ এবং বিচ্ছেঘকে অযোগ বলেন। উতকন্টিত ও বিয়োগ-ভেদে অযোগ 
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ঢুই প্রকার। যোগ তিন প্রকাঁর,_ সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। উতকণ্ঠিত 
অবস্থায় কৃঞ্চকে দেখিতে পাওয়ার নাম সিদ্ধি । বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে 
পাওয়ার নাম তুথি। শ্রীরুষ্ণের সহিত একত্র বাস করার নাম স্থিতি। 
ব্রজনাথ। সন্ত্রমগ্রীতি বুঝিলাম । গৌরব-গ্লীতি ব্যাখ্য। করুন । 
গোস্বামী । বধাহাদের লালযাভিমান, তাহাদের প্রীতি গৌরবময়ী | 
সেই প্রীতি বিভাবাদিদ্বার। পুষ্ট হইলে গৌরব প্রীতি হয়। হরি এবং 
হবির লাল্যদাস সকল ইহার আলম্বন। গৌরব গ্রীতিতে মহাগুরু,মহা- 
কীন্তি, মহাবুদ্ধি,মহাবল, রক্ষক ও লালকরপে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপ আলম্বন। 
লল্যগণ কনিষ্টত্ব ও পুত্রত্ব অভিমান-ভেদে ছুই প্রকার । সারণ, গদ ও 
সভদ্র প্রভৃতি কনিষ্ঠ ৰ অভিমানী । প্ররদ্াক্স, চারুদেঞ্চ ও সাম্ব প্রভৃতি 
পুত্রত্বাভিমানী । শ্রীকফ্ণের বাংসল্য ও ঈষৎ হাস্তাদি হইতে উদ্দীপন । 
লাল্যগণ নীচাসনে উপবেশন, গুরুপথের অনুগমন এবং ন্বেচ্ছাচাবের 
পরিত্যাগ এই সকল অন্ুভীব | সঞ্চারি ও ব্যভিচারী পুর্ধববৎ জানিবে। 
ব্রজনাথ। গৌরব শবের তাষ্পয্য কি? ্‌ 
গোস্বামী । দেহ সম্বপ্কাভিমানে কষ্চ আমার পিতা বা গুরু এইরূপ 
বুদ্ধিকে গৌরব বলে। লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি তাহাই গৌরব 
প্রীতি। ইহাই এই রসের স্থায়িভাব। 


বজনাথ। গ্রভো, প্রীতরস জানিতে পারিলাম । এখন প্ররেয় 
ভক্তরস বা সখ্যরস বলুন। 

গোস্বামী । এই রসে কৃষ্ণ কষ্ণবয়স্তগণই আলম্বন। ছ্বিভুজ মুরলীধর 
ব্রজেন্দ্রনন্মনই ইহার বিষয়। কৃষ্জের বয়স্তগণই আশ্রয়। 

ব্রক্জনাথ। কৃষ্ণবয়ন্তদিগের লক্ষণ ও প্রকার জানিতে বাসনা করি। 
গোম্বামী। রূপ,গুণ ও বেশে দাসাদগের সহিত সমান ; কিন্তু দাসদিগের 


বায় সম্্রমযন্তরণাশূন্ত বিশ্রন্তুক্ত তাহারাই কষ্কবয়ন্ত। ইহারা পুরসন্বন্ধ ও 
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বজসন্বদ্ধ-ভেদে ছুই প্রকার । অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম বিপ্র 

ইহার! পুরসম্বন্ধি সথা। তন্মধ্যে অঙ্ুন,শ্রেঠ। ব্রজ্সখাগণ সর্বদা সহচব- 
দর্শন-লালস এবং কটকজীবন। সুতরাং তীহারাই প্রধান সথ| | ব্র্জে 
সুহৃদ, সথা', প্রিয়সথ1, প্রিয়নম্ধন বয়ন্ত এইরূপ চতুধিবধ সখা। সুহদ্গণেব 
বাসলা গন্ধবিশিষ্ট সখ্য, কৃষ্ণাপেক্ষা তীহ্ারা কিঞ্চিং বয়োহধিক, অস্্র- 
ধারণপূর্বরক সর্বদ? ছুষ্টগণ হইতে কৃষ্ণকে রক্ষ! করন । সুভদ্র, মগুলীভদ্র, 
ভদ্রবদ্ধন গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মঙ্তাগুণঃ বিজয় ও 
বলভদ্র প্রভৃতি স্হদ্গণ । তন্মধ্যে মগুলশীভদ্র ও বলভদ্র সর্ববপ্রধান। 
কনিষ্ঠতুলা দাস্তগন্ধি সখ্যরসশালী বয়ন্তগণকে সখা! বলে। বিশাল, 
বুষভ, ওজবম্বী, দেবপ্রস্থ, বরূখপ, মরন্দ, কুম্ুমাপীড়ঃ মণিবন্ধ, করন্ধম 
ইত্যাদি সখাসকল কৃক্টান্ুরাগী | তন্মধ্যে দেবপ্রস্থ সর্ব প্রধান | তুলা বস 
এবং কেবল সখাভাবাশ্রিত শ্রাদ্বাম, স্থদাম, দাম, বন্ু্দাম, কিন্ছিনী, 
ব্তোকরুঞ্, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাপী, পুগুরীক, বিটন্ক ও কলবিষ্ক ইত্যাদি 
কষ্ের প্রিয়সথা। সুহ্ৃং, সখ! ও প্রিয়সথ। হইতে শ্রেঠ, আত্যন্তিক 
রহন্ত কাধ্য-নিপুণ সুবল, অর্দ্ুন। গন্ধবর্ব, বসন্ত ও উজ্জলাদি শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিষ নম্মুসথ। | উজ্জ্বল সর্বদা নর্মোক্তি-লালদ। সথাদিগের মধ] 
কেহ কেহ নিত্যাপ্রিয়, কেহ কেহ স্ুরচর ও কেহ কেহ সাধক। বহুবিধ 
সখ্যসেবায় ইহারা নান! কার্ধো বিচিব্রত। সম্পাদন করেন । 

ব্রজনাথ। এ রসের উদ্দীপন কি কি? 

গোম্বামী । কৃষ্ণবয়স, রূপ, শৃঙ্গ বেণু$ শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, 
পরাক্রম ও লীলাচেষ্টায় সখ্যরসের উদ্দীপন । গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগও 
এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর । 

ব্রজনাথ। সাধারণ সথাদিগের অন্থভাব জানিকে প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী । বাহ্যুদ্ধ, কন্দুকক্রী ড়া, দ্যুতক্রীড়া, ক্ষদ্ধারোহণ, যগ্িত্রীডা। 
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কুঞ্তোষণ,? পরীঙ্ক, আসন ও দোল, শয়ন, উপবেশন ও পরিহাস+জল- 
বিহারঃ বানরাদির সহিত খেলা, নৃত্যগানাদি এই সকল সাধারণ সথা- 
দিগের অন্ুভাব। সছুপদেশ ও সকল কার্যে অগ্রসর হওয়া সুহৃদগণের 
বিশেষ কার্য । তান্ুল অর্পণ,তিলকনিন্াণ ও চন্দনলেপনাদি সখাদিগের 
বিশেষ কাধা। যুন্ধে পরাজয় করা, কাড়াকাড়ি, কৃষ্ণকর্তক অলঙ্কৃত 
হওয়া! প্রিয়সথাদিগের বিশেষ কাধ্য। মধুর লীলার সহায়তা করা 
প্রিয়নর্মসধাদিগের বিশেষ কাধ্য | ইহার! দাসদিগের শ্াার বন্যপুষ্পদ্বার 
কষ্ণকে অলঙ্কৃত করেন । বীজনাদিও করেন । 

ব্রজনাথ। এই রসের সাত্বিক ও সঞ্চারিভাবের বিচার কি? 

গোন্বামী । দাস্তের ন্তায়, কিছু অধিক। 

ব্র্নাথ। এই রসের স্থায়িভাব কিরূপ ? 

গোন্বামী। শ্রীরপ বলিয়াছেন যথা,-(ভঃ রঃ সিং পঃ ৩ লঃ ৪৫) 

“বিমুক্তসংভ্রম! যা স্তাঁদিশ্রস্তাত্মা রতিদ্ব য়োঃ। 
প্রায়; সমানয়োরত্র সা সথ্যং স্থায়িশব্বভাক্‌ ॥৮ (১) 

ব্রজনাথ। বিশ্রম্ত কি? 

গোম্বামী । এবিশ্রস্তে। গাঢ়বিশ্বীনবিশেষে। ন্ত্রণোভ্যিতঃ | ( ভঃ রঃ 
সিঃ পঃ ৩ লঃ ৪৬ ) (২) 

ব্জনাথ | *ইছার বৃদ্ধি-ক্রম কি? 

গোস্বামী । সখ্যরতি প্রেম, ল্নেহ, রাঁগকে ক্রোডীকৃত করিয়া প্রণয় 
পযন্ত বুদ্ধি হয়। 





(১) প্রায় সমান পরম্পুর দুইজনের যে সম্্রমশূম্ত বিশরস্াযুক রতি তাহাকে সখ্য কহে__ 
উহছাই "স্থায়ী" শব্দ বাচ্য। 

(২) পরম্পুর সর্ধবপ্রকারে নিজের সহিত অভেদপ্রতীতিরপ গাঢ় বিশ্বাস বিশেষের নাম 
বিশ্বস্ত । 
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ব্রজনাথ। প্রণয়ের লক্ষণ কি? 

গোম্বামী। সম্ত্রমাদির যোগ্যতা স্পষ্ট থাকিলেও+ সম্্রমগন্ধশূন্রতিই 
প্রণয়। এই সখারস অতি অপূর্ব । প্রীত ও বংসলরসে কৃষ্ণ এবং 
কুষ্ণ-ভক্তের পবম্পর ভাব ভিন্ন জাতায়। সকল বসের মধ্যে প্রেয়রস 
অর্থাৎ সখ্যরসই প্রিয়। কেনন। কৃষ্ণ ও রুষ্চভক্তের পরম্পর এক 
জাতীয় মাধুধ্যভাব ইহাতেই লক্ষিত হয়। 


ত্রিংশৎ অধ্যায় 
রসবিচার 


বসল রসবিচার--ব২দল রসের বিষয় গ্রাকুষেের শ্বরাপ--বৎসল রপের আশ্রয_ 
বংনল রনের উপীপন--বত্নল রনের অনুভাব, সাঞ্ধিক ও ব)ভিচারিতাব_-বতনন বে 
স্ঁয়িভাব__বলদেবের প্রীতি ও বাংদল)রন মিশ্রভাব- _যুধিষ্টিরের বাৎসল্য শ্ত্রীতি ও সখ 
রসাহিত ভাব-উগ্রসেনের সখ) মিত্িত বাখসল)- নকুল-সহদেব-লারদাদির দাস্তরসযুক্ত সখ। 
_ রুদ্র গরুড় ও উদ্ধবাদির দাস্ত সখ/রসমিশ্রিত মধুর রস ব/থ।ুমধুর রমের নামা 
মখ্যতপ্রিরস_ মধুর রস হগোপ্য--প্রিয়নম্ম সথাগণের কিয়ংপরিমাণে শূঙ্গার রসে অধিকাৰ 
মধুর রসের আলঙ্বন ও স্থায়িভাব-বিপ্রন ও সঙ্ভোগ__পূর্রবরাগ মান প্রবান_সঙ্োগ 
গৌণভ্তিরনসমূহের স্থিতি-__মুখ্যরসের সহিত গৌণ রসের সব্বন্ধ বিচার__রসসমুহেব পবণ? 
শত্রুতা ও মিত্রত। বিচার_ মিত্র রন-সংঘোগের ফল- মিত্র রনের অঙ্গ -এক্কা ভেদ শিরাপণ_ 
গৌণ রন অঙ্গী হইবার যোগ্য-_রসাভান__রসবিরোধ__মধিকঢ মহাভাবে বিকদ্ধাভাবে? 
সন্দিলন__উপরন, অনুরস ও অপরস-_পাধুসঙ্গে নিজয় ও ব্রজনাথের ভজনোন্নতি' 


বিজয় ও ব্রজনাথ অগ্ থিচুরিভোগের প্রসাদ পাইন শ্রাঃহরিদা 
ঠাকুরের সমাধি দর্শন করিলেন। পরে টোটায় শ্রাগোণীনাথ দশনপূ্বরক 
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শ্্ীরাধাকান্তমঠে উপস্থিত হইয় প্রাগুকগোন্বামীর চরণে দণ্ডবৎ্ প্রণাম 
করতঃ উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীধাযানচন্ত্রগে স্বামীর সহিত তাহাদের নানাবিধ 
কথোপকথন হইতে .লাগিল। প্রগুরুগোস্বামী সেই অবসরে প্রসাদ 
পাইয়া আপন গদিতে বদিলেন। ব্রজনাথ বিনীতভাবে বংসল-ভত্তি- 
রসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগুরুগোস্বামী বলিতে লাগিলেন । 

বংসলরসে শ্রকৃষ্ণ এবং তাহার গুরুবর্গ বিষয় ও আশ্রয়রূপে আলম্বন। 
কৃষ্ণ সুন্দর, ঠ্যামাঙ্গ; সর্ধব সল্লক্ষণযুক্তঃ মৃদু, প্রিয়বাক্‌ সরল? লজ্জাবান, 
বিনধী, মণশ্চমানকারী ও দ্বাতা। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্য 
গোপীগণ, তথ দেবকী, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি ইত্যাদি গুরুজন মধ্যে 
নন্দ ও যশোদ] সর্ববপ্রধান । এই রসে কৌমারাদি বয়স, রূপঃ বেশ, 
শৈশব, চাপলা, জল্পন1, হাস্ত. লীল। ইত্যাদি উদ্দীপন । 

বজনাথ । এই বসের অন্ুভীব সকল কি কি? 

গোস্বামী । মস্তকগ্রাণগ্রহণ, হস্তদ্ধারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, 
আজ্ঞাদান, লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ দান ইত্যার্দি কাধ্যসকল 
সকল অন্ুভাব। চুম্বন, আলিঙন, নাম ধরিয়া ডাকা এবং উপযুক্ত 
সময়ে তিরস্কার এই রসের লাধারণ কার্য । 

ব্রজনাথ। 'এ রসের সান্বিক বিকার কি কি? 

গোস্বামী । স্তস্তা্দি আট প্রকার এবং স্তনদুগ্ধত্াষ এই নয়টা 
এ রসের সান্বিক বিকার। 

ব্রজনাথ । এ রসের ব্যভিচারিভীব কি কি? 

শোম্বামী। বংসলরসে শ্লীতরসোক্ত সমস্ত ব্যভিচারভাব তথ! 
অপন্মার প্রকাশ পায়। . 

ব্র্নাথ | এ বসের স্থায়িভাব কিরূপ? 

গোম্বামী। অন্কম্পাকারীর অনুকম্পার পাত্রের প্রতি যে সম্ত্রম- 
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শৃগ্যা রতি তাহাই ইহাতে স্থায়িভাব । যশোদাদির' বাৎসলা রতি 
স্বভাবতঃ প্রৌড়া ৷ প্রেম, স্নেহ এবং রাগ পর্ধান্ত এই বসের স্থারিভাবের 
গতি । বলদেবের ভাব প্রীতি ও বাৎসল্যরসমিশ্র । ফুধিষ্টিরের ভাব 
বাংসল্ায, প্রীতি ও সখ্যরসাদ্থিত। উগ্রসেনের প্রীতি বাৎসলা-সখ্যরস- 
মিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদার্দির ভাব সখা-দাস্তর সহুক্ত । রুদ্র, 
গররুড় ও উদ্ধবাদির ভাব দান্ত ও সখারস মিশ্রিত। 

ব্রজনাথ। প্রভে, বাৎসল্য রসের ব্যাখা! শুনিলাম। কৃপা করিয়া 
চরমরসরূপ মধুররসের কথ] বলুন আমরা! শুনিয়া ধন্ত হই) 

গোদ্বীমী। মধুব ভক্তিরসকে মুখা ভক্তিরল বলেন। জড়রস- 
আশ্রিত বুদ্ধি ঈ্করপরায়ণ হইলে নিবৃতিধন্্ লাভ করে, আবার দে 
পধ্যন্ত চিদ্রসের অধিকারী না হয়, সে পর্ধান্ত তাহাদের প্রবৃত্তি সম্ভবে 
না। সেই দকল লোকের এই রসে উপযোগীতা নাই। মধুর রস 
্বভাবতঃ দুবহ । অধিকারী সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া এ রস 
গু রহস্তরূপে গুপ্ত রাখা! উচিত। এতন্সিবন্ধন এই স্থলে মধুর রদ 
স্বভাবতঃ বিস্তুতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে বর্ন করিব। 

ব্রজনাথ। প্রভো, আমি শ্রীম্নবলের অগ্গত, আমার পক্ষে মধুব 
রস শবণের কতদূর অধিকার তাহা বিবেচন। করিয়া! বলিবেন। 

গোস্বামী । প্রিক্ননম্সথাগণ কিয়ৎপরিমাণে শুঙ্গার রসে অধিকার 
পাইয়াছে। এম্থলে আমি তোমার উপযোগী কথাই বলিব" যাহা 
অনুপযোগী তাহা বলিব না। 

ব্রজনাথ। এ রসের আলম্বন কিরূপ ? 

গোস্বামী । বিষয়রূপ আলম্বন শীর্ণ এই রসে অসমানোর্ 
সৌন্দরধ্যশালী নাগর বিশেষ--লীলারসিকতার পরমাশ্রয় | ব্রজগোপীগণ 
এই রসের আশ্রয়। সকল প্রেয়সীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেঠ! | মুরলী-ধর্বণি 


ইত্যাদি এ রসের উদ্দীপন ।॥ নয়নকোণে নিরীক্ষণ ও হান্ত প্রভৃতি 
এ রসের অনুভাব । সমন্ত সাত্বিক ভাবই এ রসে সুদীপ্ত । আলল্ত 
ও ওগ্রায ব্যতীত অন্য সকল ব্যভিচারী ভাবই এই রসে লক্ষিত হয়। 

এজনাথ ৷ এই রসের স্থায়িভাব কিরূপ? 

গোস্বামী । মধুব রতি আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বার! পুষ্টিলভ করিয়া 
মধুর ভক্তিরস হন। এই রাধামাধবের রতি কোন প্রকার স্বজাতীয় 
বা বিজাতীয় ভাঁবদ্বারা বিচ্ছেদদশ! লাভ করে না। 

ব্রজনাথ। মধুর রস কত প্রকার? 

গোস্বামী । বিপ্রলন্ত ও সস্তোগ-ভেদে মধুর রস দ্বিবিধ। 

ব্রজনাথ! বিপ্রলস্তকি? 

গোস্বামী । পুর্বরাগ, মান ও প্রবাসাদি-ভেদে বিপ্রলন্ত বহুবিধ । 

ব্রজনাথ। পূর্বরাগ কি? 

গোম্বামী। মিলনের পূর্বেবে যে ভাব হয়, তাহাকে পূর্বধরাগ বল] যায়। 

ব্রজনাথ। মান ও প্রবাস কি প্রকার? 

গোস্বামী । মান প্রসিদ্ধ। প্রবাসের অর্থ সঙ্গ-বিচ্যুতি। 

ব্রজনাথ। সস্তোগ কি? 

গোন্বামী। উভয়ে মিলিত হয়! যে ভোগ তাহার নাম সম্ভোগ । 
এস্বলে মধুব রস সম্বন্ধে আর বলিব ন1। ধাহার! মধুর রসের অধিকারী 
াহার। এ বিষয়ের বহন্ত শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে মালোচনা করিবেন। 

ব্রজনাথথ। গৌণভক্তিরসসমূহ্থের স্থিতি সংক্ষেপরূপে বলুন । 

গোস্বামী । হস্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, বৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস 
রস--এই সাতটা গৌণরস। ইহার! প্রবল হইয়। যখন মুখ্ারসের স্থানকে 
আত্মদাৎ করে তখন ই্ছার। পৃথক্‌ পৃথক রসরূপে লক্ষিত হয়। যখন 
স্বাধীন রসরূপে ক্রিয়া করে, তখন স্থাক্লিভাব হইয়া নিজোচিত বিভাবাদি- 
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দ্বার! পুষ্ট হইয়া রস হয়। বস্ততঃ শান্তার্দি পাঁচটাই বূস। হাস্তাগি 
সাতটা রস, প্রায়ই ব্যভিচারী ভাবের মধো পরিগণিত। 

ব্রজনাথ । অলঙ্কার শাস্ত্রে আমরা যে সকল রসবিচার শিক্ষা 
করিয়াছিলাম, তাহাতে হাস্তাদ্ির সমস্ত ব্যাপার অবগত আছি। 
এক্ষণে মুখ্য ভক্তিরসের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাই জানিতে ইচ্ছা 
করি। কৃপা করিয়। বলুন । 

গোস্বামী । শান্ত প্রভৃতি রসের পরম্পর মিত্রতা ও শত্রতা 
বলিতেছি। শান্তরসের মিত্র দাস্ত, বীভৎস, ধন্মবীর ও অদ্ভুতরস। 
অদ্ভুতরস আবার দাস্ত, সখ্য, বাংসলা ও মধুবরসের মিত্র। শান্তরসের 
শত্রু মধুর, ঘুন্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস। দাম্তরসের মিত্র বীভৎস, 
শান্ত, ধর্মরবীর ও দানবীর রস; আর তাহার শএ মধুর? যুদ্ধণীর ও 
কৌদ্ররস। সখ্যরসের মিত্র মধুর, হান্ত ও যুদ্ধবীররস। সখারসের শব 
বসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। বংসলরসের মিত্র হাস্ত, করণ 
ও ভয়ভেদক রস। বংসলের শক্র মধুর, যুন্ধবীর, দাস্ত ও রৌদ্ররস। 
মধুর রসের মিত্র হাস্ত ও সখ্যরস। মধুরের শত্র বসল, বাঁভংস, 
শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। হাস্তরসের মিত্র বীভৎস, মধুর ও বতসল- 
রস। হাস্তরসের শত্রু করুণ ও ভয়ানকরস। অদ্ভুতরসের মিত্র বার, 
শান্ত, দাশ, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভ্ুহরসের শক্রু হস্ত? সখ) 
ও দন্ত, রৌদ্র ও বীভৎস। বীররসের মিত্র অদ্ভুতরস। বীররসের 
শুক্র ভয়ানক রস। কাহারও মতে শাস্তও বীররসের শত্র। করুণ" 
রূসের মিত্র বৌদ্ররস ও বসল রস। করুণরসের শত্রু বীর্রস, হাস্তরম' 
সম্তোগ-নাম শঙ্গাররস ও অদ্ভুতরস। রৌ্ররসের মিত্র করুণরস ও 
বীররস। রৌদ্ররসের শত্র হান্তরস, শূঙ্গার রস ও ভয়ানক রস। 
ভয়ানক রসের মিত্র বীভৎস রস ও করুণরস। ভয়ানকরসের শত্রু ণীররদ, 
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পঙ্গাররস, হাস্তরস ও রৌদ্র রস। বীভৎস রসেব মিত্র শান্তরস,হান্তরল 


ওদাম্তরস। বীভৎস রসের শত্রু শূঙ্গাররন ও সখ্যরস, আর সকল 
পরস্পর ভাটস্থ। 


বজনাথ। পরস্পর মিলনের ফল ব্যাখা? ককন। 
গোম্বামী। মিব্ররসের পরম্পর মিলনের রস অতিশয় আম্বাদনীয় 
চয। অঙ্গাঙ্গগীভাবে রস মিলন করাই ভাল। মুখ্য বা গৌণ হউক, 
অগ্গীরসের মিত্ররসকে অঙ্গ করিবে । 
ব্রজনাথ। অঙ্গী ও অঙ্গের ভেদ নিরূপণ করুন । 
গোস্বামী । মুখা বাঁ গৌণ হউক যে রস অন্ত রসকে অতিক্রম 
করিয়। বিরাজমান হয তাহাই অলী আর যে রস অঙ্গীনামক রসের 
পুষ্টি করে সে অঙ্গরূপে সঞ্চারীভাব গ্রহণ করে। বিষ্ুণধন্মোত্তরে 
বলিয়াছেন যথা, 
“রসাঁনাং সমবেতানাং যন্ত রূপং ভবেদ্বছু। 
স মন্তবো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চাবিণো মতাঃ ॥৮ (১) 
ব্জনাথ । গৌণরস কিরূপে অঙ্গী হইতে পারে ? 
গোস্বামী । শ্রীরপ কহিয়ীছেন,+_( ভঃ রঃ সি উঠ ৮ লং ৩৫-৩৮) 
“প্রোছ্যন বিভাবনোতকর্ষাৎ পুষ্টিং মৃুখোন লম্তিতঃ। 
কু্চতা নিজনাথেন গৌণোপাজিত্বমন্তে ॥ 
মুখ্যত্্ঙ্গত্মমাসাছ্য পুঞ্চনিক্্রমুপেন্দবৎ । 
গৌণমেবাঙিনং কৃত্বা নিগুটনিজবৈভবঃ ॥ 
অনাদিবাঁসনোস্ভীস-বাসিতে ভক্তচেতসি । 
ভাঁত্েব ন তু লীনঃ স্তাদেষ সঞ্চীরিগৌণবতৎ ॥ 


০০০০৩ ত ভিডি টিটি ডিন টি জিন বত নি রি রিট হি তির 
(১) একত্র সম্মিলিত রসসমূহের মধ্যে যাহার হ্বরূপ অধিক হইবে সেই রদকে স্থায়ী রস 
ও অবশিষ্ট রসসমূহকে 'সপণরী' বলিয়! বিবেচনা! করিতে হইবে। 
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অঙ্গী মুখ্যঃ স্বমব্রাৈর্ভাবৈস্তৈরভিবন্দয়ন্‌। 
ক্বজাতীয়েবিজাতীয়েঃ হ্বতন্্ঃ সন বিরাজতে ॥ 

যস্ত মুখ্যস্ত যে] ভক্তো ভবেঙ্গিত্যনিজা শ্রয়ঃ। 

অঙগী স এব তত্র স্তানুখ্যোহপ্যন্তোহঙ্গ তাং ব্রজেৎ ॥৮ (১) 


আরও দেখ যদ্দি অঙ্গীরসে অঙ্গরল অধিক আন্বাদের হেতু হা 
তবেই সে অঙ্গ? নতুব1] তাহার মিলন বিফল। 


ব্রজনাথ। বসের সহিত শক্র রস মিলিলে কি হয়? 


গোন্বামী | শ্মিষ্ট পানীয় দ্রবো ক্ষারায্াদি সংযোগের শ্ঠায় বিরসতা 
উৎপাদন করে । এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত রসাভাস বল। যায়। 


ব্রজনাথ। বসবিরোধ কি কোন অবস্থায় ভাল নয়? 
গোম্বামী। শ্রীরূপ বলিতেছেন১_ (ভঃ রঃ সিঃ উঃ ৮ লঃ ৪৩) 


“দয়োরে কতরস্তেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে | 
স্মধ্যমাণতয়াপৃযুক্কৌ সাম্যেন বচনেহপি চ। 


(১) সস্কোচ ভাবপ্রাপ্ত নিজপ্রভু মুখ)রসের দ্বারা পুষ্টিলীভ করিয়া এবং বিভাবের উতক' 
বশতঃ প্রবুষ্টরপে দীপ্ডিমান হইয়া গৌণরসও অঙ্গিত্ব লাভ করেন। মুখ/রস অঙ্গত প্রা' 
হইয়া ঠিজবৈভব গোপনপুর্ব্ক উপেন্দ্র অর্থাৎ ব।মন যেরূপ ইল্রকে পোষণ করেন খেইব? 
অঙ্গিভাবপ্রাপ্ত গৌণরসকে পোষণ করিয়৷ থাকেন। ভন্তের অনাদি অপ্রাকৃত সেবাবাদণ' 
শোভন-গম্ধবিশিষ্টচিত্তে এই মুখ)রস গৌণ সঞ্ধারীর সায় লীন হয় শ। অর্থাৎ গে'ণরদ ফের 
ব্ভিচারিতা প্রাপ্ত হইয়। মুখ্য রসে লীন হয় সেইরূপ না হইয়! প্রকাশমান থাকেন। *ং 
অঙ্জিরস অঙ্গস্থরপ হজাতীয় ও বিজাতীয় তাবসমুহদ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া শবতঃর 
প্রকাশিত হন। যিনি যে মুখ)রসের রসিক তিনি সেই স্বীয় রদেরই নিত্য আশ্রিত হন 
সেই রসই তাহার সম্ন্ধে অল্গিরপে প্রকাশমান হন | মুখ) হইলেও অন্য রসসমূহ সেই অঙ্গ 
রসের অঙ্গতা লাভ করেন। 
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বসান্তরেণ ব্যবধো তটন্থেন প্রিয়েণ বা। 
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতাসহ। 
ইতাদিযু ন বৈবস্তং বৈরিণে জনয়েদঘুতিঃ॥৮ (১) 
আরও দেখ ধুধিন্টিরাদিতে দ্ান্ত ও বাৎসলা পুথক্‌ পৃথক সময়ে 
গ্রকাশ পায়। পরুম্পর শক্ররস যুগপৎ প্রকাশ পায় না। আবার 
অধিরূচমহাভাবে বিরুদ্ধ ভাবসকলের মিলন হইলে বিরুদ্ধ হয় না। 
শ্রপ আরও বলিয়'ছেন,-(ভ্ডঃ রঃ সিঃ। উঠ ৮লঃ ৫৭) 
“কাপাচিস্তামহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখরে । 
ব্রসাবলিসমাবেশঃ স্বাদায়েবোপজায়তে ॥৮ (২) 
বরঙ্জনাঁথ । আমি বিজ্ঞ বৈষ্বদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, হ্ীমন্ম হ1- 
প্রভু রসাভাসকে এতদূব অনাদর করিতেন যে, তদ্দোষা ক্রান্ত কোন গীত 
বা পদ্য শ্রবণ করিতেন না! অগ্য রসানভাসের দোষ জানিতে পারিলাম। 
এখন বৃপাপুর্বক রসাভাসের প্রকাশ সকল আমাদিগকে বলুন। 
গোম্বামী। বুদ অঙ্গহীন হইলে তাহাকে রসাভাস বলা যায়। উত্তম, 
মধ্যম ও কনিষ্ডেদে রসাভাসকে উপরস, অন্থরস ও অপরস বল! যায়| 
ব্রজনাথ"। উপরস কি? 
গোম্বামী। স্থায়ী, বিভাব, অন্ুভাবাদিদ্বার। শান্তাদি ছাদশ রসই 
উপরস হয়। স্থায়ীবৈরূপা, বিভাববৈরূপা, অনুভাববৈরূপ্য উপরসের হেতু। 
১). ছুইটার মধ্যে একটীর বাধ্যতবরপে উপবর্ণন অর্থাৎ যুক্তিসন্বলিত বক্যের ছার! 
একের উৎকর্ষ বর্ণনে অন্ঠের শিকুষ্টত্ব নিরূপণ, স্মরণের যোগ্যতারূপে উক্তি, সাম)বচন রসান্তর 
তটঙ্থ বা! প্রিয়জনের ছারা ব)বধান, গে'ণশত্রর সহিত বিষয় ও আশ্রয়-ভেদ প্রভৃতি স্থলে 
শত্রর রসসমূহ মিলিত হইয়া! বৈরস্ত উৎপাদন করে না। 
(২) কোন কোন স্থলে অচিগ্তয মহাশক্তিযুক্ত মহাপুবষশিরোমণিতে বিরুদ্ধ রদদমুহের 
গমাবেশ আহ্বাদন-চমৎকারিতাঁর জগ্তই হইয়৷ থাকে । 


৩৯ 


৪৮২ জৈবধর্শব [ ত্রিংশং 


ব্রজনাথ। অন্ুরস কাহাকে বলে? 

গোস্বামী । কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিত হান্তাদি রসসমুহ অন্গরস হয়। তটস্থ 
ব্যক্তিতে বীরাদি রসের উদয় ও অন্ুরস। 

ব্রজনাথ। যাহাতে কষ্ণসম্বন্ধ নাই সে সকল বসই নয়, জড়রস মধ্যে 
পরিগণিত। তবে অনুরসের সেরূপ লক্ষণ কেন হইল ? 


গো্বামী। কৃষ্ণের সাক্ষা২ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমত 
কক্ৃথটা নৃত্যে গোপদিগের হাসি, ভাণ্তীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষী দিগের 
বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয় তদ্রপ | কোন 
প্রকার দূরসম্বন্ধে কৃষণসম্বন্ধে দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা 
যায় না--এনম্থলে অনরস। 
ব্রজনাথ। অপবরস কি? 
গোস্বামী | কৃষ্ণ অথবা কষ্চের বিপক্ষের] যদি হান্তার্দির বিষষ- 
আশ্রয়ত। প্রাপ্ত হয়, তখন এ হাম্তার্দি অপরস। কৃষ্ণকে পলাইতে 
দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারম্বার হাস্ত করিয়াছিল তাহা অপরস। শ্রীরূপ 
বলিয়াছেন- (ভঃ রঃ সিঃ। উঃ ৯ লঃ ২১)। 
“ভাবাঃ সর্ব তর্দাভীসা রসাভাসাশ্চ কেচন। 
অমীপ্রোক্তা রসাভিজ্ঞেঃ সর্বেইপি বর সনাদ্রসাঃ1” (১) 
এই সমস্ত শ্রবণপূর্ব্বক বিজয়কুমার ও ব্রজনথ সাশ্রুনয়নে গধগদ- 
বচনের সহিত শ্রীগুরুর পাদপল্ে পতিত হইয়। বলিতে লাগিলেন, 


(১ ভাব সকলকে কেহ তদাভাস, কেহ কেহ বা রসাভাস বলিয়! থাকেন। কিন্তু 
রসাভিজ্ঞ পণ্ডিতসকল যাহা যাহা অপ্রাকৃত আনন্দপ্রদ মেই সকলকেই রস বলিয়া কীন্তণ 
করেশ। 


মধ্যায় ] রসবিচার ৪৮৩ 


চক্ষুরুত্মীলিতং যেন ত্র শ্রীগ্তরবে নমঃ ॥ (১) 

শ্রীগুরগোস্বামী প্রেমানন্দের সহিত শিষ্যদ্ধয়কে ছুই হস্তে তুলিয়া 
ঘালিলন করিলেন। সরল হৃদয়ে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন--তোমার 
নসতব্বে স্ষন্তি হউক। 

বিজয় ও ব্রজনাথ প্রতিদিন শ্রীধাণনচন্ত্র গোস্বামীর সহিত পরমার্থের 
সালোঁচন। করেন । শ্রীগুরুগোহ্থামীর চরণামুত ও অধরামূত গ্রহণ করেন। 
কোনদিন ভজনকুটারে, কোনদিন শ্রহরিদীসের সমাধিতে, কোনদিন 
শ্রগোগীনাথের মন্দিরে,কোনদ্িন সিদ্ধবকুলে বহু বহু শুদ্ধবৈষ্বের ভজন- 
মরা দর্শন করিয়া আপন আপন ভজনাভিনিবেশে মগ্ন থাকেন। “ম্তবাবলী" 
ও “ম্তবমালা” লিখিত শ্রীমন্মহা প্রভুর ভাঁবাবেশের স্থানগুলি দর্শন করেন। 
যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কীর্তন করেন, সেখানে নামকীর্থনে যোগ দেন। 
এইরূপ কর্রিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথের ক্রমশঃ ভজনোন্নতি হইতে 
লাগিল। বিজয়কুমাঁর মনে করিলেন যে, শ্রীগুরুগোস্বামী আমাদিগকে 
সংক্ষেপে মধুর রস বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাহার শ্রীমুখ হইতে এ 
রসের বিশেষ ব্যাখ্য। শ্রবণ করিব। ব্রজনাথ সথ্যরসে মগ্র থাকুন। 
আমি একক মধুররসের সমন্ত তব লাভ করিব। এই মনে করিয়া তিনি 
শধাযানচন্দ্র গোম্বামীর কৃপায় একখানি শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থ সংগ্রহ 





(১) ধিনি দিব্যজ্ঞানা ্নশলাকার দ্বারা জীবের (১) স্বরূপের ছুজ্ঞেম্নিতা, (২) জড়দেহে 
আমি-বুদ্ধি, (৩) বিপর্যযাস বা! ভৌন্তাঁভিমান, (৪) ভেদ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ, (৫) ভয় ও 
বিরূপগ্রহণ-_-এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান ও তদুখিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ঠারপ অজ্ঞানান্ধকার 


গাঁশিকে বিদুরিত করিয়া দিব্য হরিসেবোন্মুখ নেত্র উন্মীলিত করিয়াছেন মেই প্ীগুরুদেবকে 
নমন্বার। 


৪৮৪ জৈবধন্মম [ ত্রিংশং 


করিলেন । সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে তদ্দিষয়ে সংশয় উপস্থিত 
হইলে শ্রগুরুগোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাস করেন । 
একদিন বিজয় ও ব্রজনাথ অপরাহে সমুদ্রতীরে বসিয়! সমুদ্রের লহরী 

দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন যে জীবনও উন্মীময়। কখন কি ঘটে বলা 
যায় না। রাগমার্গের ভজনপদ্ধতি শ্রীগুরগোন্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়। 
লইতে হইবে । ব্রজনাথ বলিলেন, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোম্বামী যে পদ্ধতি 
নিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি । বোধ হয়, কিছু গুরূপদেশ পাইলে 
তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে । ভাল, আমি এর পদ্ধতি নকল 
করিয়। লইব | এই কথ স্থির করিয়। শ্রীধ্যানচন্দ্রের নিকট সেই পদ্ধতি 
প্রতিলিপি পাইবার প্রার্থনা করিলেন । শ্রীধ্যানচন্দ্র বলিলেন, আমি এ 
পদ্ধতি দিতে পারিব ন1। শ্রীগুরুগোন্বামীর অগ্ুমতি গ্রহণ করুন। 

উভয়ে শ্রীগুরুগোম্বামীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে তিনি 
ৰলিলেন,_ ভাল, প্রতিলিপি লইয়৷ আমার নিকট আঙ্গিবে। সেই 
অনুমতিক্রমে বিজয় ও ব্রজনাথ উভয়ে পদ্ধতির প্রতিলিপি লইলেন। 
মনে করিলেন যে, অবকাশক্রমে শ্রাগুরুগোম্বামীর নিকট এী পদ্ধতি 
আলোচনা করিয়৷ বুঝিয়া লইব। 

শ্রীধ্যানচন্ত্র গোম্বামী সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ হুরি- 
ভজনতন্ত্রে তাহার তুল্য পারদর্শী আর কেহ ছিল ন1। শ্রীগোপাল গুরু 
গোম্বামীর শিষ্গণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য । বিজয় ও ব্রজনাথকে 
ভজনবিষয়ে পরম ধোগ্য জ্রান করিয়। ভজনপদ্ধতির সমস্ত তব শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। বিজয় ও ব্রজনাথ মধ্যে মধ্যে গুরুগোম্বামীর গ্রুচরণ 
হইতে তৎসম্বন্ধে সমন্ত সন্দেহ নিরসন করিয়। লইলেন। শ্রীমন্মহা গ্রতুর 
দৈনন্দিন চরিত্র এবং শ্রীকুষের দৈনন্দিন লীলার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিয়া 
লইয়া অষ্টকালীন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। 


একত্রিংশৎ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার 


হুদ্দরাচলদর্শনে বিজয়ের ব্রজভীব প্ফুর্তি- উচ্ছল রস সম্বন্ধে নিগুঢ় তব জিজ্ঞাসা স্ত্রী- 
টুক্ষগত জড়রম অপ্রাকৃত মধুররসের বিকৃতি--কুষকই একমাত্র ভোওণ-_ভোক্তুভোগে)র 
রদগত ব্যবহার অত্যন্ত উপাদেয়__মধুররসের আলদ্ন__কৃষ্ৈকশরণ ভক্তগণের রসতন্বে 
অধিকার-_রস কাহাকে বলে- শুদ্ধসন্ত্ব ও মিশ্র সত্বের সম্বন্ধ- শুদ্ধসত্বদ্বীর! উজ্জ্লীকৃত বাক্যের 
অর্থ_মধুররসে কৃষ্ণ পতি ও উপপতি-ভেদে দ্বিবিধ-_-পরকীয়ভাব বা উপপতি সম্বন্ধ জ্ঞানের 
নিগুঢ তাৎপর্য্য--পরকীয়ভাবের শ্রেষ্ঠতা__পতি, উপপতি, স্বকীয়া ও পরকীয়ার লক্ষণ-_ 
পুরবনিতাগণ স্বকীয়া ও ব্রজবনিতাঁগণ পরকীয়া- কৃষ্ণবনিতাগণের অপ্রকট লীলার স্থিতি-_ 
প্রকট লীলায় প্রপধ্ধান্তগত মথুরাই অপ্রকট লীলায় গোলোক-_কৃঞ্ণের প্রকট ও অপ্রকট লীলার 
যুগপৎ নিত্যত্ব--গোলোক দর্শনের অধিকারী- শ্ব্্যপর ভক্তগণ গোলোক দর্শনের অনধিকারী 
-গোলোক ও ব্রজের পার্থক্য-_ গৌলোকে ভৌম-বৃন্দাবনগত মায়া প্রত্যয়িত অংশের 
অভাব । 

শরৎকাল উপস্থিত। একদিন রাত্রি দশ দণ্ডের পর জ্যোত্ম্গা উদ্দিত 
₹ইলে বিজয় মনে করিলেন, এই সময় আমি একবার শ্রদ্ধাবাঁলি হইয়া 
হন্দরাচল দর্শন করিব। বিজয় এখন শুদ্ধ মধুর রদে ভজন শিক্ষা 
করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলা ব্যতীত আর কিছুই তাহার ভাল লাগে না। 
আবার ব্রজলীলার মধ্যে শ্রীগরোপিকাগণের সহিত কৃষ্ণলীলায় তিনি সর্বদা 
মগ্ন। শুনিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহা প্রভুর জুন্দরাচল দর্শনে ব্রজধামের ম্ফুত্তি 
হইত। তত্মিবন্ধন বিজয় একাই হুন্বরাচলের দ্বিকে গমন কর্রিতে 
পাগিলেন। বলগণ্ডী পার হইয়। শ্রদ্ধাবালিতে চলিতে লাগিলেন। ছুই 
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পার্থের উপবনসকল দেখিয়া! ক্রমশঃ বৃন্দাবন ক্ষতি হইতে লাগিল। বিজং 
প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! আজ আমার কি 
সৌভাগ্য! আমি ব্রহ্মাদি দেবতার ছুল্লভ ব্রজপুরী দর্শন করিতেছি। 
এ যেকুঞজীবন ! মালতী লতাকীর্ণ মাধবী মণ্ডপে আমাদের প্রাণেশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণ বসিয় শ্রাগোপিকাদ্িগের সহিত পরিহাস করিতেছেন । ভয়, 
সম্রম পরিত্যাগপুরর্বক বিজয়কুমার ব্যাকুল হইয়া দ্রতপদে সেই দিবে 
ধাবিত হইলেন। যাইতে যাইতে বিজয়ের মৃচ্ছ7 আসিয়া উপস্থিত হইল 
বিজয় স্থলিতপদ হইয়। পড়িয়া! গেলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ আসিয় 
বিজয়কে সেবা] করিতে লাগিল । ম্ব্নকালের মধ্যেই বিজয় সংজ্ঞালাঃ 
করিয়৷ এদ্দিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন । আর সে লীল। দেখিতে ন 
পাইয়] চিত্ত অবসন্ন হইতে লাগিল । বিজয় ক্রমে ক্রমে নিজ বাসা 
ফিরিয়া আসিয়। আর কাহাকেও কিছু না বলিয়৷ শয়ন করিলেন। 
ব্রজলীল। স্কন্তি হওয়ায় বিজয়ের চিন্ত হর্ষোতফুল্প হইয়াছিল | বিজ 
মনে মনে ভাবিলেন যেঃ আমি অগ্য যে রহমত দেখিলাম, তাহা! কল 
গুরুদেবকে বিজ্ঞাপন করিব । কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ম্মরণ 
করিলেন যে, অপ্রাকৃত লীলারহস্ত যিনি ভাগাক্রমে দেখিতে পান, তাই 
কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। অনেক প্রকার ভাবি 
ভাবিতে নিপ্রাবির্ভাব হইল। গ্রাতে উঠিয়া তিনি অনুমনস্ক হইয়া 
পড়িলেন। প্রসাদ পাইয়া কাশীমিশ্রভবনে গমনপূরবক গুরদেববে 
সাষ্টা-প্রণাঁম করিয়া বসিলেন। গুরুদেব তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন 
করিয়া! কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয় শ্রীগুরুপাদপন্স দর্শনে এক] 
নুস্থির চিত্ত হইয়া মধুর রসের তব জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বিজয় কহিলেন, _প্রভে, আপনার অসীম কুপাবলে আমি চরিতাৎ 
হইয়াছি। এখন শ্রীউজ্জলরপ সম্বন্ধে কিছু নিগুঢতর জিজ্ঞাসা করিতে 


ইচ্ছা! করি । আমি শ্রীউজ্লনীলমণি পাঠ করিতে করিতে কোন কোন 
বিষয়ের তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। গুরুদেব তাহ! শ্রবণ করিয়! 


বলিলেন,_-বাবা তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিবে, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব । 


বিজগ্নকুমীর কহিতেছেন,--প্রভো* মধুর রসকে মুখ্যরসের মধ্যে 
অতি বহুস্তোৎপাদক রস বলিয়! উক্তি কর] হইয়াছে । কেনই না বল' 
হইবে ? যখন শান্ত, দাস্ত, সখা ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে 
নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চমতকারিতাঁর অভাব 
আছে, তাহাও মধুর বসে স্থন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুর 
রস সর্ধবোপরি ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুররস নিবৃত্তিপথাবলম্থী 
ব্যক্তিদিগের শুফতানিবগ্ধন তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী । আবার 
জড়-প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে অড়বিলক্ষণ ধর্ম দুরূহ হয়। ব্রজের 
মধুর রস যখন জড়ধর্ম্নের শূঙ্জার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, তখন 
সহস] তাহ! সাধা নয়। এবনূত অপূর্ব রস কিরূপে অত্ন্ত হেয়, 
স্বীপুরুষগত জড় রসের সদৃশ হইয়াছে? 

গোম্বামী। বাব] বিজয়, জড়ের যত বিচিত্রতা সে সমুদয়ই যে 
চিন্তবের বিচিত্রতার প্রতিফলন তাহা তুমি ভালরূপে জান। জড় জগৎ 
চিজ্জগতের প্রতিফলন । ইহাতে গৃঢ়তব এই যে, প্রতিফলিত প্রতীতি 
স্বভাবতঃ বিপর্ধায়ধর্প্রাপ্ত অর্থাৎ আদরে যাহা সর্বোত্তম, প্রতিফলনে 
তাহা সর্বাধম। আদর্শে যাহা! অত্যন্ত নিমস্থ্‌, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। 
মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-গ্রত্যজের বিপধ্যয়ভীব বিচার করিলেই সহজে 
বুঝিতে পার] যায়। পরম বস্ত স্বীয় অতিস্তাশক্কিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় 
প্রতিফলিত হইয়! জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে । সুতরাং পরম বস্র 
ধ্মগুলি জড়ে বিপধ্যস্তভাবে লক্ষিত হুয়। পরম বস্তগত রূস সেইরূপে 


৪৮৮ জৈবধর্ম [ একত্রিংশং 


জড়ের হেয় রসে বিপর্যান্তধন্মপ্রাণ্ত। পরম বস্ত্রতে যে অপূর্ব অভ্ুত্ত- 
বিচিত্রতাগত সুখ আছে তাহাই পরম বস্থর রস। সেই রস জড়ে প্রতি- 
ফলিত হওয়ায় জড়বদ্ধজীব চিন্তাক্রমে একটী ওপাধিক তত্ব কল্পনা করে। 
নিবৃত্ত নির্ববশেষ ধর্্কেই পরম বস্তুর সভিত এক্য করিয়। সমস্ত বিচিত্র 
তাকে জড়ধম্ মনে করিয়া নিকপাধিক সত্তা ও সত্তাধর্থকে জানিতে পারে 
না । ধাহার] যুক্তিকে আশ্রয় করে তাহাদের এইরূপ গতি সহজে হয়। 
বস্ত্তঃ পরম বস্ত রসরূপ তত্ব। সুতরাং তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। 
জড়রসেও সেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড়রদের 
বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়৷ অতীন্ট্রিয় রসের অনুভব হয়। চিদ্ধস্তরতে যে 
রসবিচিত্রতা আছে তাহা! এইরূপে সমাছিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিয়ভাগে 
শান্ত ধ্মগত শান্ত রস। তাহার উপরে দাশ্তরস, তাহার উপরে সা 
রস, তাহার উপরে বাঁংসলা রস, সর্বোপরি মধুর রস। জড়ে মধুর রস 
বিপর্যস্ত হইয়া সকলের নীচে অবস্থিত। তাহার উপর বাৎসল্য রস; 
তাহার উপর সখ্য রস,্তাহার উপর দান রস এবং সর্বোপরি শান্ত রস। 
জড়ধন্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহার! ভাবন! করে তাহারা এই প্রকার 
সিদ্ধান্ত করিয়। মধুবরসকে হীন মনে করে। মধুব রসের ষে স্থিতি € 
ক্রিয়া তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকর। চিজ্জগতে এ সকল পি 
নির্মল ও অভ্ভুতরূপে মাধুধাপরিপূর্ণ | চিজ্জঞগতে কুষট ও তদীয় বিহিং 
শক্তির পুরুষপ্রকৃতিভাবে সম্মিলন অন্যান্ত পবিত্র ও অত্বমূলক। জঙ 
জগতের যে জড়প্রত্যয়িত বাবহার তাহাই লজ্জাকর। বিশেষতঃ কষ 
একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসব্তগণ এ রসে প্ররুতি হওয়ায় কোন ধর্-বিরো! 
নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগা এই ব্যাপার? 
মূলতব বিরুদ্ধ বলিয়া! লজ্জা ও ঘ্বণার আম্পদ হইয়াছে। তত; জী, 
জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃঞ্চই একমাত্র ভোক্তা 
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[তরাং জীবের নিতাধন্ের বিরুদ্ধ বাপার যে অবশ্তই লক্ষা ও 
ণাল্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শপ্রন্ষফিলন বিচারে, 
ডীষ স্ত্রী-পুরুষব্যবহারে এবং নির্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃগ্ঠ অবশ্যন্তাবী 
ছথাপি একটী অতান্ত হেয় অপবটী নিতান্ত উপাদেষ। 

বিজ । গ্রভো, কৃতার্থ করিলেন। আপনার মধুমাথা সিদ্ধান্ত 
মামার ব্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ঢুঢ করিয়া সংশয় বিনাশ করিল। আমি 
চিজ্জগতের মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহ! ! “মধুব রস+-- 
এ শব্দটা যেরূপ মধুর, ইহার অপ্রাকৃত ভাবও তন্রপ পরমানন্মজনক, 
এমন মধুর রস থাকিতে ধাহার1 শান্তরসে সুখ পায়, তাহাদের শ্যায় 
দর্ভাগা আর কে আছে? প্রভো, আমি নিগুঢ় মধুররসের সংস্থাপন 
বুঝিতে অতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। কৃপা করুন। 

গুরুগোসম্বামী। বাবা, শুন বলি। কৃষ্ণই মধুব রসের বিষয় এবং 
তাহার বল্লভাগণ এ রসের আশ্রয়, এতদুভয় মিলিয়! এ বসের আলম্বন 
ইইয়াছেন। 

বিজয়। মধুর রসের বিষয়__কৃষ্ণ কিরূপ ? 

গোস্বামী। আহা! বড়ই মধুর প্রশ্ন। নবজলধরবর্ণ, সুরমা, মধুব 
সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, বলিষ্ঠ, নবযোবন, স্ুুবক্তা, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান, প্রতি- 
ভান্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুরঃ সুখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্ঠঃ গন্তীর, শ্রেষ্ঠ, 
কীর্তিমান, রমণীজনমনোহারাঁ, নিত্যনৃতন, অতুলাকেলি- সৌন্দধ্যশালী, 
প্রিয়তম, বংশ্রীবাদনশীল এবভত গুণবিশিষ্ট পুরুষই-_কৃঞ্চ ; তাহার 
পদছ্যতিসন্দশনে নিখিলকন্দরপপগরিমা দূর হয়। তাহার কটাক্ষ 
সকলেরই চিত্ত বিমোহিত করে । তিনিই যুবতীগণের ভাগ্যফলরূপ দিব্য 
লীলানিধি। 


বিজম। অপ্রাকৃত পরম যিচিত্র মধুররসের অগ্রাকতরূপগুণবিশিক্ট 
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কৃষ্ণই একমাত্র নারক তাহ! আমি সম্পূর্ণরূপে অগ্রুভব করিয়াছি। পূর্বে 
যখন আমর! বহুবিধ শাস্ত্র পড়িয়া কেবল যুক্তির মাহাত্মা স্বীকার 
করিরতাম, তখন কৃষ্টরূপটী গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়াও তাহাতে দুটবিশ্বাস 
হইত ন1। কিন্ত যখন হাদয়ে রুচিমূল] ভক্তি কিছুমাত্র আপনার কৃপায় 
উদ্দিত হইলেন, তখন হইতে আমি ভক্তিপৃতচিত্তে অহরহ কৃষ্ণ্কতি 
লাভ করিতেছি । আমি ছাড়িলেও কৃষ্ণ আমার হৃদয় ছাড়েন না। 
আহা! কতকৃপা! আমি এখন জানিয়াছি যেঃ-_- 

সর্বৈব দুবূহোহয়মন্ডটক্তির্ভগব দ্রসঃ | 

তৎপাদাম্ুজসর্ববটন্বর্ভক্তৈরে বানুরস্ততে ॥ 

বাতীত্য ভাবনাবত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ 

হৃদি সত্বোজ্জলে বাঁঢ়ং স্বদতে স রসো৷ মতঃ ॥ 

--( ভঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫ল ৭৮1৭৯) 
ধাহার! কৃষ্ণপাদপন্কে সর্বন্থ বলিয়া! জানেন, সেই শুদ্ধ ভক্তগণই 
এ বস অনুভব করিতে পারেন। হৃদয়ে ধাহাদের ভক্তিগন্ধ নাই অর্থাৎ 
হৃদয় জড়োদ্দিতভাবে পরিপূর্ণ ও স্বভাবতঃ নিজ কুসংস্কারান্ুরূপ তর্কপ্রিষ। 
তাহার কথনই এ বস অনুভব করিতে পারেন নাঁ। প্রভো, আমি 
অনুভব করিয়াছি যে মানবের ভাবন1 পথ অতিক্রম করিয়া কোন 
চমৎকার ভাব, শুদ্ধসত্ের দ্বারা উজ্জলীকৃত হৃদয়ে উদ্দিত হন, তাহাই 
রস। রস জড় জগতে নাই-_চিজ্জগতের বস্ত ; জীবকে চিৎকণ বলিয়া 
জৈব সততায় উদ্দিত হইতে স্বীকার করেন। ভক্কিসমাধিতে সেই রস 
লক্ষিত হয়। শুদ্ধসত্ব ও মিশ্রসত্্ের ভেদ ধাহার হৃদয়ে গুরুতুপাঁয় উদয় 
হয়, তাহার আর সংশয় থাকে না। 
গোস্বামী । ভাল বিজয়, তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য। অনেৰ 

সংশয় দূর করিবার জন্ত আমি তোমার বাক্যেই একটী পরমতৰ 
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স্থির করিয়। লইব। বল দেখি, শুদ্ধসত্ত ও মিশ্রতনত্বে পরস্পর 
সম্বন্ধ কি? 

বিজয় । শ্রীগুরচরণে দগুবত্প্রণীমপূর্বক কহিলেন, প্রভো, 
আপনার কৃপায় আমি যথাসাধ্য বলিতেছি। দোষ থাকিলে কৃপ৷ 
করিয়া সংশোধন করিবেন । ধাহার অন্তিত্ব লক্ষিত হয়, তাহাই সত্তা । 
স্থিতিসভা, রূপসত্তা, গুণসত্তা ও ক্রিয়াসভ্তাবিশিষ্ট বস্তুকে সত্বা বল! 
যায়। যে সবা অনাদি, অনন্ত, নিত্যনূতনরূপে বর্তমান, ভূতভবিষ্যৎরূপ 
থগুকালের দ্বারা দূষিত হন না এবং চমতকারিতায় পরিপূর্ণ, তাহাই 
শুদ্ধসব। শুগ্চিংশক্তিপ্রহ্থতা সত্ত। মাত্রই শুন্ধসব্ব। চিংশক্তির ছায়।- 
রূপ মায়ার কালের ভূতভবিষ্যৎ বিকার আছে। সেই মায়ায় যে 
সকল সত্ব দেখ যায়, সকলই আদিবিশিষ্ট ; সুতরাং মায়ার রজধর্মী- 
খ্িত। সকলই অন্তবিশিষ্ট ; সুতরাং মায়ার তমোধর্মীত্রিত। এইনপ 
সত্বকে মিশ্রসত্ব বলি। শুদ্ধজীবও--শুদ্ধসত্ব। তাহার রূপ, গুণ ও 
ক্রিয়াও শুদ্ধসত্বময় । মায়ায় শুদ্ধ জীব বদ্ধ হইলে পর মায়ার বজন্তমো- 
গুণদ্বয় তাহার সত্বে মিশ্রিত হইয়াছে। 

গোঙ্বামী। বাবা, অতি হুক্ম সিদ্ধান্ত বলিলে। এখন বল দেখি, 
জীবের হৃদয় কিরূপে শুদ্ধ সত্বের দ্বার। উজ্জলীকৃত হয়? 

বিজয়। জড় জগতে বদ্ধ থাকা পধ্যন্ত জীবের শুদ্ধসত্ব পরিষ্ষার- 
রূপে উদ্দিত হয় না। যে পরিমাণে উদ্দিত হয়, সেই পরিমাণে জীবের 
হ্বন্বরূপ লাভ হয়। কোনও জ্তানচেষ্টায় বা জড় কর্মচেষ্টায় সে ফল 
হয় ন]। অঙ্গে মল লাগিয়াছে, কোন্‌ অন্থ মলদ্বার সে মল পরিষ্কৃত 
ইয়? জড়কম্ম নিজে মল, কিরপে মল পরিফার করিবে? জ্ঞান 
অগ্রিষ্বরূপ, মল দূষিত সব্বায় লাগাইয়। দিলে সেই সত্বা পধ্যন্ত নাশ 
কৰিবে। কিরূপে মলপরিক্কারজনিত সুখ দিতে পারে? সুতরাং গুরু, 
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কৃষ্ণ ও বৈঝ্ুবের কুপামুলক ভক্তিতেই শুদ্ধসত্ব উদ্দিত হয়। তাহা উদ্দিত 
হইলে শুদ্ধসত্বুই হৃদয়কে উজ্জল করে । 

গোব্বামী । বাবা, তোমার মত অধিকাঁরীকে উপদেশ দিয়] সুখ 
হয় । এখন তোমার আর কি জিজ্ঞাসা আছে? 

বিজয় । আপনি পূর্বেব বলিয়াছিলেন যে নায়ক চারি প্রকার অর্থাৎ 
ধীরোদাত্ত, ধীরললিত,ধীরশান্ত ও ধীবোদ্ধত। কৃষ্ণ কোন্‌ প্রকার নায়ক? 

গোন্বামী। কৃষ্ণে উক্ত চারিপ্রকার নায়কত্ব আছে। যেকিছুকিছু 
বিরুদ্ধভাব নায়ক পরম্পরে দেখা যায়, তাহ] কষ্খরূপ নায়কের নিখিল 
রসধারত্ব এবং অচিন্তযশক্তিম্তাপ্রযুক্ত সমঞ্জসভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছানুগত 
কাধ্য করে। এই চারি প্রকার নায়কধন্মরবিশিষ্ট কষে আর একটা 
নিগুঢ় বৈচিত্র্য আছে, তাহা অসাধারণ অধিকার প্রাপ্ত বাক্তির জ্ঞাতবা। 

বিজয়। যদ্দি সকল বিষয়ে কৃপা করিলেন, তবে কূপ] করিয়া 
তাহাও বলিতে আজ্ঞা করুন। এই কথা বলিতে বলিতে বিজয় সাশ্র- 
নয়নে পদতলে পতিত হইলেন । গোস্বামী মহাশয় তাহাকে তুলিয়া 
আলিঙ্গনপূর্ববক স্বয়ং সাশ্রুনয়নে গদ্গদস্বরে বলিলেন । 

গোম্বামী । মধুর রসে কৃষ্ণ ( নায়কত্ে) পতি ও উপপতি-ভেদে দুই 
গ্রকার। 

বিজয়। প্রভো, কৃষ্ণ আমাদের নিতাপতি। পতি সম্বন্ধ বলিলেই 
হয়। তবে উপপতি সম্বন্ধ কেন? 

গোস্বামী । বড় গুড় রহস্ত। একে চিদ্বাপার একটী রুহস্তমণি। 
তাহাতে পারকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌন্তভ বিশেষ । 

বিজয় । মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন করেন! 
কুষ্ণকে উপপতি জ্ঞান করার গুঢ় তাৎপধ্য কি? 

গোস্বামী। পরতন্ধে নিবিবশেষ ভাব যোজন! করিলে কোন রদই 
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াকে না। রসো বৈঃ সঃ (ছাঃ ৮।১৩।১) (১) ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয় 
[ড়ে। তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়৷ নির্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়, 
সবিশেষ ভাঁব যত প্রকার হয়, ততই রসের বিকাশ । রসকে মুখ্যাতত্ব 
মনে করিবে। নির্বিশেষ ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র এ্শ্বর সবিশেষ ভাবের 
উৎকর্ষ হয়। শান্তরসের ঈশ্বর ভাঁবাপেক্ষা দাম্তরসের প্রভু্ভীব উক্কৃষ্ট। 
সখ্যভাবে তদ্রপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসলো ততোধিক উৎকর্ষ। মধুর 
রসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ যেমত এ সকল রসে পর পর উৎকর্ষ দেখা 
যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় মধুর রস অধিক উংকষ্ট ; আম্ম ও 
পর__এই ছুইটী তত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধন আত্মারামতা 3 তাহাতে রসের 
পৃথক্‌ সহায় নাই। কৃষ্ণের আন্মারাঁমতা ধর্ম নিত্য হইলেও পরারাম'্তা- 
ধর্মও তদ্রপ নিত্য । বিরুদ্ধধন্ম সামঞ্জম্তময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা 
ব্বাভাবিক ধর্ম । কৃষ্ণলীলার এক কেন্দ্রে আত্মারাম'তা । তদ্িপরীত 
কেন্দ্রে পরারামতার পরাকাঠারূপ পরকীয়তা। নায়ক নায়িক1 পরম্পর 
অত্ন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অভূত রস 
হয় তাহাই পরকীয় রস। আত্মারামতা হইতে পরকীয় মধুর রস পধান্ত 
বিস্তৃতি । আত্মারামতার দ্দিকে টানিলে রসের শুফতা ক্রমশঃ হইয়। 
পড়ে। পরকীয়ের দ্রিকে ষত টানিতে পার? যায়, রসের ততই প্রফুললত। 
হয়। কৃষ্চই মেস্থলে নায়ক, সেম্থলে পরকীয়তা কখনই ত্বণাম্পদ হয় 
না। সামাগ্য কোন জীব যেখানে নায়ক পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে 
ধন্মাধন্মের বিচার আসিয়। পড়ে। স্থুতরাং পরকীয়ভাব সেখানে নিতান্ত 
হেয়। এই জন্যই পরকীয় পুরুষ ও পরোটা রমণীর সংযোগকে নিতান্ত 
হেয় বলিয়। কবিগণ স্থির করিয়াছেন । শ্রীরূপ গোম্বামী বলিয়াছেন 
যে, সামান্ত অলঙ্কার শাস্ত্রে উপপতিতে যে লঘুত্ব নির্ণীত হয়, তাহা 


(১) ১৮১ পৃষ্ঠা রষটব্য। 


৪৯৪ জৈবধর্ম [ একভ্রিংশং 


প্রাকৃত নায়ক সন্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনিধ্যাস আম্বাদনের জন্য 
সাক্ষাৎ অপ্রারুত অবতারী কৃষ্ণের জঙ্গন্ধে কথিত হইতে পারে না। 
বিজয় । পতি ও উপপতির লক্ষণ বলিয় তত্ব নির্ণয় করিলে চৰিতার্থ 
হই। প্রথমে পতি-লক্ষণ বঙ্গুন। 
গোল্বামী। যিনি কন্তার পাণি গ্রহণ করেন-তিনি পতি। 
বিজয় । উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি? 
গোস্বামী । তদীয় গ্রেমসর্ধন্বম্বূপ পরকীরা-মবল1-সংগ্রহেচ্ছায় 
যিনি রাগের দ্বার] ধর্ম উল্লজ্বঘন করেন--তিনি উপপতি। যেস্ত্রী 
প্রহিক ও পারত্রিক ধন্রকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ বিধি হেলনপূর্বক 
পর পুরুষে আত্মসমর্পণ করেন--তিনি পরকীয়া । কন্তা ও পরোটা- 
ভেদে পরকীয়] ছুই প্রকার । 
বিজয় | ম্বকীয়া-লক্ষণ কি? 
গোস্বামী । পাণিগ্রহণ বিধিদ্বারা সংগৃহীত, পতির আদেশ প্রতি- 
পালনে তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধরন্দ হইতে অবিচলিতা স্ত্রীই_ স্বকীয়! । 
বিজয় । শ্রীকৃষ্জে স্বকীয়! ও পরকীয়! কাহার ? 
গোম্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ স্বকীয় এবং ব্রজবনিতাগণ 
প্রায়ই--পরকীয়৷ ৷ 
বিজয়। সেই ছুইপ্রকার বনিতার্দিগের অপ্রকট-লীলায় স্থিতি কিরূপ? 
গোস্বামী । বড় গু কথা। তুমি জান যে, কৃষ্ণের বিভূতি 
চতুষ্পাদ। তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিনপাদ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ 
বিভৃতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদভূবনাত্মক মায়িক বিশ্বা। মায়িক 
বিশ্ব এবং চিজ্জগতের মধ্যে বিরজা নাধী। বিরজার পারে চিজ্ঞগৎ। 
সেই জগতের বেষ্টন-প্রাকারই জ্যোতিতপয় ব্ন্ষধাম। ভাহা ভেদ করিয়া 
গেলে পরব্যোম সংব্যোমরূপ বৈকুঠ দেখা যায়। বৈকুঠে এশ্বধ্য প্রবল 


ধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৪৯৫ 


নারাঁয়ণচন্্রই তথায় রাজরাজেশ্বর অনন্ত চিদ্বিভৃতিদ্বার| পরিসেবিত। 
'বকুষ্ঠে ভগবানের স্বকীয় রস। শ্রী-ভূ-নীল! শক্তিগণ শ্বকীয় স্ত্রীরপে 
তাহাকে সেবা করিতেছেন । বৈকু্ঠের উর্ধাদেশে গোলোক | বৈকুগ্ে 
স্বকীয়! পুরবনিতাগণ যথাস্থানে সেবাতত্পর | গোলোকে ব্রজবনি-তাগণ 
নিজরসে কৃষ্ণচসেব1 করেন। 

বিজয় । গোলোকই যদি রুষ্েের সর্বেবাচ্চধাম হয়, তবে ব্রজের এত 
অদ্ভূত মাহাত্ম্য কি জঙ্ট বণিত হয়? 

গোস্বামী । ব্রজ, গোকুল+ বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান শ্রীমাথুরমগ্ডলের 
অন্তর্গত। মাথুরমণ্ডল ও গোলোঁক অভেদতত্ব। একই বস্ত সর্বেবাচ্চ 
স্থানস্থিত হইয়া গোলোকে এবং প্রপধ্ণান্তর্গত হইয়া মাধুরমগ্ডল--যুগপতৎ 
এই ছুই ম্বরূপে প্রসিদ্ধ । 

বিজয় । কিরূপে একথা সম্ভব হয় তাহা বুঝিতে পারি না। 

গোম্বামী। কৃষ্ণের অচিন্তাশক্তিক্রমে এইরূপ স্থিতি । অচিন্ত্যশক্তির 
বষযগুলি চিন্তা ও যুক্তির অতীত। যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই 
প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তরববন্তী মাথুবধাঁম, অগ্রকট-লীলায় গোলোক। 
₹ষ্চের চিন্ময় লীল1 নিতা। ধাশাঁর শুদ্ধ চিন্ময়বস্থ দর্শনে অধিকার 
হইযাঁছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন, এমত কি, এই গোকুলেই 
গোলোক দর্শন করেন। ধাহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায় পীড়িত তিনি 
গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে 
প্রাপঞ্চিক বিশ্ব দর্শন করেন । 

বিজয়। গোলোক দর্শনের অধিকার কিরূপ? 

গোন্বামী। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে, ভাঁঃ ১০২৮1১৪-১৫ ) 


“ইতি, সংচিন্ত্য ভগবান্‌ মহাকারুণিকো বিভুঃ। 
দশয়ামীস ম্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরম ॥ 


৪৯৬ জৈবধর্ম [ একত্রিংশং 


সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রন্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। 
যদ্ধি পশ্তান্তি মুনয়ে! গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥৮ (১) 
বাবা, কষ্৫কুপ! বাতীত গোলোক দর্শন হয় না। কৃপা কবিষা 
কষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক 
প্রকৃতির অতীত পরম ধাম বিশেষ $ তাহাতে যে সকল বিচিত্রতা আছে 
তাহা নিতাসতা-ন্বরূপ, অনন্ত চিন্বিলাস। ব্রহ্ম যে চিন্ময় জোত্ডি 
তাহাই সনাতনরূপে তথায় প্রভারূপে বর্তমান । জড়নিবৃত্ত ভক্ত সকল 
সমাভিত অর্থাৎ জড় সম্বন্ধশূন্ত হইলে সেই বিশেষ তত্ব দেখিতে পান। 
বিজয়। যন প্রকার মুক্ত পুরুষ আছেন তাহারা কি সকলেই 
গোলোক দর্শন করিতে সমর্থ? 
গোন্বামী। কোটী কোটা মুক্তগণের মধো একী ভগবদ্তন্ত দ্ুল্লভ। 
অষ্টাঙ্গযোগপথে এবং নির্ভেদ ব্র্গজ্ঞানপথে ধীষ্ভারা মুক্তিলীভ করবেন, 
তাহার! ব্হ্গধামেই আত্মবিস্বৃতি ভোগ করিতে থাকেন। যাহার এখধাপ্ব 
ভক্ত তাহারা গোলোক দেখিতে পান না 5 তাহারা বৈকৃঠে স্বীয় 
হাদয়ের ভাবান্ুরূপ এশ্বধধামুণ্তি সেবা করবেন। বাহার] ব্রজরসে কুষ 
ভজন করেন, তাহাদের মধো মশহাকে কৃষ্ণ কপ] করিয়। অশেষ মায়া- 
বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তিনিই গোলোক দেখিতে পান । 


(গোপগণ নিত্যসিদ্ধ কিন্তু বৃষ্ণলীলার সহায়প্বরূপ প্রপঞ্জে অবতীর্ণ । তাহাদের অনুগং 
সাধনসিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে,এই লোকে সকলেই অবিগ্ভা কামকর্মদথাব 
উচ্চাবচগতিতে যেরূপ ভ্রমণ করে__-আমরাও তাহাই করিতেছি --এই মনে করিয়া অচিঃ 
বৈভবযুক্ত মহাকারুণিক ভগবান শ্্রীকু্ণ সেই গোপদিগকে প্রকৃতির পরতন্তে যে গোপমন্ধধ 
স্বীয় লোক--গোলোক বিরাজমান, তাহ! প্রদর্শন করাইলেন। সেই ধাম শিত্যসতা 
সনাতন, অপরিচ্ছিন্ন জড়সন্ধ-রহিত সর্বব্যাপক ও স্বপ্রকাশ। গুণাতীত অবস্থায় সমাহিং 
চিত্তে মুনিগণ ( ভন্তগণ ) সেই ধাম দর্শন করিয়া থাকেন। 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৪৯৭ 


বিজয় । ভাল, যদি এরূপ মুক্ত ভক্ত ব্যতীত গোলোকের দর্শন ন। 
পান, তবে শ্রত্রহ্ষমলংহিতা, হুরিবংশ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কেন 
গোলোক বর্ণন করিয়াছেন ? ব্রজভজনেই কৃঞ্ কপ। হয়। গোলোকের 
উল্লেখ করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল ? 

গোম্বামী। প্রপঞ্চ হইতে যে ব্রজরসের রমসিককে কৃষ্ণ উঠাইয়। 
গোলোকে লইর! থাঁকেন, তিনি গোলোককে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান । 
আবার বিশুদ্ধ ব্রজভক্তদ্িগের মধো কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। 
ভক্তগণ ছুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধক। সাধকগণ গোলোক দশনেৰ 
অধিকার পান নাই। সিদ্ধগণ আবার ছুই প্রকার অর্থাৎ বস্তসিদ্ধ ও 
স্বরূপঙগিদ্ধ | তাহারাই বস্তসিদ্ধ ভক্ত, ধীশার] কষ্খকুপায় সাক্ষাৎ গোলোকে 
নীত হন । স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণ গোলোকের স্বরূপ দেখিতেছেন, অথচ স্বয়ং 
প্রপঞ্চ হইতে কঞ্খক্ুপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। কৃষ্ণকুপায় 
তাহাদের ভক্তিচক্ষু ক্রমশঃ উন্মী লি্ত হইতেছেসম্থতরাং তাহাদের অধিকার 
বহুবিধ । কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিকঃ কেহ কেহ বা অধিক 
পরিমাণে দেখিতে পান । ধাহার প্রতি কৃষ্চকপা যে পরিমাণে হইতেছে, 
তিনি সেই পরিমাণে গোলোক দর্শন করিতেছেন। যে পধান্ত ভক্তির 
সাধনাবন্থা সে পরাস্ত গোকুলে যাহা দর্শন হইতেছে, তাহাই কিঞ্চিৎ 
মায়িকভাবে উদ্দিত হয় । সাধনাবস্থা ছাড়িয়া ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই 
কিয্নৎ্পরিমাণে গোলোক দর্শন হইতে থাকে। প্রেমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে 
দর্শন হয়। 

বিজয় প্রভোঃ গোলোকে ও ব্রজে কি কি বিষয়ে ভেদ আছে? 

গোল্বামী। ব্রজে যাহাঃদেখিতে পাও, সমস্তই গোলোকে আছে। 
দর্কগণের নিষ্ঠাভেদে সেই সেই বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দর্শন হয়। বস্ততঃ 
গোলোকে ও বৃন্দাবনে ভেদ নাই। দর্শকের চক্ষুভেদে দৃশ্যভেদ মাত্র । 

৩২ 


৪৯৮ জৈব | একত্রিংশং 





অত্যন্ত তমোগুলী ব্যক্তি ব্রজে লমনতই জডময় বলিয়া ৫ দেখেন। রজোপ্ধী 
ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা কিছু শুভ দর্শন করেন। সত্বাগ্গামী ব্যক্তিগণ, 
যতদুর দর্শনশক্তি হইয়াছে ততদুর শুদ্ধসত্বের দর্শন করেন। সকল 
মানুষেরই অধিকার পৃথক্‌, সুতরাং দর্শন পৃথক্‌। 
বিজয়। প্রভো,; একটু একটু অনুভব হয় কিন্তু ছুই একটা উদাহরণ 
দিয়া বলুন। জড় জগতের বিষয়সকল চিজ্জগতের বিষয়ের সম্পূর্ণ 
উদ্দাহরণ হইতে পারে না বটে, তথাপি একদেশীয় ইঙ্গিত পাইলে 
অনেকটা সর্ধদেশীয় অনুভূতি উদয় হয়। 
গোন্বামী। বড় কঠিন কথা । রহস্তণনুভূতি প্রকাশ কর! নিষেধ। 
কষ্ণকুপায় তুমি যাহ! দেখিতে পাইবে তাহা সর্বদ] গোপন রাখিবে। 
আমি তোমাকে পূর্ববাচাধ্যগণ যতদূর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলিব। 
অধিক যাহা আছেঃ তুমি অচিরে কৃষ্ণকুপায় দেখিতে পাইবে। 
 গোলোকে শুদ্ধ চিৎ-প্রতীতি। তথায় জড়-প্রতীতি মাত্র নাই। বস' 
পুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যে সকল বিচিত্র ভাব উদয় করিয়াছেন, তাহাতে 
অনেক স্থলে অভিমান বলিয়া একটী সত্তা আছে । গোলোকে কৃষ। 
অনাদিঃ জন্মবহিত। তথাপি তথায় নন্দষশোদারপ লীলাসহায় 
সত্বসকলপ পিতৃত্ব-মাতৃত্ব অভিমানদ্বারা বখসলরসকে মুত্তিমান্‌ করিয়াছেন। 
শঙ্গার-রসে বিপ্রলভ্ভ ও সম্ভোগাদি-বিচিত্রতা অভিমানরূপে বর্তমান। 
আবার পরকীয়ভাবে শুদ্বস্বকীয়ত্বসত্বেও পরকীয় অভিমান এবংওপপত্য 
অভিমান নিত্য বর্তমান | দেখ, ব্রজে সেই দেই অভিমান মায়া-প্রত্যয়িত 
স্থল হইয়া লক্ষিত হইতেছে । যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের সুতিকাগৃহ, 
অভিমন্থয-গোবর্ধনাদির সহিত নিত্য-সিক্কাদিগের উদ্বাহমূলক পরকায় 
অভিমান অত্যন্ত স্থলরপে লক্ষিত হয়। এসমস্তই যোগমায়াকর্তৃ 
সম্পাদিত এবং অতি সুক্ষ মূলতবে সংযোজিত, কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং 


অধ্যায় | মধুররসবিচার ৪৯৯ 


গোলোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ কেবল দ্রষ্টাগণের প্রপঞ্চবাধা-অন্গসারে 
দর্শনভেদ মাত্র । 

বিজয় | তবে কি অষ্টকালীন-লীলায় যথাযথ শোৌধিত করিয়। 
বিষয়গুলিকে ভাবনা করিতে হইবে? 

গোস্বামী | তাহা নয়। ব্রজলীলায় যাহার যেরূপ দর্শন হইতেছে, 
তিনি সেইরূপে অষ্টকালীয় লীল। ম্মরণ করিবেন। ভজনবলে যেরূপ 
কষ্ককুপ। উদ্দিত হইবে, সেইরূপ ক্ফুত্তি আপন1 হইতেই হইতে থাকিবে। 
নিজের চেষ্টায় লীলার ভাব শোধনের প্রয়োজন নাই। 

বিজয়। ণ্যাদূশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদুশী” (১) এই 
্ায়ানুসাবে সাধনকালে যেরূপ ধ্যান থাকিবে, সিদ্ধিকালেও সেইরূপ 
লাভ হইবে; স্থতরাং শোধিত নিম্মল গোলোকধ্যানের প্রয়োজনীয়তা 
আছে বলিয়। অনুসন্ধান হয় । 

গোন্বামী। সত্য বলিয়াছ। ব্রজে যে সমন্ত প্রতীতি, সে সকলই 
শুন্ধতব্মূলক, কিছুই তদ্বিপরীত নয়। বিপরীতধন্শী হইলে দোষ হইত। 
সাধনই শুদ্ধ হইলে সিদ্ধি হয়। সাধন-ধ্যান যত শোধিত হয়, ততই 
সিদ্ধিসময়ের দর্শন হয়| সাধন-কাধধটা সুন্দররূপে যাহাতে হয়, তাহার 
চেষ্টা কর । শোধন করিবার চেষ্টা করিও না। শোধন করা তোমার 
ক্ষমতার অতীত । অগঠিস্তযশক্কিময় কৃষ্ণই তাহা করিবেন। নিজে 


কঝিতে গেলেই বহিহ্ম্পথ জ্ঞানকণ্টক প্রবেশ করিবে । কৃষ্ণ কূপা করিলে 
আর সেরূপ মন্দফল হইবে না। 
বিজয়। আজ আমি ধন্য হইলাম। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা 


করি। পুরবনিতাগণের কি বৈকুঠে আশ্রয়, না গোলোকেও তাহাদের 
আশ্রয় আছে? 


গোম্বামী। চিজ্জগতের বৈকুথে অশেষ আনন্দ লাভ হয়। বৈকু 
(১) যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার তন্রপই সিন্ধিলাভ হইয়া থাকে। 


৫০০ জৈবধশ্ম [ একত্রিংশ 


অপেক্ষা আর উচ্চতর প্রাপ্তি নাই। তথায় ঘ্বারকা প্রভৃতি পুরসক 
বর্তমান। পুরবনিতা সকলেই স্বীয় স্বীয় পুর-প্রকোষ্ঠে সেবা করেন 
ব্রজরমণীব্যতীত মধুররসে আর কাহারও গোলোকে স্থিতি নাই। বর 
যে যে প্রকার লীলাপ্রকরণ, সেই সমস্তই প্রকারই গোলোকে আছে 
গোলোকান্তর্গত মাথুরপুরলশলায় রুল্সিণীর স্বকীয়রস গোপালতাপনী: 
দেখা যায়। 

বিজয় । প্রভো, পরকীয়রস-ব্যাপার যেরূপ ব্রজে দেখিতেছি 
সেইরূপ আন্ুপুর্ব্বিক সমস্তই কি গোলোকে আছে? 

গোস্বামী । আন্পুব্বিক সে সকলই আছেঃ কেবল মায়া প্রত্যয় 
অংশ নাই। তাহা না থাকিলেও সে প্রতায়ের একটী একটী চিন্ন 
বিশুদ্ধ মূল আছে। তাহা আমি আর বলিতে পারিব না। তু 
ভজন-বলে জানিতে পারিবে । 

বিজয়। প্রপঞ্চ জগতে যাহা! আছে তাহ] মহাপ্রলয়ে অন্তঞিত হয় 
সুতরাং ব্রজলীলার সাম্প্রতভাব কিরূপে নিত্য হয়? 

গোস্বামী । ব্রজলীল! ছুই প্রকারে নিত্য । সাম্প্রতগ্রতীরি 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলায় কোথাও হইতেছে বলিয়1 চক্রবৎ বর্তমান 
সেইরূপ সমস্ত প্রকটলীলার নিত্যতা । অপ্রকট-অবস্থায় সমস্ত লীল! 
নিত্য বর্তমান। র 

বিজয় । যদি প্রকটলীল! সকল ব্রহ্মাণ্ডে হয়, তবে কি প্রত, 
ব্রঙ্গাণ্ডে একটী ব্রজধাম আছে? 

গোম্বামী। হা আছে। গোলোক স্বপ্রকাশ বস্তু । সকল ব্রঙ্গাণ্ড 
লীলাধামরূপে বর্তমান । আবার সকল ভক্তহদয়ে গোলোক গ্রকটিত। 

বিজয় । যের্র্ষাণ্ডে লীলা অগ্রকট, থাকার মাথুরমগ্ডল কে 
গ্রকট থাকেন? 


শি শা ০ শী সস জাল তত তত শর ০ তত শত জিত জজ আজ জা জাত ও ত জজ জা আজ নত ক 


গোস্বামী । সেই স্থানে অপ্রকটলীল1 নিত্য বর্তমান । তত্রস্থ ভক্ত- 
গণের গ্রাতি কপা করিয়। ধাম বর্তমান থাকেন। 


সেদিন সেই পর্যান্ত কথ! হুইল । বিজয়কুমার অষ্টকালীয় সেবা 
চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন। 


দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার 


বিজয়বুমারের কৃষ্ণ, কৃষ্শক্তি তথা স্বকীয়া ও পরকীয়া-বিষয়ে সন্দেহ_স্বপ্লীবস্থায় 
গুকদেবকর্তৃক বিজয়কুমারের সন্দেহ-ভগ্ন__বিজয়কুমীরের শ্রীকৃষের বিবিধ-নায়কত্ব-সম্বন্ধে প্রশ্ 
_ ধীরোদাত্রানুকুল-_ধীরললিতানুকুল-_ধীরশান্তানুল-_দক্ষিণ__শঠ- ধুষ্ট নায়কের সধ্যা 
_ নায়কের পঞ্চপ্রকর সহায়-__চেট-_বিট-_বিদৃষক__পীঠমর্দক-_শ্রিয়নর্্ন সখা-ম্বযংদুতী ও 
ও আপ্তদূতী-ভেদে ছুই প্রকার দৃততী__গোপীভাব-__পুকষে পরোটা অভিমানের আরোপ 
পরোটার মহিমা-_সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া-ভেদে ব্রজহন্দরীগণ ভিবিধা-_যৌথিকী ও 
অযৌখিকী-_কামগায়ত্রীর নিত্যতা--উপনিষদাদদির ব্রজে জন্মলাভ-_নিত্য প্রিয়াগণের নিত্য 
গরকীয়ভাব-_-নিত্যপ্রিয়ারদিগের মধ্যে রাধ৷ ও চন্দ্রাবলীর শ্রেষ্টত্ব--নিত্যপ্রিয়াগণের নাম ও 
গরম্পর সম্বন্ধ_-্রীমন্ভাগবতে গোপিকাগণের নামোল্লেখ না থাকার কারণ-_ 


বিজয়কুমার প্রসাদ পাইয় রাত্রে শয়ন করিলেন। ব্রজনাথ আপন 
ভজন সমাপ্ত করিয়! হরিনামের মাল? রাখিয়া! নিপ্রা গেলেন । বিজয়- 
কুমারের নিদ্রা নাই। তিনি পূর্বেব জানিতেন যে, গোলোক একটা পৃথক্‌ 
স্বান। এখন জানিতে পারিয়াছেন যে গোলোক ও গোকুল অভেদ। 
গোলেশকেও পরকীয়রসের মূল আছে; কিন্তু কিরূপে কৃষ্ণ উপপতি হইতে 
পারেন, তছ্িষয়ে একটা চিন্তা উদ্দিত হইল । তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ পরম 
পদার্থ ; শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। শক্তিকে গৃথক্‌ করিলে ও শক্তিকে 


কিরূপে পরোঢ়। ও কৃষ্ণকে উপপতি বল যায়? একবার মনে করিলেন, 
কল্য প্রভুপাদে প্রশ্ন করিয়! সন্দেহ মিটাইয়! লইব;আবার মনে করিলেন; 
গোলোকের বিষয় আর প্রভূকে জিজ্ঞাসা কর] ভাল নয় । তথাপি সনে 
দুর করা আবশ্তক | এই প্রকার কঠিন চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা 
উপস্থিত হইল | বিজয় গাঢ়নিদ্রাকালে স্বীয় বিচাধ্য বিষয় স্বীয় গুরু 
দেবকে সম্মুথে পাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন। ্বপ্রেই গুরুদেব সেই সন্দেহ 
মিটাইয়। দ্িলেন। গুরুদেব বলিলেন” বাব। বিজয়,কঞ্ণের ইচ্ছা নিরঙ্কুশ। 
তাহার নিত্য ইচ্ছা এই যে, স্বকীয় এশ্বধ্য গোপন করিয়া মাধুর্ধা প্রকাশ 
করেন। তখন আপনি স্বীয় শক্তিকে পৃথক্‌ সত্তা দেন । তন্সিবন্ধন কোটা 
কোটী ললনারূপ ধারণ করতঃ শক্তি সেবা করিতে যত্ব করেন। কৃষ্ণ 
আবার শক্তির পরশ্ব্যগত সেবাকে আদর ন। করিয়া, সেই শক্তির কোন 
বিচিত্রপ্রভাবদ্বার। লল নাগণকে পৃথক গৃহস্থ অভিমান প্রদান করেন। 
স্বয়ংও সেইরূপ একপ্রকার উপপতিসন্বন্ধ ধারণ করেন। নিজের আত্মা' 
রামধন্কে পরকীয় রসের লোভে উল্লজ্ঘন করিয়া সেই সকল পরোটা" 
মানিনীদিগের সহিত রাসাদি বিচিত্রলীল1 করেন । বংশী এ সকল কাধো 
প্রি সথী হন। এই সকল লক্ষণদ্বারা গোলোকে নিত্য পরকীয়ভাব 
সিদ্ধ কয়। এই অন্তই গোলোকের লীলাবনসকল এবং কেলিবৃন্দাবনাদি 
নিত্য বর্তমান । ব্রজে যে রাসমণ্ডপঃ যমুনা নদী, গিরিগোবদ্ধন গ্রন্তি 
লীলাম্থান সে সমন্তই গোলোকে আছে । গোলোকের ম্বকীয়ত্ব ও দাম্পতা 
এইরূপেই বর্তমান । শুদ্বস্বকীয়ত্ব বৈকৃণ্ঠে বিরাজমান । ন্বকীয়ত্ব পরকীয়ৰ 
অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে গোলোকে লাক্ষিত হয়। আবার দেখ আশ্রধোর 
বিষয় এই যে, ব্রজে পরকীয়ভাব স্থল হইয়। পরদার ঘটনার ন্যায় দেখা 
গেলেও তাহাতে পরদারত্ব নাই। কেনন] কৃষ্ণশকিগণ কৃষ্ণের নিজশক্তি। 
অনাদিকাল হইতে তাহাদের সহ্ছিত রুষ্ণের সংযোগ থাকায় স্বকীয় ও 
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দ্াম্পত্যই সিদ্ধ হয় | অভিমদ্বাি কেবল ততদভিমানের অবতার-বিশেষ; 
কৃষ্ণের লীলা পুষ্টির জন্য পতি হুইয়] কৃষ্ণকে উপপতিভাবে ব্রজরঙ্গের নেতা 
করিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত গোলোকে অভিমান মাত্রেই রসের সম্পূর্ণ 
পুষ্টি হয়। প্রপঞ্চান্তর্গত গোকুলে বিবাহধন্্ধ ও তব্্মলজ্যন-প্রতীতির 
জন্য পৃথকৃসত্বরূপে তত্তদন্ভিমানের প্রকটতা যোগমায়াকর্তৃক সিদ্ধ। 
ত্বপ্নে এই তত্বের পরিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিজয়কুমারের সমস্ত সংশয় 
দূর হইল । প্রপঞ্চাতীত গোলোকেই যে ভৌমগোকুল, ইহা প্রত্যয় হইল । 
বজরসের পরমানন্দ-তাদাত্মান্বূপতা হৃদয়ে উদিত হইল। অষ্টকালীন 
ব্জের নিত্যলীলায় দৃঢ়তা জন্মিল। তখন প্রাতে উঠিয়া মনে করিলেন 
যে, গুরুদেব আমায় অসীম কপ] করেন । এখন রসের উপকরণগুলি 
তাহার গ্রীমুখ হইতে শ্রবণপূর্বক ভজনে নিষ্ঠা লাভ করি। 
প্রসাদ পাইয়া বিজয়কুমার উপযুক্ত সময়ে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্সে 
পড়িয়া অনেক প্রেমক্রনদদন করিলেন। গুরুদেব তাহাকে উঠাইয়া 
কহিলেন,--«বাবা, তোমাতে যথার্থ কৃষ্তকুপ হইয়াছে । তোমাকে দেখিলে 
আমি ধন্ত হই।”-_ বলিতে বলিতে গুরুদেবের গ্রেমাবেশ হইতে লাগিল । 
বিজয়কে কোলে করিয়।“প্রেমবিবর্তের'এই পছ্টী গান করিতে লাগিলেন-_ 
“প্রসন্ন হইয়! কৃষ্ণ যারে কপা করে । * 
সেই জন ধন্য এই সংসার-ভিতরে ॥ 
গোলোকের পরমভাব তার চিত্তে স্ষুরে । 
গোকুলে গোলোক পায় মায় পড়ে দুরে ॥ 
অনেকক্ষণ এই পদ গান করিতে করিতে গুরুদেবের বাহাস্ুস্তি 
ইইল। বিজয় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন। 
বিজয়। প্রভো, আমি কৃষ্তক্ুপা জানি না । আপনার কপাই আমার 
মকলপ্রাপ্থির হেতু বলিয়া জানি। গোলোকানুভূতির চেষ্টা পরিত্যাগ 


৫০৪ জৈবধর্ম্ [ দ্বাত্রিংশং 


করিয়া আমি ব্রজান্ভূতি লইয়। সন্তুষ্ট হইলাম, এখন ব্রজের রস-বৈচিত্রা 
ভাল করিয়। জানিয়া লইব । প্রকৃত বিষয়ে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম । গুরো, 
যে সকল গোকুলকন] কৃষ্ণে পতিভাব করিয়াছিলেন তাহাদিগকে কি 
স্বকীয় বল যায়? 

গোস্বামী । যে সকল গোকুলকন্যা কষে পতিভাব করিয়াছিলেন, 
তাহাদের পতিভাবনিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত তাৎকালিক ম্বকীতত্ব হইয়াছিল । কিন্ত 
গোকুলবনিতাগণ ন্বরূপতঃ পরকীয়া, তাহাদের ত্বকীয়ত্ব-স্থভাব না হইলেও 
গন্ধবর্ববিবাহ-বীতিক্রমে তাহারা স্বীকৃত হওয়ায় স্বকীরত্ব (সান্প্রত অবস্থায়) 
অর্থাৎ গোকুললখলায় সিদ্ধ হইযাছিল । 

বিজয় । প্রো, ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীউজ্জল- 
নীলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কথা বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা 
বুঝিয়া লই। নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধু্-ভেদে চারি প্রকার 
তন্মধ্যে অনুকূল কি প্রকার ? 

গোস্বামী । যিনি অন্যললনাম্পৃহা! পরিত্যাগপূর্ধবক এক নায়িকায় 
অতিশয় আসক্ত, তিনি অনুকূল নায়ক । সীতার প্রতি রামের সেই 
প্রকার ভাব ছিল, রাঁধিকায় কৃষ্ণের সেইরূপ অনুকূল ভাব । 

বিজয়। ধীরোদাত্তাদি চারি প্রকার নায়কে পৃথক পৃথক্‌ করিয়া 
অনকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া 
ধীরোদ'ত্তানুকুল নায়কের লক্ষণ বলুন । 

গোন্বামী । ধীরোদাত্বানুকুল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ? 
দুঢরত, আত্মশ্লাঘাশূন্য। গুঢ়গব্বা ও উদ্ারচিত্ত হইয়াও তত ও? 
পরিতাগপূর্ধ্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন । 

বিজয়। ধীরললিতান্ুকূল নায়ক কি প্রকার? 

গোস্বামী । রম্সিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, নিশ্চন্ততারি। 
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ধীরললিতের গুণ । তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার-লক্ষণ সংযুক্তি হইলে 
ধীরললিত্চুকুল নায়ক হয়। 
বিজয় । ধীরশাস্তান্ককূল নায়ক কি প্রকার ? 


গোস্বামী । শান্তগ্রকৃতি, সহিষ্ণঃ বিবেচক ও বিবেকাদি গুণযুক্ত 
নায়ক ধীরশাস্তানুকুল। 


বিজয় । ধীরোদ্ধতান্বুল নায়ক কিরূপ? 

গোস্বামী ।- মৎসর? অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধান্িত এবং আত্মশ্রাঘী 
নায়ক অশ্কুল হইলে ধীরোদ্ধতান্কূল নায়ক হন। 

বিজয় । নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন? 

গোস্বামী । “দক্ষিণ শব্দের অর্থ সরল। পূর্ববনায়িকার প্রতি 
গৌরব, ভয়, প্রেমদ্াক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্ত নায়িকার প্রতি যিনি চিত্ত 
সংলগ্ন করেন তিনি দক্ষিণ নায়ক । অনেক নায়িকাঁতে তুল্যভাব 
রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক বলা যায়। 

বিজয় । শঠ কিরূপ? 

গোম্বামী | যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়াচরণ এবং অগ্ন্র বিপ্রিয়াচরণ 
করিয়] নিগুঢ় অপরাধ করেন তিনি শঠ। 

বিজয় । ধুষ্ট লক্ষণ কি? 

গোন্বামী। অন্ত নায়িকার ভোগচিহন অভিব্যক্ত থাকিলেও যিনি 
নির্ভয়রূপে মিথ্যাবচনে দক্ষ তিনি ধৃষ্ট। 

বিজয় । প্রভো, সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয়? 

গোস্বামী । আমাদের কষ্চবৈ আর কেহ নায়ক নাই। সেই 
ক ছ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম | সেই কৃষ্ণ পতিত্ব 
ও উপপতিত্ব-ভেদে ছুই প্রকার বলিয়। ছয় প্রকার হয়। ধীবোদাতাদি 
চারিপ্রকার-ভেদে চব্বিশ প্রকার । অনুকূল, দক্গিণ, শঠ ও ধৃষ্টভেদে 


চঁ 
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চবিবশকে চতুগ্ডণ করিয়া ছিয়ানববই প্রকার নারক হন। এখন বুঝিতে 
তবে যে, স্বকীয় রসে চবিবশ প্রকার এবং পরকীয় রসে চবিবিশ প্রকার 
নায়ক । স্বকীয় রসের সঙ্কোচভাব এবং পরকীয় রসের প্রাধান্যপ্রযুত 
ব্জরসলীলায় পরকীয়রসের চবিবশ প্রকার নায়কত্ব শ্রীরষ্ে নিত 
বর্তমান । লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নায়কতবে, 
প্রয়োজন, সেই প্রকারের নায়ক অন্তভূত ভন । 

বিজয়। প্রভো, আমি নায়ক ও নশয়কের গুণবিচিত্রতা অনুভব 
করিতে পারিতেছি । এখন নায়কের সহায় কত প্রকার? তাহ! জানিতে 
প্রার্থনা করি। 

গোস্বামী | নায়কের পঞ্চপ্রকার সভায়) চেট, বিট, বিদূষক 
গীঠমর্দক ও প্রিয়নম্সথা--এই পাচ প্রকার । তাহাদের সকলেরই নরম 
বাকা-প্রয়োগে নিপুণতা, সদা গাঢ-অনুরাগিতা) দেশকালজ্ঞতা, দক্ষত! 
গোপী রুষ্ট হইলে তাহাকে প্রসন্গ করা এবং নিগুঢ়-মন্ত্রণা দেওয়া? 
গুণগণ | 

বিজয়। চেট কাহাকে বলি? 

গোস্বামী । সন্ধানচতুর গুটকর্ম্া প্রগল্ভবুদ্ধিবিশিষ্ট ভঙ্গুর-তৃঙ্গরা 

* গোকুলে কষ্ণের চেট কাধা করেন । 

বিজয় । বিট কাহাকে বলি? 

গোস্বামী । বেশরচনাদি কাধ্যে পরিপাটী, ধূর্ত, কথোপকথ 
পরিপাটী, বশীকরণাদিক্রিয়াপটু কড়ার ও ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কুষণের বি 

বিজয়। বিদূষক কাহ্াকে বলেন? 

গোস্বামী । ভোজনপ্রিয়, কলহপ্রিয়, অঙ্গবিকৃতি বাক্‌চাতুরী ' 
বেশদ্বার! হান্তকারী বসস্তাদ্দি গোপ ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষের বিদুষক 

বিজয়। কে কে পীঠমর্দ? 
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গোন্বামী। নায়কের স্তায় গুণবান্‌ হইয়াও নায়কের অনুবৃত্তিকারী 
শ্রীদামই কৃষ্ণের পীঠমর্দ। 

বিজল্ন । প্রিয়নম্মসখার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী । আত্যন্তিকরহস্তজ্ঞ, সথীভাবাশ্রিত সুবল ও অজ্দ্রনাদি 
কষ্ের প্রিয়নন্মসধ] | স্থতরাং তাহারা অন্যসকল প্রণয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
চেট, বিট, বিদুষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নন্্সখা1-_এই পাচের মধ্যে চেটগণের 
দাশ্তরস, গীঠমর্দের বীররস, অন্সকলের সখারস। চেটগণ কিন্কর, 
আর চারিজন খা । 

বিজয় । সহায়গণের মধ্যে কি স্ত্রীলোক নাই? 

গোত্বামী। হা আছেন। তাহার! দৃতী। 

বিজয় । দৃক্তী কয় প্রকার? 

গোম্বামী। দৃতী দুই প্রকার, স্বয়ংদূতী ও আুদুতী। কটাক্ষ ও 
বংশীধবনি স্বয়ংদূতী। 

বিজয়। আহা! আপ্তদূতী কাহার]? 

গোস্বামী । প্রগল্ভ-বচনচতুর] “বীর1” এবং চাটু-উক্তিচতুরা “বৃন্দ” 
এই ছুইজন কৃষ্ণের আপ্রদুতী । স্বয়ংদূতী ও আপ্রদূতী_ইছারা অসাধারণী। 
ইহারা ব্যতীত লিঙ্গিনী, দৈবজ্ঞা ও শিল্পকারিণী প্রভৃতি কৃঝের অনেক 
মাধারণী দূতী আছেন। তাহাদের কথ] নায়িকা-দুতী-বিচারে বলিলেই 
সু হয়। 

বিজয় । আমি শ্রাকষ্চরূপ নায়কের ভাব, গুণ ইত্যাদি অগ্ভব 
করিয়াছি । ইহাও জানিয়াছি যে, কৃষ্ণ পতি ও উপপতিভাবে নিতা- 
লীল] করেন। পতিভাবে দ্বারকাপুরে এবং উপপতিভাবে ব্রজপুরে 
লীল৷ করেন। আমাদের কৃষ্চ উপপতি, অতএব ব্রজের রমণীগণের 
বিবরণ জানাই আবশ্তক। 
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গোস্বামী । ব্রজেন্জ্রনন্দনের যে সকল ব্রজবাসিনী ললন।, তাহার! 
প্রায়ই পরকীয়া! ; কেন ন1 পরকীয়া বাতীত মধুররসের অন্তান্ত উৎকষট 
বিকাঁশ হয় না । জন্বন্ধযোগে পুরবনিতাদিগের রস কুষ্টিত। শুদ্ধ কাম" 
যোগে ব্রজবাসিনীদিগের রস অকুণ এবং কৃষ্ণের অধিক স্থুখ বিধান করে। 

বিজয় । ইহার তাৎপর্য কি? 

গোন্বামী । শঙ্গার রসজ্ঞ রুদ্র বলেন, স্ীলোকের বামতা ও ছল্ল ভ 
নিবন্ধন যে নিবারণান্দি প্রতিবন্ধকতা, তাহাই কনর্পের পরম আযুধ- 
স্বরূপ । বিষুগুপ্ত বলিয়াছেন যে? যে স্থলে নিষেধ বিশেষ আছে এবং 
মগাক্ষি ললন! দুর্লভ হইয়া পড়ে, সেই স্থলেই নাগরের হৃদয় বিশেষ 
আসক্ত হয়। দেখ, ররাসলীলায় কৃষ্চ আত্মারাম হইয়াও যতগুলি 
গোগী ততগুলি স্বরূপে তাহাদের সহিত লীলা করিয়াছিলেন ; সাধক 
মাব্রেরই রাসলীলায় মন্থুগত হওয়া উচিত। ইহাতে একটী উপদেশ 
এই যে, সাধক যদ্দি সুমঙ্গল পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ভক্তের ন্যায় সেই 
লীলায় প্রবেশ করিবেন । কৃষ্ণবৎ আচরণ করিবেন না। তাৎপর্য এই 
যেঃ গোগীভাবে গোপীর অন্গগত হইবেন । 

বিজয় । গোগীভাবটী একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। 

গোন্বামী | নন্দননদন কৃষ্-_গোপ । তিনি গোপী ব্যতীত কাহারও 
সহিত রমণ করেন না । গোগীগণ যেরূপ কৃষ্ণের ভজনসেব1 করিয়াছেন, 
শৃঙ্গাররসাধিকারী সাধকও সেই ভাবে কৃষ্ণভজন করিবেন । আপনাকে 
ভাবনামার্গে ব্রজগোগী মনে করিয়া কোন লসৌভাগ্যবতী ব্রজবাসিনীর 
পরিচাঁরিকাবোধে তাহার নির্দেশ মত বাধাক্কষ্ণের সেবা করিবেন। 
আপনাকে 'পরোঢ়া” বলিয়া না জানিলে রসোদ্য় করিতে পারিবেন 
না। এই পরোঢ়াভিমানই--ব্রজগোপীত্ব ধর্ম । শ্রারপ লিখিয়াছেন,- 
( উজ্দ্বল, কৃষ্ণবলভা প্রঃ ১৯) 
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“মায়াকলিততাঘূক্‌ স্্রীশীলনেনানুহুর়িভিত | , 
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ্‌ সঙ্গমঃ ॥ (১) 
মায়াকল্িত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদ্িগের কখনই 
ললগম হয় নাই। . ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তস্ভীবের মায়াবতার 
মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয় মাত্র-পরদারত্ব নাই। তথাপি 
পরোট়াহ্ব অভিমান নিতা বর্তমান। তাহা না থাকিলে বামতা, 
ুশ্লন ভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধভয়জনিত অপূর্ব বমোদয় কখনই 
স্বভাবতঃ হম না। তব্রপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নাপ্িকাত্ব 
লাভ করা যায় ন৷, বৈকুঠ্ের লক্ষমীই তাহার উদ্বাহরণ। 
বিজয় । আপনাকে পরোটা বলিয়া জানা কিরূপ? 
গোল্বামী । “আমি ব্রজে কোন গ্োপগৃছে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । 
প্রাপ্তকাল হইলে কোন গোপবিশেষের সহিত আমার উদ্ধাহ হয়” 
এইরূপ বিশ্বাস হইলেই কৃষ্সম্ভোগের লালস! বলবতী হয়। এবক্ুত 
অপ্রহ্থতিক! গোপনারীভাব আপনাতে আরোপ করার নাম গে'পীভাব। 
বিজয়। পুরুষের আরোপ কেমনে সিদ্ধ হইবে? 
গোস্বামী । মায়িকম্বভাববশতং লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান 
করে। শুদ্ধ চিতম্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষপরিকর বাতীত সকল জীবই 
্ত্রী। চিদগঠনে বস্ততঃ স্্রীপুরুষ চিহ্ন না থাকিলেও স্বভাব ও দৃট- 
অভিমানবশতঃ যে কেহ ব্রজবামিনী হইতে অধিকার লাভ করিতে 





(১) পরোঢ়া অন্ভিমানযুক্ত! ব্রজদেবীগণের যোগমায়াকলিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত 
কখনই সঙ্গম হয় নাই। অভিসারারিসময়ে যোগমায়াকল্িত সেইরূপ গোপীমৃদ্তি গৃহমধ্যে দন 
করিয়া! গোপগণ মনে ভাবিতেন যে আমাদের পত্তীগণ গৃহেই আছে হৃতবাং সেইরূপ অবস্থায় 
তাহাদের শ্রীকুফের প্রতি অহুয়! প্রকাশ করিবার অবসর হয় নাই। 


৫১০ জৈবধন্্ম [ বাত্রিংশং 


পারেন । বাহার মধুররসে স্পা, তিনিই ব্রজবাসিনী হইবার অধি- 
কারিণী। স্প্‌হা-অনুসারে সাধন করিতে করিতে অনুরূপ সিদ্ধি উদ্দিত হয়। 

বিজয় । পরোঢ়ার মহিমা কি? 

গোম্বামী ৷ পরোটা ব্রজবাসিনীগণ যখন কষ্৫-সম্তোগললসা করেনঃ 
তথন তাহার] ক্বভাবতঃ সর্বাতিশায়িনী শোভা ও সদ্গুণবৈভবের দ্বার 
প্রেমসৌন্ব্ধাভর-ভূষিত হন। বমাদিশক্তি অপেক্ষা তীহাদের রস- 
মাধুর্য বৃদ্ধি হয়। 

বিজয় । সেই ব্রজস্ন্টারীগণ কতপ্রকার ? 

গোস্বামী । তাহার] তিন প্রকার অর্থাৎ সাধনপর, দেবী ও 
নিত্যপ্রিয়। | 

বিজয়। সাধনপরাদিগের কি প্রকার ভেদ আছে? 

গোম্বামী | সাধনপরাগণ ছুই প্রকার অর্থাৎ যৌধিকী ও অযৌথিকী। 

বিজয় । যৌথিকী কাহার] ? 

গোস্বামী । ব্রজরস সাধনে রত হুইয়। গণে গণে ব্রজে জন্ম লাভ 
করেন, তাহারা যৌথিকী অর্থাৎ ধুথসংযুক্তা । যৌথিকীগণ দুই প্রকার 
অর্থাৎ মুনিগণ এবং উপনিষদগণ। 

বিজয় । কোন্‌ সুনিগণ ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 

গোম্বামী। যে সকল মুনিগণ গোপালোপাসক হইয়৷ অভীষ্ট সিদ্ধি 
করিতে পারেন নাই, রামচন্দ্রের সৌন্দর্ধা দেখিয়া! নিজাভীষ্ট-সাধনে 
যত্র করেন_-তাহারাই লব্ধভাব হইয়া! জে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহা পল্মপুরাণে কথিত আছে। বুহুদ্বামনপুরাণে তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ ব্রাসারস্তে সিদ্ধিলাভ করিয়াদ্িলেন, এইরূপ উক্তি আছে। 

বিজয় । উপনিষদ্গণ কিরূপে ব্রজে গোপীজন্ম গ্রহণ করেন ? 

গোশ্বাসী। হুঙ্দর্শী মহোপনিষদ্গণ গোগীগপের ভাগ্য দেখিয়া 


আধ্যায় ] মধুররসবিচার ৫১১ 


বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাপূর্বক তপস্তাচরণ করিয়া! প্রেমবতী গোগী 
হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন । 

বিজয় । অযৌথিকী কাহার! ? 

গোস্বামী । গোপীদিগের ভাবে বদ্ধরাগ, হইয়া ধাহাবা উৎকণ্ঠান্থ- 
লারে তদেযাগা অন্ুরাগক্রমে সাধনে বত হন, তীাহারাই প্রাচীন ও 
নবীনভেদে দুই প্রকারের অযৌথিকী বলিয়। প্রসিদ্ধ । কেহ কেহ একক 
এবং কেহ কেহ দুইজনে বা তিনজনে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকেন। 
গ্রাচটীনাগণ নিত্য প্রিয়াদিগের সহিত সালোক্য লাভ করেন । দেব- 
মানবাদ্দি-যোনি হইতে নবীনাগণ আসিয়। ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। 
ক্রমশঃ প্রাচীন! হইয়া পূর্ধবোস্ত মত সালোক্য প্রাপ্ত হন। 

বিজয় । আমি সাধনপরাদিগের কথা বুঝিলাম। এখন দেবীগণের 
কথা আজ্ঞা করুন । 

গোম্বামী । যখন কৃষ্ণ স্বর্গে দ্েবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তখন নিতাপ্রিয়গণ স্বীয় হ্বীয় অংশে তাহার তুটির জন্তু দেব- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার যখন কৃষ্ণ পূর্ণদপে গোকুলে 
উদ্দিত হন, তখন তাহারা গোপকন্তা হইয়া তাহাদের অংশী নিত্যাপ্রিয়া- 
দিগেব প্রাণসথী হইয়। জন্মগ্রহণ করেন। 

বিজয়। প্রভো। কৃষ্ণ কোন্‌ কোন্‌ সময়ে দেবযোনিতে অংশে জন্ম 
গ্রহণ করেন? | 

গোম্বামী | শ্বাংশরূপে কৃষ্ণ অদ্দিতির গর্ভে বামন হইয়া জন্মগ্রহণ 
করেন, আবার বিভিন্নাংশে অন্যান্য দেবতা হন। শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভ- 
জন্ম নাই । ব্রহ্ম ও শিব সামান্ত পঞ্চাশগুণের বিন্দু বিন্দু লইয়। যে জীব- 
নিচয় হয়, তন্মধ্যে গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ত্র পঞ্চাশটী গুণ 
তাহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাচটী গুণের 


৫১২ জৈবধন্ম [ দ্বাত্রিংশং 
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অংশ থাকায়,তাহার] প্রধান দেবতা বলিয়। উক্ত ।। গণেশ ও সুর্য ও তদ্র 
বলিয়া ব্রহ্মকোটী মধ্যে উপাসিত হুন। অন্য সকল দেবতাই জীবকোটামধে 
গণ্য । দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ | তাহাদের গৃহ্িণীসকলং 
চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ 1 কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্বেই ব্রহ্মা তাহাদিগকে কৃষি 
জগ জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞ1 দেন। তদনুসারে তাহারা রুচি ও সাধন 
ভেদে কেহ কেহ ব্রজে এবং কেহ'কেহ পুরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজজদ 
দেবীগণই কঞ্চপ্রাপ্তির উৎকণায় নিত্যপ্রিয়াদিগের প্রাণসথী হইয়াছিলেন 

বিজয় । প্রভে', উপনিষদগণ গোপীজন্ম লাভ করিয়াছিলেন 
বেদের অন্য কোন অংশাধিষ্ঠাত্রী দেবী কি বুজে জন্মগ্রহণ করেন? 

গোস্বামী । পদ্মপুরাণের স্থষ্টিথণ্ডে উল্লেখ আছে যে, বেদমাত 
গায়ন্রীও গোপীজন্ম লাভ করিয়। শ্রীকষ্চপঙ্গম নাভ করিয়াছিলেন 
সেই সময় হইতেই তিনি কামগায়ত্রীরূপ ধারণ করেন । 

বিজয় । কামগায়ত্রী কি অনাদি নয়? 

গোস্বামী । কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি । সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথ 
বেদমাত1 গায়ব্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্যাহ 
উপনিষদ্গরণণের সৌভাগ্য আলোচনা করতঃ গোপালোপনিষদ্দের সঙ্চিং 
ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন । কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা" 
গায়নত্রীরূপে নিত্য পৃথক্‌ অবস্থান করেন। 

বিজয়। উপনিষদার্দি সকলেই ব্রজে জন্মলাভ করিয়া স্বীয় ্বী? 
গোপকন্যাত্ব অভিমানে এবং কৃষ্চকে গোপনায়ক অভিমানে পতি বলিয়া 
বরণ করিলেন । গান্ধবর্ববিবাহরীতিতে কৃষ্ণ তাকাঁদের তাৎকালিক পতি 
হইলেন-_-এ কথা বুঝিলাম , কিন্ত কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াগণ অনাদিকাল 
হইতে কৃষ্ণসঙ্গিনী হইয়] তাহাদের সন্ধন্ধে কষ উপপতি হন, তাহা কি 
কেবল মায়াকলিত? 


ভধায় ] নধূর রসবিচার ৫১৩ 


গোম্বামী। মায়াকলিত বটে, কিন্ধ জড়মায়াকলিত নয়। জড় 
মায় কৃষ্ণলীলাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রপঞ্চমধ্যগত হইয়াও 
ব্রজলীল। সম্পূর্ণরূপে জড়মায়ার অতীত। চিচ্ছক্তির অন্য নাম 
যোগমায়। । তিনিই কঞ্চলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন 
যাহ। দেখিয়। জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টাগণের চক্ষে অন্যতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। 
তিনিই গোলোকন্থ পরোঢ়া অভিমানকে নিতাপ্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে 
আনিয়। ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক সব্বরূপে স্থিত করেন। 
তাহাদের সহিত নিতাপ্রিয়াদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্ববক কুষ্ণকে উপপতি 
করেন। সর্বজ্ঞ পুরুষ ও সর্ববজ্ঞা শক্তিগণ নিজ নিজ বসাবেশে সেই 
সেই প্রত্যয় স্বীকার করেন। ইহাতে রসের উত্কর্ব এবং ন্বেচ্ছাময়ের 
ইচ্ছাশক্তির পরমোতকর্ষয লক্ষিত হয়। এরূপ উতকর্ষ বৈকুণ্ঠ বা 
ঘারকাদিতে হয় না। প্রাণসথীগণের নিত্যপ্রিয়াদের সহিত সালোক্য 
লাভ হইলে কৃষ্ণে সঙ্কুচিত পতিভাব উদার হইয়া উপপতিভাবে হইয়! 
পড়ে। তাহাই তাহাদের চরম লাভ। 

বিজয় । অপূর্ব সিদ্ধান্ত । প্রাণ জুড়াইল, এখন প্রভেো১ নিতা- 
প্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ করুন । 

গোস্বামী |” তোমার মত অধিকারী না পাইলে কি এত গুঢ়তত্ব 
শ্রগৌরচন্ত্র আমার মুখে প্রকাশ করিতেন? দেখ, সর্বজ্ঞ শ্রাজীব 
এবিষয়ে কতই যে হৃদয় গোপন করিয়া স্থানে স্থানে বিচার করিয়াছেন, 
তাহ! তাহার টীকাসকল ও কঞ্ণচসন্দর্ভাদি গ্রন্থ পড়িলে জানিতে পার। 
পাছে অনধিকাব্রিগণ এন গুঢ়তত্ব জানিয়। বিকৃতধম্ম আশ্রয় করে, সেই 
ভয়ে শ্রীজীবাচাধা পর্বদা উৎকন্তীত ছ্িলেন। এখনকার রসবিকৃতি ও 
রসাভালাদি যাহা বৈষ্ণবপ্রায় লোকে দেখিতেছ তাহাই শ্রীজীব আশঙ্কা 
করিতেন। এত সাবধান হইয়াও অনিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন নাই। 


৩৩ 


তুমি এ দিদ্ধান্ত উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ করিবে না। এখন নিতা। 
প্রিয়াদিগের কথা বলি । 

বিজয়। নিত্যগিয়] কাহারা? যদিও আমি বনুশাস্্র পড়িয়াছি 
তথাপি শ্রীগুরুর মুখচন্দ্র হইতে এই সুধা পাইতে নসন। করি। 

গোম্বামী। বাধ] ও চন্দ্রাবলী যাহাদের মধ্যে মুখ্য, সেই নিত্তা- 
প্রিয়াগণ ব্রজে কৃষ্ণের হায় সৌন্দর্যাবিদপ্ধীদি গুণের আশ্রয় । তাহার! 
ব্রহ্গসংহিতায় নি্নলিখিত শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন--(ব্রঃ সং ৫1৩৭ ) 

“আনন্দ চিন্ময়বসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্ধ এব নিজরূপত্য়াকলাভিঃ। 

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ভূতে! গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। 

সচ্চিদাননদরূপ পরুমতত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশে ক্ষোভিত 
করেন, তখন তাহাতে পৃথক্কৃত হুলাদিনী প্রতিভাদ্বারা ভাবিত হইয়া 
শরাধা গুভূতি যে সকল ললনা উদ্দিতা হন, তাহাদের সহিত এবং 
নিজরূপ অর্থাৎ চিত্ত্বরূপদ্বার। সিদ্ধ হয় যে চতুঃষটি কলা সেই সকলের 
সহিত অখিলাত্মভূত হইয়াও নিত্য গোলোকধামে বাস করেনঃ সেই 
গোবিন্দকে আমি ভজন। করি । এই বেদসার ব্রহ্গবাকো নিত্যগ্রিয়া- 
দিগের উল্লেখমাত্র আছে। তাহার] যে নিত্য অর্থাৎ দেশকালাতীত 
চিচ্চুক্তি প্রকাশ, ইহা সত্য । চতুঃষষটিকলাই তাহাদের নিত্যলীলা। 
“কলাভিঃ স্বাংশরূপাভিঃ শক্তিডিঠ” এই টীকায় অগ্ত কোনরূপ পুথক্‌ 
অর্থ হইলেও আমি যে শ্রাল স্বরূপগোনম্বামীসম্মত অর্থ বলিলাম, তাহাই 
নিতান্ত গুঢ় এবং শ্ররূপসনাতন ও শ্রজীবের হৃদয়সম্পুটগত ধন বলিয়া 
আনিবে। 

বিজয়। নিতাগ্য়াগণের নামগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ শুনিবার জগ্ভ 
কর্ণের স্পৃহা জন্মিতেছে। 

গোস্বামী । স্বন্দপুরাণে, প্রহলাদসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রাধা। 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫১৫ 


চন্জ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্তামা, পল্পসা, শৈব্যা, ভদ্দ্রিকা, তারা, 
বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর 
অন্ত নাম সোমাভ। । বাধিকার নামান্তর গান্ধর্ববা | খঞ্জনাক্ষী, মনোরম, 
মঙ্গল?, বিমলাঃ লীশল?, কৃষ্ণ, শারী, বিশারদ, তারাবলশি, চকোরাঙ্সী, 
শহ্করী ও কুস্কুমাদি ব্রজাঙ্গনাগণও লোকপ্রসিদ্ধ। 

বিজয় । ইহাদের পরম্পর কি সম্বন্ধ ? 

গোম্বামী। এই সকল গোপীগণ য্‌থেশ্বরী। যথও শত শত। 
বরাঙ্গনাসকল ঘথে যথে লক্ষ সংখা! । রাধা হইতে আরম্ত করিয়া 
কুঙ্কুমা পর্যন্ত শকলেই ষথাধিপ বলিয়া প্রকীন্তিত। বিশাখা, ললিতা, 
পল্মা ও শৈব্যা ইহ্াদিগকে প্রোহ্ৃভাবে কীর্তন করা হইয়াছে। যুধেশ্বরি- 
গণের মধ্যে রাধা প্রভৃতি অই গোগী সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত “প্রাধানা, 
বলিয়৷ কথিত হইয়াছেন। 

বিজয় । বিশাখা, ললিতা, পল্মা ও শৈব্যা ইহারা প্রধান।৷ গোপী 
এবং কৃষ্ণের লীলাপুষ্টিকবণে বিশেষ পটু । তাহাদগকে ম্পন্রূপে 
ষুথেশ্বরী কেন বলা হয় নাই? 


গোম্বামী। তাহার! যেরূপ গুণবতী তাহাতে তাহাদিগকে যথাধিপত্ত্ে 
গ্রহণ করা যোগাই বটে। কিন্ত শ্রীমতী রাধার পরমানন্দময়ভাবে 
ললিত ও বিশাখা এত মুগ্ধ যে, তাহার আপনাদিগকে স্বতন্ত্র যুথেশ্বরী 
বলিতে ইচ্ছা করেন না । তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমতীর অগ্গগত সখী 
এবং কেহ কেন চন্ত্রাবলীর অনুগত, এরূপ শাস্ত্রে কীন্তিত আছে। 
বিজয়। আমর] শুনিয়াছি যে, ললিতার গণ আছে, সে কিরূপ? 
গোম্বামী। শ্রীমতী সর্বষ থেশ্বরীর প্রধান । তাহার য্‌থগতগণ 
কেহ কেহ ভাববিশেষের আদরে ক্রমে ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত 
এবং কেন কেহ বিশাখাদির গণ। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখী 


৫১৬ জৈবধন্ম [ জিপ, 
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শ্রীমতী রাধিকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ গণনারিকা বলিয়া পরিগণিত । বহু 
ভাগ্য ক্রমে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ হয় । 

বিজয়। প্রভো, কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে এসকল গোগীদিগের নাম 
পাওয়। যায়? 

গোস্বামী । পন্মপুরাণে, স্কন্দপুরাঁণে, ভবিষ্যোতভ্তরে এসকল নাঃ 
পাইবে । সাত্বততন্ত্রেও অনেক নাম পাইবে । 

বিজয়। শ্রীমন্তাগবত অগতের সকল শান্ত্রশিরোমণি | তাহাতে যি 
এ সকল নাম থাকিত, তাহ হইলে বড়ই আনন্দ হইত। 

গোস্বামী | শ্রীমপ্তাগবতগগ্রন্থ তত্বশান্ত্র হইয়াও রসসমুদ্র । রমিক 
লোকের বিচারে রসতত্ব সকলই তাহাতে আছে। শ্রীরাধানাম এব! 
সকল গোপীগণের ভাব ও পরিচয় ভাগবতে গুঢরূপে আছে। তুমি এখন 
যদি দশমস্ন্ধ পৃগ্ঠগুলি ভাল করিয়া! বিচার কর, সকলই তাহাতেপাইবে। 
অনধিকাঁরী লোককে দুরে রাখিবার জনক গু়রূপে এ সমপ্ত কথ 
শ্রাশুকদেব বলিয়াছেন | বাব! বিজয়, একটা নামের মালিকা ও গুট 
কতক কথা সাজাইয়। যাহার তাহার কাছে দিলে কি ফল হয়? পাঠ 
যত উন্নত হয়ঃ ততই গু কথা বুঝিতে পারে। সুতরাং যে বিষ 
স্বজনের নিকট প্রকান্ত নয়, তাহা গুটরূপে বলাই পাগ্ডিত্য। ঘে 
যাহার অধিকারী সে আপন অধিকারের কথা বুঝিয়া লয়। বস্ত 
শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যতীত জানা যায় না। জানিণেও কাধ্য হয় না। 
তুমি “উজ্জল নীলমণি' ভালরূপে বুঝিয় শ্রীমপ্তাগবতেই সমস্ত রস পাইবে। 

এই সব কথা হইতে অনেক কাল অতীত হওয়ায় সে দিনের 
ইষ্টগোষ্ঠী ভঙ্গ হইল । বিজয় চিজ্জগতে নায়ক-নায়িকা তত্বের র? 
ধ্যান করিতে করিতে হরচণ্ীসাহীর দিকে যাত্রা করিলেন। এব 
একবার তাহার মনে বিদুষক, পীঠমন্দান্দি ভাব আসিয়! নানা! ব্খসঞা? 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫১৭ 


করিতে লাগিল। আবার বংশীরূপ স্বয়ংদৃতীর কথ? বিচার করিয়। 
অনর্গল অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। ব্রজের পরম ভাব হৃদয়ে উদ্দিত 
হইয়া বিজয়কে আনন্দে নাচাইতে লাগিল | বিগত রাত্রে স্ন্দরাচলের 
দিকে যাইতে যাইতে উপবনে যে লীলা দেখিয়াছিলেন, তাহাই 
জাজ্্বলামাঁন হইয়! তাহার চিত্তে উদ্দিত হইল । 


বউ 


্রয়ন্ত্রংশৎ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার 


রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধার শ্রেষ্টত্ব__রাধার স্বরূপ-_ষোড়শ শূঙ্গার__দ্বাদশ আভরণ-_ 
মতীর পঞ্চবিংশতি গুণাবলী-_চারুসৌভাগ্য রেখ।-_রাধার পঞ্চপ্রকার সখী--সথী-_নিত্য- 
সখী-_প্রাণসখী-_প্রিয়সথী--পরম প্রেষ্ঠ সখী- গোকুল ললনাশণের প্রেমের উৎকুষ্ট চিহ্_ 
নায়িকাভেদ__ভাবযোগাতা-_মুদ্ধী-_মধ্যা-_প্রগল্ভ!__-সাকল্যে নায়িকার সংখ্যা নারিকা- 
দিগের অষ্টপ্রকার অবস্থা_(১) অভিসারিকা, (২) বাঁসকসঞজ্জা, (৩) উতৎ্কণ্ঠিতা, (8) থণ্ডিতা, 
(৫) বিপ্রল্ধ!, (৬) কলহাস্তরিতা, (৭) প্রে।ষিত ভর্তৃকা, (৮) ন্বাধীন-ভর্তকা-_কৃষ্প্রেম-সম্ভাপ-- 
উত্তমা-মধ্যমা-কনিষ্ঠা-ভেদে নায়িকাগণের প্রেম-তারতম্য--উওমার লক্ষণ-_মধ্যমার লক্ষণ-_ 
কণিষ্ঠার লক্ষণ-_নাগ্মিকা-সংখ্যা-_-য,খেশ্বরী দিগের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ও তটস্থ-ভেদ-_-অধিকা- 
মম! ও লঘবী-_-প্রথরা মধ্য ও মৃদ্বী-_-আত্যপ্তিকী ও আপেক্ষিকী-ভেদে দ্বিবিধা অধিকা__ 
আপেক্ষিকাধিকা--আত্যস্তিকী লঘুসমীলঘু-কাঁয়িক বাঁচিক ও চাক্ষুষ ভেদে ত্রিবিধ 
অতিযোগ- সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ__-আক্ষেপ ব্যঙ্গ আঙ্গিক অভিযোগ- চাক্ষুষ অভিযোগ-- 
অমিতার্থা-নিসৃষ্টার্থাপত্র-হারী-ভেদে আগ্তদূতী ত্রিবিধা-_আপ্তদুতীগণের নাম। 

অগ্য বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ ইন্ত্রদ্যা় সবোৌবরে স্সানপূর্ববক বাসায় 


আলিয়। প্রসাদ পাইলেন। ভোজনান্তে ব্রজনাথ শ্রাহরিদাস ঠাকুরের 
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সমাধি দেখিতে গেলেন । বিজয়কুমার শ্রীরাধাকান্ত মঠে আসিয়া শ্রীগুরু- 
দেবকে প্রণাম করিলেন । সময় বুঝিয়া বিজয় শ্রীরাধিকার কথা জিজ্ঞাস 
করিলেন। বিজয় বলিলেন, __গ্রভে!, শ্রীবুষ ভানুনন্দিনীই আমাদের 
প্রাণসর্বন্থ। কেন বলিতে পারি না, রাধিকার নাম শুনিলে আমার 
জদয় গলিত হয় । যদিও শ্রীকষ্ধচই আমাদের গতি তথাপি শ্রীরাধার 
সহিত যে লীলাবিলাসঃ তাহাই মাত্র আম্বাদন করিতে ভালবাসি। 
যাহাতে শ্রীরাধিকার কথা নাই, এরপ কৃষ্চকথাও আর ভাল লাগে 
না । প্রভোঃ বজিতে কি, আমি আর বিজয়কুমার ভট্রাচাধা বলিয়া 
পরিচিত হইতে চাকি না । শ্রারাধিকার পালাদাসী বলিয়া আমার 
পরিচয় দিতে ভাল লাগে । আবার আর এক আশ্চধোর বিষয় এই 
যেঃ বহিম্মুথখ লোকের নিকট ব্রজকথাপ্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয় না। 
অরমসিক লোকে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ময বর্ণন করেন, সে সমাজ 
হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা? করে। 

গোম্বামী । তুমি ধন্য! আপনাকে যতদ্দিন সম্পূর্ণরূপে ব্রজাঙ্গনা 
বলিয়া বিশ্বাস না হয়, ততদ্দিন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কথায় অধিকার 
জন্মে না । পুরুষের কথ। দূরে থাকুক; কোন দেবীরও রাধাকৃষ্চ কথায় 
অধিকার নাই । বিজয়, যে সকল হরিবল্পভাদিগের কথ! তোমাকে 
বলিয়াছি, তন্মধো রাধা ও চন্দ্রাবলশী সকলের মুখ]] | তাহাদের উভয়েরই 
কোটী কোটী সংখ্যা ললনাযথ আছে। মহারাসের সময় প্রমদাশত 
কোটী আসিয়া রাসমগ্ুল শোভা করিয়াছিলেন । 

বিজয়। প্রভো, চন্দ্রাবলীরও কোটী কোটা যথ থাকুক্‌ঃ কিন্ত 
শ্ীরাধার মাহাত্ম্য শুনাইরা আমার দুষিত কর্ণকে শোধিত ও রসপৃরিত 
করুন। আমি আপনার শরণাগত। 

গোস্বামী । আহা বিজয়, রাধ। ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধামহাভাৰ 
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স্বরূপ, সুতরাং সর্ধগুণে শ্রেষ্ঠ এবং সকল বিষয়েই চন্দ্রাবলী অপেক্ষা 
অধিক। দেখ, তাপনীশ্রতিতে তিনি “গান্র্ববা* বলিয়৷ উক্ত হইয়াছেন । 
ধক পরিশিষ্টে রাধার সহিত মাধবের অধিক উজ্জ্বলতা বর্ণন কবেন। 
সুতরাং পদ্মপুরাণে নারদের উক্তি এই- বাধ যেরূপ কৃষ্জের প্রিয় তাহার 
কুণ্ডও তদ্রপ। সকল গোগী অপেক্ষা রাধিকা কৃষ্ণের অত্যন্ত গিয়। 
তইবেই বা নাকেন? রাধাতত্টী কেমন? হলাদিনীনাম। মহাশক্তি 
সর্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা । রাধিকা সেই হলাদিনীসারভাব । 

বিজয় । অপূর্ববতত্ব! বাধার স্বরূপ কি প্রকার? 

গোন্বামী | রাধিকা আমার সুষ্ঠুকান্তম্বরূপ1-_বৃষভাগ্নন্দিনী । তাহার 
স্বরূপে ষোলপ্রকার শূঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশপ্রকার অলঙ্কার শোভা 
করিতেছে । 

বিজয়। সুষ্ঠ,কান্তম্বরূপ কাহাকে বলা যায়? 

গোস্বামী । ম্বরূপের শোভা এত যে, শুঙ্গার ও অলঙ্কার তাহার 
কাছে লাগে না । সুকুষ্ধিত কেশ; চঞ্চল বদনকমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে 
কুচ্বয় অপূর্ব শোভা বিস্তার করে। মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্বন্ধদ্য় শোভিত, 
করে নথরত্ব বিরাজমান। ভ্রিজগতে এরূপ রসোত্সব নাই। 

বিজয়। ষোড়শ শূঙ্গার কি কি? 

গোম্বামী | স্নান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবসন পরিধান, 
কটিতটে নিবী, বেণী, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দন লেপন, কেশমধ্যে পুষ্প- 
বিন্তাস, গলে মালা, হস্তে পদ্ম, মুখে তান্দুল, চিবুকে কস্তুরিবিন্দু, 
কজ্জলাক্ষী, চিত্রিত গণ্ডদেশ, চরণে অলভ্ভক রাগ এবং জলাটফলকে 
তিলক, এই যোলটীশঙ্গার অর্থাৎ দেহশোভা। 

বিজয় | দ্বাদশ আভরণ কি কি? 

গোস্বামী । চুড়ায় অপূর্ব মণি১ কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতন্থে কাঞ্ষী, গলে 
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স্থবর্ণপদক, কণ্ণোর্দছিত্ত্রে ্বর্ণশলাক, করে বলয়, কে কঠভূষ, অঙ্গুলিতে 
অঙ্কুরী, গলে তারাহার? ভুজে অঙগদ, চরণে বত্বনূপূর এবং পদাঙ্গুলি- 
গুলিতে অস্কুরী, এইন্নপ দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার 'মঙ্গ শোভা করে। 
বিজয়। শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুনগুলি বলিতে আজ্ঞা হয়। 
গোম্বামী । শ্রীরন্দাবনেশ্বরীর কৃষ্জের হ্যায় অসংখ্য গুণ । তন্মধে) 
পচিশটা গুণ প্রধান যথ1-_ 
১। তিনি মধুরা অর্থাৎ চারুদর্শন] | 
২। নববয় অর্থাৎ কিশোর বয়স বিশিষ্টা | 
৩। *চপলাঙ্গী অর্থাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ ( দৃষ্টি)। 
৪1 উদ্জবলন্মিতা অর্থাৎ আনন্দময় হান্তযুক্ত! | 
৫। চারুসৌভাগোর রেখাধুক্তা অর্থাৎ পারান্দস্থিত চন্দ্ররেখা যুক্তা। 
৬। গন্ধে মাধবকে উন্মাদিত করেন । 
৭। সঙ্গীতবিস্তারে অভিজ্ঞ । 
৮। বমাবাক্‌ অর্থাৎ রমণীয় বাকাপটু । 
৯। নর্মপপ্ডিতা অর্থাৎ পরিহাসপটু। 
১০। বিনীতা। 
১১। করুণাপূর্ণা । 
১২। বিদগ্ধ! অর্থাৎ চতুব । 
১৩। পাটবাদ্বিতা, সর্ববকার্ধে। পটুতাযুক্তা । 
১৪। লজ্জানীল। | 
১৫। মুমধ্যাদা অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা। 
১৬। ধৈর্যশালিনী অর্থাৎ ছুঃখ সহিধুর। 
১৭। গাম্ভীধাশালিনী। 
১৮। স্থুবিলাসা অর্থাৎ স্থুবিলাপপ্রিয় ৷ 
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বষয়ে তৃষ্গাযুক্ত। | 

২*। গোকুলপ্রেমবসতি অর্থাৎ তাহাকে দেখিলে গোকুলব"সী- 
দিগের সহজ প্রেম হয়। 

২১। জগতশ্রেণীলসদ্ঘশাঃ অর্থাৎ ধাহার যশ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত। 

২২। গুর্বর্পিতগুরুল্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় শ্নেহাম্পদ1 । 

২৩। সখীগণের প্রণয়াধীনা | 

২৪। কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্য | 

২৫ | সন্ততাশ্রবকেশবা অর্থাৎ কেশব সর্বদ! তাহার আজ্ঞাধীন। 

বিজয় । চীরুসৌভাগ্য রেখাগুলি বিস্তাররূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়। 

গোন্বামী । বরাঁহসংহিতা, জ্যোতিঃশান্ত্র কাশীথণ্ড ও মাংস্ত- 
গরুড়াদিপুরাণ অনুসারে সৌভাগা রেখা এইরূপ বণিত হইয়াছে। 
১। বামচরণের অনুষ্ঠমূলে যবরেখা, ২1 তাহার তলে চক্র, ৩। মধ্যমার 
তলে কমল, ৪। কমলতলে ধবজ, ৫ | তথা পতাকা, ৬। মধ্যমার দক্ষিণ 
হইতে আগত মধ্যচরণ পধ্যন্ত উর্ধরেখা, ৭। কনিষ্ঠ তলে অন্ধুশে। পুনরায় 
১। দক্ষিণ চরণের অনুষ্ঠমূলে শঙ্খ, ২। পাঞ্চিতে মতস্তঃ ৩। কনিষ্ঠ তলে 
বেদি, ৪। মৎস্তোপরি রথ, ৫ | শৈল, ৬। কুগুল, ৭। গদা, ৮। শক্তি 
চিন্। বামকরে--১। ত্জ্জনী মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার তল পধ্যন্ত 
পরমাযু রেখা, ২। তাহার তলে কর হইতে আবস্ত হইয়া তর্জনী ও 
অঙুষ্ঠ মধ্যদেশগত অন্তরেখণ, ৩। অনুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উঠিয়। 
বন্রগতিতে মধ্য রেখাতে মিলিত হইয়া তর্জনী ও অন্ুষ্ঠের মধ্যভাগ গত 
অন্ত রেখ] অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগে নন্দ্যাবর্তরূপ অর্থাৎপাচটা চক্রীকারচিহন 
একত্রে আট হইল, ৯। অনামিকা তলে কুগ্র, ১০ | পরমাধু রেখা! তলে 
বাজী, ১১। মধ্যরেখাতলে বৃষ, ১২। কনিষ্ঠীতলে অস্কুশ; ১৩। ব্যজন, 
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১৪। শ্রাবৃক্ষ, ১৫ | যুপ, ১৬। বাণ? ১৭। তোমর, ১৮1 মাল17 দক্ষিণ 
হত্তে বামহত্তের স্তায় পরমাধু বেখাদিত্রয়। অন্ুলীগুলির অগ্রে শঙ 
পাচচী) ৯। তর্জনীতলে চামর, ১০1 কনিষ্ঠ তলে অসুশে, ১১। প্রাসাদ, 
১২। দন্দুভি, ১৩। বজ্র, ১৪। শকটধুগঃ ১৫ কোদপ্ত, ১৬। অসি, ১৭। 
ভঙ্গার। বাম চরণে সপ্ত, দক্ষিণ চরণে অষ্টঃ বাম করে অষ্টাদশ, দক্ষিণ 
করে সপ্তদশ, একত্রে পঞ্চাশ চিহ্ন সৌভাগারেখা । 

বিজয় । এই সমস্ত গুণ অন্তে কি সম্ভব হয় না? 

গোস্বামী । জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে এই সকল গুণ আছে। 
শ্রীরাধিকায় এই সমস্ত গুণ পূর্ণরূপে থাকে । দেবী গুভৃতিতে অন্ত জীব 
অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক পরিমাণে আছে। শ্রীরাধার সমন্ত গুণই 
অপ্রাকৃত, কেনন। গ্রাকৃত জগতে কাহাতেও এসকল বিশুদ্ধ ও পূর্ণরূপে 
নাই। গৌরী প্রভৃতিতেও এ সব গুণের শুদ্ধতা ও পুর্ণত1 নাই। 

বিজয়'। আহা! শ্রামতী রাধিকার রূপ-গুণ অবিচিন্ত্য। তাহার 
কপণতেই কেবল তাহা! অনুভব কর! ফায়। 

গোস্বামী । সেরূপ গুণের কথ। আর কি বলিব? ত্বয়ং কষ্ণও যে রূপ ও 
গুণ দেখিয়। সর্ববদ। মোহিত হইয়। থাকেন,তাহার আর তুলনা! কোথায়? 

বিজয় । গ্রভে।, কৃপা করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সথিগণের বিষয় বলুন। 

গোম্বামী । শ্রীরাধার য্‌থই সর্বোত্তম । সেই যুূথে যে-সকল ললনা 
আছেন তাহার] সর্বসদ্গুণভূষিত। তাহাদের বিলাসবিভ্রমে সর্বদা 
মাধবকে আকর্ষণ করে। 

বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয় প্রকার? 

গোস্বামী । পঞ্চ প্রকার যথ] £- সখী, নিত্যসথী, প্রাণসখী, 
প্রিয়সথী এবং পরম গ্রেষ্টসথী । 

বিজয় । কাহার সখী? 
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গোস্বামী । কুন্ুমিকা, বিন্দা, ধনিষ্ঠাদি, সখীমধ্যে কীত্তিত হইয়া 
শকেন। 

বিজয় । নিত্যসখী কাহার] ? 

গোম্বামী। কন্তুরী, মণিমগ্তরী প্রভৃতি নিত্যসখী। 

বিজয় । প্রাণসখী কে কে? 

গোম্বামী। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইহার! 
প্রায়ই বুন্দাবনেশ্বরীর হ্বরূপতাপ্রীপ্ত । 

বিজয় । প্রিয়সখী কাহার] ? 

গোস্বামী | কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদ্রনালসা, কমল, মাধুরী, মুগ্জকেশী, 
কন্দপনুন্দ রীঃ মাধবী, মাল'ভী, কামলত], শশিকলা প্রনৃতি প্রিয়সখী | 

বিজয় । কে কে পরম প্রেষ্ঠটসথী? 

গোস্বামী । ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকল তা, তৃঙ্গবিছ্যা, ইন্দুলেখা , 
বঙ্গদেবী, সদেবী--এই আটজন সর্ধ সখীগণের প্রধান পরমপ্রেষ্ঠ সখী 
বলিয়া উক্ত। ইহার! রাধারুষ্চের প্রেমের পরাকান্ঠা প্রযুক্ত স্থল বিশেষে 
কখন কষ্ের প্রতি এবং কখন বাধার গ্রাতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন । 

বিজয়। যথাদি বুঝিলাম, “গণ” কাহাকে বলে? 

গোস্বামী । প্রত্যেক যথে যে অবান্তর বিভাগ আছে, তাহার নাম 
গণ। যথা--শ্রীমতীর যথে ললিতার অনুগত সখীসকল ললিতার গণ 
বলিয়! পরিচিত। 

বিজয়। ব্রজাঙ্গনাদিগের পরোটাত্ব একটী মহদ্গুণ বিশেষ । পরোটা 
কোন স্থলে ইউ বলিয়া বোধ হয় না। 

গোম্বামী। এই জড় জগতে যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব ইহা! ওপাধিক। 
মায়িক কম্মফলান্ুরোধে কেহ স্ত্রী, কেহ পুরুষ । মাম্নীতে বহুতর অর 
ও তুচ্ছ স্পৃহা থাকে, এই জন্যই খধিগণ বিবাহবিধি ব্যতীত স্ত্রী 
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নিষেধ করিয়াছেন । রসকে ধন্াশ্িত করিবার জন্য কবিগণ জভ্ডালক্কাণে 
পরোচাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । চিদ্ধিলাস রসই নিত্যরুস। সেই 
বসের হেয়-প্রতিফলন মায়িক স্ত্রী পুরুষগত শুঙ্গার রস। সুতরাং জড়ী: 
শঙ্গার রস অত্যন্ত কুন্িত ও বিধিপরবশ। এই কারণেই প্রারত ক্ষ 
নায়িকাসম্বন্ধে পরোটা পরিতাক্ত1 হইয়াছে । কিন্ত যেখানে সচ্চিদানন 
বিগ্রহ কষ্চই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ নায়ক, সেখানে রসপুষ্টির জন্য যে 
পরোট্রামিলন, তাহা নিন্দার বিষয় নয়। এ তত্তে অতি ক্ষুদ্র মায়ো- 
পাধিক বিবাহুবিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহ্নারী যখন শ্বীয় পরঃ 
পরকীর়রসকে প্রপঞ্চমধো গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন, তখন 
গোকুল ললনাদিগের সম্বন্ধে জড়ালছ্বারগত পরোণানিন্দ। স্থান পায় না। 
বিজয় । গোকুল ললনাপ্রেমের উত্কৃষ্ট চিহ্ন কি কি প্রকাশ আছে? 
গোস্বামী । গোকুলললনাদিগের কৃষ্ণ কেবল নন্দ-নন্দনত্ব ক্ছৃতি 
সেই নিষ্টাক্রমে যে সমস্ত ভাবমুদ্রা উদ্দিত হয়, তাহা অভক্ত তাকিকগণ 
দুরে থাকুক, ভক্তগণের পক্ষেও ছুগগম । নননন'নে রশ্বরধ্যভাব মাধুর্য 
ধিকাক্রমে প্রায়ই অলক্ষিত, কৃষ্ণ পরিহাস করিয়া নিজ চতুভু জং 
প্রকাশ করায় গোগীগণ তাহ! আদর করেন নাই। আবার শ্রারাধার 
সন্নিকর্ষে সে চতুভু 'জত্ব লুপ্ত হইল । ছিভুজ কৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন! 
এ সমস্ত শ্রারাধার নিগুঢ় পরকীয় রসভাবের ফল । 
বিজয় । চরিতার্থ হইলাম। প্রভে।, এখন নায়িকাভেদ ব্যাখ্যা করুন। 
গোস্বামী । নায়িক। তিন প্রকার অর্থাৎ স্বকীয় পরকীয়1 ও সামান্তা। 
চি্রসের শ্বকীয়া পরকীয়াদিগেব কথ বলিয়াছি। এখন সামান্তার কথ 
বলিব । জড়ালস্কারিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, “সামান্তা 
নায়িকাগণ বেশ্ঠ।, তাহার] কেবল অর্থলোভী | গুণহীন নায়কে দ্বেষ এবং 
গুণবান্‌ নাঁয়কে অনুরাগ করে না। সুতরাং তাহাদের শৃার কেবগ 
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শৃঙ্গারাভাল মাত্র, শূঙ্জার নয়। কিন্তু মথুরায় যে সৈরিন্ধী কুজা, তাহাকে 
লামান্যা বলিয়া তাহার ক্ুষ্ণবিষয়ক শূঙ্গাররসাভাব প্রসঙ্গ হইলেও কোন 
প্রকার ভাবযোগা হওয়ায় তাহাকেও আমর! পরকীয়া মধ্যে পরিগণিত করি। 

বিজয় । সে ভাবযোগাতা কি? 

গোম্বামী । কুজ। যখন কুরূপ। ছিল; তখন গাহার অন্তর রতি হয় 
নাই । কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়। কষ্ণাঙ্জে যে চন্দন দ্রান স্প.হ1 হইল, তাহাই 
তাহার প্রিয়ত্ব ভাব, এই জন্য তাহাকে পরকীয় বলা যায়। কিন্তু পট্র- 
মহিষীগণের যে কষে সুখদান-বাঞ্ছ। তাহ কুকজ্জায় উদ্দিত হয় নাই। 
সুতরাং তাহার রতি মহিষীদিগের রতি অপেক্ষা ন্যুন জাতীয়। এই 
জন্তই সে কৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণপূর্ববক রতি প্রার্থনা! করিয়াছিল । 
প্রিয়ত্বভাবের সহিত স্বার্থ প্রার্থনা থাকায় তাহার রতি সাধারণী। 

বিজয় । কুজাকে পর্রকীয়। মধ্যে গণিত করায় কষ্ণপ্রেমে স্বকীয় ও 
পরুকীয়। এই ছুইপ্রকার নায়িকা-ভেদ দেখিতেছি। ইহাদের মধ্যে আর 
কি প্রকার ভেদ আছে বলিতে আজ্ঞা হয়। 

গোম্বামী ৷ চিন্ত্রসে স্বকীয় পরকীয়া উভয়বিধ নায়িকাই মু'্ধী, মধা। 
ও প্রগল্ভা-ভেদে তিনপ্রকার । 

বিজয় । প্রভো, আপনার অপাব কপায় তখন চিদ্রস মনে হইলেই, 
আমি আপনাকে ব্রজাঙগনা বাঁলয়া মনে করি । তথন মায়ক পুরুষভাৰ 
কোথায় যায় তাহার উদ্দেশ পাই না। আমি এখন নায়িকাদিগের 
ভাব-ভেদ জানিতে নিতান্ত ব্যাকুল $ কেনন।, রমণীভাব লাভ করিয়াও 
উপযুক্ত ক্রিয়াপর হইতে পারি নাই। অতএব আপনাতে সেই ভাব 
অস্কিত করিয়। কষ্ণসেব? করিবার জন্ত আপনার শ্রাচরণে জিজ্ঞাস্থ হইয়া 
আসিয়াছি। বলুন, মুগ্ধ! কি প্রকার । 

গোদ্বামী। মুগ্ধার লক্ষণ এই--তিনি নবযৌবনা, কামিনী, ব্রতিদানে 
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বাম1? সখীদ্দিগের বশীভূতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা, অথচ গোপা 
স্থন্দররূপে যত্বুণীলা। নায়ক অপরাধী হইলে তিনি সজল নয় 
তাহাকে দেখেন। প্প্রিয়াপ্রিয় কথ। বলেন না ও মান করেন না। 

বিজয় । মধ্যাকি প্রকার ? 

গোম্বামী | মধ্যার লক্ষণ এই--তাহার মদন ও লজ্জা সমান সমান 
তিনি নবষৌবন1,তাহার উক্তিসকল কিয়ৎপর্রমাণে প্রগল্ভবুক্ত। তাহ 
সুরতক্রয়ায় মোহ পর্ান্ত অন্থভব | মানে কখন কোমল, কখন কর্কশ 
মামবতী মধা! কখন ধীর1, কখন অধীর] এবং কখন ব1 ধীরাধীর! হ? 
ষে নায়িকা সাপরাধী প্রিয়বাক্তিকে উপহাসের সহিত বক্রোক্তি করে 
তিনি ধীরা মধ্যা। যে নায়িকা রোষপুর্ববক বল্লভকে নি্ুর বা 
প্রয়োগ করেন, তিনি অধীর] মধা| | যে নায়িক। সাশ্রুনয়নে প্ররিয়ব্য্তি 
প্রতি বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরাধীর] মধ্যা। মধ্যা নায়িকায় মু 
ও প্রগল ভার মিশ্রভাব থাকায় মধ্য্যতেই সর্বরসোত্কর্ষ লক্ষিত হয়। 

বিজয় । গ্রগল্ভ কি প্রকার? 

গোস্বামী । প্রগল্ভার লক্ষণ এই__তিনি নবযৌবন, মদান্ধ, রর 
বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক] । তিনি ভূরি ভূরি ভাবোগম করিতে জানে 
রসদ্ধারা বল্পভকে আক্রমণ করেন। তাহার উক্তি ও চেষ্টা অতিশয় প্রো 
মানক্রিয়ার তিনি অত্যান্ত কর্কশ। মানবতী প্রগল্ভ ধীরা, অধীরা 
ধীরাধীরা-ভেদে তিন প্রকার । ধীর? প্রগল্ভ। সস্তোগ-বিষয়ে উদাসীন 
ভাবগোপনশীলা এবং আদরকার্রণী। অধীর প্রগল্ভা নিষ্টর! 
কান্তকে তাড়না করেন । ধীরাঁধীর' প্রগল্ভ1, ধীরারধীরা নায়িকার গ্ 
গুণবিশিষ্টা | জ্যে্টা-কনিষ্া-ভেদে মধ্যা এবং প্রগল্ভা জোষ্টমধা! । 
কনিষ্ঠমধ্যা এবং জোষ্ঠপ্রগল্ভা ও কনিষ্প্রগল্ভা-গ্রভেদ | নার 
প্রণয়-অন্ুসারেই জ্যোষ্ট-কনিষ্-ভেদ উদ্দিত হয়! 


ভধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫২৭ 


ভবন জন্ভত্ত ডর ৩ ওঠ এ অন্ত জা তত শি. এল 


বিজয় । প্রভে 1, সাকল্য নায়িক! কত প্রকার ? 

গোম্বামী । নায়িক। পঞ্চদশ প্রকার । কন্তা-_কেবলমুগ্ধা সুতরাং 
একপ্রকার ॥ মুগ্ধা? মধা! ও প্রগল্ভা-ভেদ্দে তিনি আবার মধ্যা ও 
প্রগল্ভ1 ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে ছয়, এইরূপে স্বকীয় সাত 
গ্রকার। পবুকীয়াও সেইরূপে সাত্প্রকার, সাকলোয পঞ্চদশ প্রকার । 

বিজয় । নায়িকাদিগের আবস্থাভেদ কতপ্রকার ? 

গোস্বামী | অনিিসারিক, বাসকসজ্জা, উতকণিতা,খণ্ডিতা, বিপ্রল ব্ধা, 
কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও হ্বাধীনভর্ভুক এইরূপ আট প্রকার 
আবস্থা। পূর্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকারই এই আট প্রকার অবস্থা 
আছে। 

বিজয় । অভিসার্রিকা কি প্রকার? 

গোম্বামী। যিনি কান্তকে অভিসার করান অথব] ম্বয়ং অভিসার 
করেন, তিনি অভিলাবিক। যিনি শুর্ুপক্ষে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ববক 
গমন করেন, তিনি জ্যোতম্নাভিসারিক | যিনি কষ্ণপক্ষে কষ্ণবর্ণ বসনাদি 
পরিধানপুর্ববক যাত্র/ করেন, তিনি তমোভিসারিকা | লজ্জায় তিনি 
স্বীয় অলে লিন, নিঃশব্দ, অলগ্কৃত কৃতাবণ্ডথ1 হইয়। একটা মিপ্ধসখী সঙ্গে 
গমন করেন। 

বিজয় । বামকসজ্জ! কি প্রকার? 

গোস্বামী । স্বীয় অবসরক্রমে কান্ত আমিবেন, এই আশায় যে 
শায়িক্ক। নিজ দেহ-সজ্জা ও গৃহ-সজ্জী করেন, তিনি “বাঁসক-সজ্জিকা? 
বলিয়। উক্তা হন। ম্মরত্রীড়াসন্কল্প, ফান্তের পথনিবীক্ষণ, সবীসহ 
লীলাকথা, পুনঃ পুনঃ দুততীকে প্রতীক্ষা করাই তাহার চেষ্টা। 

বিজয় । উৎকণ্তিতা কি প্রকার ? 

গোম্বামী। নিরপরাধ নায়ক আমিতে বিলম্ব করিলে, যে নায়িক। 


উৎকা ও বিরহোৎতকন্তিতা হন, তাহাকে ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ “উৎকঠিতা 
বলেন । হৃত্তাীপ, কম্প, অনাগমনের হ্কেতু বিতর্ক, বিরক্তি,বাষ্পমোচন এব 
স্বীয় অবস্থাবর্ণন, এই সকল তাহার চেষ্টা । বাসকসজ্জার দশ? শেষে মা; 
যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবস্থ বিচারে এবং সঙ্গমাভাবে উৎকণ্ঠা হয় 

বিজয় । খণগ্ডিতা কিরপ? 

গোস্বামী । সময় উল্লজ্বনপূর্বক অন্য নায়িকার ভোগচিহ ধার 
করিয়া নায়ক রাত্র শেষ করিয়া আসিলে নায়িক। “খণ্ডিত হন। ক্রোধ 
দীধনিশ্বাস ও তৃষ্ীভাবই তাহার চেষ্টা । 

বিজয় । বিপ্রলন্ধা কি প্রকার? 

গোন্বামী | প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিয়ীও দৈবাৎ না আসিতে 
ব্যথাকুল! নায়িকা “বিপ্রলব্ধা হন। নির্ব্বেদঃ চিন্তা, থেদ, অশ্রুঃ মৃচ্ছা। 
দীর্ঘনিশ্বাসাদি তাহার চেষ্টা। 

বিজয় । কলহান্তরিতা কিরূপ? 

গোশ্বামী। বল্পভ সখিদিগের সম্মুখে পাদ্পতিত হইলেও» 
নায়িক1 ক্রোধভরে তাহাকে নিরাশ করেন, তিনি প্রলাপ, সন্তাপ, 
গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসাদ্দি-চেষ্টা-লক্ষিত “কলহান্তরিতা” বলিয়া উক্ত হন। 

বিজয় । প্রোধিতভর্তুকা কে? 

গোম্বামী। কান্ত দুরদেশে গেলে নায়িকা প্রোষিতভভ্তকা হন। 
বল্লভের গুণকীর্তন, টদন্যঃ কৃশত, জাগরণ, মালিন্য, অনবস্থান, জড়তা 
এবং চিন্তা তাহার চেষ্টা | 

বিজয় । ম্বার্ধীনভর্ত্কা কে? 

গোস্বামী । বন্পুভ ধাহার আয়ত্তাধীন হুইয়) সর্ব! নিকটে থাকেন 
তিনি স্বাধীনভর্তুক ॥ বনলীলা, জলক্রীড়া, কুস্থুমচয়নাি তাহার চেষ্টা 

বিজয়। স্বাধীনভর্তুকা অবস্থা বড় আনন্দজনক। 


অধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫২৯ 


গোশ্বামী ॥। নায়ক যদি প্রেমবন্ত হইয়া ক্ষণকাল ত্যাগ করিতে 
সমর্থ না হন, তবে স্বাধীনভর্ভুকাকে “মাধবী” বলা যায়। অষ্টনায়িকার 
মধ্যে ম্বাধীনভর্তুক1, বাসক-সজ্জা, অভিসারিক_-এই তিন প্রকার 
নার়িক! হৃষ্টচিত্ত হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। থণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, 
উৎকঠিতা, প্রোষিত-ভর্তৃক1 ও কলহান্তরিতা__এই পাচ প্রব্ধার নায়িকা 
ভূষণশূঙ্যা হইয়া বামগণ্ডে হস্ত প্রদানপূর্ববক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন। 

বিজয় । কৃষ্ণপ্রেমসম্তাপ ! ইহার তাৎপধা কি? 

গোস্বামী । কুষ্ণপ্রেম চিন্ময় স্থুতরাং পরমানন্ম্বরূপ সন্তাপাদ্দি সেই 
পরমানন্দের বিচিত্রতা । জড় জগতে যে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু 
চিজগতে তাহ! আনন্দমবিকারবিশেষ । আন্বাদনে চিন্ময় বু স-মুখ বুঝিবে, 
কথায় তাহ! বাক্ত কর] যায় না। 

বিজয় । এই সকল নায়িকার মধো প্রেমতারতম্য কিরূপ ? 

গোস্বামী । ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমতারতম্যক্রমে সেই নায়িকাগণ 
উত্তম, মধাম! ও কনিষ্ঠী-ভেদে ভ্রিবিধ । যে নায়িকার কষে যে পরিমাণ 
ভাৰ, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাবঃ ইহা বুঝিতে 
হইবে। 

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী | উত্তমানায়িক৷ নায়কের ক্ষণকালের সুথবিধান করিবার 
অন্ত অখিল কন্মন পরিত্যাগ করেন। নায়ক তাহাকে খেদাঘ্িত করিলেও 
অহ্য়ার উদগম ভয় না। যদি কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্য! 
কৰিযাও বলে, তবে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

বিজয়। মধ্যমার লক্ষণ কি? 

গোস্বামী। নায়কের ক্লেশবার্তায় চিত্ত খিন্প হয় এইমাত্র। 

বিজয় । কনিষ্টাব লক্ষণ কি? 


৩৪ 


গোস্বামী । নায়কের সহিত মিলন করিতে যিনি গ্রতিবন্ধকবে 
আশঙ্কা করেন তিনি কনিষ্ঠা । 

বিজয় । নায়িকাঁসংখা। কত হইল ? 

গোস্বামী । একত্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশতষষ্টি হয় 
যথ।-_প্রঞ্থমে যে পঞ্চদশ গ্রকার বল? হইয়াছে, তাহাকে অষ্টগুণ করিে 
একশতবিংশতি হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করি 
তিনশতষটি হয়। 

বিজয় । আমি নায়িকাদিগের বিবরণ শুনিলশীম | এখন যখেশ্বরী 
দিগের পরম্পর ভেদ কি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । 

গোম্বামী । যখথেশ্বরীদিগের মুহৃদাদি বাবহার অর্থাৎ স্বপক্ষ, বিগ 
ও তটম্থ ভেদ আছে । সৌভাগাতারতমাবশতঃ ত্বাহারা অধিকা, সঃ 
ও লঘবী-_এই প্রকার-ভেদে লক্ষিত হন। প্রথরা, মধ্যা, মৃদ্বী-ভে! 
তাহার] আবার তিনভাগে বিভক্ত । ধাহাদের প্রগল্ভ বাকা, তাহার 
প্রথর। বলিয়া! খ্যাত। ধাহাদের বাকো প্রথর] অত্যল্প তীঞ্কারা মু 
এবং ধাহার। তছুভয়ের মধ্যগত, তাহার] মধ্য । আত্যন্তিকী ' 
আপেক্ষিকী-ভেদে অধিকাগণ দ্বিবিধ । যিনি সর্ববথ! অসমোদ্ধ, তিনি 
আত্যন্তিকাধিক--তিনিই রাধা, তিনিই মধ্যা। তাহার সমান আ; 
কেহ ব্রজে নাই। 

বিজয়। আপেক্ষিকাধিক কে কে? 

গোম্বামী। যথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়া অন্ত যি 
শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই “আপেক্ষিকাধিকা” বলিয়া উত্ত। 

বিজয়। আত্যন্তিকী লঘুকে? 

গোন্বামী। অন্য নার়িকাগণ ধাহা অপেক্ষা নান নন, তিনি। 
আত্যন্তিকী লঘু। আত্যস্তিকী অধিকা অপেক্ষা সকল নায়িকাই লু 


আত্যন্তিকী লঘু ব্যতীত সকল য্‌থেশ্বরুই অধিক | লুতরাং আত্যন্তিকী 
অধিক ঘথেশ্বরীর সমত্ব ও লঘুত্বের সম্তাবন] নাই। আত্যন্তিকী লবুর 
অধিকত্ব সম্ভাবন! নাই। জমালঘু একই প্রকার । মধ্যাগণের অধিক- 
প্রথরাঁদি-ভেদে নয় প্রকার ভেদ আছে। অতএব য.থেশ্বরীগণের দ্বাদশ 
গ্রকার ভেদ । যথ] ১--১। আত্যন্তিকাধিক1, ২। সমালঘু, ৩। অধিক- 
মধ্য, ৪। সমমধ্য।, ৫ | লঘুমধ্যা, ৬। অধিকপ্রথরা, ৭ সমপ্রথবা, 


৮। জঘুপ্রথর], ৯। অধিকমৃদ্ধী, ১০। সমমৃদ্বী, ১১। লবুমুদ্ধী, ১২। 
আত্যন্তিকলঘু। 
বিজয় । আমি এখন দৃ'তী-ভেদ জানিতে বাসনা করি। 


গোস্বামী ॥ কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণ প্রযুক্ত নায়িকাগণের সঙ্ায়স্বরূপ দৃতীর 
প্রয়োজন । দুতী-_শ্বয়ংদূতী ও আ্মপ্তদূতী-ভেদে ছুই গ্রকার। 

বিজয়। স্বয়ংদূতী কিরূপ? 

গোস্বণমী । অত্যন্ত ওৎস্থক্যবশতঃ লজ্জার ক্রটী হয়। অনুরাগে 
মোহিত হষ্টয়া, শ্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব গ্রকাশ করেন, তাহাই স্বয়ং- 
দূতী। এই অভিধোগ কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুশ-ভেদে তিন প্রকার । 

বিজয়। বাচিক অভিযোগ কিরূপ ? 

গোম্বামী। ব্যজই বাচিক অভিযোগ, তাহা শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙগ- 
ভেদে ছুই প্রকার। বাঙগ আবার কৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবর্তী 
প্রব্যকে বিষয় করিয়া! নিজ কাধ্য করে। 

বিজয়। কৃষ্ণবিষয়ক বাল কিরপ? 


গোস্বামী । কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশঘদ্বারা ব্যঙ্গ ছুই প্রকার 
কাধা করে। 
বিজয় । সাক্ষাৎ কিরূপ? 


গোহ্বামী । গর্ব, আক্ষেপ ও যাজ্জাদি-ভেদে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গরূপ 
অভিযোগ বহুবিধ । 


৫৩২ জৈবধর্ম্ম [ ত্রয়স্ত্রিখং 


বিজয় । আক্ষেপবাঙ্গ কিরূপ ? 

গোস্বামী । আক্ষেপের দ্বার শব্দোখব্যঙ্গ একপ্রকার ও অর্থোথবার 
আর একপ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমাদ্দিগকে ইহার উদ্রাহর? 
দিতে হইবে না। 

বিজয় । আচ্ছা, তাহাই বটে। যাজ্জাদ্বার] বাঙ্গ কিরূপ? 

গোস্বামী । ম্বার্থ ও পরার্থ-ভেদে যজ্ঞ! ভ্রই প্রকার ৷ দুই প্রকার 
যাজ্ঞাতেই শব্ববাঙ ও অর্থবাজ। এ সমত্ত শব্ষে ভাব যোগপূর্বৰ 
সাঙ্কেতিক যাজ্রা মাত্র । স্বার্থযান্ঞা নিজের কথ নিজে বল] পরার্থ 
যাজ্জায় অন্তের কথ। অন্টে বলা । 

বিজন । সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাকো কষে 
প্রতি যে সাক্ষাৎ অভিযেগগ-বাক্য, তাহাতে শববাঙ ও অর্থব্াঙ্গ আছে। 
তাহ! অনেক নাটক-নাটিকায় দেখা যায় এবং শব্বচাতুরীতে কবি? 
প্রকাশ করিয়াছেন । এখন “ব্যপদেশ' কি তাহ আজ্ঞা করুন। 

গোশ্বামী । অলঙ্কারশাস্ত্রের “অপদেশ” শব্ধ হইতেই “বাপদেশ 
শব্দটিকে পারিভাবিকী সংজ্ঞা বলিয়া জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থা, 
অন্য কিছু বর্ণনের দ্বারা! অভীষ্ট-বোধন। তাৎপধ্য এই যে কোন এব 
বাকাদ্বার! ম্পঞ্টার্থ এক হয় কিন্তু বাঙ্গার্থে কৃষ্ণের নিকট সেবা-যাক্া 
বুঝায় ইহারই নাম “ব্যপদেশ”। সেই ব্যপদেশ দূতীরূপে কাধ্য করে। 

বিজয় | ব্যপদেশ একপ্রকার ছলবাক্য, যাজ্ঞা তাহার গুঢ় অং 
হয়। এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবর্তী বিষয় একটু ব্যাথা] করুন। 

গো্বামী। হরি সম্মুখে শুনিতেছেন, তথাপি শুনেন নাই এর 
মনে করির। অগ্রস্থিত কোন জন্তকে লক্ষ্য করিয়! যে জল্প ব্যবহার কর 
যায় তাহাই পুরস্থ-বিষয়-গত ব্যঙ্গ । তাহাও শবোখ অর্থোথ-ভেদে 
ছুই প্রকার। 


ধধ্যায় ] মধুর রসবিচার ৫৩৩ 


৮৮ শপ পপ 


বিজয়। আপনার কৃপায় এসব বুঝিলাম। এখন আঙ্গিক 
মভিযোগ বলুন । 

গোস্বামী । অর্গুলিম্ফোটন, ছল করিয়া সন্তরম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও 
জ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্বার1 ভূমিতে লিখন, কর্ণকণ্ড য়ন তিলক- 
কয় বেশধারণ, ভ্রবিক্ষেপ, সথীকে আলিঙ্গন, সথীকে তাড়না, অধর- 
শন, হারগুন্ফনঃ অলঙ্কারের শব্দ করা, বাহুমুল উদ্ঘাটন, কঞ্চনাম 
লখন, তরুতে লতাসংযোগ, এইরূপ ক্রিয়া সকল কৃষ্ণের অগ্রে কৃত 
ইলে 'আঙ্গিক-অভিযোগ? হয়। 

বিজয় । চাক্ষুষ-অভিযোগ বলুন । 

গোস্বামী । নেত্রের হ্ান্ত, নেত্রকে অর্ধ মুদিত করা, নেত্রান্ত ঘূর্ণন, 
নত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টিঃ বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষা্দি 
চাক্ষুষ-অভিযোগ”। 

বিজয়। ন্থয়ংদূতী বুঝিয়াছি। সঙ্কেত মাত্র কথিত হইয়াছে বটে, 
তাহ! অনস্ত প্রকার হইতে পাবে। এখন আপগ্রদূতীর কথা আজ্1 করুন। 

গোম্বামী। যে দৃতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না- শ্নেহবতী 
বাগ্মিনী, সেইরপ ব্রজনুন্দরীদিগের দূতী। 

বিজয়। আগ্দূতী কয় প্রকার ? 

গোস্বামী । অমিতার্থা, নিস্থষ্টার্থা এবং পত্রহারী-ভেদে দৃতী তিন 
কার। ইঙ্গিতের অভিপ্রায় জানিয়া মিলনসংযোগকারিণীকে 
মমিতার্থা” দু্তী বলেন । যুক্তিদ্বারা মিলনকারিণীকে “নিস্থ্ার্থা” দূতী 
লেন । যিনি সন্দেশমাত্র বহন করেন, তিনি পর্রহারী। 

বিজয়। আর কেহ আগুদুতী আছেন? 

গোস্বামী । শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচাঁরিক1, ধাত্রেয়ী, 
নদেবী এবং সখী ইত্যার্দিও দুতীমধ্যে পরিগণিত। চিত্রকারিণী 
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প্রভৃতি শিল্পকারী চিত্রদ্ধার মিলন করান। দৈবজ্ঞা দূতী ররাশিফলা?ি 
বলিয়! মিলন করান । পৌর্ণমাসীর স্তায় তাপসাদি বেশধারিণী লিঙ্গিন' 
দুতী, লবঙ্গমঞ্জরী, ভানুমতী প্রভাতি কতিপয় সথী পরিচারিকা দৃ্ 
রাধিকাদির 'ধাত্রেয়ী? দুতী হন । বনদেবী বুন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
পূর্বোক্ত সখীগণও দূতী হুন। তাহারা বাচাদূত্য অর্থাৎ স্পষ্টবাকে 
দৌতা এবং বাজদুতা অর্থাৎ পূর্ববোস্তবৎ শববাঙ্গ ও অর্থব্যঙ্দ্বার) দৌত 
করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দমূল, অর্থমূল, প্রশংসা, আক্ষেপা? 
সর্বপ্রকার অভিযোগ আছে। 

এই সমস্ত শ্রবণপূর্ববক বিজয় প্রভুপদে পড়িয়। সাষ্টাদণ্ডব প্রণাম 
করতঃ বিদায় লইলেন। এই সব কথাচিস্তা করিতে করিতে বাসায় 
গেলেন । 


চতুস্ত্িংশৎ অধ্যায় 
মধুর রসবিচার 


বিজয়কুমারের সমুদ্র দর্শনে ভাবাবেশ- সর্থীগণের বিশেষ পরিচয় ও ভেদ-বাম! ও 
দক্ষিণা ভেদে লঘুপ্রথরাগণ-_গ্বিবিধা-_বাম। ও দক্ষিণার লক্ষণ--সধীদিগের দৌত-” 
সখীদিগের নায়িকাত্ব--সাক্কেতিক ও বাচিক-ভেদে ,কৃফসমক্ষ দৌত্য ই প্রকার _পরোগগ 
দৃত্য _নাক্লিকাপ্রায় দূত্য-_নিত্য সখী-_সখীগণের ক্রিয়া--অসমস্নেছ সখী ও সমস্নেহ দা 
_ তদ্ভয়ের মধ্যে শ্রেষঠত্ব_্বপক্ষ, হুহদপক্ষ, ওটন্থ ও প্রতিপক্ষ ভেদে চতুর্বি্ধা গোগী- 
বিপক্ষ__গর্বব অহঙ্কার অভিমান দর্প_উদ্ধসিত-মদ-ওদ্ধত্য-_ ব্রজলীলায় যুখেশ্বরীগণের মে 
ঈর্যাভাবের কারণ--পক্ষ-বিপক্ষতার কারণ-_প্রেম পুষ্টির নিমিত্ত চক্্রীবলীতে রাধাসাম” 
ভাবারোপ-_বিজয়কুমারের পূর্বব বিষয়ের পুনরালোচন!। 

অগ্ বিজয়কুমার অতি শী প্রসাদ পাইক়্া সমুদ্রতীরপথে প্র 
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রিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের উদ্মি ও লহরী 
ত্যাদি দেখিয়। তাহার মনে রসসমুদ্রের ভাব উদ্দিত হইতে লাগিল । 
তনি মনে করিলেন, আহা! এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। 
ড়বস্ত হইয়াও আমার অতি গুপ্ত চিন্তাবকে উদঘাটন করিতেছে। 
প্রভু আমাকে যে রসসমুদ্রের কথা বলেন মে এইরপ। আমার 
দড়দেহ ও লিঙগদেহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রসসমুত্রের তীরে 
নজ মঞ্জবীম্বরূপে বসিয়৷ রসাম্বাদন করিতেছি । নবাৎুদ্রবর্ণ কৃষ্ণই 
সামাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাহার পার্স্থিত] বৃষভাহনন্দিনীই 
সামাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বী। রাধাকষ্জের প্রণয়বিকারই এই 
নমুদ্র। রসভাবসমূহই এই উন্মিমাল। যখন যে ভাব উঠিতেছে 
ভাহাই বিচিত্র লহব্দী হইয়া] তটস্থ সখী যে আমি আমাকে প্রেমরসে 
ভাসাইতেছে। রসসমুদ্রই-_কৃষ্ণ সুতরাং সমুদ্র তদর্ণবি শিষ্ট, তাহাতে 
প্রমতরঙ্গ রাধা সুতরাং তাহাতে বর্ণলাবণ্যগত গোৌরীত্ব। বৃহদ্বৃহদৃশ্মিগণ 
সখী, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লহবীগণ সথীর পরিচারিক।। আমি একজন 
তনধ্য হইতে দৃরতটে নিক্ষিপ্ত অন্পরিচারিকা বিশেষ । এই সকল 
ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্থিৎ লাভ 
করিয়।, ধীরে ধীরে শ্রীগুরুর চরণে গিয়া! সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া দন ভাবে 
বমিলেন। গোস্বামিপাদ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,__ 
বিজয়, তুমি ম্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ত+? বিজয় কহিলেন” প্রভো , 
আপনার কপাই আমার সকল মঙ্গলের মূল। আখি সখীর অনুগত 
হইবার জন্য সথীদ্িগের ভেদ ভাল করিয়! জানিতে ইচ্ছ! করি। 
গোস্বামী । বিজয়, সখীদিগের মাসাত্ময বর্ন করা জীবের সাধ্যা- 
তীত। তবে আমর শ্রীরূপের অনুগত হইয়া] ইহাই অনুভব করিয়াছি । 
ব্রজনুন্বরী সখীগণই প্রেমলীল। বিহারের সম্যক্বিস্তারকারিণী। তীহারাই 
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শ্জযুবাবুগলের বিশ্বাস-ভাগ্ার-ম্বূপ ৷ অতি ভাগাবান্‌ লোকই তাহাদের 
সম্বন্ধে সুষুরূপে বিচার অবগত হইতে স্পৃহা করেন। এক যথান্রদ্ধ 
সথীদিগের মধো পূর্বোক্ত মত অধিকা, সম লঘবী-ভেদ এবং প্রথরা 
মধা! ও মৃদ্বী-ভেদ আছে। সে সমন্ত ভেদ আমি গতকলা তোমাকে 
বলিয়াছি,সে সন্থন্ধে শ্রীরপের প্রমাণবাক্য সর্বদ! ম্রণীয়। তাহাই এই_ 
( উজ্জবল-সখী প্রঃ, ১) 

“প্রেম-সৌভাগাসাদ্গুণ্যাগ্ভাধিক্যাদধিকা সখী । 

সমা তৎসাম্যতো জ্ঞেয়া তল্লঘৃত্বাতধা লঘুঃ ॥ 

ছুল্প জ্বযবাকাপ্রথর' প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা। 

তদুনত্বে ভবেন্মু্বী মধ্যা ততসাম্যমাগতা ॥ 

আতাস্তিকাধিকত্বাদিভেদঃ পূর্বববদত্র সঃ। 

স্বয্‌ থে যথনাধৈব স্তাদব্রাতাস্তিকাধিকা । 

সা কাপি প্রথর] যথে কাপি মধ্য মৃদ্ঃ কচিৎ।॥৮ (১) 

বিজয়। আত্যন্তিকাধিকা যুথেশ্বরী-যুথমধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা 

প্রধান । তাহার আত্যন্তিক। স্বভাব ও উক্ত প্রথরণ, মধ্যা ও মৃদু- 
ভেদে ভেদত্রয় আছে। আত্যন্তিকাধিক-প্রথর1, আত্যন্তিকাধিক-মধ্যা ও 
আত্যস্তিকাধিক-মুদ্বী স্বভাবের কথ। আপনি পূর্বেই কহিয়াছেন। এখন 
সখীদিগের সেরূপ ভেদ কি প্রকার, তাহা অনুগ্রহ করিয়৷ বলুন। 


স্পা 


(১) সথীগণের মধ্যে প্রেমসৌভাগ্য ও সাদ্গণ্যের আধিক]হেতু কেহ “অধিকা' ; এ সক 
গুণের সমতাপ্রযুক্ত কেহ “সমা' ও লঘুতনিবদ্ধন কেহ বা 'লঘু' বলিয়া বিদিত। যে মধীর 
বাকা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না, সেই সথী 'প্রথরা' নামে বিখ্যাত; সেই প্রথরা সখী 
গৌরবযুক্ত1 | গৌরবের নু।নতা হইলে 'মৃদ্বী' এবং সমতা! হইলে “মধ্যা' নামে উত্ত হয! 
এ সকল সথীতে আত্যন্তিকাধিকাত্বাদি ভেদও জানিতে হইবে । এই স্থানে স্বীয় ঘুথমধে 
যথেশ্বরীই “আত্যগিকাধিকা", তিনি কোনও য্‌থে “প্রথরা' কোথাও বা "মৃত । 
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গোন্বামী । যথেশ্বরীই কেবল আত্যন্তিকাধিকা | যথমধ্যে যত সখী 
[ছেন+ তাহাদের মধো আপেক্ষিকাধিকা, আপেক্ষিকসমা এবং 
[াপেক্ষিকলঘ বী এরূপ ভেদ আছে। আবার প্রথরা।, মধ্যা ও মুগ্বী- 
ডদে-নয়। এ তিন তিন গুণে নয় প্রকার । যথা__ 
| ১। আপেক্ষিকাধিকা প্রথরা, ৪। আপপেক্ষিকসম! প্রথব1, ৭। 
আপেক্ষিক লঘু প্রথরা 
২। আপেক্ষিকাধিকা মধ্য, € | আপেক্ষিকসমা মধ্য, ৮। 
আপেক্ষিকলঘু-মধ্য। 
৩। আপেক্ষিকাধিক-মুদ্বী,৬। আপেক্ষিক-সমা-মুদ্বী, ৯। আপেক্ষিক- 
লঘু-ুদ্বী । 
আত্যস্তিক লঘুও দুই প্রকার__ আত্যন্তিকলবু ও সমালঘু। নয় ও 
এই ছুই মিলিত হইয়া] এগার হইল | য্‌খেশ্বরীকে লইয়৷ দ্বাদশ প্রকার 
নায়িকা এক এক যথে আছেন । 
বিজয়। প্রভো, প্রসিদ্ধ কোন্‌ কোন্‌ সখী কোন্‌ প্রকার-ভেদে 
গণিত হন? 
গোস্বামী । ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধার যুথে আপেক্ষিকাধিক- 
প্রথরা শ্রেণীভুক্ত । তাহারই যুথে বিশাখাদ্ি সখীগণ আপেক্ষিকাধিক- 
মধ্যা মধ্যে পরিগণিত। সেই যূথে আপেক্ষিকাধিক-মৃদ্বী শ্রেণীতে চিত্রা 
ও মধুরিক! প্রভৃতি সখাগণ পরিগণিত। শ্ররাধার তুলনা অপেক্ষায় 
শ্রললিতাদি অষ্টসখীই আপেক্ষিক লঘু মধ্যে গণিত। 
বিজয় । সেই আপেক্ষিকলঘু প্রথরাদিগের মধ্যে কি প্রকার ভেদ? 
গোস্বামী । লঘুগ্রথরাগণ বাম ও দক্ষিণা-ভেদে হই প্রকার । 
বিজয়। বাম! লক্ষণ কি? 
গোস্বামী । মানগ্রহণে সর্ব উদ্যুক্তা, মানের শৈথিলেয কোপন। 
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মি 


এবং সহজে নায়কের বশীভূত্ষখ হন না! এরূপ জী “বামা”। ঝাধিকার 
যুথে ললিতাদি “বাম।? প্রথর] কীত্তিত হন। 

বিজয়। দক্ষিণার লক্ষণ কি? 

গোম্বামী । যে নায়িকা মান নির্বন্ধ সক্কিতে পারেন না, নায়কের 
প্রতি মুক্তবাকা প্রয়োগ করেন এবং নায়কের মিষ্টাবাক্যে বশীভূত হম। 
তিনি “দক্ষিণ” | তুঙ্গবিচ্ার্দি সথী রাধিকার যে দক্ষিণ প্রখরা 
ঝলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন । 

বিজয় । আত্যন্তিক লঘু কাহার ? 

গোস্বামী । সর্বথা মৃত্র এবং সর্বাপেক্ষা নিতান্ত লঘু বলিয় 
কুস্থমিকাদি স্ীগণকে আত্যস্তিক লঘু বল। যায়। 

বিজয় । জধীঙ্দিগের দৌতা কিরূপ? 

গোস্বামী । দৃরবন্তী নায়ক নায়িকাকে মিলনার্থ অভিসার করানই 
সখীদিগের দৌত্য। 

বিজয় । সখীদ্িগের কি নায়িকাত্ব আছে? 

গোম্বামী । ফ্‌থেশ্বরী নিত্যনায়িক।। আপেক্ষিকাধিকা গ্রথরা, 
আপেক্ষিকাধিক-মধা এবং আপেক্ষিকাধিক-মুদ্বী, ইহাদের নায়িকাত্ব € 
সবীত্ব ছুই ধর্মই আছে। আপনা অপেক্ষা লঘুদিগের সম্বদ্ধে নায়িকা 
আপন! অপেক্ষা অধিক সম্বন্ধে সখীত্ব বলিয়। তাহাদিগকে নায়িকা প্রা? 
বলা যায় । আপেক্ষিকসমা প্রথরা, মধ্যা ও মুদ্ধাগণ দ্বিসমা অর্থাৎ অধিব 
সম্বন্ধে সথী এবং লঘু সম্বন্ধে নায়িকা । আপেক্ষিকী লঘু গ্রথরা মধ্যা ও 
মদ্বীগণ প্রায়ই সী । আত্যন্তিকী লঘুগণ যখেশ্বরী ও উপরোক্ত তি 
প্রকার সথীর গণনায় পঞ্চম শ্রেণী । তাহারা নিত্যসথী | য্‌থেশ্বরী সম্বদে 
আপেক্ষিকী সখীগণ সকলেই সখী ও দুতী হনঃনায়িকা হন না| আতা 
[স্তিকী লঘু অর্থাৎ নিত্যসখীর পক্ষে সকলেই নায়ক) হন, তুতী হন না, 
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বিজয়। সখীদিগের দৃ'তী কে? 

গোম্বামী । যথেশ্বরী নিতানায়িকা, সকলের আদরের পাত্রী বলিয়। 
ঠাতার মুখ্য দৌত্য নাই। হ্বীয় যথমধ্যে যিনি ধাভার বিশেষ অনুরাগিণী 
দথী, তাহাকে যৃথেশ্বরী তাহার দৃত্যকাধ্যে নিযুক্ত করেন। নিজেও 
কখন সেই সথীর প্রণয়ক্রমে গৌণ দৌত্যও সম্পাদন করেন। দুরে 
গমনণগমন ব্যাতীত যে দৃত্য হয়-_-তাহা গৌণ। তাহা কৃষ্ণের সমক্ষ ও 
পরোক্ষ-ভেদে দুই প্রকার । 

বিজয় । কৃষ্ণসমক্ষ দৃূত্য কত প্রকার ? 

গোম্বামী। সাঙ্কেতিক ও বাচিক-ভেদে সেই দৃত্য ছুই প্রকার । 

বিজয়। সাঙ্কেতিক কিরূপ? 

গোম্বামী। চক্ষুণ্রান্ত, ভ্রু ও তর্জন্তাদি চালনদ্বারা সথীর নিকট 
রুষ্ণকে প্রেরণ করেন-_তাহাই “সাঙ্কেতিক?। 

বিজয়। বাচিক কিরূপ? 

গোম্বামী । পরম্পর সম্মুথে বা পশ্চাতে বাঁকা প্রয়োগদ্বার1 যে দৃত্য 
করা যায়, তাহ] “বাচিক?। 

বিজয় । পরোক্ষ দূত্য কি প্রকার? 

গোল্বামী। সখীদ্বার। হরির সন্গিধানে সথীকে অর্পণ করা, বাহুল্য 
পূর্বক তাহার নিকট সথীকে পাঠান__-এই সকল “পরোক্ষ দৃত্'। 

বিজয় । নায়িকাপ্রায় দৃত্য কি প্রকার ? 

গোম্বামী। আপেক্ষিকাধিকগ্রথব1? মধা। ও মৃদ্বী এই তিন প্রকার 
সধী হ্বীয় লঘু সখীর অন্য যখন দৃত্যকাধ্য করেন, তখন তাহার “নায্মিকা- 
প্রায়” দূত্য করা হয়| তন্মধ্ো সম, মধ্যা সবীদ্বয়ের পরম্পর সৌহার্দ 
অতীব মধুর ও অভেদ প্রায়। প্রেম-বিশেষাঁভিজ্ঞ পণ্ডিতগণই তাহা 
বুঝিতে পারেন। 
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বিজয় । সর্ধীপ্রায় দূত্য কি প্রকার ? 

গোস্বামী? লঘুপ্রথর লঘুমধ্যা ও লঘুয্ী ইহাদের প্রায়ই দা 
ঘটে। এই জগ্ঠই তাহাদের দুত্যকে “সখীপ্রার়' দূত্য বলাযায়। 

বিজয় । তবে নিতাসথী কিরূপ ? 

গোস্বামী । নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়] সখীত্েই ধাহাদের গ্রীতি 
তাহার] “নিত্াসথী”। নিত্যসথী আত্যন্তিকী লঘু ও আপেক্ষিক লৎু- 
ভেদে দুই প্রকার । 

বিজয় । প্রাথধ্যাদি স্বভাব কি সথী বিশেষের নিত্য স্বভাব ? 

গোস্বামী । ম্বভাব হইলেও দেশকাল বিশেষে তাহাদের বিপধ্যয় 
হয়। যথা, রাধিকার মানভঙ্গে ললিতার যতু। 

বিজয় । সখীদিগের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম, রাধিকার যত্বে সর্বদা 
ঘটিয়া থাকে, এরূপ বোধ হইল । 

গোম্বামী। বিজরঃ ইহাতে একটু কথা আছে। দূত্ো নিধুক্ত 
হইয়। সখী নির্জনে কুষ্চকে মিলন করিলে, কৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থনা করিলেও 
সী তাহাতে সম্মত হন না। সম্মত হইলে প্রিয়সখীর দৃত্যবিশ্বাস রক্ষিত 
হয় না । 

বিজয় । সীগণের ক্রিয়া কি? 

গোম্বামী | সথীগণের ষোড়শ প্রকার ক্রিয়া আছে যথা £--১। নায়ক" 

নায়িকার পরম্পরের নিকট পরস্পরের গুণ-বর্ণন, ২। পরম্পরে আসক্তি 
করান, ৩। পরম্পরের অভিসার করান, ৪। কৃষ্ণের নিকট সী-সমর্পণ, 
৫। পরিহাস, ৬। আশ্বীস-প্রদান, ৭। নেপথ্য অর্থাৎ বেশরচন]? ৮। 
মনোগত পরম্পরের ভাব উদঘাটনে পটুতা, ৯। দোষছিতদ্রগোপন, ১০। 
পত্যাদিকে বঞ্চনা করান শিক্ষাগ্রদান, ১১1 উচিতকালে নায়ক" 
নাক্সিকাকে মিলন, ১২। চামরব্যজনাদির সেবন, ১৩। নায়কপ্রতি 
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ঘলবিশেষে তিরস্কার, নায়িকার প্রতি স্থলবিশেষে তিরস্কার, ১৪। সংবাদ 
প্রেরণ, ১৫ | নায়িকার প্রাণরক্ষা* ১৬1 সর্বববিষয়ে প্রত্ব এই সকল 
বিষয়ে প্রত্যেক কাধ্যের উদাহরণ আছে, তাহা! কি বলিব ? 

বিজয় । প্রভো, সঙ্কেত পাইলাম এখন “উজ্জ্লনীল মণি+ গ্রন্থে 
উদাহরণ দ্বেখিয়া। লইব। অনেকট! বুঝিতে পাবিভেছি । প্রভো, আমি 
এখন পরস্পর সখীদ্দিগের এবং কৃষে যে প্রেমনিষ্ঠা তাহা জানিতে প্রাথন। 
করি। 

গোত্বামী। স্বপক্ষ সখীগণ কৃঞ্চে এবং লিজ যৃখেশ্ববীকে অসম ও 
সমন্নেহ বহুনপূর্ববক ছুই প্রকার হুন। 

বিজয় 1 “অসমন্্রেহ সীগণ কি প্রকার ? 

গোশ্বামী। এঅসমন্নেহ সথী ছুই প্রকার । কেহ ফেহ কৃঞঝ অপেক্ষা 
নিজয থেশ্বরীতে অধিক স্নেহ করেন। যিনি “আমি হরিদাসী” মনে 
করিয়৷ অন্ত থে মিলিত না হইয়া কেবল আপনার যখেশ্বরীর প্রতি 
সম্পূর্ণ সেহবতী থাকিয়াও তদপেক্ষা কৃষে অধিক স্নেহ করেন, তিনি 
হরিতে অধিক স্সেহবতী বলিয়। পরিচিত। যিনি সখীর তদীয়তাভি- 
মানিনী হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা সখীতে অধিক স্গেহ করেন, তিনি সখী- 
শ্নেহাধিক। বলিয়া! পরিচিত। 

বিজয় । তাহার] কাহার] ? 

গোস্বামী । ধাহাদ্দিগকে পঞ্চবিধ সখীব মধ্যে কেবল সখী বলিয়। 
উক্তি কর] গিয়াছে, তাঙারাই রৃক্ঝম্নেহাধিকা | ধাহাদ্িগকে প্রাণসখী ও 
নিত্যসথী বলিয়া! নিদ্দি্ই করা হইয়াছে, তাহারাই সখীন্সেহাধিকা। 

বিজয় | সমন্গেহ কাহার]! 

গোম্বামী। .কৃষেে ও যৃথেশ্বসীতে ধাহাদের সমান স্নেহ, তীাহার। 
নম-ন্নেহা?। 


বিজয় । সখীগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহার! ? 

গোম্বামী। যে সকল সঘী রাধা! ও কৃ্চে তুল্য পরিমণণ প্রেম ব. 
করিয়াও আমরা ব্রাধিকার নিজজন ৰলিয়৷ অভিমান করেন, তীাহা 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাদিগকে প্রিয়সথী ও পরমপ্রেষ্ঠস্থী বলা যায়। 

বিজয় । প্রভো, সথীদ্দিগের পক্ষ প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যে ভেদ থাকে 
তাহা বলুন । 

গোস্বামী ৷ সমস্ত ব্রজন্ন্দ বীগণকে স্বপক্ষ, স্থহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রা 
পক্ষ-ভেদে চতুব্বিধ বল] যায়। সুহৃৎপক্ষ ও তটম্থ_-ইহারা প্রাসঙ্গিব 
স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভেদই বসপ্রদ | 

বিজয় । ্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষাদ্দির বিশেষ বর্ণন করুন। 

গোম্বামী । শ্বপক্ষ সম্বন্ধে আমি প্রায়ই সকল কথা বলিয়াছি 
এখন সুহৃৎপক্ষাদির ভেদ বর্ণন করিতে হইবে । ইষ্টসাধক ও অনি 
সাধক-ভেদে সুহৃদ্পক্ষ দুই প্রকার । যিনি বিপক্ষের সুহ্ৃৎ্পক্ষ তিথি 
তটস্। 

বিজয় । এখন বিপক্ষ বর্ণন করুন। 

গোম্বামী । যাহার] ইঞ্ঠহানি ও অনিষ্টকরতঃ বিপক্ষতাচরণ করে 
তাহারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিপক্ষ হন | ছদ্যু, ঈর্ষা, চাপল্য, অং 
মৎসর, অমর্ষ, গর্বব প্রভৃতি ভাবসকল বিপক্ষ সথীদ্দিগের অভিবাক্তি হ 

বিজয় । গর্ব কিরূপে ব্যক্ত হয়? 

গোস্বামী ৷ অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মদ ও ওদ্ধত্য ইত্যা 
ভেদে গর্ধব ছয়প্রকারে ব্যক্ত হয়। 

বিজয় । এস্লে অহঙ্কার কিরূপ? 

গোম্বামী। ন্বপক্ষের গুণবর্ণনে পরপক্ষের প্রতি যে আগে 
তাহাই “অহঙ্কার? । 
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বিজয় । এস্কলে অভিমান কিরূপ ? 

গোম্বামী। ভঙ্গিপূর্ববক হ্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষাখ্যানই অভিমান । 

বিজয় । দর্প-লক্ষ আল্তঞা! করুন। 

গোস্বামী । বিহারোৎকর্ষহ্চক গর্ববই “দপ?। 

বিজয়। “উদ্ধসিত” কিরূপ? 

গোস্বামী । বিপক্ষের প্রতি ষে সাক্ষাৎ উপহাস তাহাই-_উদ্ধনিত? | 

বিজয় । মদ কি? 

পোম্বামী ॥ যে গর্ব সেবাদ্দির উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই এম্থলে 
“মদ? | 

বিজয়! ওদ্ধতা কি? 

গোম্বামী | স্পষ্টরূপে নিজের উৎকৃষ্টতার আখ্যান করাকে ওদ্ধত্য 
বলা যায়। সখীগণের শ্িষ্ট উক্তি ও নিন্দা গর্ব হয়। 

বিজয় । যূখেশ্বরীগণও কি সাক্ষাৎ ঈর্ষ প্রকাশ করেন ? 

গোস্বামী । না, যথেশ্বরীগণ স্বীয় স্বীয় গাম্তীধ্যমধ্যাদার উদয় 
নিবন্ধন সাক্ষাৎ ম্পষ্টব্ূপে বিপক্ষোন্দেশে ঈর্ধা প্রকাশ করেন না। এমন 
কি? সখীগণ প্রথব] হইলেও বিপক্ষে যৃথেশ্বরীগণের সন্মুথে প্রায়ই 
লপুবাক্য প্রয়োগ করেন না । 

বিজয় । প্রভো, ব্রজলীলায় যৃথেশ্বরীগণ নিহাসিদ্ধ ভগবচ্ছক্তি- 
বিশেষ। তীহাদ্ধের মধ্যে এরূপ দ্বেষ্যাদিভাবের তাত্পধ্য কি? এই 
সব দেখিয়া বহিম্মুখ তাকিকগণ ব্রজলীলার পরমতন্বের প্রতি হেলা 
করে। তাহারা বলে ঘে, যদি পরমতত্বে এইরূপ দ্ধেষ্তার্দি ভাব থাকে 
তবে অগতের কাধ্যের গ্রতি অবজ্ঞার বা বৈরাগ্ের কারণ কি? 
প্রভো, আমরা শ্্রীধাম নবন্ধীপে বাস করি, তথায় শ্রীরুষ্টচতন্তের 

সর্বপ্রকার বহিম্্থকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ 
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নিতান্ত কর্ম্মকাগ্ডী; কেহ কেহ বন্ধ্যা-তর্কপ্রিয়, কেহ কেহ জ্ঞানবাদী 
এবং অনেকেই নিনক। কৃষ্ণলীলায় যে কোন দোষাভাস আছে, 
তাহাকে দোষ বলিয়া! এমন অপূর্ব লশলাকে মায়িক বলিয়া অবজঞ। 
করেন। কৃপা করিয়া এ তন্থটী ব্যাথা! করুন । আমাদের চিত্ত দৃঢ় হউক। 

গোস্বামী । ধাহারা নিতান্ত অরসিক, তীাহারাই বলেন ? 
হরিপ্রিয়জনে ছেষ্যাদ্িভাব প্রয়োগ করা অনুচিত। এই কথা 
বিশেষরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে? কন্দপবৃন্দ- সম্মোহন' 
স্বরূপ অঘনাশক কৃষ্ণের প্রিয়নর্সখা শুঙ্গারবূস ব্রজে মুর্তিমান হই 
বিরাজ করিতেছেন । তিনিই বিজাতীয় ভাবময় পক্ষদিগের সম্বদ্ 
পরম্পর সপরিবার ঈর্ধাদিকে মিলনকালে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য নিক্ষেপ করিষ 
থাকেন । এতমিবন্ধন বিশ্লেষকালে তাহাদের পরম্পর বিপক্ষতা থাকে না 
শ্নেহমাত্রই প্রকাশ হয়। 

বিজয় । গ্রাভো, আমর! হ্ষুদ্রজীব এত গুঢ় বিষয় আমাদের হৃদ 
সহসা উদ্দিত হয় না। আপনি রুপা করিয়া এই তত্বটী একটু পরিদ্ধা 
করিয়! বলিলে আমাদের মঙ্গল হয়। 

গোস্বামী । প্রেমরস হুগ্ধসমুদ্র । তাহাতে বিতর্করূপ গোমুও 
ফেলিলে বৈরস্ত উদয় হয়। এ সব বিষয়ে তব্ববিচার করা ভাঃ 
নয়, কেন ন। বহু সুক্তিফলে ভক্কিদ্েবী যাহার হৃদয়ে চিদাহলাদিনীর 
ফলক প্রদান করেন, তিনি বিনাতর্কে সারসিদ্ধান্ত লাভ করেন 
পক্ষান্তরে যুক্তিদ্বারা যতই বিচার করা যায়, অচিস্ত্যভাবে সিদ্ধাং 
উদ্দিত হয় না, বরং কুতর্কের ফলরূপ কুতর্কেরই উদয় হয়। কি 
তুমি ভাগাবান জীব-_-ভক্তিদেবীর কুপায় সকলই জানিতে পারিয়াছ 
তথাপি সিদ্ধান্ত ঘট করিবার জন্ত আমাকে যাহা! জিজ্ঞাসা করিতেছ 
তাহা আমি অবন্ত বলিব। তুমি তাকিক নও, কর্ণাকান্তী নও, জ্ঞানকাও 
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নও, সংশম্নী নও, নিতান্ত বৈধী ভক্তির উপাসকও নও। তোমাকে 
'কান সিদ্ধান্ত বন্সিতে আমার আপত্তি নাই। জিজ্ঞান্থ ছুই প্রকার--- 
একপ্রকার জিজ্ঞান্গু কেবল শুষফ যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাস 
করেন; অন্প্রকার জিজ্ঞান্সু ভক্তির সন্তাকে বিশ্বাস করিয়া 
ঘতঃসিদ্ধ গ্রচ্ঠায় যাহাতে সন্ষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুল্ক 
বুক্তিবাদীর জিজ্ঞাঁপায় কখনই উত্তর দিবে না, কেন না তাহার 
মতা-বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না । তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং 
অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত । অনেক লাঠালাঠি করিয়া তাহার 
কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস- 
পরিত্যাগই তাহার চব্রম ফল । ভক্তিপক্ষ বিচারকগণ এ অধিকার-ভেদে 
বহুবিধ । শঙ্গার-রসে ধাঙ্নাদের অধিকার জন্মিয়াছে, তাহারাই এ তত্ব 
সদগ্তর পাইলে বুঝিতে পারেন । বিজয়, বৃন্দাবন-লীলীরস কি অপূর্বব। 
ইহা জড়জগতের শৃঙ্গারসের সদৃশ তব হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিলক্ষণ। রাসপঞ্চাধযায়ে বলিয়াছেন যে, এই লীলা যিনি আলোচন। 
করেন, তাহার হৃত্রোগ সমূলে দূর হয়। (১) বদ্ধজীবের হৃত্রোগ কি? জড়ীয় 
কাম। বক্তমাংসাদি সপ্তধাতুময় যে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষাভিমানী দেহ এবং 
নদিঅহক্ারগত বাসনাময় অভিমানরূ'প লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়। যে 
কাম থাকে তাহাকে অনায়াসে দূর করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। 
কেবল ব্রঅলীলা নুশীলনে এ অপকষ্ট কাম বিদুরিত হয়। এই সিদ্ধান্তই 
বৃশ্শীবন-লীলার শরঙ্গাররসের এক অপূর্ব চমতকারিত। দেখিতে পাইবে। 
আবার আত্মারাম-লক্ষণ নির্বিবশেষ ব্রহ্ধতত্বকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
এই অপ্রারুত শঙ্গার নিত্য বিরাজমান । পুনশ্চ উশ্বর্যাময় চিজ্জগণ্ অর্থাৎ 
পরব্যোম বৈকুগ্ঠের রসকে অতি লঘু করিয়। নিতা দ্েদীপামান। এ রসের 


(১) ভা ১০।৩৩/৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য । 
৩৫ 
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মহিমা সর্ব্বোচ্চ। ইহাতে সান্দ্রানন্দ আছে ; শুফানম্ব, জড়াননা, সক 
চিতানন্দ কিছুই নাই। ইহা পূর্ণানন্ম্বরূপ। এই পূর্ণানন্দে যে অন 
বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহার! রঙের পূর্ণতা সাধন করিবার জু 
অনেক স্থলে পরস্পর বিজাতীয় ভাবাপন্ন। সেই বিজাতীর ভাবসম্‌ 
কোন হলে ন্নেহাত্মকঃ কোনস্থলে ছেষাদি-ভাবাত্মক। জড়ীয় ছেষাঁদিভাৰ 
যেরূপ হেয়? ইহার! সেরূপ নয়। ইহার! পরমানন্দের বিকারবৈ চিত্র্যমাত। 
রসসমুদ্রের উশ্মির ম্যায় উঠিয়], সমুদ্রকে স্ফীত করে। সুতরাং শ্রীরূণের 
সিদ্ধান্ত এই যে, ভাব-_বিচিত্র। যে সকল ভাব সর্ববপ্রকারে সমান জাতিত 
শ্বীকার করে, তাহার] হ্বপক্ষগত ভাব । ঈষৎ বৈজাত্য থাকিলে সং 
পক্ষগত ভাব হয়। যে স্থলে দাজাত্যের অল্লপতা--সেইস্থলে ভাব তটস্থ। 
যে স্থলে সম্পূর্ণরূপে বৈজাত্য থাকে, সে স্থলে ভাব বিপক্ষগত। আবার 
দেখ ? ভাব যখন বিজাতীয় তখন পরস্পরের রুচিকর হয় ন1, স্ৃতরাং 
সেই পরমানন্দ-রসগত কোনপ্রকার ঈধাদির উৎপত্তি সাধন করে। 

বিজয় | পক্ষ বিপক্ষভাভাব কেন স্থান পায়? 

গোস্বামী । পরুম্পর ছুই নায়িকার ভাৰ যখন তুল্য প্রমাণ হয় তখনই 
পক্ষ বিপক্ষভাবের উদয় হয়। সুতরাং মৈত্রভাব ও বিদ্বেষভাব রস 
বিকার রূপে ক্রিরা করে। তাহাও অথগ্ড শুঙ্জাররসের পরমমাধুর্! 
সমৃদ্ধির জন্য বলিয়৷ জানিবে। 

বিজয় । শ্রীরাধ! ও চন্ত্রাবলী কি তবে ছুইটী সমান শক্তি? 

গোম্বামী । ন1 ন1। শ্রীরাধাই মহাভাবময়ী, হলাদিনীসার | চন্দ্রাবলী 
তাহারই কায়ব্যহ এবং অনন্ত অংশে লঘু। তথাপি শ্রজাররসে শ্রীরাধার 
প্রেমরস পুষ্টি করিবার জন্থ চক্জ্রীবলীতে রাধার সাম্য একটী ভাব অর্পন" 
করতঃ বিপক্ষত! উৎপন্ন করিয়াছেন । আবার দেখ, ছুই যূথেশ্বরীতে 
ভাবের সম্পূর্ণ সাজাত্যও হুইতে পারে না । কোন অংশে যদি হয়, সে 
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কবল ঘুণেকাট৷ অক্ষর সদৃশ দৈবাৎ হয়। বন্বতঃ রসের স্বভাববশতঃই 
[ভাবঙঃ হ্বপক্ষবিপক্ষভাবের উদয় হয়। 

বিজয় । প্রভো, আর সংশয় হইতে পারে না। আপনার মধুমাথ 
থাগুলি আমার কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ সমন্ত কটুতা ধ্বংস 
£বিতেছে। আমি হৃদয়ে মধুর-রসের বিভাবগত আলম্বন সম্পূর্ণরূপে 
ুঝিলাম। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই__একমাত্র নায়ক । তাহার রূপ, গুণ ও 
চষ্টা ধ্যান করিতেছি । দ্বীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত 
ভাববিশিষ্ট সেই নায়ক, পতি ও উপপতিরূপে রসে নিত্যলীলাময়। 
তততস্তাবেই তিনি অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট। চেট, বিট, বিদুষক, 
পীঠম্দিক ও প্রিয়নম্মরপথাদ্বারা সর্বদা ঘেবিতঃ বংশীবাদনপ্রিয়। মধুর 
[সের বিষয্নরূপ কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে উদ্দিত হইলেন । আবার মধুর রসের 
মাশ্য় ব্রজলন্স নাগণের কথাও বুঝিতে পাৰিলাম, তাহারাই নায়িকা | 
্বকীয়! পরকীয়1-ভেদে নায়িক1 ছুই প্রকার। ব্রজে পরকীয়৷ নায়িকাগণই 
এই রসের প্রধান আশ্রপ্ন। তাহারা সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া-ভেদে 
তিনপ্রকার । ব্রজল লনাগণ যথে যথে বিভক্ত হুইয়। কৃষ্ণসেবা করেন । 
কোটী কোটী সংখ্যক ব্রজললন| বহু বহু যুথেশ্বরীর অধীন । সকল যথে- 
্বরীর মধ্যে শ্রীরাধ। ও চন্দ্রাবলী প্রধান।। সখী,নিত্যসখী,প্রাণসখী, প্রিয়- 
সখী ও পরমপ্রে্ঠসখী, এই পঞ্চপ্রকার-ভেদে শ্রীরাধার যথ নির্মিত হই- 
যাছে। ললিতাদি অইসধী পরমপ্রে্টসথী । ললিতাদি যথেশ্বরী হইবার 
যোগা হইলেও শ্রীরাধার অন্থগত সখী হইবার লালসার পৃথক যথ রচনা 
করেন না। তাহাদের অনুগতাগণ তাহাদের গণ বলিয়া পরিচিত। 
নায়িকাগণ মুগ্ধাঃ মধ্য ও প্রগল্ভাভেদে আবার প্রতোকে ধীরা, 
অধীর] ও ধীরাধীর1 ভেঙ্গে এবং কন্তাঃ স্বকীয়, পরকীয়া-ভেদে সাকলো 
পঞ্চদশ প্রকার । নায়িকাদিগের অভিসাব্রিকা প্রভৃতি অষ্টঅবস্থা। আবার 
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উত্তমা, মধাম! ও কনিষ্ঠা-ভেদে গুণিত করিয়া! একত্রে নায়িকা সাকলো 
তিনশত বটি হয়। যথেশ্বরীদিগের সুহাদাদি-ব্যবহার ও তাহার তাৎ. 
পর্যও হৃদয়ে উদিত হইয়াছে । দুত্যকাধ্য ও সখীকাধ্য হৃদয়ঙগম হইল 
এই সমত্ত জানিতে পারিয়া আমি এখন রসের আশ্রয়তব বুঝিলাম। 
রসের বিষয় ও আশ্রয় একত্র করিয়! বিভাবের অন্তর্গত আলম্বনত, 
প্রতীত হইল । কল্য শ্রীচরণে আসিয়৷ উদ্দীপন সকল জানিয়া লইব। 
শরীক অপার করুণ! করিয়া আপনাকে আমার লালক করিয়া দিয়া 
ছেন। আপনার শ্রীমুখক্ষরিত সুধাপানেই আমি পুষ্ট হইব | 

গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া বপিলেন,_-বাবা, তোমার 
মত শিষ্য পাইয়া আমিও কৃতকুতার্থ হইলাম। তুমি যত জিজ্ঞাসা 
করিতেছ, শ্রীনিমানন্দ আমার মুখে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। 
উন্তয়ে অনেক প্ররেমক্রন্দনের পর নিস্তন্ হইলেন। 

বিজয়ের সৌভাগ্য দেখিয়। প্রীধ্যানচন্ত্র প্রভৃতি মহ্থাত্মাবর্গ পরমাননে 
মগ্ন হইলেন। সেই সময়ে গ্রীরাধাকান্তমঠে কয়েকটা শুদ্ধ-বৈষ্ৰ আসিয়া 
চণ্তীদাসের এই পদটা গান করিতে লাগ্সিলেন। 

“সই কেবা শুনাইল শ্তামনাম। 

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ। 
না! জানি কতেক মধু, শ্তামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গে, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়। গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়। 
পাশরিতে কর্রি মনে পাশরা না ধায় গো কি করিব কি হবে উপায়। 
কহে দ্বিজ চণ্তীদাসে, কুলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাচায় ॥” 

খোল করতালের সহিত অর্ধগ্রহর এই গান হইলে সকলেই এই 
প্রেমে মগ্র হইয়া! পড়িলেন। আবেশ কথঞ্চিং ভগ্ন হইলে বিজয় 
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শ্রগুরু গোম্বামীকে সাষ্টাকরতঃ এবং অন্ত বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য 
সম্মানপূর্ব্বক সম্ভাষণকরতঃ হরচণ্তীসাহী অভিমুখে যাত্র! করিলেন। 


পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় 


মধুর রসবিচার 

মধুর রসের উদ্দীপন-_কায্নিক, বাচিক ও মানসিঞভেদে ভরিবিধ গুণ-_ম.নস গুণ 
স্ধাচিকগণ--কাগ়িকগুণ--বয়সর্ষি- নব্যবয়স-ব্যন্ত বয়স পূর্ণবয়স__রূপ- লাবণ্য-- 
সৌনদর্যয--অভিরাপতা-_ মাধুর্য মার্দব-_নাম-_অনুভাব ও লীলা-ভেদে ছুই প্রকার কৃষ্ণ 
চরিত-চাক্ষত্রীড়া-_মণ্ুল-_সম্বন্বী-_লগ্র-_বংশীরব-_সপ্িহিত সম্থন্ধী--তটস্থা--অলঙ্কার, 
উদ্তান্বর় ও বাচিক-ভেদে তিন প্রকার অনুভাব- অঙ্গজ, অধত্রজ, শ্বভাবজ ভেদে বিংশতিপ্রকার 
অলঙ্কার--(১) ভাব--(২) হাব--(৩) হেলা-_৪) শোভা--(৫) কান্তি--(৩) দীপ্তি--(৭) 
মাধূর্য-- ৮) প্রগল্ভত1--(৯) ওদার্ধ্য--.১০) ধৈর্্য--(১১) লীলা--(১২) বিলান--(১৩) 
বিচ্ছিত্বি--( ১৪) বিদ্রম--(১৫) কিলকিফিত--(১৬) মোট্ায়িত--(১৭) কুট্টমিত-_(১৮) 
বিঝ্বোক--(১৯) ললিত--(২০) বিক্রিত--এতদতিরিক্ত মোগ্ধ্য ও চকিত নামে [দুইটী অলঙ্কার 
আলাপ বিলাপ প্রলাপ অনুলাগ প্রভৃতি ছাদশ প্রকার বাঠিক অনুভাব-_মধুর রমে সান্বিক 
ও সধারি ভাব--সঞ্চারিভাব সকলের উৎপত্তিহেতু--উৎপত্তি সদ্ধিশাবল্য ও শাস্তি-তেদে 
টারিটা দশা-. 

আলম্বনতত পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদ্দিত হইতেছে। তাহাতেই বিজয়ের 
চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিষয়ব্যাপারে সময়ে সময়ে বিপরধায় 
ঘটিতেছে। যাহা! কিছু পাইলেন, তাহা ভোজন করিয়া বিজয় অস্ত 
প্রডুচরণে কিছু উদ্মত্ের চ্যায় আসিয়া পতিত হইলেন গোম্বামী 
তাহাকে যে উঠাঁইয়া আলিঙ্গন করিলে বিজয় ককিলেন--প্রভো, 
আমি মধুর রসের উন্দীপনগুলিকে বুধিতে ইচ্ছা করি। তখন 
গোস্বামিমহোপয় সঘত্বে বলিতে লাগিলেন। 
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গোম্বামী। মধুর-রসে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণবল্পভাদিগের গুণ” নাম, চবিত্। 
মণ্ুন, সন্বন্বী ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন-বিভাব । 

বিজয় । গুণগুলি বলিতে আজ্ঞ। হউক। 

গোস্বামী । গুণ তিন প্রকার ; মানস, বাচিক ও কায়িক । 

বিজয় । এ রসে মানস গুণ কতপ্রকার ? 

গোস্বামী । কৃতজ্ঞত1, ক্ষমা এবং করুণার্দি বহুবিধ মানস গুণ। 

বিজয় । বাচিক গুণ কত প্রকার? 

গোস্বামী । কর্ণের আনন্দজনক বাক্যেই বাচিক গুণ সকল আছে। 

বিজয় । কায়িক গুণ কত প্রকার ? 

গোস্বামী । বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দধ্য, অভিরূপতা, মাধুধ্য, মার্দৰ 
ইত্যাদি কায়িক গু৭। এ রসে বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, বাক্তৰয়স ও 
পূর্ণবয়স এই চারি প্রকার মধুর-রসাশ্রিত বয়স। 

ৰিজয়। বয়ঃসন্ধি কি? 

গোম্বামী । বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বল যায়। তাহারই 
নাম প্রথম কৈশোর | কৈশোর বয়স সমুদয়ই বয়ঃসন্ধি) পৌগণ্ডবে 
বাল্য বলা যায়। কৃষ্ণের এবং প্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি-মাধুধ্যই-_উদ্দীপন | 
বিজয় । নব্যবয়স কিরূপ? 

গোস্বামী । নবযৌবন, শনের ঈষৎ উদ্দয়) চক্ষের চঞ্চল তা। মন্দ হা 
এবং মনের স্বল্প বিক্রিয়াদ্ধার লক্ষিত হয় 

বিজয়। ব্যপ্তবয়স কিরূপ? 

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীটবকব- ও একজন 
শ্্করমঠের পণ্ডিত সন্ন্যাসী দেবদর্শনাথে উপস্থিত হইলেন । শ্রীবৈষ্বের 
আপনাতে পুরুষরূপ দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সপ্গ্যাসী শু ব্রন্মচিন্তা 
মগ্ন | সুতরাং তন্মধ্যে কাহারও ব্রগগোপ; অভিমান ছিল না। পুরুষাভি 
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মানী ব্যক্তির নিকট বসকথার অখলোচন। নিষেধ থাকায়, গোম্বামী ও 
বিজয় উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়! তাহাদের সহিত সাধারণ ইষ্গোষ্ঠী করিতে 
লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া! তাহার] সিদ্ধবকুলা ভিমুখে গমন করিলে, 
বিজয় একটু ঈষৎ হাশ্ত করিয়। নিজের কৃত প্রশ্নটা পুনরায় বলিলেন। 

গোস্বামী । স্তনের স্পষ্ট উদগম হয়ঃ মধ্যদেশে ত্রিবলি এবং সর্ববাঙ্গে 
উজ্জলত। প্রকাশ হয়__এই অবস্থাকে ব্যক্ত-যৌবন বলেন। 

বিজয়। পূর্ণ বয়স কিরূপ ? 

গোস্বামী । যে বয়সে নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গসকল 
উজ্জল কান্তিবিশিষ্ট, স্তনছয় স্থল এবং উরুযুগল রস্তাবৃক্ষসদূশ হয়ঃ সেই 
বয়সই-পৃর্ণ যৌবন। কোন কোন ব্রজনুন্দবীর অল্পতাকণ্যস্থলেও 
শোভার পূর্তিবিশেষ ক্রমে পূর্ণ-যৌবন প্রকাশ পায়। 

বিজয়। বয়সের বিষয় অবগত হইলাম। এখন রূপ কি বলুন। 

গোস্বামী । অভূষিত হইলেও যেন ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিলাভ করে, 
তাহাই রূপ । অঙ্গসকল সুন্দররূণপে ন্ম্ত হইলেই রূপ হয়। 

বিজয় । লাবণ্য কি? 

গোস্বামী । মুক্তার ভিতর হইতে যেরূপ একটা ছটা বাহির হয়, 
তত্রপ অঙ্গসকল হইতে যে ছটা বাহির হয়, তাহাকে “লাবণ্য” বলে । 

বিজয়। সৌন্দধ্য কি? 

গোহ্বামী। অঙ্গ প্রতাঙ্গের যথোচিত সন্পিবেশ এবং সন্ধিবন্ধগুলি 
সন্দররূপে সংযুক্ত থাকিলে “সৌন্দধ্য? হয়। 

বিজয় । অভিন্পতা কি? 

গোম্বামী। স্বীয় আশ্চ্ধ্যগুণের দারা নিকটস্থিত অন্য বস্তকে স্বীয় 
পারপ্য প্রাপ্ত করায় তাহার নাম-_আভিরপ্য ব অভিরূপতা।। 

বিজয়। মাধুর্য কি? 
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গোস্বামী । শরীরের কোন অনির্বচনীযর় রূপকে “মাধুধ্য বলে। 

বিজয় । মার্দব কি? 

গোন্বামী। কোমল বস্বর সংস্পর্শে অসহিষু্তী-ধন্দধকে “মার্দব" বলা 
যায়। মার্দব উত্তম, মধাম, কনিষ্ঠ-ভেদে তিন প্রকার । 

বিজয় । প্রভে, গুণসকন্প বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি 
তাহ্াও আজ্ঞা করুন। 

গোনম্বামী । রসভাবগর্ভ রাধারুষাদি নামই নাম। 

বিজয় । তাহাও বুঝিলাম ; এখন চরিত কিরূপ বলুন । 

গোশ্বামী। চরিত দুই প্রকার--অন্থভাব ও লীলা । বিভা 
দমাপ্ত হইলে অনুভাব বণিত হইবে ) 

বিজয় । তবে এখন লীলাই বর্ণন করুন | 

গোস্বামী । চাক্ক্রীড়া, নৃত্য, বেখুবাদন, গো-দোহন, পর্ধধত হইতে 
গো-গণকে ডাকা এবং গণনাদিকে “লশলা” বলা যায়। 

বিজয়। চারুক্রীড়া কিরূপ ? 

গোম্বামী । রাসলশলা, কন্দুক-খেল৷ ইত্যাদি অনন্ত মনোহর ক্রীড়া । 

বিজয় । মগ্ডন কতপ্রকার । 

গোন্বামী । বস্ত্র, ভূষণ, মালা এবং অনুলেপন এই চারিগ্রকার 'মগুন'। 

বিজয় । সন্বস্বী কি? 

গোস্বামী । লগ্ন অর্থাৎ সংধুত্ত এবং সন্নিছিতডেদে সন্বন্ধি দ্রব 
দুই প্রকার । 

বিজয়। লগ্রকিকি? 

গোস্বামী । বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি; গীত, সৌর'ভ, ভূষণশব্দ, চরণচিহ্‌ 
বীণারব ও শিল্পকৌশল ইত্যাদি “লগ্ন-সন্বন্কী” | 

বিজয়। বংশীরব কিরূপ? 
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গোম্বামী। কৃষ্ণবন্ত, হইতে যে মুরলীনাদামৃত উদশীর্ণ হয়, তাহাই 
সকল উদ্দীপনের মধো প্রধান । 

বিজয় । এখন কৃপা করিয়া সন্গিহিত-সম্বন্ধী বলুন । 

গোন্বামী | নিম্মালযাদি ময়ূরপুচ্ছ, পর্ধ্বতোৎপন্ন গেরিকাদি অদ্রিধাতু' 
নৈচিকী অর্থাৎ গাভীগণ, লগ্ুড়ী (পাচন ), বেণু$ শৃঙ্গ, কৃষ্ণের প্রিয় 
বাক্তি দর্শন, গোধূলি, বৃন্দাবন, বুন্দাবনাশ্রিত বস্ত ও ব্যক্তিনিচয়ঃ 
গোবর্দনঃ যমুন1, রাসস্থলাদিকে “সন্গিহিত-সন্বন্ধী” বল! যায়। 

বিজয় । বুন্দাবনাশ্রিত কি কি? 

গোম্বামী। পক্ষিগণ, ভ্রমর, মুগ, কুঞ্জ, লত1, তুলসী, কণিকার পুষ্প- 
বিশেষ, কদন্বাদি-_বুন্দাবনাশ্রিত। 

বিজয় । তটস্থ কি? 


গোস্বামী । চন্দ্রিক অর্থাৎ জ্যোতন, মেঘ, বিছ্বাৎ্, বসন্ত, শরৎ, 
ূর্ণচন্ত্র, বায়ু ও খগাঁদিই তটস্থ। 


সম্যগ রূপে উদ্দীপন সমস্ত শ্রবণ করিয়। বিজয় ক্ষণকাল তৃষ্ঠীস্তুত 
হইয়া রহিলেন। আলম্বনের সহিত উদ্দীপন-ভাব সমন্ত হৃদয়ে একত্র 
হইয়া একটী পরম ভাবের উদয় হইল । তখন বিজয়ের দেহে অনুভাব 
প্রকাশ হইতে লাগিল। বিজয় গদগদস্বরে কহিলেন, _প্রভো, এখন 
আমাকে অনুভাবসমুদায় ভাল করিয়৷ বলুন । কৃষ্*-চরিতের এক অংশ 
লীলার বিষয় বলিয়াছেন। অন্ুভাব জানিতে পারিলে কৃষ্ণচর্রিত 
ম্ূর্ণ অবগত হইতে পারিব।” 


গোঙ্বামী। অনুভাব-_-অলঙ্কার, উদ্ভতাস্বর ও বাচিক-ভেদে তিনপ্রকার। 
বিজয় । অলঙ্কার কি? 
গোম্বামী। ব্রললনাদ্িগের যৌবনকালে বিংশতিগ্রকার অলঙ্কার 


সববজ বলিয়! উত্ত। কাস্তে সর্বদা অভিনিবেশবশতঃ সেই সব অন্তর 
উদ্দিত হয়। যথ]1,__- 

অঙ্গজ--১। ভাব, ২। হাব, ৩। হেলা । 

অযত্বজ--৪1। শোভা, ৫। কান্তি ৬1 দীপ্তিঃ ৭1 মাধুরী; 
৮। প্রগল্ভতা, ৯। ওদ্বাধ্য। ১*। ধৈর্ধয। 

স্বভাবজ-__-১১। লীলা? ১২। বিলাস, ১৩। বিচ্ছিত্তি, ১৪ । বিভ্রম। 
১৫। কিলকিঞ্িত, ১৬। মোট্ায়িত, ১৭। কুট্রমিত» ১৮ | বিবেক 
১৯। ললিত, ২০। বিকৃত। 

বিজয় । এন্কলে ভাৰ কি? 

গোস্বামী | উজ্জল-রসে নির্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া ভাবের 
প্রাহুর্ভাব হয়, তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ডাব বলিয়া উক্ত 
চিত্তের অবিকৃতির নাম সত্ব । বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজে। 
আদি বিকারের নায় যে আদি বিকার উদ্দিত হয় তাহাই--“ভাব।। 

বিজয় । প্রভে1, হাব কি প্রকার ? 

গোম্বামী। গ্রীবাকে তিধ্যকু করিয়া ভাবক্রমে ঈষৎ প্রকাশর' 
ভ্রনেত্রাদি বিকাশ করাকে “হাব” বলা যায়। 

বিজয়। হেলা কি? 

গোস্বামী । হাব যখন ম্পষ্টরূপে শঙ্গারহুচক হয়, তখন তাহাবে 
“হেল বলে। 

বিজয় । শোভা কি? 

গোম্বামী । রূপ ও সন্ভোগাদিদ্বার। অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাই'শোভা'। 

বিজয় । কান্তি কি? 

গোস্বামী । মন্মথতর্পণন্বার1 যে উজ্জ্বল শে'ভা হয়। তাহাই “কান্তি । 

বিজয়। দীথি কি? 
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গোস্বামী । বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বার! উদ্দীপ্ত হুইয়। 
কাত্তি অতিশয় বিস্তৃত হইলে 'দীপ্তি' নাম প্রাপ্ত হয়। 

বিজয় । মাধুধ্য কি? 

গোস্বামী | চেষ্টাসমূছের সর্ববাবস্থায় যে চারুতা তাহাই এন্থলে-_মাধুর্ধ্য। 

বিজয়। প্রগল্ভতা কি? 

গোম্বামী। প্রয়োগে নিঃশহ্কত্বকে “প্রগল্ভতা” বলেন। কান্তের 
অঙ্গে অঙ্গ প্রয়োগাদিই এস্লে- প্রয়োগ । 

বিজয় । ওদাধ্য কি? 

গোহ্বামী। সর্বাবস্থগত বিনয়কে “ওদাধ্য? বলে। 

বিজয় । ধের্ধয কিরূপ ? 

গোম্বামী । চিত্তোন্ধতির স্থির ভাবই-_-ধৈধ্য | 

বিজয়। এন্থলে লীলা কিরূপ? 

গোস্বামী । রম্যবেশ ও ক্রিয়াদিদার! প্রিয় ব্যক্তির অন্ুকরণইণ্লীল1” 

বিজয় । বিলাস কিরূপ? 

গোহ্বামী | গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়-সঙ্গম-অন্ত 
যেতাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই--“বিলাস" | 

বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি? 

গোম্বামী। অল্প বেশ রচনাতেও যদি কান্তির পুষ্টি করে, তান্ধকে 
“বিচ্ছক্কি” বলে । কোন কোন ব্সজ্ঞের মতে, অপরাধী কান্ত আসিলে 
সখাদিগের প্রযত্তে ভূষাদ্দি ধারণ করিয়াছি, এরূপ ঈর্ধা-অবজ্ঞাবতী স্ত্রীর 
ভীবকেও বিচ্ছিত্তি বল? যায়। 

বিজয়। : বিভ্রম কি? 


গোস্বামী । শ্বীর় 'বল্লভপ্রাপ্তিসময়ে মদনাবেশজনিত ভ্রমবশতঃ 
৷ হীরমাল্যাদদির অযথাস্থানে ধারণ কাধ্যই “বিভ্রম' | 
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বিজয় । কিলকিধিত কি? 

গোন্বামী | গর্ব । অভিলাষ, রোদন, হাহ) অশগয়া, ভয় ও ক্রোং 
এই সকলকে হর্বক্রমে অযথা মিলন করার নাম “কিলকিঞিত”। 

বিজয়? মোট্রারিত কি? 

গোস্বামী । কান্তম্মরণ ও তদীয় বার্ডা-প্রাপ্তি- সময়ে হাদয়ে যে ভাৰ 
সেই ভাব হইতে যে অভিলাষ প্রকটিত হয়ঃ তাহাই 'মোট্রায়িত?। 

বিজয় । কুট্রমিত কি? 

, গোস্বামী । ভ্তন-অধরাদি গ্রহণসময়ে হয়ে প্রীতি হইলেও সন্ত 

হইতে যে বাহা ক্রোধ বাথার ভ্তায় উদ্দিত হয়? তাহাই “কুট্রমিত' | 

বিজয়। বিব্বোক কি? 

গোন্বামী । গর্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্ত্র অর্থাৎ কান্ত প্রতি ৫ 
অনাদর-প্রকাশ কর) তাইাই “বিব্বোক? | 

বিজয় । “ললিত? কি? 

গোম্বামী । অঙ্গলকলের বিস্তাসভঙি ও জরবিলাসের মনোহারিত' 
কইতে যে সৌকুমাধা-প্রকাশ হয়ঃ তাহাই "ললিত? | 

বিজয় ॥। বিকৃত কি? 

গোস্বামী | লজ্জা, মান, ঈর্ষাদিগ্বার] বিবর্ষিত বিষয় বাকোর দারা 
ন। গলিয় চেষ্টা গ্রকাশ করা হয়, তাহাই 'বিকৃত | এই বিংশ 
প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তজ। এ্রতদতিরিক্ত রসজ্ঞগণ মৌত্া ও চকিং 
নামে আর দুইটা অলঙ্কার স্বীকার করেন। 

বিজয়। মৌগ্ধা কি? 

গোম্বামী | প্রিয়জনের অগ্রেজ্ঞাত বিষয়েও অঞ্ডাত বিষয়ের 2 
যে প্রশ্ন হয়। তাহাই “মৌদ্ধা”। 

বিজয়। চকিত কি? 
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2 আচ ও পন্ডিত ও জাবাত ৩ রড ও-উ ও এ হাট শাহানা 


গোহ্বামী। ভগ্নের স্থান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভম্ব 
প্রকাশ করাব নাম “চকিত? | 

বিজয় । প্রভে ৷, অলঙ্কার লমস্তই শুনিলাম ; এখন উদ্ভাম্বর বিষয়ে 
শক্ষা প্রদান করুন । 

গোম্বামী । হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভামিত হইলে তাহার নাম 
উদ্তাত্বর' । মধুররমে নীবি' উত্তরীয় ৰসন ও ধন্মিল্লের ভংশন, গান্র- 
মাটন, জৃস্ত1, আজাপের ফুল্লতা এবং নিঃশ্বাস ইত্যাদি “উত্ভাস্বর” 

বিজয় । এই লমস্ত যাহাকে উত্তাপ্বর বলিয়া! নামকরণ করিলেন, 
স সমু্ধায়ই মোট্টান্নিত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্বের লাঘব হইত। 

গোস্বামী । তথাপি এই সকলঘ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোষণ 
়। এইজগই ইহাদিগকে পৃথগ রূপে সংগৃহীত করা হইয়াছে। 

বিজয্ন। প্রভোঃ এখন বাচিক অন্ুভাব ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞ! করুন। 

গোল্বামী । আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অন্ুলাপ, অপল্াপ. 
ন্দেশ, অতিদেশ' অপদেশ, উপদ্ধেশ' নির্দেশ ও ব্পদেশ-ভেদ্বে “বাচিক 
মন্থভাব' দ্বাদশপ্রকার । 

বিজয়। আলা”? কি? 

গোস্বামী । চাটুপ্রিয়বাকোর উক্তির নাম “আলাপ? । 

বিজয়। বিলাপ? কি? 

গোম্বামী। হুঃখজনিত বাক্প্রয্নোগের নাম “বিলাপ? । 

বিজয়। সংলাপ? কি? 

গোস্বামী । উক্তি ও প্রত্যক্তিবিশিষ্ বাক্যালাপকে 'সংলাপ' বলে । 

বিজয়। “প্রলাপ? কি? 

গোস্বামী | বৃখ! আলাপকে “প্রনাপ' বলা যায়। 

বিজয়। 'অঞ্জলাপ? কি? 





৫৫৮ জৈব ্‌ পঞ্চবিংশ 
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গোন্বামী ৷ মুহুমুনঃ এক কথা আলাপের নাম 'অনুলাপ? | 
বিজয়। “অপলাপ? কি? 
গোস্বামী । পূর্বোক্ত বাক্যের অগন্প্রকার অর্থ যোজনার না! 
“অপলাপ?। 
বিজয় । “সন্দেশ” কি? 
গোম্বামী । প্রোষিত কান্তার নিকট স্বীয় বার্তী-প্রের ণই “সন্দেশ 
বিজয় । “অতিদেশ' কি? 
গোম্বামী। তাহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ যে বাক্য তাহা। 
“অতিদেশ'। 
বিজয়। “অপদেশ' কি? 
গোম্বামী | অন্য বাকোর ঘার। যে কথা স্থচিত হয়, তাহাই“অপদেশ 
বিজয় । “উপদেশ” কি? 
গোম্বামী। শিক্ষার অন্থ যে বচন বল] যায়, তাহাই “উপদেশ'। 
বিজয় । “নির্দেশ কি? 
গোম্বামী । আমি সেই ব্যক্তিই বটে, এরূপ কথাই নির্দেশ? । 
বিজগ্ন। 'ব্যপদেশ' কি? 
গোম্বামী । ছল করিয়৷ আত্মাভিলাষ প্রকাশ করার নাম “বাপদেশ!। 
এই সমন্ত অন্ুভাব সকল রসেই আছে। কিন্তু অধিক মাধুর্্যপোষ 
বলিয়। উজ্জ্বল রসেও কীর্তিত হইল । 
বিজয়। প্রভো, রসবিষয়ে অন্থুভাব বলিয়া একটী পৃথক্‌ ব্যাপার 
করিবার তাৎপর্য কি? 
গোন্বামী । আলম্বন উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হা; 
তাহাই অঙ্গে প্রকটিত হইলে 'অনুভাব? নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক্‌ করি 
ন? দেখাইলে তন্বের পরিঞ্কৃতি হয় না। 
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বিজয়। মধুররসে সাত্তবিকভাব ব্যাখ্যা করুন। 

গোস্বামী । স্তস্ত ম্বেদাদ্দি অষ্টসাত্বিকভাব, যাহা পূর্বে সাধারণ 
(ুসতত্ববিচারে বলিয়াছি, তাহাই এ রসের সাত্বিকভাব। এই বসে সেই 
নকল ভাবের উদাহরণ পৃথক্‌ পুথক্‌ প্রকার । 

বিজয়। মেকিরূপ? 

গোম্বামী। ব্রজলীলায় দেখিবে। হর্ষঃ ভযবঃ আশ্চধ্য, বিষাদ? অমর্য 
তে স্তন্ত-ভাবের উদয় হয়। হর্ষ, ভয়, ক্রোধ হইতে ম্বেদ অর্থাৎ ঘন্ম 
্য়। আশ্চধা হর্ষ, ভয় হইতে রোমাঞ্চ হয়| বিষাদ, বিশ্ময়ঃ অমর্য, ভয় 
হইতে স্বরভঙগ হয়। ভয়, হর্ষ, অমর্ষ হইতে বেপথু বা কম্প হয়। 
বিষাদ, ক্রোধ,.ভয় হইতে বৈবর্ণ্য হল্প। হর্য, রোষ, বিষাদ হইতে অস্ত 
হয়। সুখ, দুখ হইতে প্রলয় হয়। 

বিজয়। সাত্বিক বিকারগণের কিছু জাতিভেদ এ রসে আছে কি? 

গোস্বামী । হাঁআছে। আমি সাধারণ রসবিচারে সাত্বিকভাব 
দকলকে ধূমায়িত, জলিত, দীন্ত ও উদ্দীপ্ত বলিয়া বিচার করিয়াছি। 
এ বসে উদ্দীপ্ত ও সুদ্দীপ্ুরূপ সাত্বিক ভাবের একপ্রকার ভেদ আছে। 

বিজয় । প্রভে।, আমার প্রতি আপনার কৃপা অপার । এখন ব্যভি- 
চাঁরী ভাৰ এ বুসে যেরূপ স্থিত, তাহা বলিয়া! পরম সুখ প্রদান করুন। 

গোস্বামী । নির্বেদাদি যে ব্রয়স্সিংশৎ সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব,যাহা 

পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি,তাহা সকলই এই রসে আছে। ওগ্রা ও আলক্ত 
এ রসে নাই। মধুর রসে সঞ্চারী ভাবে কয়টী আম্চ্ধা কথা আছে। 

বিজয় । তাহার মধো প্রথম আশ্চর্য কথ! কি? 

গোহ্বামী। সখাদি রসে সথা ও গুরুজনের যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও 
এই মধুর রসের সঞ্চারী ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই সেই বসে ষে স্থায়ী 
ভাব, তাহাই এ রসে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবে কার্ধা করে। 


বিজয়। অন্য আশ্চর্য কথা! কি? 


গোস্বামী । ব্যভিচারী ভাবসকল রসের সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে জ্ঞা; 
করা যায় না। সুতরাং তন্মধ্াগত মরণাদিও রসের অজ নয়। তাহার 
যুক্িদ্বারা এই ব্রসে গুণমধ্যে পরিগণিত । বসই গুণী এবং তাহার 
গুণ, এই এক দিদ্ধান্ত। 


বিজয় । সঞ্চারী ভাবসকল কিরূপে উৎপত্তি লাভ করে? 


গোম্বামী | আর্ডি, বিপ্রিয়। ঈর্ষা, বিষাদ, বিপত্তি, অপরাধ হইতে 
“নির্বেদ” জন্মে। 


বিজয় । দৈন্ঠ কাহা হইতে জন্মে? . 

গোস্বামী । ছুঃখ, ত্রাস, অপরাধ হইতে “দৈন্ু/ জন্মে । 

বিজয় । গ্লানি কি হইতে জন্মে? 

গোন্বামী । শ্রম, আধিঃ রতি হইতে গ্লানি? জন্মে । 

বিজয়। শ্রম কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । পথভ্রমণ, নৃত্য, রতি হইতে "শ্রম? উৎপত্তি হয় । 

বিজয় । মদ্ূকি হইতেজন্মে? 

গোস্বামী । মধুপানহইতেই বিবেকহরোল্লাসরূপ “মদ জন্মে। 

বিজয় | গর্ব কি হইতে জন্মে? 

গোস্বামী । সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয়, ই লাভ হইতে 
“গর্বব? জন্মে । 

বিজয়। শঙ্কা কি হইতে জন্মে? 

গোম্বামী । চৌরধ্য, অপরাধ, অন্টের ক্র রতা। বিছ্যুৎ ভয়ানক জন্থ ও 
ভয়জনক শব্দ হইতে “শঙ্কা? হয়। | 

বিজয় । আবেগ কি হইতে জন্মে? 
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গোস্বামী | প্রিয়দর্শন, প্রি শ্রবণ, অশ্রিষ্দণন, অপ্পিয়শ্রবণ হইতে 
আবেগ” অর্থাৎ চিত্তের বিভ্রমজলিত ইতিকর্তব্য-বিমুটতা জন্মে। 

বিজয় । উন্মাদ কি হইতে জন্মে? 

গোঁপামী । শ্রৌঢ়ানন্দ ও বিরহ হইতে উন্মাদ? জন্মে । 

বিজয় । অপম্মার কিরূপ? 

গোম্বামী। ছুঃথজনিত ধাতবষম্য হইতে উৎপন্ন চিভ্তবিপ্রবই 
অপন্মার। | 

বিজস্ব । ব্যাধি কিরপে জন্মে? 

গোশ্বামী । অরাদি প্রতিরূপ বিকারই “ব্যাধি । চিন্তা-উদ্বেগদি 
হইতে তাহা জন্মে । 

[বজয়। মোহ কি? 

গোস্বামী । হন্ম টুতাই “মোহ” | তাহা হয, বিশ্রেষ, বিষাদ হইতে 
জন্মে। 

বিজয় । মাত কিরূপ? 

গোস্বামী । এ রসে মৃত্যু সাক্ষাৎ নাই। ঘৃত্যুর উদ্ভামমাত্রই ঘটিয়া 
যাকে। 

বিজয় । আলন্ কিরূপ? 

গোন্বামী। এ রসে আল সাক্ষাৎ নাই। শক্তি থাকিতেও 
অশত্তি ছল করার নাম “আলন্ত? | তাহা কৃষ্ণসেবাদিতে নাই। তাহা 
গৌঁণরূপে প্রতিপক্ষে আছে। 

বিজয় । জাড্য কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । ইষুশ্ববণ, ইষ্টদশন, অনিষ্টদ্রশন ও বিরহ হইতে “জাড়া? 
ইয়। 

বিজয় । ব্রীড় অর্থাৎ লজ্জা কি হইতে হয়? 

৩৩ 
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গোম্বামী। নবীন সঙ্গম, অকার্ধ্য, স্তবঃ অবজ্ঞ1 হইতে “ব্রীড়া* হয় 

বিজয় । অবহিথা কি হইতে জন্মে? 

গোম্বামী। “অবহিথা" বা আকার গোপন কর1--কাপটা, লঙ্গা 
দাক্ষিণ্য, ভয় ও গৌরব হইতে হয়। 

বিজয় । স্থৃতি কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । পূর্ববানভূত অর্থপ্রতীতিরূপ স্থৃতিসদৃশ দর্শন ও দৃঢ়াভা: 
হইতে হয়। 

বিজয়। বিতর্ক কি হইতে হয়? 

গোম্বামী। বিমর্শ ও সংশয় হইতে “বিতর্ক জন্মে । 

বিজয়। চিন্তা কি? 

গোস্বামী । ইঠ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের আশা হইতে “চিন্ত]? হয়। 

বিজয় । মতিকি? 

গোস্বামী । বিচারোদ্িত অর্থনিদ্ধারণই “মতি? | 

বিজয়। ধৃতি কি? 

গোম্বামী । মনের হ্থ্ধাই “বৃতিণ | তাহ] দুঃখাভাব ও উত্তম লাভ 


হইতে জন্মে। 

বিজয় । হ্র্যকি? 

গোস্বামী । অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভ হইতে যে প্রসন্নতা হয় 
তাহাই “হর্ষ” । 


বিজয় । ওৎস্থক্য কি? 

গোম্বামী | ইঠ্টদর্শনের স্পৃহা ও ইষ্টপ্রাপ্ডিম্পূহা হইতে “উৎনুক্য হয়! 
বিজয়। ওগ্রয কি? 

গোস্বামী । চগুতার নাম গরগ্রাযণ, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। 


এ রসে (ইহা) নাই। 
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বিজয় । অমর্য কি? 

গোস্বামী । অধিক্ষেপ ও অপমানজঅনিত অলহিষ্ণুতাই “অমর্য” ( 

বিজগ্ন। অস্থম্বা কি? | 

গোস্বামী । পরের সৌভাগ্য বিধেষ। ভাহা সৌভাগ্য ও গুণ 
হইতে হয় । 

বিজয় । চাপল কি হইতে হয়? 

গোস্বামী । চিত্তলাঘবকে 'চাপল'বনে। তাহা! রাগ ও দ্বেষ হইতে হয়। 

বিজয় । নিদ্রা কিসে হয়? 

গোস্বামী । কলম হইতেই “নিদ্রা” । 


বিজয় । সুপ্তিকি? 
গোস্বামী । স্বপ্রই “সুপ্তি $ 
বিজয় । বোধ কি! 


গোস্বামী । নিদ্রা-নিবৃত্িই “বোধ? | 

বাব৷ বিজয়, এই সকল ব্যভিচারী ভাব ছাড়া উৎপত্তি, সন্ধি,শাবল্য 
ও শাস্তি চারিটী দশা আছে। ভাবসম্তবই উতৎপত্তি। ছুই ভাবের 
একব্রীকরণই “ভাবসন্ধি”। একই একার ছুই ম্বরূপের লন্ধির নাম 
স্বরূপনন্ধি'। পৃথক্‌ পৃথক্‌ ম্বরূপের সন্ধির নাম 'ভিম্নলন্ধি'। বহুভাব 
মিশ্রিত হইলে “ভাব-শাবল্য? হয় । ভাবের লয় হইলে 'ভাবশাস্তি? হয় । 

বিজয় এখন মধুব রসের বিভাব, অনগভাব, সান্বিক ভাব ও 
ব্ভিচারশ ভাব শ্রবণ করিয়া! রলেব সামগ্রী সমস্তই অবগত হইলেন। 
চিন্ত প্রেমে প্র হইছ্বাছে। প্রেম অস্ফুট । তাহা বুঝিতে পারিস 
গুরুদেবের চরণে কাদিয়। কাদিয়! বলিতে লাগিলে ন--প্রভে1, আমার 
চিত্তে প্রেম এখন কি অস্ফুট রহিয়াছে, কূপ করিয়া! বলুন। গোস্বামী 
কহিলেন,--আগামী কলা তুমি প্রেমতত্ব জানিতে পারিবে । প্রেমলামগ্রী 
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জানিতে পারিয়াছ বটে, কিন্তু প্রেম এখনও তোমার হৃদয়ে স্পষ্ট উদ্দিত 
হন নাই। স্থায়ী ভাবই প্রেম। তাহা তুমি সাধারণতঃ পূর্বে শুনিয়াছ। 
এখন উজ্জ্লরসে বিশেষ করিয়া শুনিলে তোমার সর্ববসিদ্ধি হইবে । এই 
বলিয়া গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন । বিজয় সারা গ্রণিপাত 
করিয়৷ নিজ বাসায় গমন করিলেন । 


বট ত্রিংশ অধ্যায় 
মধুররস-বিচার 


মধুরারতির স্থায়িতাব-_-রতি আবির্ভাবের হেতু-_অভিযোগ-__বিষয়__সহদন্ব-_অভিমান 
-তদীয় বিশেষ-উপমা--শ্ভাব__নিস্গ_-হ্বরূপ-_নিত্/সিদ্ধাদিগের রতি স্বভাবজ- 
সাধনসিদ্ধ/দিগের রতি শিসগজ--সাধারণী সমগ্রসা সমর্থা-ভেদে ভ্রিবিধা। রতি-ত্রিবিধ 
রতির বিশেষত্ব-সমর্থারতির বিশেষ মাহাজ্ব্-_সমর্থারতির চরম মহাভাব- সমর্থারতির 
উন্নতির ক্রম__প্রেমলক্ষপণ ও প্রকার-ভেদ-_ প্রোড় প্রেম__মধ্য প্রেম-মন্দ প্রেম- স্নেহের 
লক্ষণ ঘৃতুস্ন্হে ও মধুস্ন্হে-ভেদে দ্বিবিধ স্ন্হে-আদর ও গৌরব-_মদীয়ত্ব--উণত্ত ও 
ললিত-ভেদে ছুই প্রকার মান-_কৌটীল্য ললিত ও নশ্বললিত-নেদে থিবিধ ললিত মান-- 
প্রপয়_বিশ্রন্ত-মৈত্ররপ বিশ্রন্ত- সখ/রূপ বিশ্রন্ত-_প্রণয়, স্ন্হে ও মানের স্গপ্ধ_ 
রাগের লক্ষণ--নীলিম! রাগ--শ্তামা রাগ-কুহুস্ত ও মাভিষ্ঠ রাগ- অনুরাগ- প্রেম 
বৈচিত্ত্য-_মহাভাব--মহাভাবের উদাহরণ, স্থিতি ও ভেদ-রূঢ় মহাভাব-__মহাভাবের 
অনুভাব ও তাহার বিবরণ-_অধিরাঢ় মহাভাব-__মোদন ও মাদন--মোহন অবস্থার অনুভাব_ 
দশবিধ দশা-__উদ্যূর্ণা__চিত্রকল্প ও ইহার দশবিধ অঙ্গ-_(১) প্রজল্প, ২) পরিজজ্প, (৩) বিজ 
(5) উর, (৫) সংজল্প, (৬) অবজল্প,,৭' অভিজল্প, (৮) আজল্প, (৯) প্রতিজল্ল ও ১০) হজ 
মাদনের লক্ষণ-__সংক্ষেপে সর্বধ প্রকার মধুর রসের নির্ধ]স-_সখ্/রসে রতির গতি-্বকীয় ও 
পারকীয় ভাব-ভেদে নিত্যত্ব--। 
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অগ্ভ উপধুক্ত সময়ে বিজয় আসিয় শ্রাগোপাপ গুরুগোম্বামীকে 
াষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অগ্য বিজয়কে স্থায়ী ভাব বুঝিবার 
দন্ঠ নিতান্ত উৎসুক দেখিয়! শ্রীগুরুদেব বলিলেন । 

গোম্বামী । মধুরারতিই মধুর-রসের স্থায়ী ভাব। 

বিজয়। রতি-আবির্ভাবের হেতু কি? 

গোস্বামী । অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান তদীয় বিশেষ 
টপম। ও স্বভাব হইতে রতি উদ্দিত হয়। হেতৃগুলি উত্তরোত্তর শ্রে্ঠ 
বলিয়! স্বভাব হইতে যে রতির উদয় হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ “রতি? । 

বিজ্ঞয়। অভিযোগ কি? 

গোম্বামী। ভাবব্যক্তিই অভিযোগ, তাহা ম্বকর্তক ও পরকর্তৃক 
রূপে দ্বিবিধ। 

বিজয়। বিষয় কি? 

গোস্বামী । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাচটা বিষয় । 

বিজয়। সম্বন্ধ কি? 

গোস্বামী । কুল, রূপ, গুণ ও লীল৷ এই চারিটা সামগ্রীর গৌরবকে 
সম্বন্ধ বলেন। 

বিজয়। অভিমান কি? 

গোল্বামী। অনেক রম্য বস্ত থাকিলেও কোন বিশেষ বস্তর প্রতি 
আমি এইটাই চাই, এইরূপ নির্ণয়কে “অভিমান” বলে। 

বিজয় । তদীয় বিশেষ কি? 

গোস্বামী । পদাঙ্ক, গোষ্ঠ ও তীয় প্রিয়জনই “তদীয় বিশেষ; 
থলে বৃন্দাবনাশ্রিত গোষ্কেই গোষ্ঠ বলাযায়। কৃষ্ণের প্রতি প্রৌট- 
টাবানবিদ্ধ বাক্তিগণই "প্রিয়জন | 

বিজ্ঞ। উপমা কি? 
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গোম্বামী। এক বস্ত অন্য বস্তর কথঞিৎ সানৃহ্া ধারণ করিলে, ঠে 
তাহার “উপমা” হয়। | 

বিজয়। ম্বভাব কি? 

গোস্বামী । যে ধর্ম অন্ত হেতু অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ পায় 
তাহাই “ম্বভাব”। ম্বভাব ছুই প্রকার- নিসর্গ ও স্বরূপ । 

বিজয়। নিসর্গ কি? 

গোম্বামী । ন্ুদুঢ় অভ্যাস জন্য সংস্কীরকে “নিসর্গ বলা যায়। গুণ 
রূপ-শ্রবণার্দি তাহার উদ্বোধনের ঈষৎ হেতুমান্র । তাৎপর্ধ্য এই যে. 
জীবের বনুজন্মসি্ধ নুদুচরত্যাভ্যাম থাকিলে তাহাতে যে সংস্কার হয় 
তাহাই নিসর্গ । কৃষ্গুণরূপ শ্রবণ হইতে সেই ভাবের হঠাৎ উদ্বোধ। 
তাহাই সম্যক কারণ নয়। 

বিজয় । শ্বদূপ কিরূপ? 

গোম্বামী । অজন্ঠ, অনাদি দ্বতঃসিদ্ধ ভাবকে “ম্বরূপ” বলা 
যায়। সেই শ্বরূপ কষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয়নিষ্ঠ-ভেদে ভ্রিবিধ | ; 
নিষ্টস্বরূপ দৈতাপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের অগ্রাপ্য । ন্ুতরাং অপদৈত্য-গ্রন্ৃতি 
ব্যক্তির পক্ষে সুলত। ললনানিষ্ঠ হবরূপ শ্বয়ং উদবুদ্ধতা লাভ করে। 
কষ্ণরূপাদি আদৃষ্ট অশ্রুত হইলেও কৃষ্ণের প্রতি বেগে রতি প্রকাশ করে। 
কষ) ও গোপললনানিষ্ঠ স্বরূপই উভয়নিষ্ঠ। 

বিজয়। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ উপমা 
ও স্বভাব এই সাতটী হেতু হইতে কি সর্বপ্রকার মধুররতি উদ্দিত হয়! 

গোম্বামী। গোকুলললনাদিগের কৃষ্-রতি শ্বভাবজ অর্থাৎ স্বরণ" 
সিদ্ধ, তাহ! অভিযোগাদিদ্বার! উদিত হয় না। কিন্তু বহুবিধ বিলাসে ৫ 
সকল হেতুও কার্য করে। সাধনসিদ্ধা্গিগের রতি, নিসর্গমিনপাধক 
দিগের রতি অভিযোগাদিতার] উদ্বুদ্ধ হয়। 
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বিজয় । ছুই একটী উদাহরণ দ্রিলে হদয়ঙ্গম তয়। 

গোম্বামী। এই উদ্দিষ্ট রতি রাগানুগ! ভক্তিতেই লভা হয়। বৈধী 
ভক্তি যতদ্দিন ভাবময়ী ন1 হয়, তাহা হইতে এই রতি বড় দূরে থাকে। 
সাধনদশায় ব্রজললনাদিগের কৃষ্ণচসেবার ভাবচেষ্টা দেখিয়া ধাহাদের 
লোভ হয়, তাহার! স্বভাব ব্যতীত আর ছয়টা কারণ হইতে বিশেষতঃ 
গ্রয়জন হইতে, ক্রমশঃ রতি লাভ করেন। সাধনসিদ্ধ হইলে ললনানিষ্ঠ- 
হ্বরূপের ্ষন্তি গ্রাপ্ত হন । 

বিজয়। রতি কত প্রকার? 

গোস্বামী । রতি তিন প্রকার--সাঁধারণী, সমঞ্রসা ও সমর্থা। 
কুজায় সাধারণী রতি | তাহা সন্তোগেচ্ছামূলণ হওয়ায় তিরস্কৃত হইয়াছে । 
মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, কেননা তাহা লোকধর্-অপেক্ষায় 
বিবাহবিধিদ্বার|। উদ্বদ্ধ। গোকুলদেবীদিগের রতি সমর্থা, যেহেতু 
তাহ! লোক ও ধন্্রকে অতিক্রম করিয়া বর্মান। সমর্থ যে অসমঞ্জস 
তাহা নয়। পরম পার্মাধিক বিচারে সমর্থাই অতি সমঞ্জসা | সাধারণী 
রতি মণির হ্যায়) সমঞ্জসারত্িত চিন্তামণির ভার এবং সমর্থা রতি 
জগদ্দ,লভ কৌস্তরভের ন্যায় অনন্থল ভা! । 

বিজয় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,_-কি অপূর্ব কথা 
হইতেছে । আমি সাধারণী-রতির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা! করি।” 

গোম্বামী । কুষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সম্ভোগেচ্ছা হইতে যে 
অতিগাঢ় নয় এরূপ রতি উদ্দিত হয়, তাহা সাধারণী। এই বতির 
গাঢত্ব-অভাবে সভোগেচ্ছা ইহার নিদান। সম্তোগেচ্ছা হাস হইলে 
এ রতিও হাস হইয়া পড়ে। 

বিজয় । সমঞ্জসা রতি কি প্রকার? 

গোস্বামী । গুণাদি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্বীভাবাভিমানম্বরূপা 


৫৮ জৈবধন্ম [ ষট্ত্রিংশং 
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গাঢ়রতিই সমঞ্জসা । কখন কখন তাহাতে সম্ভোগেচ্ছা উদ্দিত হয 
সমঞ্জসা রতি সম্তোগেচ্ছ! হইতে পৃথক হইলে তছুখিত ভাবদ্ধার বৃষ 
বশ কর! ছুর্ঘট হয়। ্‌ 

বিজয় । সমর্থ রতি কি প্রকার? 

গোম্বামী। রতিমাত্রেরই সম্তোগেচ্ছা আছে । সাধারণী ও সমগ্র 
বতির সম্তোগেচ্ছা স্বার্থপরা । সেই সম্তোৌগেচ্ছা হইতে নিঃম্বার্থ-লক্গ' 
কোন বিশেষভাব্প্রাপ্ত সপ্তোগেচ্ছার সহিত তাদাত্মা অর্থাৎ একট 
ভাবপ্রাপ্ত রতিই “সমর্থাঃ । 

বিজয়। সেবিশেষ কিরূপ, একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন । 

গোস্বামী । সন্ভোগেচ্ছা ছুইপ্রকার-প্রিয়জনদ্ধারা হ্বীয় ইন্দরিয 
তর্পণ-সুখময়ী ইচ্ছ! এক প্রকার এবং আপনার দ্বার] প্রিয়জন-ইন্রিং 
তর্পণস্থখ-ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্য প্রকার । প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কা! 
বল] যায়, কেননা তাহা শ্বস্ুখোনুখী | দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছা প্রিষজন 
হিতোনুখী তওয়ায় প্রেমোনুখী । সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছা। 
প্রবল। সমঞ্জসাতে তাহ! প্রবল নয়। শেষোক্ত লক্ষণই সমর্থ রতি; 
সন্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধর্শু। 

বিজয় । সন্তোগে প্রিয়জন-স্পশস্থখ অবস্ত ঘটিয়া থাকে । সে। 
স্থথের ইচ্ছ| কি সমর্থার থাকে না? 

গোম্বামী। অবহ্য সে ইচ্ছা দুর্বার, তথাপি সমর্থার হৃদয়ে ৫ 
ইচ্ছা নিতান্ত দুর্বল | এই বিশেষ ক্রমে বৃতিই বলবতী হইয়? তত্রগ 
বিশিষ্ট সন্তোগেচ্ছাকে ক্রোড়ীরত করিয়া রতি ও সগ্ভোগেচ্ছার একাম্মঃ 
লাভ করেন। সেই রতি সর্ববাতিক্রমে সামর্থাপ্রধুক্ত“সমর্থা”নাম প্রাপ্ত হন 

বিজয়। সমর্থা রতির বিশেষ মাহায্ম্য কি? 

গোস্বামী । পূর্বোক্ত অভিযোগাদির মধ্যে অন্বয় অথাৎ স 
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অথব1 তদীয় হইতেই হউক ব1 বতির স্বাভাবিক স্বরূপ হইতেই হউক 
এই সমর্থারতি জাত হইবামাত্র সকল বিস্মরণ-করণ-ক্ষমতাযুক্ত হইয়া 
অন্ত গাটরূপে প্রতীয়মান হন । 

বিজয়। সম্ভোগেচ্ছ। শুদ্ধা রতিতে কিরূপে মিলিত হইয়া একাত্মতা 
লাভ করে? 

গোন্বামী। ব্রক্ষললনাদিগের সমথা রতি কেবল কষ্ণম্থখের জন্ত। 
সন্তোগে যে নিজ স্ুথ আছে, তাহাও কৃষ্ণস্খের অনুকূল বলিয়া স্বীকৃত । 
নু্রাঁং সম্ভৌগেচ্ছ! ও কৃষ্ণনুখময়ী বূতি সর্বাপেক্ষী অদ্ভুত বিলাসোর্ি- 
চমৎকারী ধারণপূর্বক আপনা হইতে সম্তোগেচ্ছাকে পৃথক সত্তায় 
থাকিতে দেন না। সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখে এ রতি কখন কখন পখ্যবসিত 
হইতে পারে। 

বিজয়। আহা! এ কি অপূর্ধ রতি! ইহার চরম মাহাস্ময 
শুনিতে বাসনা হয়। 

গোম্বামী। এই রতি প্রৌাভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব-দশীকে 
লাভ করেন। সমপ্ত বিমুক্ত পুরুষেরা ইহার অঘেষণ করেন এবং 
পঞ্চবিধ ভক্ত, যাহার যতদুর সাধ্য পাইযা থাকেন। 

বিজয় । প্রভে1, এই রতির ভ্রমোন্ধতি জানিতে প্রার্থনা করি । 

গোস্বামী | “শ্তাদ্দঢেয়ং রতিঃ প্রেম্া প্রোছান্‌ শেহঃ ক্রমাদয়ম্‌। 

স্তান্মানঃ প্রণয় রাগোহনুরাগে। ভাব ইত্যপি ॥৮ 
(উজ্জল, স্থায়ী ভাব প্রঃ, ৪৪) 

তাৎপর্য এই, মধুরাঁখ্যা রতি বিরদ্ধ ভাবদার] অভেছ্াূপে দৃঢ়া হয়। 
তথন তাহার নাম “প্রেম'। সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে নিজ মাধুধ্া প্রকাশ 
কৰিয়! স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব-রূপ ধারণ করেন। 

বিজয়। প্রভো) ইহার একটা সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞা হয়। 


গোম্বামী। ইক্ষুদরণ্ডের বীজ, ইক্ষু, বস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সি 
ও ক্রমশঃ সিতোৎপল হয় । তন্রপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ 
অনুরাগ ও ভাব এক বস্তুরই ক্রমোন্নতি | ভাব শব্দে এম্থলে মহাঁভাব | 

বিজয়। এই সকল পৃথক্‌ পৃথক নাম থাকিতেও এক প্রেম শবে 
সমস্ত ভাবকে কেন বলা হয়? 

গোন্বামী | শ্েহাদি ছয়টি প্রেমের বিলীসক্রম | এতন্নিবন্ধন পর্ডিতগ। 
প্রেম শব্দদ্ধারা সেই সকলকে উদ্দেশ করেন। যাহার যে জাতী! 
কৃষ্ণপ্রেম উদ্দিক; তাহাতে কষ্েরও সেই জাতীয় প্রেম উদ্দিত হইয়ণ থাকে 

বিজয় । প্রেমলক্ষণ কি? 

গোস্বামী । মধুর রসে যুবক যুবতীর মধ্যে ধবংসের কারণ সবেও ৫ 
ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন হয়, তাহাই “প্রেম? । 

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার-ভেদ আছে? 

গোম্বামী । প্রৌঢ়, মধা, মন্দ-ভেদে প্রেম তিন প্রকার । 

বিজয়। প্রৌঢ় প্রেম কি প্রকার? 

গোশ্বামী। যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বার) প্রিয়জনের চিন্ 
বৃতিতে যে কষ্ট হইবে,তাহা নিবারণের জঙ্ক প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে করেশদা 
হয়, তাহাই প্রৌডপ্রেম। 

বিজয়। মধ্য প্রেমের কি লক্ষণ? 

গোস্বামী । যে প্রেম প্রিয়ব্যক্তির ক্রেশীন্থভব সহিয়া থাকে, দে! 
প্রেম মধ্যম | 

বিজয়। মন্দপ্রেম কিরপ? 

গোস্বামী । আত্যন্তিক হইলেও পরিচিত্ততাদ্ির অপেক্ষা! বা উপের্গ 
না করেন, এরূপ প্রেম 'মন্দ'। ইহাতে অন্তের প্রতি উতকৃষ্ট রে 
বাধকরপে কাধ করে। 
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১ পপ পপ কপ জজ চপ পে আন ও ও জাত আজ জজ ও জজ 
শত আস 


বিজয়, প্রৌঢ়, মধা, মন্দজাতীয় প্রেমের পরম্পর ভেদক রা এক- 
গ্রকার লক্ষণ সহজে বুঝিতে পাবা যায়| যে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষফুতা, 
মে স্থলে প্রৌঢ়প্রেম । যে স্থলে বিশ্লেষকে কষ্টে সহ যায়, সে স্থলে মধ্য 
গ্রেম। যে স্থলে কথন. কখন বিল্মরণ হয়, সেই স্থলে মন্দ-প্রেম। 

বিজয় । প্রেম বুঝিলাম। মেহলক্ষণ কি? 

গোস্বামী । পরাকাণ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়! যে প্রেম চিদ্দীপদ্দীপন লক্ষণ 
প্রাপ্ত হন । চিৎ-শবে প্রেম বিষয়োপলব্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ 
হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেনঃ সেই প্রেমাই স্নেহ। স্নেহের তটম্থ লক্ষণ 
এই যে, প্রিয়বিষয়কে অনুক্ষণ দর্শন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না। 

বিজয় । ন্নেহে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ-ভেদ কি আছে? 

গোস্বামী । কনিষ্ঠস্সেহীর প্রিয়ব্যক্তি অঙ্গ-সঙ্গে মনের দ্রবতা হয়। 
মধ্যম ন্নেহীর প্রিয়বিলোকনেই দ্রবতা হয়। শ্রেষ্টন্নেহীর প্রিয় বিষয় 
শবণেই চিততদ্রব হয়। 

বিজয়। ম্বেহ কতপ্রকার। 

গোস্বামী । ত্বতঙ্গেহ ও মধুস্সেহ-ভেদে স্েহ স্বরূপতঃ ছুইপ্রকার। 

বিজয়। ঘ্বত-ন্নেহ কিরূপ? 

গো্বামী। অত্যন্ত আদরময় ন্নেহই “ঘ্বতনেহ?। মধুন্নেহ মিশ্রিত 
হইয়া স্বাদ্োদ্রেক প্রাপ্ত হন। দ্বৃতন্নেহ নিসরগত; শীতল । তপ্রযুক্ত 
পরম্পর আদরে ঘনীভূত হইয়। গাড়াদরময় হন। ঘ্বুতলক্ষণবশতঃ ইহাকে 
বতঙ্গেহ বল] যায়। 

বিজয়। আদর কি? 

গোম্বামী। গৌরব হইতে আদরের জন্ম। ম্থতরাং আদর ও 
গৌরব পরম্পর অস্যোষ্টাশ্রিত। রত্যাদিতে তাহা থাকিলেও ন্নেছে 
তাহা সুবাক্ত বঙ্গিয়! এস্থলে উল্লিধিত। 


৫৭২ জৈবধন্ম [ ষটুতিংশং 


বিজয় । গৌরব কি? 

গোস্বামী । ইনি গুরু এই বুদ্ধির নাম গৌরব” । তাহা হইতে 
উদ্দিত হয় যে ভাব, তাহাই “সম্ভ্রম । 'তাহাকেই আদর বলে। আদব 
ও গৌরব পরস্পর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আদর বলিলেঃ 
গৌরব আছে। 

বিজয়। মধুন্সেহ কিরূপ ? 

গোন্বামী। প্রিয় ব্যক্তিতে মদীয়ত্বাতিশয়রূপ স্নেহ হইলে তাহাবে 
মধুন্নেহ বলেন। সেই ন্নেহ স্বয়ং মাধুরধ্যময় এবং তাহাতে নানা রঙের 
সমাহার বা মিলন আছে। তাহাতে উন্মাদ কতা -ধর্শবশতঃ উষ্ণত 
আছে। এই জন্ মধুর সমান বলিক্স। মধুনেহ বল? যায়। 

বিজয়। মদীরত্বকিরপ? 

গোস্বামী । বতির উদ্ভব ছুইপ্রকার। তাহার আমি, এই এক 
প্রকার ভাবনাময়ী রতি । তিনি আমার, এইটী অন্থপ্রকার ভাবন! 
ময়ী রতি । ঘ্বতন্সেছে আমি তাহারঃ এই ভাব বলবান্‌। মধুগ্সেহে 
তিনি আমার, এই ভাব বলবান্। চন্দ্রাবলীতে স্বতন্নেহ। শ্ররাধা 
মধুনননহ । 

বিজয় । (গুরুকে দগুবৎ প্রণীম করিয়? ) মান কিরূপ? 

গোম্বামী। যে স্েহ উৎকষ্টতা প্রাপ্তিপূর্বক এক নুতনগ্রকা; 
মাধুর্ধা প্রকট করেন এবং প্রিয্লের প্রতি অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল 
ধারণ করেন, তিনি 'মান'। 

বিজয় । মান কয়প্রকার ? 

গোম্বামী। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুইপ্রকার | 

বিজয় | উদাত্তমান কি প্রকার ? 

গোম্বামী। দুইগ্রকার । এক প্রকারে দুর্বেষোাধ রীতিব্রমে পর? 
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াৎ দাক্ষিণাভাবযুক্ত । অন্য গ্রকারে অনাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যগন্ধবুদ্ত 
নের ভাব গোপনপূর্ববক গা্তীধ্ালক্ষণ মান হয়। ত্বতন্রেহই ভদ্বামান 
য়। 

বিজয় । ললিত্মান কিরপ? ইহাতে আমার অধিক লালস! 
কন হয় বলিতে পারি না। 

গোম্বামী । ললিতমান ছুইপ্রকার । ন্বাজন্ত্ররূপণে হদয়গত কৌটিলা 
ারণপূর্ববক যে মান, তাহা কৌটিল্যললিত। নর্বিশেষ যে মান, তাহা 
ম্বললিত। উভয়বিধ ললিতমানই মধুঙ্নেহ হইতে উদ্দিত হয়। 

বিজয়। প্রণয় কি? 

গোস্বামী । প্রিয়জনের সহিত অতেদ-মননরূপ বিশ্রন্তযুক্ত মানই 
প্রণয়? । 

বিজয় । এম্লে বিশ্রস্তের অর্থ কি? 

গোস্বামী । প্রণয়ের স্বরূপই “বিশ্রস্ত' | মৈত্র ও সখ্য-ভেদ্সে বিশ্রন্ত 
ছইপ্রকার | দু বিশ্বাসই বিশ্রন্ত। বিশ্রন্ত প্রণয়ের নিমিত্ত কারণ নয়, 
কিন্তু উপাদদান-কারণ। 

বিজয়। মৈত্ররপ বিশ্রন্ত কিরূপ? 

গোম্বামী। বিনয়াৰিত বিশ্রন্তই “মৈত্র” । 

বিজয়। সখারূপ বিশ্রস্ত কিরূপ? 

গোস্বামী । সর্বগ্রকার ভয়োনুক্ত স্ববশ তাময় বিশ্রস্তই এখানে সধ্য। 
_ বিজয়। প্রণয়, গ্লেহ ও মান ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধ আর একটু 
্ুট করিয়া বলুন। 

গোস্বামী । কোন স্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপ হইয়া মান-ধশ্ব 
ধাণ্ত হয় ; কোন স্থলে নেহ হইতে মান হুইয়। প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
দান ও প্রণয়ের অন্তান্ত কাধ্যকারণতা আছে। বিশ্রস্তকে পৃথগ রূপে 
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উদ্দাহরণ এই জন্যই কর! হয়। উদাত্ত ও ললিতভেদে মৈত্র ও খা 
নুসঙ্গত হইতেছে । আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও সুলখ্য বলিয়। গর 
বিচারিত হয়। 

বিজয় । রাগ-লক্ষণ কি? 

গোম্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষপ্রযুত্ত অতিশয় হুঃখ ও স্ুখরূপে গ্রতীয 
হয়। সেইকপ প্রণয্ধই 'রাগ?। 

বিজয় । র্রাগ-কতগ্রকাঁর ? 

গোস্বামী । নীলিমা-রাগ ও রক্কতিমা-রাগ, এই ছুইপ্রকার । 

বিজয় । নীলিমা-বাগ কয় প্রকার? 

গোম্বামী। নীলী-রাগ ও শ্তামা-রাগ-ভেদে নীলিম] ছুইগ্রকার 

বিজয়। নীলারাগ কি প্রকার ? 

গোস্বামী । যে রাগের বায়-সম্ভাবন। নাই এবং যাহ। বাহো অতিশ। 
প্রকীশমান হুইয়। হ্বলপ্রভাবসকলকে আবরণ করেঃ তাহাই নীলী রাগ' 
সেই রাগ চক্জাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়। 

বিজয়। শ্ামারাগ কি? 

গোস্বামী । নীলীবরাগ হইতে ভীরুতার ওষধসেকাদিদ্বার। গ্রকাশগ 
এবং বিলম্বসাধ্য যে রাগ, তাহাই হ্যামারাগ | 

বিজয়। রক্তিম-াগ কতগ্রকার ? 

গোম্বামী । কুসুস্ত ও মঞ্জিটাসগ্তব রাগ-ভেদে রক্কিম। দুইপ্রকাঁর। 

বিজয় । কুন্ুস্তরাগ কি প্রকার? 

গোস্বামী । যে রাগ অন্ত রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া স্বযং ? 
সংসক্ত হইয়! শোভা! পার;তাহাই কুনুস্তরাগ। আধার বিশেষে কৌনুস্ত 
স্থির হয়। কষ্প্রণয়ী জনে ইহ! মঞ্জিঠমিশ্র হওয়ায় কখনও সান হয 

বিজয়। মাঞ্জিঠরাগ কিরূপ? 
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গোম্বামী। নিত্যস্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্তসাপেক্ষ কাতার 
নরন্তর বৃদ্ধি হয়, তাহাই রাধামাধবের পরম্পর মাঞ্জি্রাগ | সিদ্ধান্ত এই 
য, দ্বৃত, শ্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র» সুমৈত্র+ নীলিম! ইত্যাদি পূর্বব পূর্ব কথিত 
ভাবসকল চন্দ্রাবলী, রুল্ষিণী প্রভৃতি মহ্িষীগণে প্রকাশ আছে । মধু, স্নেহ, 
ললিত, সখা, স্থসখা, রক্তিমা ইত্যাদি উত্তর উত্তব্ব ভাবসকল 
বাধিকাদিতে প্রকাশ আছে । সত্যভামাঁয় লক্ষণদ্ধার। কোন কোন স্থলে 
দেখা যায়। এইপ্রকার ভাব-ভেদে গোকুলরমণীদিগের আত্মপক্ষ 
বিপক্ষার্দিভেদ পূর্বেই কথিত হইয়াছে। ভাবান্তর সম্বন্ধে যে ভেদ জন্মে, 
এবং ভাবসকলের যে অন্তান্ত প্রকার ভেদ আছে, সে সমন্ত প্রজ্ঞাদ্বার' 
পণ্ডিতগণ বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ সে সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যাখ্যা করা! গেল ন1। 

বিজয়। ভাবান্তর শব্দে কোন্‌ কোন্‌ ভাব বুঝিতে হইবে? 

গোস্বামী। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্িংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং 
হান্তাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশং। ইহারাই এন্থলে ভাবান্তর | 

বিজয়। রাগ বুঝিলাম। এখন অগ্ররাগ ব্যাথা করুন। 

গোস্বামী । যে ব্রাগ হয়ং নব নবভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে 
গ্রতিক্ষণে নব নব করিয়৷ দেয়, তাহাই “অনুরাগ? | 

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রতা প্রকাশ করে? 

গোন্বামী। পরম্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে 
জন্মলালসাভর হইয়! অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলস্তে 
বঞ্চের স্কত্তি করায়। 

বিজয়। পরম্পর বশীভাব ও অপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালসা 
পইজে বুঝিলাম। প্রভো।, প্রেমবৈচিত্ কি? 

গোস্বামী । বিগুলভ্তকে প্রেমবৈচিত্তয বলে। তাহ! পরে জানিবে। 

বিজয়। এখন মহাঁভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন! 


কোথায় এবং মহাঁভাব-বর্ণনই বা কোথায় ! তবে শ্রীরপ গোম্বামী এব 
পণ্ডিত গোল্বামীর কপাশিক্ষাক্রমে এবং শ্ীবূপের নিদ্দেশমতে আছি 
যাহ] বলিতেছিঃ তুমি তাহাদের কপায় তাহা অন্ভভব কর। যাবদা শর, 
বৃত্তিরপে অনুবাগ হ্বয়ং বেছ্যদশাকে প্রাণ্ড হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই 
ভাব ব। মহাভাঁব হন। 
বিজয়। প্রভো, আমি অতিশয় দীন ও অজ্ঞ জিজ্ঞান্ত। আদ 
যাহাতে জদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেইরূপে মহাভাৰের লক্ষণ করুন| 
গোশ্বামী। আশরাধিকা অগ্ররীগের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ তাহার বিধয়। 
শনন্দনন্দন মুত্তিমান্‌ শূঙ্গারকপে বিষয়-তন্বের ইযন্তা। শ্রারাধা আশ্রধ- 
তত্বের ইয়ত্তা । তাহার অনুরাগই স্থায়ী ভাব; সেই অনুরাগ তাহার 
ইয়ত্তা বা চরম সীমা পধান্ত প্রাপ্পু হইয়া ঘাবদাশ্রযবৃন্তি হয় এবং সে 
অবস্থায় স্বয়ং বেছদশ। অর্থাৎ ততপ্রেয়সপীজনবিশেষেব সংবেছ্য দশা গাণ 
হইয়া যথাবসর সুদ্ীপ্তাদি সাক্িকভাবের দ্বারা প্রকাশমান হয়। নত 
অবস্থাগ'ত অভরাগ মহাভাব হয়। 
বিজয় । আহা! মহাভাব । মহাভাব ! আজ মহাভাঁব কি? হাহ 
একটু মলুভব করিলাম । সকল ভাবের চরম সীমাই মহ্তাভাব। এই 
মহাঁভাবের উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয়ত কর্ণ ছড়ায়। 
গোম্বীমী। ধনু বিজয় ! 
রাঁধায়। ভবতশ্চ চিভ্তজতুনী ম্বেদেবিলাপ্য ক্রমা২ 
ুগ্ন্রিনিকুঞ্জকুজরপতে নিধু ত-ভেদভ্রমম্‌ | 
চিত্রায় স্বয়ম্ঘরপ্ীয় দেহ ব্রন্গাগুহল্ম্যোদরে 
ভূয়োভিন বরাগনিম্ুলভটরঃ শূঙ্গারকারুকৃতী ॥ 
এই শ্লোকটাই মন্থাভাবের উদাহরণ। বুন্দাদেবী কৃষ্ণকে বলিতেছেন” 


অধ্যায় ] মধুররস-ব্চার ৫৭৭ 


হে অদ্রিনিকুগ্জকুঞজরপতে, তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও 
তোমার রাধিকার চিন্তজতুমহাসান্বিক বিকাবদ্বারা আত্রীভূত হইয়া 
পৃথকৃতা বিলা পপূর্ধক সম্পূর্ণরূপে ভেদভ্রমশূন্ত হইয়াছে । আবার দেই 
শ্গারকারুকৃতী সেই ব্যাপারকে এই ব্রহ্ধাগুহম্ব্টোদরে চিত্র করিবার জন্য 
স্বয়ং নগরাগহিন্দুলভরের দ্বারা অন্ুরঞ্জিত করিয়াছেন । সুতরাং 
তোমাদের অপ্রকটলীলাগত মহাভ্ডাববৈচিত্র্য যোগমায়াদাব। শ্রবন্দাবনে 
যথাবৎ অন্গচিত্রিত হইয়াছে। 

বিজয় । এই মহাভাবের স্থিতি কোথায়? 

গোস্বামী । কৃষ্ণের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মগ্গাভাব ছুল্পভ। 
কেবল ব্রজদেবীদিগের পক্ষে ইহা একমাত্র সংবিদ্য। 


বিজয়। ইহাবু তাত্পর্য কি? 

গোমন্বামী | বিবাহবিধিবন্ধনদবার! যেথানে স্বকীয়াত্ব সেখানে রতি 
সমঞ্জসা অথাৎ মহাঁভাবাদি লাভে সমর্থা নয়। ব্রজে কাহার কাহার 
একটু স্বকীয় ভাব আছে, কিন্তু তথায় পরকীয় ভাবই বলবান্‌। তথায় 
রতি সমর্থ বন্লিয়া চবরমসীমাপ্রাপ্ডিস্থালে মহাভাব হয়। 


বিজয় । মহাঁভাবের ভেদ কিকি? 

গোম্বামী। পরমামুতম্ব্ূপ শ্রীমহাভাষ চিত্তকে হ্বন্বরূপতা প্রাপ্তি 
করান। বুঢ় ও অধিরূড-ভেদে মহাভাব ছুইপ্রকার | 

বিজয়। রূঢ্-মহাভাব কিরূপ ? 

গোস্বামী । সাত্বিকভাবলকল যাহাতে উদ্দীপ্ত, সেই মহাভাব রুঢ়। 

বিজয় । মহাভাবের অনুভাব বলুন। 


গোল্বামী। নিমেষমাত্রেও অসহিষ্ুততা,উপস্থিত জনগণের হৃছিলোডন, 


কমক্ষণত্ব, কৃষ্ণসৌথ্যেও আবভতিশঙ্কায় থিনত্ব,মোহাদির অভাবেও আত্মাদি 
৩৭ 


৫৭৮ জৈবধর্ 1 ষট্‌ত্রি ংশং 


চে ০৩ 


র্ববিস্মরণ, িনিররর উর সকল ভারা কতক' লিও সম্ভোগ এবং কন্ঠ 
গুলি বিপ্রলস্তে অনুভূত হয়। 

বিজয় । নিমেষাসহত্ব কি প্রকার? 

গোস্বামী । এই ভাবটি বৈচিত্তা-বিপ্রলভ্ত । সংযোগেও্ বিষেগ 
স্কৃত্তি। অল্পকালবিচ্ছেদও অসহা হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কুন 
করিয়া চক্ষে পক্গকৃত বিধাভাকে শাপ দিয়াছিলেন) কেননা কুশন, 
কারীর চক্ষের পক্ষ ক্ষণকাল ও দশনবাধ করে। 

বিজয় । আসনজনতা জ্দ্দিলোড়ন কিরূপ ? 

গোস্বামী । গোপাদিগের ভাব দেখিয়া কুরুক্ষেত্রগত রাজগণ $ 
মহিসীগণের চিত্ত মেন্ূপ বিলোড়িত হইয়াছিল, তদ্রপ। 

বিজয। কল্পন্ষণত্ব কিরূপ ? 

গোস্বামী । বাসরাত্র ব্রহ্মরান্রি হইলেও গোপীগণের নিকট পি 
অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল, তদ্বৎ | 

বিজ্ঞয়। সৌ!খ্য ও আহঠিশস্কায় খিন্নত্ব কিরাপ ? 

গোস্বামী । ণযত্তে সুজাতচরণানুরুহং” শ্লোকে গোপীগণ থেকপ কৃ 
পদকমল পতনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে - এইবপ ; 
করেন, তদ্রপ | 

বিজয়। মোহাদির অভাবেও সর্বব বিস্মরণ কিক্সপ ? 

গোস্বামী | কষল্ষ ভিঅবিচ্ছেদে মোৌহাদির অভাব । কৃষক ছিথা 
অণচ দেহাদি সমন্ত জগতের বিস্বৃতি হয়। 

বিজয়। ক্ষণকল্পহা কিরূপ ? 

গোম্বামী | কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, ব্রজবাসিনীদিগের সহিত 
বন্দাবনে ছিলাম, তখন তাহাদের রাত্রিসকল ক্ষণান্ধের মহ যাইত। আঃ 
অভাবে তাহাদের রাঞ্রিকলসম হইয়াছিল। এইভাবেই ক্ষণকে বগজ্ঞান। 


অধায় [ধ্রণস-বিচার ৫৭৯ 


বিজয় । রুঢভাব পুঝলাম 1 এখন আধিপঢ় ভাব ব্যাখ্যা করুন । 

গোন্বামী | যাঠাদ্ারা রূঢভীবোঞ্ আন্বভহাঁবসকল আবুও আশ্চধ্য 
বিশেধতা প্রাপ্ু হয়, তাহাই অধিবঢ় ভাব । 

বিজঅয়। অধিরঢ (ভাব) কক্তপ্রকার? 

গোস্বামী । মোদন ও মাদন-5দে ভাহ] দ্বিবিধ | 

বিজয় । মোন কিনাপ? 

গোম্বামী । রাধার উভয়ের অধিক ভাবে যখন সাঁত্ডিক ভাব- 
সকল উদ্দীপ্তসৌঞব ধারণ করে, কখন তাহাকে মাদনা বলেন। সেই 
মো্নভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকার ভি ভর হশ। প্রেমসম্পর্ভিতে 
বিখযাত কান্তাগণ আপেক্সা অহিশয়িতা উদ্দিত হয় 

বিজয়। মোদনেরস্থশ কি? 

গোস্বামী । শাবাঁধিকাব ঘথ বিনা মোদন আর কোথায়ও নাই। 
মোদনই একমার হলাদিনী শক্তির প্রিষবব সুবিলাস। বিশ্লেষদশষে 
মোপনই মোহন হয়। বিবহ-বিবশতাপ্রহক্ত সেই দশায় হন্দীপু সান্বিক 
ভাবসকল উদিত হ্য়। 

বিজয় । মোহন অবস্থার অন্ুভাব বর্ন করুন । 

গোদ্বামী। কান্তাশিঙ্সিত আকুষ্ের মচ্ছ ৭, অসহা ছুখ স্বীকারপুর্দক 
রধথকামনা, বন ও এক্সাংগুর ক্ষোতভাদয, ন্ধাগ জাতির রোদন, 
মঙতান্ধীকারপূর্বক নিজ দ্রেহস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গতষটা ও দিব্যোন্নাদীদি 
অগ্ুভাব হয়। শীবন্দাবনেশ্বপীতে এই মোইনভাব উদিত হয়। সঞ্চাবি- 
শাবগত মোহে বাঁধিকার কাথা অঙ্েব ।বলক্ষণ। 

বিজয়। প্রভো, যশি উচিত বোধ করেন, তবে বিব্যোম্মাদ-লক্ষণ 
বলুন । 

গোস্বামী । কোন অনিক্চনীয় গতিবিশেষে মৌহনভাব ভ্রমের হায় 


ও জৈবধর্ | ষট্ত্রিংশং 


কোন বিচিত্র দশ। প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মীদ হন । উদব্‌্৭। ও চিব্রজনলা?ি 
তাহারই বহুভেদমান্র । 

বিজয় । উদঘর্ণা কি? 

গোস্বামী । বহুবিধ বিবশতারূপ চেষ্টাকে বিলক্ষিত করিয়া “উদব 4) 
হয়। কৃষণ মথুর1 গেলে রাধিকার উদঘূর্ণা হইয়ছিল। 

বিজয়। চিত্রজল্ন কি? 

গোস্বামী । প্রেষ্ট ব্যক্তির কোন স্ুহদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
গাঢ-রোষোভভূত অনেক ভাবময় তীব্র উৎকা পধ্যন্ত জন্পনাকে “চিজ? 
কহা যায়। 

বিজয় । চিত্রজল্লের কতগুলি অঙ্গ? 

গোম্বামী। প্রজল্প, পরিজল্িত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজর, অবজৰ, 
অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও স্থজলল-ভেদে চিত্রজল্পের দশটা অঙ্গ। ইহা 
দশম স্কন্ধে ভ্রমরগীতায় (১) প্রকাশিত হইয়াছে। 

বিজয়। গ্রজল্ন কি? 

গোম্বামী। চিত্রজল্প অসংখ্য ভাববিচিত্রতার চমত্কৃতিজনিত সুর 
হইলেও তাহার কিছু অঙ্গ বলা যায়। অন্ুয়ঃ ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবস্ঞা" 
মুদ্রা্ধার! প্রিয়ব্যক্তির অকৌশল প্রকাশ করার নাম 'প্রজল্প” | 

বিজয়। পরিজল্িত কি? 

গোম্বামী ৷ হৃদয়নাথের নির্দয়তা, শঠতা ও চাপলাদি দোষ প্রি 
পাদনপূর্ববক ভঙ্গিক্রমে স্বীয় বিচক্ষপতা প্রকাশ করার নাম 'পরিজরি। 

বিজয়। বিজল্প কি? 


(১) প্রমস্তাগবত ১০ম স্ব্দ ৪৭ অধ্যায় ও বৈষবতোষণী রষ্টব্য। ও 
গ্রীচৈতন্থচরিতাস্ৃত অস্তযলীলা৷ ১৯শ অধ্যায় ও অনুভাস্ত আলোচ্য । 


মধুররস-ব্চার ৫৮১ 


অধ্যায় ] 


গোম্বামী । গুড় মানমুদ্রা অন্তটকরণে আছে বাহে কৃষ্ণের প্রতি 
অচুয়াকটাক্ষোক্তি করার নাম “বিজল্প? 

বিজয় । উজ্জল্ন কি? 

গোম্বামী | গর্বমূলক র্ষাদারা কৃষ্ণের শঠতা কীর্তন ও অন্ুয়ার 
লহিত সর্বদা] আক্ষেপ, তাহাই “উজ্জল্প? 1 

বিজয় । সংজন্ন কি? 

গোম্বামী। দুর্গম সোনু অর্থাৎ গু পরিহাস আক্ষেপদ্বার! ক্ঝ্চের 
অকৃতজ্ঞতা-স্থাপনই «সংজল্ল' 1 

বিজয়। অবজল্প কি? 

গোন্বামী | কৃণ্চের প্রতি কাঠি কামিত্ব ও ধৌত্্যবশতঃ আসক্তির 
অযোগ্যতা ভয়প্রায় ঈর্ষাদ্র ব্যক্ত হয়, তাহাই “অবজল্প? | 

বিজয় । অভিজল্প কি? 

গোস্বামী । কৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকেও খেদাঘ্বিত করেন তখন তাঁহার 
প্রতি আসন্তি বুথ।, এইবূপ ভঙ্গিক্রমে অন্তুতাপ-বচনকে 'অভিজল্প' বলেন। 

বিজম্ন। আজল্প কি? 

গোস্বামী । নির্যেদক্রমে কৃষ্ণের কপটতা, ছুঃখপ্রদত্ব এবং কৃষ্ণকথ। 
ত্যাগ করিয়া! অন্ত কথার সুখদত্ব কীর্তনই “আজল্ল?। 

বিজয়। প্রতিজল্প কি? 

গোন্বামী। কৃষ্ণের মিথুনীভাব দল্াজ সুতরাং তাহার অন্য স্্রীগণের 
সহিত বর্তমান অবস্থায় তাহার নিকটতাপ্রাপ্তি মযুক্ত, এই কথা বলা এবং 
প্রেরিত দৃকে সম্মান বাঁকা বলাই প্রতিজল্প । 

বিজম্ম। সজল কি? 

গোস্বামী | খচুতার নিবন্ধন গান্তীধা, দগ্ধ ও চপলতার সহিত 
উ.কণ্াপুর্বক কৃষকথা ডিজ্ঞাঁসাকে সুজল্প বলেন। 


৫৮২ জৈবধন্ম 


বিজয়। প্রভো, আমি কি মাদনের লক্ষণ জানিবার যোগা ? 

গোত্ামী। হলাদিনীসারপ্রেমা যখন সর্ধব ভাবোদগমদ্বার] উল্লাসঘুক্ 
হন, তখনই তিনি পরা২পরভাবরূপ মাদন নামে খ্যাত হন। শ্রীরাধিকার 
সেই মাদনভাব নিত্য । 

বিজয় । মাদনভাবে কি ঈর্ধা আছে? 

গোস্বামী । মাদ্নভাবে ঈর্ষাভাব অত্যন্ত প্রবল । মর্ধার অমোগা 
চেতনা শৃন্ বস্তর প্রতিও ঈর্ষা দেখা যায়। আবার সর্বদা সংযোগে 
কৃষ্ণসম্বন্ধগন্ধ যে সকল পাত্রে আছে, তাহাদের প্রতি স্তবাদিও প্রসিক। 
বনমালার প্রতি ঈরাবাক্য এবং পুলিন্দীগণের স্তবই ইহার উদ্দাহরণ। 

বিজয় । কি অবস্থায় দেখা যায়? 

গোম্বামী। এই মাদনরূপ বিচিত্রভাব সংযোগলীলাঁয়ই উদ্দিত ঠয। 
এই মাদনের বিলাসম্বরূপ নিত্যলীল1 সহস্স সহস্র হইয়! বিরাজ কবেন। 

বিজয় | প্রভো; কোন মুনিবাক্যে এরূপ মাদনের নির্ণয় আছে কি? 

গোস্বামী। মাঁদনরস অনন্ত। সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ গতি অপ্রারৃং 
মদনরূপ কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্গম । সেই কারণেই শ্রাশুক মুনিও তাহ 
সম্যগ. বর্ণন করিতে শক্ত হন নাই। রসবিচারক ভরতমুনি প্রভৃতির ত 
কথাই নাই। 

বিজয় । একটি আশ্চর্য কথা শুনিলাম। বরসম্বরূপ এবং রসের 
ভোক্ৃম্বরূপ শ্াকৃঞ€্ও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন শা। 
এ কিরূপ ? 

গোস্বামী । কষ্চই রস। তিনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও সর্ববশক্তিমান্। 
কিছুই তাহার অগোচর, অপ্রাপ্য বা অঘটনীয় নাই। তিনি অগিন্ত 
ভেদাভেদধশ্মবশতঃ নিতাই একরস ও বহুরস। একরসে ন্বিনি 
সমন্ত আম্মসাৎ করিয়া আত্মারীম। তখন আর তাহা হইতে কিছু 


[ ষট্ত্রংশং 


অধ্যায়] মধুররস-বিচার ৫৮৩ 


পৃথক রসরূপে থাকে না। আবার তিনি ধুগপৎ বুরস। স্থতরাং 
আত্মগত্রস ব্যতীত সে অবস্থায় পরগতরস ও আত্মপর-যোগগত 
বিচিত্র বস হয়। শেষ ছুই বসের অন্ুভবেই তাহার লীলাসুখ । 
পরগত রসই চরম বিস্তৃতি লাঁভ করিয়া পরকীয় বস। বৃন্দাবনে 
এই চরম বিস্তৃতি অতন্ত প্রস্কুটিত। অত্তএব আত্মগত রসের অপরিজ্ঞাত 
পরম স্ুখবিশিষ্ট পরকীয় রসেই মাদনসীমা । ইহা বিশুদ্ধরূপে অপ্রকট 
লীলায় গোলোকে বর্তমান । কিঞ্চিৎ মায়িকপ্রত্যায়িত অবস্থায় ব্রজে 
বর্তমান | 

বিজয় । প্রভো, আমাতে আপনার যে কৃপা, তাহা অপীম। এখন 
সংক্ষেপে সর্বপ্রকার মধুর-রসের নিধ্যাস পাইতে প্রার্থনা করি। 

গোম্বামী। ব্রজদেবীগণে যে সকল ভাবভেদ, তাহা! প্রায়ই অলৌকিক, 
তের অগোচর, সুতরাং বিচারপূর্ববক তাহা বলা যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া 
থাকি যে, শ্রীরাধিকার পূর্বরাগে রাগ প্রকট হইয়াছিল। সেই রাগ 
লবিশেষে অনুরাগ হইয় স্নেহ; তাহা হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ 
প্রকাশ। মে সকল কথ স্থির হয় না; কিন্ত ইহা স্থির আছে যে, সাধারণী 
রতিতে ধূমায়িত অবস্থাই অবধি। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ 
পর্যন্ত সমঞ্জসার গতি । তাহাতে জলিতরূপে দীপ্ত। রতি। রূঢ় উদ্দীপ্ত 
এবং মোদনাদিতে হুদ্দীপ্তা রতি। ইহাঁও প্রায়িক বলিয়া জানিবে, কেন 
না দেশকালপাত্রাদি-ভেদে বিপর্ধায়ও দেখিতে পাইবে । লাধারণী রতি 
গ্রেম পধ্ন্ত যাঁয়। সমঞ্জীস। রতির অনুরাগ পর্যন্ত সীমা । সমর্থ রতির 
, মহাভাব পথ্যন্ত সীমা । 

বিজয়। সখারসে রতির গতি কতদূর? 

গোস্বামী । ন্মরবয়স্তদিগের রতি অনুরাগ পর্যন্ত সীমা লাভ করে। 
কিন্ত তন্মধ্যে স্ববলাদির রতি মহাভাব পধ্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হয়। 


৫৮৪ জৈবধন্ম [ যট্ত্রিংশং 
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বিজয় । স্থায়ী ভাবের লক্ষণ যাহা পূর্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই 
লক্ষণ স্থায়ী ভাব মহাভাব পর্ধান্ত দেখিতেছি। স্থায়ী ভাব ষগ্যপি একই 
তত্ব তবে কেন রসভেদ দেখা যায়? 

গোম্বামী । স্থায়ী ভাবের জাতিভেদে রসভেদ জন্মে । স্থায়ী ভাবে 
গুঢ় ব্যাপার লক্ষিত হয় নী। যখন সামগ্রীসংযোগে রস হয়, তখনই 
তাহার জাতিভেদ লঙ্ষিত হয়। স্থায়ী ভাব নিজ গুট়জাতি অনুসারে 
তদুপযোগী সামগ্রী সংগ্রহপূর্মাক তদনুরূপ রসতা প্রাপ্ত হয়। 

বিজয়। মধুরাথ) রতিতে কি নিতারপে স্বকীয় ও পরকীয় জাতি, 
ভেদ আছে? 

গোস্বামী । হা» তাহাতে নিত্য শ্বকীয় ও পরকীশয় জাতিভে? 
আছে। সেরূপ ভেদ ওপাধিক নয়। যদি সেভেদকে গওপাধিক বল৷ 
যায়ঃ তবে মধুর রস প্রভৃতি রসকেও ওপাধিক বলিতে হয়। ধাহার 
যে নিত্য স্বভাবজ রস, তাহাই তাহার নিত্য জাতিগত রস। তদনুরাপ 
তাহার কুচি, ভজন ও প্রাপ্তি । ব্রজেও স্বকীর রস আছে। খধাহারা 
কৃষেে-পতি অভিমান করেন? তাহাদের কুটি, সাধন, ভজন এবং প্রারথি 
তদনুরূপ । দ্বারকায় স্বকীয়তা বৈকুগ্ঠগত তত্ব । ব্রজের ম্বকীয়তা গোলোক 
গত তবভেদ এরূপ জানিবে। অথবা ব্রজনাথের অন্তঃস্থিত বাসুদেবপর 
সেই তত্ব চরমে বৈকুণেই যায় এরূপ জানিবে। 

মহাপ্রেমে বিজয় দগডবৎ করিয়া বাসায় গেলেন। 





সপ্তত্রিংশদধ্যায় 
শু ীর-বসবিচার 


শূঙ্গারের শ্বরূপ--বিপ্রলন্ত ও সন্ভোগ-_ পূর্বরাগ- পূর্ধবরীগের হেতু-ব্ষয় ও আয়ের 

ধ্যে প্রথমে আশ্রয় তত্বের পূর্ধবরাগ-পূর্রবরাগে সঞ্চারী ভাব-ত্রিবিধ পূর্বরাগ__লালস! 
দ্বেগ জাগর্ধ)। তানবজড়ত! ব্যগ্রতা ব্যাধি উন্মাদ মোহ মৃত্্য--সমগ্জস পূর্রবরাগের লক্ষণ--গুণ 
পির্ঘন__সাধারণ পূর্ববরাগ লক্ষণ-_নিরক্গর ও সাক্ষর-ভেদে দ্বিবিধ কামলেখ-_পূর্ধবরাগের ক্রম 
_মান ও উহার আশ্রয-_-সহ্েত ও নির্হেতুমান__ত্রিবিধ বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যানুভব-__অন্ুমিত 
বপক্ষ বৈশিষ্ট্য --সহেতুমানের উপশমনের উপায়-_মানভঙ্গের অন্য উপায়--মানে কৃষ্ণের 
প্রতি উঞ্ি__ প্রেম বৈচিন্ত্য--প্রবাস- বুদ্ধিপুর্্ধক ও অবুদ্ধিপূর্ববক প্রবাস--প্রবাসে দশদশা-_ 
বজয়কুমারের বিপ্রলম্ত রনবিষয়িণী চিন্তা 

বিজয় অদ্য ভাবের আম্বাদন করিতে করিতে শ্রীগুরুর পাদপদ্ে 
দগুবৎ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,_ প্রভো।, আমি “বভাব, 
অনুভাব, সান্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব বুঝিয়! লইয়াছি। স্থায়ী ভাবের 
স্বরপ বুঝিলাম । পূর্বোক্ত সামগ্রী চতুষ্টয়কে স্থায়ী ভাবে মিলিত করিয়াও 
বসোদয় করিতে পারি না। ইকার কারণ কি? 

গোম্বামী। বিজয়, শৃঙ্গারনাম৷ রসের হশ্বরূপ জানিলেই স্থায়ী ভাবে 
বসতা বুঝিতে পারিবে । 

বিজয়। শুঙ্গার কি? 

গোম্বামী। অত্যন্ত শোৌভনময় মধুর রসের নাম 'শৃঙ্গার । তাহা 
ইইপ্রকার অর্থাৎ বিপ্রলভ্ত ও সম্ভোগ । 

বিজয় । বিপ্রলস্তের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি। 


গোস্বামী ॥ সংযুক্তই হউন ব1 অধুক্তই হউন যুবকযুবতী'র অভীষ্ট যে 
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আলিঙ্গনাদি, তাহার অভাবে যে ভাব প্রকুষ্টরূপে উদিত হয়, তাহা 
সম্ভোগের উন্নতিকারক বিপ্রলম্ত নীমক ভাববিশেষ। বিপ্রলগ্তের অর্থ 
বিরহ বাঁ বিয়োগ । 

বিজয়। বিপ্রলভ্ত কিরূপে সম্তভৌগের উন্নতি করেন? 

গোম্বামী। রজিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ বাগবুদ্ধি হয়, তজপ 
বিরহদ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোতকর্ষ হয়। বিএওলন্ত ব্যতীত সন্তোগেব 
পুি হয় না। 

বিজয় । বিপ্রলম্ত কত প্রকার? 

গোস্বামী ॥ পূর্বরীগ» মান» প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্বিধ 
বি প্রলস্ত। 

বিজয় । পূর্বরাগ কি? 

গোন্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর সঙ্গমের পূর্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদি- 
জাত রতি উন্নীলিত হয়, তাহাই পূর্ববরাগ | 

বিজয়। দর্শন কতগ্রকার ? 

গোস্বামী । কুষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাহার রূপ দেখা 
এবং স্বপ্নে তাহাকে দ্েখাকে “দর্শন? বলা যায়। 

বিজয় । শ্রবণ কতগ্রকার ? 

গোস্বামী । ল্থতিপাঠকবন্দী, সখী ও দু্তী ইহাদের মুখে এবং গীতা 
হইতে যাহা শুনা যায়, তাহাই শ্রবণ। 

বিজয় । এই রতির উতৎপপ্তি কি হইতে হয়? 

গোস্বামী পূর্বে অভিযোগাদি কয়েকটা রতি জন্মের হেতু নির্দেশ 
করা হইয়াছে, পূর্ববরাগেও সেই সকলকে হেতু বলা যায়। 

বিজয় । ব্রজনায়কনায়িকার মধ্যে কাহার পূর্বরাগ প্রথমে হয়? 

গোস্বামী । ইহাতে অনেক বিচার। সাধারণ সত্রীপুরুষের খে 
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্লীলোকের লঙ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে স্ত্রীকে অন্বেষণ করে। 
কিন্ত স্ত্রীলোকের প্রেম অধিক বলিয়৷ মুগাক্ষীদ্িগের পূর্বরাগ অগ্রসর । 
ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের প্রথমে পুর্বরাগ জন্মে। ভগবানের রাগ পশ্চাদ্ব্তী। 
রজদেবীসকল ভক্তের অবধি বলিয়া তাহাদের পূর্ধবরাগ অধিক চারুরূপে 
প্রথমে বণিত হয়| 

বিজয় ৷ পুর্ববরাগের সঞ্চারী ভাব কি কি? 

গোক্বামী ॥ ব্যাধি, শঙ্ক।, অন্ুয়া, শ্রম, ক্রম, নির্বরবেদ, ওতস্থকাঃ দন্ত, 
চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যাদি 
ব্যভিচারী ভাব । 

বিজয় | পুর্রাগ কয়প্রকার ? 

গোম্বামী । প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ-ভেদে পূর্ববরাগ প্রিবিধ | 

বিজয়। প্রো পূর্ধবরাগ কিরূপ ? 

গোস্বামী । সমর্থ রতিরূপ পূর্ববরাগই প্রৌট। এই রাগে লালসাদি 
মরণ পধ্যন্ত দশা হয়। সেই সেই সঞ্চারিভাবের উতৎ্কটতা প্রযুক্ত এ 
সকল দশা হয়। 

বিজয় । দশাগুলি বলুন? 

গোম্বামী। “লালসোদ্েগজাগধাতানবং জড়িমাত্রতু। 

বৈয়গ্রাং ব্যাধিরুন্সাদো মোহে! মুত্র্দশ। দশ ॥* 
( উজ্জল? পূর্ববরাগ প্রঃ ৯) 

অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্ধ্যা, তাঁনব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, 
উন্মাদ, মোই ও মৃত্যু-_এই দশ দশ1। প্রৌঢরাগে দশাসকলও প্রৌঢ় । 

বিজয়। লালস। কিরূপ ? 

গোস্বামী । অভীষ্টপ্রাপ্তির গাঢ আকাজ্কাই লালসা । তাহাতে 
ংস্ুকা, চাপল, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি হয়। 
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বিজয় । উদ্বেগ কি? 
গোম্বামী। মনের চঞ্চলতাই উদ্বেগ । ইহাতে দীর্থনিশ্বাস, চপল হা) 


স্তম্ত) চিন্তা অশ্রুঃ বৈবর্ণ ও শ্বেদাদি উদ্দিত হয়। 
বিজয় । জাগধ্যা। কি? 


গোম্বামী। জাগধ্যার অর্থনিদ্রাক্ষয়। তাহাতে অস্ত, শোষ ওরোগাদি 
উৎপন্ন হয়। 


বিজয় । তানব কি? 

গোস্বামী । শরীরের কশতাই তাঁনব। ইহাতে দৌর্বল্য ও শিবো- 
ভ্রমাদি হয়। কোন কোন ব্যক্তি তানবস্থানে “বিলাপ” পাঠ আছে বলেন। 

বিজয়। জড়িমা কি? 

গোস্বামী । ই্টানিষ্ট-পরিজ্ঞানের অভাব, গুশ্ন করিলে অন্ুত্তর এবং 
দর্শন ও শ্রবণশক্তির অভাব হইলে “জড়িমা” হয়। 

বিজয় । বৈয়গ্র্য কি? 

গোম্বামী। ভাবগান্তীধ্যের বিক্ষোভ এবং অসহত্তাকে “বৈয়গ্র্য' বলা 
যায়। ইহাতে বিবেক, নির্ধেদ, খেদ ও অস্ুয়া থাকে। 

বিজয়। ব্যাধি কিরূপ ? 

গোস্বামী । অভীষ্টের অলাভে দেহের পাওুতাঁ ও উত্তাপ-লক্ষণ ব্যাধি। 
শীতম্পুহা, মোহ, নিঃশ্বাস-পাতনাদি ইহাতে থাকে। 

বিজয়। উন্মাদ কি? 

গোন্বামী | সর্বস্থানে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে তন্মনক্কত্বনি বন্ধন 
অন্ত বস্ততে সেই বস্ত বলিয়] যে ভ্রান্তি, তাহাই “উন্মাদ?। ইষ্টদ্বেষ, নিঃশ্বাস, 
নিমেষ এবং বিরহাদি ইহাতে সম্ভব হয়। 

বিজয় । মোহ কিরূপ? 

গোস্বামী । চিত্তের বিপরীত গতিকে “মোহ বলেন | নিশ্লতা ও 
পতন ইহাতে ঘটে । 
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বিজয়। মুত্যু কিরূপ? 

গোস্বামী। সেই সেই প্রতিকারের দ্বার যদ্দি কান্তের সমাগম ন! হয়, 
তাহা হইলে মদন-পীড়া-প্রযুক্ত মরণের উদ্ভম ঘটিয়া! থাকে । মৃতিতে স্বীয় 
প্রিয়স্তসকল বয়স্তার প্রতি সমর্পিত হয় এবং ভূঙ্গ? মন্দবায়ু, জ্যোত্না, 
কদন্ব_ ইহাদের অনুভব হয়। 

বিজয় । সমঞ্জস-পূর্ধবরাগ কিরূপ ? 

গোস্বামী । সমঞ্জস-পূর্বরাগ সমঞ্জসা-ঝতির স্বরূপ । তাহাতে 
অভিলাষ, চিন্ত') স্মৃতি, গুণ, সঙ্কীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, 
ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি থাকে । 

বিজয় । এস্থলে অভিলাষের আকার কি? 

গোম্বামী। প্রিয়বাক্তির সঙ্গলিপ্নায় যে চেষ্টা, তাহাই 'অভিলাষ?। 
এই অভিলাষ নিজের ভূষণগ্রহণ পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করতঃ রাগ প্রকটনাদি 
কবেন। 

বিজয়। এস্থলে চিন্তার আকার কি? 

গোস্বামী । অভীষ্টপ্রাণ্তির উপায়সকলের ধ্যানই “চিন্তা” । শয্যা, 
বিবৃতি অর্থাৎ বিবরণ, নিঃশ্বাস ও নিল্লপক্ষ-দর্শনাদি ইহাতে লক্ষণরূপ | 

বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি? 

গোস্বামী । অনুভূত প্রিয্বাক্তি ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়চিন্তাই "স্মৃতি? । 
কন, অঙ্গ, বৈবশ্ঠ, বাম্প ও নিংশ্বাসাদি ইহাতে লক্ষিত হয়। 

বিজয় গুণকীর্তন কিরূপ? 

গোস্বামী । সৌন্দধ্যাদি গুণের শ্লাঘা! করাকে “গুণকীর্ভন” বলে। 
কম্প, রোমাঞ্চ, কগদ্গদাদি ইহার অন্ুভাব। উদ্বেগ, বিলাপের সহিত 
উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি__-এই ছয়টা সমঞ্জসী-বতিতে যতটুকু সম্ভব 
হয়, তাহাই সমঞ্জস-পূর্ববরাগে পাঁওয়! যাঁয়। 
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বিজয় । প্রভে।, সাধারণ পূর্ব্বরাগলক্ষণ বলুন ? 

গোস্বামী । যেরূপ সাধারণী রতি, সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস রাগ। 
ইহাতে বিলাপ পধ্যন্ত ছয়টী দশা কোমলভাবে উদ্দিত হয়। তাহান 
উদ্ণাহরণ সহজ বলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। পুর্বরাগে পরম্গৰ 
বয়স্তের হস্তে কামলেখপর ও মাল্যাদি প্রেরিত হইয়। থাকে। 

বিজয়। কামলেখ কি প্রকার? 

গোম্বামী । কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে ছুইপ্রকার। প্রেম 
প্রকাশক হইলেই “কামলেখ' হয়। 

বিজয় । নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ ? 

গোম্বামী। বর্ণবিন্কাসশূন্য রক্তবর্ণ পল্লবে মদ্দচন্্রক্ূপ নখাক্কই “নিরম্ষর 
কামলেখ' । 

বিজয় । সাক্ষর কি প্রকার? 

গোন্বামী । প্রাকৃত ভাষায় গাথাময়ী লিপি স্বহস্তে লিখিত হইলে 
“সাক্ষর কামলেখ' হয় । কামলেখ হিচ্কুলদ্রব, কস্তরি ও মসীহ্থারা লিখিত 
হয়। তাহাতে বড় বড় পুষ্পদলকে পত্র কর] হয়, কুক্ধুমদ্রবদ্ধারা মুদ্রাঞ্চ 
হয়, পদ্মতন্তদ্বার। বাধা হয়। 

বিজয়। পূর্বরবরাগের ক্রম কি? 

গোম্বামী। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে নয়ন্জ্ীতি, পরে চিন্তা, 
পরে আসক্তি, পরে সঙ্কল, পরে নিপ্রাচ্ছেদর, পরে কৃশতী, পরে অন্য 
বিষয়নিবৃত্তি, পরে লঙ্জানাশ, পরে উন্মাদ, পরে মৃচ্ছ1 ; অবশেষে মৃড়া। 
এইরূপ কামদশ। হইয়া থাকে । পূর্ধবরাগ নায়ক নায়িকা, উভযেব 
হইয়া! থাকে । প্রথমে নায়িকার এবং পরে কৃষ্ণের | 

বিজয় । মান কি? 

গোস্বামী। পরস্পর অনুরস্ত দল্পতির একত্র অবস্থিতিকালে স্বা 
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অভষ্টরপের আলিঙগন-বিক্ষণাদি-রোধক ভাবকে “মান বলে । মানে 
নির্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, ঢাঁপল্য, গর্ববঃ অস্ুয়!, অবহিথা, গ্লানি এবং চিন্তা 
গ্রহৃতি সঞ্চারিভাব আছে। 

বিজয়। মানের আশ্রয় কি? 

গোম্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পূর্বের “মান” নামক 
রস হয়না । হইলে সন্কোচ হয়। সেই মান সহেতু ও নিহেতুভেদে 
দ্বিবিধ | 

বিজয় । লহেতু মান কিরূপ? 

গোম্বামী । প্রিয়ব্যক্তি বিপক্ষের বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ষা 
উদ্দিত হয়, সেই ঈর্ধ। প্রণয়মুখা হইয়া সহেতুমান হয়। প্রাচীন লোক 
বলিয়াছিলেন যে, স্সেহ ব্যতীত ভয় হয় না । প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা হয় না; 
সুতরাং মান প্রকাবমাঞ্জই নায়কনায়িকার প্রেমপ্রকাশক। যে নাগ্িকার 
হৃদয়ে সুসখ্যাদি বিরাজমান, বিপ ক্ষবৈ শিষ্ট্য অনুমান করিয়' তাহারই হৃদষে 
অসহিষ্ণুতা জন্মে। দ্বারকায় পারিজাতপুষ্পদান শুনিয়াও সত্যভাম। 
ব্যতীত আর কোন মহিষীর হৃদয়ে মান উৎপন্ন হয় নাই। 

বিজয়। বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যান্মভব কতপ্রকার ? 

গোস্বামী । শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট-ভেদে তাহা তিনপ্রকার | 

বিজয়। শ্রত কিরূপ? 

গোম্বামী। প্রিয়সখী ও শুৰপন্মী প্রভৃতির সখ হইতে শ্রবণকে 
শুত- বিপক্ষবৈশিষ্ট্য বল। যাঁয়। 

বিজয়। অনুমিত-বিপক্ষবৈশিষ্ট্য কি প্রকার ? 

গোহ্বামী। ভোগাঙ্ক, গোত্রস্থলন এবং স্বপ্রে দর্শন হইতে অন্থমিত 
হয়। প্রিয়ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগের যে অঙ্ক (চিহ্ন ) 
দেখা যায়ঃ তাহাই “ভোগাঙ্ক'। বিপক্ষের নামোচ্চারথে নায়িকাকে 
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আহ্বান করার নাম “গোত্রহ্থলন+। ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা ; 
হয়। কৃষ্ণ এবং বিদুষকের স্বপ্নে যে বিপক্ষবৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তাহাই-স্বপ্ 

বিজয় । দর্শন কিরপ ? 

গোস্বামী | অন্য নায়িকার সহিত নায়ক ক্রীড়া করিতেছে এ' 
দেখাকে “দর্শন' বলেন । 

বিজ্ঞয়। নির্হেতুক-মান কিরূপ ? 

গোস্বামী । বস্ততঃ কারণ নাই, কিন্তু কোনপ্রকার কারণাভা 
প্রণয়কে আশ্রয় করিলে তাহা নিহেতু মানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গ্রণ্‌ 
পরিণামই সহেতৃক-মান । প্রণয়ের বিলীসোদিত বৈভবই নির্থেতুকমা 
ইহাকেই প্রণয়-মান বল! যায়। প্রাচীন পপ্ডিতগণ বলেন, সর্পের * 
প্রেমের স্বভাব কুটিলগতি। এই কারণেই নায়কনায়িকার অতেত 
সহেতু ছুইপ্রকার মান উদ্দিত হয়। অবহিথাদিই এ রসের ব্যভিচারিভা 

বিজয়। নির্েতুক-মানের কিরপে উপশম হয়? 

গোমশ্বামী। নিহ্েতুক-মানের হ্বয়ংই উপশম হয়, কোন য 
প্রয়োজন হয় না । আপনিই হান্তাদি-উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হয়; বি 
সহেতুক-মান সাম, ভেদ, ক্রিয়!, দান, নতি ও রসান্তরাশ্রয়ে উপেক্ষা 
উপশান্ত হইয়]! থাকে । বাম্পমোক্ষণ ও হান্ডাদ্িই উপশমের লক্ষণ । 

বিজয়। সামকি? 

গোশ্বামী | প্রিয়বাকারচনের নাম “সাম? | 

বিজয়। ভেদ্ধকি? 

গোম্বামী । ভেদ ছুইপ্রকার অর্থাৎ ভঙ্গিক্রমে নিজের মাহা 
প্রকাশ এবং সখিদিগের দ্বার! উপালভ্ত অর্থাৎ তিরস্কার-প্রয়োগ ৷ 

বিজয়। দান কিরূপ? 

গোস্বামী । ছলপূর্ধক ভূষণাদি প্রদানকে “দান' বলা যায়। 
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বিজয় । নতি কিরূপ? 

গোম্বমী। দন্ত অবলঘ্বনপুর্বক পদে পতিত হওয়ার নাম “নতি? | 

বিজ । উপেক্গা কিরপ ? 

গোম্বামী । সামাদিদ্বার? মানভর্দ হইল না দেখিয়! তুঝীগ্তাব গ্রহণ 
কবার নাম “উপেক্ষা? । ভানশর্থক্ুচক বাক্যদ্বার1 গ্রসন্নকারক উক্তিক্রমে 
ললনাঁদ্দিগকে প্রসন্ন করানকেও কেহ কেহ “উপেন্ষা? বলেন। 

বিজয় । আপনি যে রলান্তর শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন? তাহার 
কি অর্থ? 

গোশ্বামী। আকমস্মিকভয়াদির দ্বারা তত করার নাম “রসান্তর? | 
এ রঙসান্তর যাদচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্বক দুই প্রকার হয। আপনি যাঁভা 
ঘটে, তান! 'যাদূচ্ছিক' এবং গ্রত্তাৎপন্নবুদ্ধিদ্ধার] যাঁহা করা য়ায়, স্বাহা 
'বুদ্ধিপূর্ববক?। 

বিজয় । আর কোন্‌ উপায়ে মানভঙ্গ হয়? 

গোম্বামী । গেশ-কাল-বলে এবং মুরলশরবে । "নু উপায় ব্যতীতও 
বজললনাদিগের মানভঙ্গ হয়। লদ্ুমাঁন অল্গায়াসসাধা । নধামমান 
যত্রপাধ্য। ছুজ্জয়মান উপায়ের দ্বারা প্রশমিত করা ছুঃলাধা। মানে 
£ঝেের প্রতি এই সকল উক্তি হয়, যথা।-_বাঁম, ছুর্লীলশিরোমণি, কপটরাজ, 
কিবরাঁজ, খলশ্রেন্, মহাধৃ্ত। কঠোর, নিপ্লজ্ঞষ অতি-ছুল্ললিত, 
গোপীকামুক,  রমণীচোর, গোপীধন্নাখক,। গোপসাধ্বীবিডুন্বক, 
কামুকেশ্বর+ গাড়তিমিরত শ্যাম, বস্ত্রচোর, গোবদ্ধন-উপত্যকার 
ত্র । 

বিজয় | প্রেমবৈচিত্তা কিএকার ? 

গোম্বামী। প্রিয়সনিধানে থাকিয়াও প্রেমে র উতকর্ষবশতঃ বিশ্লেষ- 
বুদ্দিজনিত যে আর্তি, তাহাই “গ্রনবৈচিভ্তা। প্রেমৌতকর্ষারা এক 

৩৮ 
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প্রকার ঘূর্ণার উদয় হয়, তাহাই ভ্রান্তিবপে বিয়োগবুদ্ধি আনিয়া ফেলে, 
চিত্তের অস্বাভাবিক ভাবই “বৈচিত্ত্য?। 

বিজয়। প্রবাস কিরূপ? 

গোম্বামী। পূর্বে সঙ্গম ছিল, সম্প্রতি নায়ক ও নায়িকার দে 
দেশীন্তর, গ্রামান্তর+ রসাম্তর ও স্থানাস্তররূপ ব্যবধান উপস্থিত তহ) 
তাহাকে প্রবাস” বলেন। এই প্রবাসরূপ বিপ্রলত্তে হর্ষ, গর্ব, মদ, বীড়া 
ত্যাগ করিয়া অন্ঠ সমস্ত শূক্গীরযোগা ব্যভিচারী ভাব হয়। বুদ্ধিপূর্ববক 
প্রবাস, অবুদ্ধিপূর্ধবক প্রবাস-ভেদে তাহ! ছুই প্রকার । 

বিজয় । বুদ্ধিপূর্ধবক প্রবাস কি প্রকার ? 

গোম্বামী । কাধ্যান্গরোধে দুরে গমনের নাম 'বুদ্ধিপূর্ববক প্রবাম।। 
শ্বক্ত গ্রীণনই কৃষ্ণের কার্য । কিঞ্চিিরে এবং সদরে গমন-ভেদে প্রাবাম 
ছুই প্রকার ৷ সুদূর-প্রবাস ভাবী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভবন অর্থাৎ বভমান 
এবং ভূত-ভেদে ত্রিবিধ। সুদূর-প্রবাসে পরম্পর স্বাদ প্রেরণ হয়। 

বিজয় । অবুদ্ধিপূর্ববক প্রবাস কিরূপ? 

গোন্বামী। পারতত্্যবশতঃ যে প্রবাস হয়, তাহাই অবৃদ্ধিপূর্ববক। 
দিব্য ও অদিব্যাদি ঘটনাজনিত পারতন্্্য অনেক প্রকার । প্রবাসে চিন্তা, 
জাগর, উদ্বেগ, তানব* মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, 
মৃত্যু-এই দশদশ! হয়। কৃষ্চের প্রবাস-বিপ্রলপ্তে এ সকল দশা উপলক্ষণ- 
রূপে উদ্দিত হয়। বিজয়! প্রেম-ভেদে ও দশা ভেদে তত্ততপ্রেমের 
অনুভাবরূপে সম্ভব হয়। করুণাবিষয়ক বিপ্রলস্ত সমস্তই প্রবাসবিশেষ 
বন্িয়! করুণালক্ষণ পৃথগ-রূপে কর! যায় নাই। 


বিজয় বিপ্রলম্তবিষয়ে সকল কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে 


লাগিলেন যে, বিগ্রলম্তরস স্বতঃসিদ্ধ নয় তাহা! কেবল সম্ভোগরসের পুষ্ট 
করে। যদিও জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে বিপ্রলস্তরস বিশ্ষরূপে উদ্দিত 


ধ্যায় ] শৃঙ্গাররস-বিচার ৫৯৫ 
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হইয়া অবশেষে সম্ভৌগরসের অনুকূল হয়' তথাপি নিত্যরসে কিছু কিছু 
বিগ্রলন্ত অবস্থিত থাকিবে ; নতুবা বিচিনত্রলীল] সম্ভোগ হইবে না। 


অষ্টব্রিংশদধ্যায় 


শুঙ্গাররস-বিচার 

সঙ্ভোগরস-জিজ্ঞানা__-অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবানগত বিপ্রনগ্তেবক অভ|ব--মুখ্য ও 
গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগ--চতুরির্বধ মুখ্য সম্ভোগ! ১) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ, (২) 
ক্ষিপ্ত সভ্ভোগ, (৩) সংকীর্ণ সম্ভোগ ও (৪) সম্পন্ন সগ্তোগছনন। ও প্রকাশ-ভেদে 
দিবিধ সন্ভোগ-__গৌঁণ সম্তোগ__সম্ভোগের বিশেষ নিবূপণ- সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাদের 
বিশেষত্-_নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে ছ্বিবিধ প্রকট-লীলা--শিশান্থলীলা--প্রাতললা__- 
পূর্নীইলীলা-_মধ্যাহুলীলা-_-অপরাহুলীলা-_সায়াহুলীলা--প্রদৌষলীলা-_রান্রিলীলা । 

করযোড়্‌পূর্ববক বিজয় শ্রগুরুদেবকে সন্তোগরসের বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন, 

গোস্বামী । কৃষ্ণচলীল! প্রকট ও অগ্রকট-ভেদে ছুই প্রকার । 
বিগ্রলভ্তরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকটলীল1 অনুসারে 
কথিত হইয়াছে । সদ রাসাদি বিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনবিহারী 
শ্রকুষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদ্িগের কখনই বিরহ হয় না। “মথুরামাহাজ্মো' 
কথিত আছে যে, গোপগোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ব্রীড়া করেন। 
'ভ্রীডৃতি এই বর্তমীন-প্রয়ৌগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণত্রীড়াী নিত্য, ইহাই 
জানিতে হইবে । সুতরাং গোলোক বা বৃন্াবনের অপ্রকটলীলায় কৃষ- 
লীলার দূরপ্রবাসগত বিরহত্ব নাই। সম্তোগই নিত্য। দর্শন-আলিঙ্গনা- 
দির আমুকুপ্যভাব নিষেবণদ্বার1 যুবতীর উল্লাস আবোহণপুর্ধক যে 
খিচিত্রভাব হয়, তাহাই সপ্তোগ। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ। 


বিজয় । মুখ্য সম্ভোগ কিরূপ? 

গোস্বামী । জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ, তাহাই মুখ্য। সেই মুখা 
সম্ভোগ চতুব্বিধ। পূর্ববরাগের পর যে সম্ভোগ, তাহ] সংক্ষিপ্ত । মানের 
পর যে সম্ভোগ, তাহা সংকীর্ণ। কিয়দ্দ র-প্রবাসের পর যে সস্তোগ 
তাহা সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ; তাহা সমৃদ্ধিমান্। 

বিজয়। সংক্ষিপ্ত সম্তোগ কিরূপ ? 

গোস্বামী । ভয়, লঙ্ঞ। ইত্যাদি দ্বারা যুবকঘুবতী যে সংদ্ি 
উপচার অর্থাৎ পৰিপাটী নিষেবণ করেন, তাহাই “সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ” । 

বিজয়। সংকীর্ণ সম্তোগ কি? 

গোস্বামী । যেস্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধীদির স্মরণাদিক্রমে সংকীর্ধা- 
মাণ উপচার হয়- কিঞ্িততপ্তেক্ষুচর্ববণের স্তায়, সেম্থলে “দহ্কীর্ণ সন্তোগ' 

বিজয়। সম্পন্ন সম্তোগ কি? 

গোম্বামী। প্রবাস হইতে কান্ত আদিলে যে মিলিত সন্তো' 
হয়, তাহাই «সম্পন্ন সম্ভোগ” । তাহাও আগতি ও প্রাছুর্ভীব-ভেদে ছ। 
প্রকার | লৌকিক ব্যবহারে যে আগমন, তাহাই 'আগতি”। প্রেমসংরপ্ত 
বিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণের অকন্দাৎ যে আবি9াব, তাহা! 
'প্রাছুর্ভাব”। প্রাছুর্ভীবেই সর্বাভীষ্ট-লুখোৎসব হয়। 

বিজয়। সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ কি? 

গোম্বামী ৷ যুবকযুবততীর পরস্পর দর্শন ছুল্লভ, কেননা পারতন্ত্রাবশত 
তাহা সর্ধদ1 সংঘটনীয় হয় না। সেই পারভন্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয় 
অতিরিক্ত উপভোগকে “সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ” বলা যাঁয়। সম্ভোগরস ছ 
ও প্রকাশ-ভেদে ছুই প্রকার ৷ সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজ 
নাই। 

বিজয়। গৌণ সম্ভোগ কিরপ? 


অধ্যায় ] শৃঙ্গাররস-বিচার ৫৯৭ 


গোস্বারী। কষ্ের | লীলাবিশেষ-_যাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহা গৌণ। জামানত ও বিশেষ ভেদে স্বপ্ন ছুই প্রকার 3 সুতরাং 
গৌণ সন্তোগও দুই প্রকার । ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে ষে স্বপ্ন, তাহাই 
সামান্য । বিশেষন্বপ্নসম্ভোগ জাগর্ধ্যা হইতে অদ্ভুতরূপে নির্বিশেষ। 
অর্থাৎ জাগধ্যাসন্তোগ যেরূপ সেইরূপ । এই রস ভাবোৎকগ্ঠাময় ; 
পূর্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, স্বপ্ন সংকীর্ণ, স্বপ্ন সম্পন্ন ও স্বপ্ন সমৃদ্ধিমান্‌ রূপ 
চারিগ্রকার ভেদ ইহাতেও আছে। 

বিজয়। স্বপ্নে বস্তুতঃ কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরপে 
সমূদ্ধিমীন্‌ সম্ভোগের সন্তোগ হয়? 

গোস্বামী । জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকাঁর। উষা ও 
অনিকুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তন্রূপ কৃষ্ত ও কষ্৫প্রিয়াদিগেরও 
অবাধিত হ্বপ্প আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাডুত স্বপ্রে 
জাগবের নায় ভূষণাদিপ্রান্তি দেখা যায়। ন্বপ্লও ছুইপ্রকার__ 
জাগরায়মান স্বপ্র এবং স্বপ্রায়মান জাগর। সমাধিরপ চতুর্থ অবস্থা 
অতিক্রম করিয়। প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থাপ্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্নঃ তাহ! 
ব্জাগুণজনিত স্বপ্নের নয় ; অর্থাৎ তাহাদের ম্বপ্ন অপ্রাকৃত, নিগুণ ও 
পরম সত্য। অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ মুত বিচিত্র স্বপ্নবিলাসে 
প্রিযাদিগকে স্বপ্ন-সপ্তোগ করান । 

বিজয়। সম্তোগের বিশেষ নিরূপণ করুন। 

গোন্বামী। সম্ভৌগের বিশেষ এই সকল- সন্দর্শন, জন্ম, স্পশনঃ 
ব্মরোধন, পথ বন্ধ করা, রাস, বুন্দাবনক্রীড়ী, যমুনঠাজলকেলি, নৌকা- 
খেল, পুষ্পচৌধালীল।, ঘট্ট (দাঁনলীল।), কুঞ্জে লুকাচুরি-খেল1ঃ মধুপাঁন, 
₹ষ্েের স্সীবেশধারণ, কপট নিন্দা, দ্যৃতত্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, 
আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিশ্বাধরন্থধাপান ও নিধুবনরমণাদি-সম্প্রয়ৌগ। 


৫৯৮ জৈবধন্মব [ অষ্টত্রিংশ 
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বিজয় । প্রভো, লীলাবিলাস এক প্রকার এবং সম্প্রয়োগ অ 
প্রকার । এই হুইয়ের মধ্যে কিসে অধিক সুখ? 
গোস্বামী । সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলাবিলাসে অধিক সুখ । 
বিজয় । প্ররেয়সীদিগের কষ্চের প্রতি প্রণয়োক্তি কি প্রকার? 
গোস্বামী । সখীগণ কৃষ্ণকে এইরূপে প্রণয়-সম্বোধন করেন-. 
গোকুলানন্দ, হে গোবিন্দ, হে গেশষ্ঠন্্রকুলচন্দ্র, হে প্রাণেশ্বর; ( 
সুন্দরোভংস, হে নাগরশিরোমণি, হে বুন্দাবনচন্দ্র, হে গোকুলরাজ, : 
মনোহর ইত্যাদি । 
বিজয় । প্রভে, কষ্জলীল। প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে ছুই গ্রকা 
হইলেও একই তত্ব ; কিন্ত প্রকট ব্রজলীল। কয় প্রকার ? 
গোস্বামী । প্রকট ব্রজলীল! নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে ছুই গ্রকার 
ব্রজে অষ্টকালীয় লীলাই নিত্য। পুতনাবধাদি ও দুর প্রবাসার 
নৈমিত্তিক লীলা । 
বিজয় । গ্রভো, আমি নিত্যলীলা-নির্দেশ জানিতে ইচ্ছা করি। 
গোন্বামী । বিজয়, তুমি সেই লীলা খষিগণ যেরূপ বর্ণন করিযাছে 
তাহা শুনিবে, কি শ্রমদ্গোন্বামিগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তা: 
শুনিবে ? 
বিজয়। খধিদিগের সংস্কৃত বাক্য শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
গোম্বামী। নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ববাহ মধ্যাহুশ্চাঁপরাহুকঃ | 
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টো চ যথাক্রমম্‌। 
মধ্যা্ছো যামিনী চোভো ষনুহূর্তমিতৌ স্ৃতৌ। 
ত্রিমুহ্র্তমিতা জ্ঞেয়। নিশান্তপ্রমুখাঃ পরে ॥ 
অর্থাৎ নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ শ্বায়ং, প্রদোষ 
রাত্রিলশল1-ভেদে লীল] অষ্টকালীন। রাত্রিলীলা ও মধ্যাহুলীলা ছয় ছ 





মুহূর্ত ; অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত । ছুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। 
সনৎকুমার-সুংহিতায় * সদাঁশিব এই অষ্টকালীয় লীল! অনুসারে যে 
সেবা নিরূপণ করিয়াছেন? তাহা হইতেই লীল। বোধ কর! যায়। 


বিজয়। প্রভে! আমি কি সেই জগদগ,ক সদাশিবের বাক্যগুলি; 
শুনিতে পারি? 


গোম্বামী | শুন, সদাঁশিব উবাচ--পরকীয়াভিমানিন্ন্তথা! ত্য 
প্রিয়া জনাঃ। প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্‌॥ আত্মীনং 
চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্‌। রূপযৌবনসম্পন্াং কিশোরীং প্রমদা- 
কৃতিম্॥ নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগান্ুরূপিণীম। প্রাধিতামপি 


* সাতৃতপদরত্রাঙ্গত তগ্রবিশেষ। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৫২ অধ্যায় কিঞ্চিৎ পাঁঠাস্তব 
সহ মালোচ্য। 


ঠ সদাশিব কহিলেন, শ্রীহরির প্রিয়পাত্রী পরকীয়াভিমানিনী বমশীগণ প্রচুর অপ্রাকৃত 
তাবেব ছারা নিজ প্রিয় বল্লভকে আনন্দপ্রদান করাইয়া থাকেন। হে নারদ, তুমি নিজ 
সবপকে সেই অপ্রাকৃত বুন্দাবনধামে পরকীয়াভিমানিনী বৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে এইবগে 
ভাবনা করিবে; যথা-আমি অতি মনোজ্ঞা রূপযৌবনশালিনী, কিশোরবয়ন্কা রমণী, 
কৃষেক্দিয়তৃত্তির অনুকুল নানাবিধ শিল্প ও কলাভিজ্ঞা প্ররাধার নিত্য অনুচরী-জ্ঞানে শ্রীকৃষের 
অত্যন্তবল্লভা৷ শ্রীমতী রাধারাগীকে শ্রীবুষ্ণের সহিত সঙ্গম করাইয়! নিত্য হুখী হইব। হুতরাং 
শ্ীবু্ আমাকে সম্ভৌগার্থ প্রার্থনা করিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে বৃষেঞজ্জিয়গ্রীতি না হইয়া 
আত্্েব্ডরিয়গ্রীতিতেই পর্যবসিত হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া! সম্তোগপরাঞচী হইব; 
অতএব শ্রীকুষণপ্রিয়তম! রাধিকার অনুচরী ও নিত্যকাল সেবাপরায়ণ! হইয়। কৃষ্ণ হইতেও 
শ্রমতীতে অধিকতর প্রেমধুক্তা, প্রতিদিন গ্রীতি ও যঃসহকারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন- 
বিধান্কারিণী এবং প্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনদ্বারা উভয়ের হখোতপাদক দেবানন্দেই অতিশয় নিবিষ্টা 
থাকিব। এইরূপে বিশেষভাবে স্ব-স্বরূপ ভাবনপুর্ববক অপ্রাকৃত বুন্দীবনে ব্রাঙ্গমুহূর্ত 


হইতে আরস্ত করিয়া যে পর্যন্ত মহানিশী উপস্থিত না হয়, সে পর্যন্ত হুষ্ঠরূপে মানসসেবা 
করিবে! 


সিএ ভর অঃত্রিংশং 


কৃষ্কেন তত্র রর ভোগপরা সুখী | রাধিকা শলচরীং নিতাং তংসেবনপরার়ণান্‌। 
কষগাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্রবহীম্‌ ॥ ভীত্যান্দিবসং যত্বাত্ঃয়া; 
সঙ্গমকারিণীম। তৎসেবননুখাহলাদভাবেনাতিস্থনিকু তাম্‌॥ ইত্যান্ম।নং 
বিচিক্তোব তত্র সেবাং সমাচবেৎ। ত্রান্ধং মৃহূর্তমার ভা যাবত্ত স্তান্মহানিশ। 

বিজয়। নিশাস্তলীল1 (১) কিরপ ? ্‌ 

গোম্বামী। আুন্দা উবাচ-মধ্াবৃন্দাবনে রম্যে পধাশৎ্কুঞ্জমণ্ডিতে। 
কল্পনৃক্ষনিকুঞ্জে তু দ্িবারত্ুময়ে গৃহে । নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতগুঞ্পে নিবিড়া- 
লিঙ্গিতৌ মিথঃ ॥ মদ্বাজ্ঞবীকারিভিঃ পশ্চাঁৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি | গাঁঢা' 
লিঙ্গনজানন্দমমাপ্তো ত্গ্ুদকাতরৌ। নো মতিং কুর্বতন্তললাৎথ সমুখাতুং 
মনাগপি ॥ ততশ্চ শারিকা-শান্দঃ শুকশন্দৈশ্চ কট মুহঃ। বোধিত্চো 
বিবিধৈর্বাকোঃ স্বতাছুদতিষ্ঠতাদ্॥ উপবিহৌ ততো দু সখাঞঃ 
মুদাখিতৌ। গ্রবিস্ত কুর্বন্তি সেধাং তৎকালন্তোচিতাং তয়োঃ॥ পুন 
শারিকা-বাঁকোরুখায় তো ম্বতল্পতঃ। গচ্ছতঃ ম্বস্বভবনং ভীঘাং 
কথাকুলো ত2॥ 


(১) শ্রবৃন্দাদেবী কহিলেন,_-প্ী'মতী রাধা ও শ্রীকুষঃ বৃন্দাবনের মধ্যস্ছলে 95৮ 
পথ।শ,. কুগুছারা হুশো ভিত রমণীয় একটা কল্পতরর নিকুঞ্জে অপ্রাবুত রত্রময় গৃহে পরস্। 9 
ভাবে আলিঙ্গনপূর্নক একত্রে এক শয]ায় নিদ্িত থাকেন । তাহারা গাঁঢ়ালিঙ্গনহাপে এ£। 
নিঞেদ প্রাপ্ত হন যে, ভীহাদের পর্যাপ্ত নিপ্রীর পরে আমার আজ্ঞাকারী বিহঙ্গকুল চমধুব + চন 
দার! তাহাদিগকে জাগরিঙ করিলেও, ভাহারা গাঢ-আলিঙ্গনোধ আনন্দভঙ্গের ভয়ে কাহণ হই 
শব) হইতে গাত্রোান করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা করেন না। তদনন্তর সারিকাগণেন সি 
শুকাদি পক্গিগ্ণ বিবিধবাকে] পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে প্রতিবোধিত করিলে তাহারা পয ৭ 
হইতে গাত্রোধান করেন । অনন্তর সথীগণ-__-্ীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাঙে নাশ 
পূর্বক শফ্যোপরি হ্বথে উপবিষ্ট আছেন, দর্শন করিয়া! তথায় গমনপুরবক তাহাদের তত্বখনোগি 
দেব! করিয়া থাকেন; পুনরায় তাহারা উ্য়েই সারিকাবাক্য শুনিতে শুনিতে পন] ২8 
উদিত হইয়া পরম্পর অপ্রাবৃত ভয় ও উত্কঞ্রনে আকুল হইয়া ন্দ-ম্ব-গৃছে আগমন করেন। 


গধ্যায় ] শৃঙ্গাররস-বিচার ৬০১ 


বিজয়। প্রাতলীল। (১) কিরূপ ? 

গোন্বামী । প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তাছ্খায় সত্বরঃ। কৃত 
কষ! দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্িতঃ।॥ মাত্রাগমোদিতো যাতি গোশালাং 
দোঁহনোতস্থকঃ ॥ বরাধাপি বোধিভা বিপ্র বয়স্তাভিঃ স্বতল্পত;। উথায় 
দ্তকার্ঠাদি কৃতাইভ্যঙ্গং সমাচরেৎ॥ ন্নানবেদীং ততো গত্বা স্নাপিতা 
দশিতাদিভিঃ । ভূষণৈবিবিধৈদিব্যের্শন্ধমালযানুলে পনৈঃ॥ ততশ্চ স্বজনৈ- 
78. শুশ্রাধাং প্রাপ্য যত্তরঞঃ। পক্তমাহ্যতে হ্ন্ধং সসখী সা 
শোক] ॥ নারদ উবাঁচ,-কথমাহুয়তে দেবি পাকার্থং সা যশোদয়] | 
মঠীঘু পাঁককরীযু রোখিণীপ্রমুখাম্বপি ॥ শ্রীবৃন্দা উবাঁচ,_ পূর্বং ছুর্বাসসা 
দন্যো বরন্তন্তে মহামুনে। ইতি কাত্যায়নীবক্তাৎ শ্রুতমাঁসীনাযা 
পুর1॥ তয় ঘত্পচাতে দেবি তদন্ং মদ্রনুগ্রহাৎ। মিষ্টং শাদমূতস্পন্ধি ভোক্ত, 
রাধুঞ্কবং তথ। ॥ ইত্যাহ্য়তি তাং নিত্যং যশোদ! পুক্রবংসলা | আ.যুস্নান্‌ 
মে ভবেৎ পুক্রঃ স্বাছুলো ভাত! সতী ॥ শ্বগ্/ানহমোদিতা সাপি হষ্টা 
নন্দালয়ং ব্রজেৎ। সসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাঁকং করোতি চ॥ 














(১) প্রাতঃকীলে মাঁযশোদা জাগরিত কবিলে শ'কৃষ শধ্যা হইতে গাত্রো থানপুব্ধক সত্ব 
দ্ধ।বন করিয়া থাকেন, পরে মীত৷ অনুমতি প্রদান করিলে বলদেবের সহিত গোদোহনোব্স্ুক 
ইইম] গোশালায় গমন করেন৷ হে বিএবর নাব্দ, এদিকে পরদিন প্রাতঃকালে মখীগণের দ্বার 
মতী রাধারাই,ও জাগরিত ও স্বীয় শম)া হইতে উখিত হন এবং পবে দন্ধধাবনাদি করিয়। গাত্রে 
হৈলমর্দন করেন । তৃদনহ্থর ললিতাঁদি সখীগণ গাঁহাকে স্নানবেদীতে লইয়া গিয়া! ম্নান করাইয়া 
দেন এবং পরে বিবিধভূষণ ও দিব্য গন্বদ্রব্য অনুলেপন ও মাল্যািদ্বীরা ঙাহীকে বিভূষিত করেন। 

অতঃপর শ্রীমতী রাধিকা তাহার মখীগণের দ্বারা যরসহকারে শুর্ষা-প্রাপ্ত হইলে যশোদীকর্তুক 
উত্ম অন্ন পাক করিবার জন্য আহুত হইলেন। নারদ জিজ্ঞান| করিলেন_প্র'মতী রোহিণী 
প্রমুখ পাচিকাগণ বর্তষান থাঁকিতেও যশোদা শ্মতী রাধিকাঁদেবীকে পাক করিবার জন্য আহ্বান 
করিলেন কেন? বৃন্দা বনিলেন,_হে খুনে, আমি পুর্বে ভগবতী কাত্যায়নীর মুখে শ্রবণ 
ঝরিয়াছি যে, ছূ্ববাসা-খষি রাঁধিকাকে এই বর দিয়াছিলেন_-“হে দেবি ! আপনি যে অন্ন পাক 


৬০২ জৈবধর্ম্ম [ অষ্টত্রিংশং 


কুষ্ণোহপি ছুগ্ধ। গাঃ কাশ্চিং দোহয়িত্বা জটৈঃ পরাঃ। আগচ্ছরি 
পিতুর্বাক্যাত স্বগৃহং সখিভিবৃতিঃ ॥ অভ্যলমর্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংনাপিতে 
মুদা। ধোৌতবন্ত্রধরঃ অধ্বী চন্দনাভ্তকলেবয়ঃ ॥ দ্বিফালবদ্ধ চিকুরৈ গ্রাবা. 
ভালপরিস্ফষুরন্‌। চন্দ্রাকারস্ফুরস্ভালস্তিলকালোকরঞ্িতঃ ॥ কক্কনা্গদ' 
কেয়ুরবত্বমুদ্রাল সংকরঃ । মুক্তাহা রস্যুরদ্ক্ষা মকরাকৃতিকুগ্তলঃ॥ মুহুরাকা' 
ব্রিতে। মাত! প্রবিশেপ্তোজনালয়ম্। অবলম্থা করং সথুর্বলদেবমনব্রতঃ 
ভুঙক্তেহখ বিবিধান্নানি মাত্রা চ সথিভিবুতঃ। হাঁসয়ন্‌ বিবিধৈহ্াস্ৈ 
সখীংক্তৈহ্সতি ন্বয়ম্॥ ইথং ভুক্ভী! তথাচম্য দিব্যখট্রোপরি ক্ষণম্‌ 
বিশ্রমা সেবকৈর্দত্তং তাম্ব লং বিভজন্নদন্‌ | 

করিবেন, সেই অন্নই আমার বরে মিষ্ট ও অস্থৃততিরঙ্কারী এবং ভোজনকারীর আর 
হইবে ।” এইজন্যই নিত্য পুলবসলা যশৌমতী 'আমার পুল্র রাধিকার হস্তপাচিত অন্ন ঠোঁছ 
করিয়া আঘুদ্মান্‌ হইবে এইকপ মনে করিয়া এবং অন্নের স্বাদ্ুলোভবশতঃ শ্রীরাবিব 
আহ্বান করিয়া থাকেন | শ্রীমতী রাঁধিকাও শ্বশ্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়৷ সথীগণমহ আ'নন্দভ! 
নন্দালয়ে গমন করিয়া পাক করেন । কুষ্ণও কতকগুলি গাভী নিজে দোহন করিয়। এবং (গন 
আদেশে লোকের দ্বারা অপরগুলি দোহন করাইয়! সখাগণ-পরিবৃত হইয়া স্বগৃহে আগম 
করেন। তিশি গৃহে আসিলে, ভৃতগণ তাহাকে তৈল মর্দিনপূর্বক স্নান করাইয়া দেন 
পরে ধোতবস্ত্র পরিধান, মাল্যধারণ ও গাত্রে চন্বন লেপন করেন। তিনি কে 
ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া বন্ধন করেন। কেশকলাপ গ্রীবা ও ললাঁটের উপর পতিত হই। 
অপূর্র্ধ শোভা ধারণ করে। সেবকগণ তাহার ললাটে চন্দ্রাকৃতি পরমশোভাযুক্ত অলক-তিণ 
রচনা করিয়! দেন। গ্রীকৃষ্ঃ করে কষ্কন ও রঃকেমুর, বন্গঃস্থলে মুক্তার হার এবং কর্যু 
মকরাকৃতি কুগুলধারণ করেন। তৎপরে মাতা যশোমতীর পুনঃপুনঃ আহ্বানে সখাব হ 
ধারণ করিয়া বলদেবের পম্চাৎ পশ্চা ভোজনগৃহে প্রবেশ করেন। তথায় ত্রাং 
বলদেব ও সখাগণসঙ্গে উপবেশন করিয়া বিবিধ অন্নব্যগুনাদি ভোজন করিয়া খাবে 
এবং সথাগণকে বিবিধ পরিহাসের দ্বারা হাঁসাইয় শ্বয়ংও হাসিতে থাকেন। এইঝ 
ভোজন সমাপন এবং পরে আচমন করিয়া সেবকগণ-প্রদন্ত তাখল সখাগণকে বিভাগ কণি 
দিয়া তাশ,ল চর্্বন করিতে করিতে দ্দণকাল দিব্য পালস্বের উপর বিশ্রাম করিয়া থাকেন। 


অধ্যয়ি ] শৃঙ্গাররস-বিচার ৬০৩ 


বিজয় । পুর্ববাহুলীল1* বলুন । 

গোস্বামী । গোপবেশধরঃ কৃষেণ ধেনুবুন্দপুরঃসবঃ। ব্রজবাসিজনৈঃ 
প্রীত্যা সর্ববরন্গতঃ পথি ॥ পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেন গ্িয়াগণম্‌। 
যথাযোগ্যং তথ] চান্তান স নিবর্তা বনং ব্রজেৎ॥ বনং প্রবিস্ত দথিভিঃ 
ক্রীডূয়িত্বা ক্ষণং ততঃ। বঞ্চকিত্বা চ তান্‌ সর্বান্‌ ছিত্রেঃ প্রিয়সখৈযুতঃ। 
সাঙ্কেতকং ব্রজেদ্বর্যাৎ প্রিয়াসন্দশনোৎ্সুক; ॥ 

বিজয় । মধ্যাহৃলীল1 1 বর্ণন করুন ॥ 


* শরীক গোপবেশ ধারণপুর্ধক ধেনুগণকে পুরোভাগে লইয়। 
গোচারণে বহির্গত হন $ সেইকালে ব্রজবামিগণ সকলেই জীতিবশতঃ 
পথে তাহার অনুগমন করিয়া থাকেন। শ্রীরুষ্জ পিতা-মাতাকে প্রণাম 
করিয়া ও প্রিয়াগণকে নেত্রান্ত-দৃষ্টিঘার প্রীতি প্রদশনপূর্ববক এবং অন্থান্ত 
অনুগামিবর্গকে যথাযোগা সম্তানণদ্বারা বিদায় দিয়া বয়স্তগণপরিবেষ্টিত 
হইয়া বনে গমন করেন | শ্রী বনে প্রবেশ করিয়। কিছুকাল সখা- 
গণের সহিত ক্রীড়া করেন; পরে তিনি বয়ন্তগণের সকলকেই বঞ্চনা 
করিয়া, মাত্র দুই তিনটা প্রিয়সখার সহিত প্রিয়া-সন্দশনোত্স্ুক হইয়া 
আনন্দভরে সঙ্কেত-স্থানে গমন করেন। 

+ এদিকে সেই শ্রাকৃষ্ণপ্রেয়সী রাধিকাঁও শ্রীকুষ্চ বনে গমন করিতে- 
ছেন দ্েখিয়। নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তৎপর কুর্যাদির 
পৃজী বা কুন্থমচয়নের ছল করিরয়! গুরুবর্গকে বঞ্চনাপূর্বক প্রিয়ের সঙ্গ- 
লাভের জন্য শ্রীমতী রাধিক] বনে গমন করেন। এইরূপে ব্রাধাকু্চ 
উভয়ে বহুধত্বে বনমধ্যে মিলিত হইয়া পরমানন্দে নানাবিধ বিহারাদি 
দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন_-সখাগণও তাহাদের সঙ্গেই থাকেন। 
কখনও রাধাকঞ্জ ছিন্দোলিকায় আরোহণ করেন, সথাগণ তাহাদিগকে 
দোলাইতে থাকেন। কখনও বা খ্রমতী রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের করচাত বেণু 


৬০৪ জৈবধর্ম [ অষ্টত্রিংশং 


গোস্বামী । সাপি কষ্চং বনং যান্তং দুষ্টু স্বগৃহমাগতা। যানি 
পৃজা-ব্যাজেন কুম্ুমাগ্াহ্ৃতিচ্ছলাৎ ॥ বঞ্চয়িত্বা গুরূন্‌ যাতি প্রিয় সন্গেচ্ছ্যা 
বনম্‌॥ ইথং তো বহুযত্বেন মিলিত্ব। ব্বগণৈত্ততঃ | বিহারৈধিবিধৈস্তর 
বনে বিক্রীডতে। মুদা | হিন্দোলি কা-সমারূছ়ৌ সীভির্দোলিতো কচিং। 
কচিদ্বেখুং করঅস্তং প্রিয়য়াপহু,তং হরিঃ ॥ অগ্বেষয়ম।পালকে| বি প্রলকে। 
প্রিয়াগণৈঃ। হসিতৈর্বহুধা তাভিরহাীসিতস্তত্র তিষ্ঠতি॥ বসন্তবারুন। 
ুষ্টং বনখণ্ডং কচিন্ুদা। প্রবিষ্ত চন্দনাস্তোভিঃ ুদ্মাদি-জলৈরপি। 





লুকাইয়! রাখেন ; কৃষ্ণ বেণু কোথায় রাখিয়াছেন ঠিক করিতে না পারিয়া চারিদিকে অগধেণ 
করেন, কিন্ত শ্রীমতী ভাহার শ্িয়াগণের সহিত যড়যগ্ত করিয়া! ল্‌কাইয়া রাখিয়ছেন বলিয় 
শ্রীবৃ্ণও বেণুর সন্ধান করিয়া! উঠিতে পারেন না, প্রিয়াগণ তখন বঞ্চিত শ্রীকৃধকে তিবঙাব- 
পূর্বক হাসিতে হাসিতে বেএ অর্পণ করেন, বৃষ ও গিয়াগণের সহিত বহুপ্রকারের হাস্তপ্হার 
করিয়া অবস্থান করেন। কখনও বা প্রমতীর মহিত বসশ্ুবারুসেবিত বনথণ্ডে প্রবেশ কথ্য 
পরম্পুর গাত্রে পিচকারীঘ্বারা চন্দন ও কুহ্ুমাদিজল বিশেষরূপে সেচন করেন, কখনও ব। চন্দন 
ও কুস্ুমািপন্ক গাত্রে লেপন করেন । তাহাদের সখীগণও এইরপে রাধাকৃষ্ণের ও আপনাদের 
গাত্রে পরস্পুর উক্ত চন্দন ও কুদ্ধমজল সেচন করেন । হে ছিজ, তাহারা বসন্তবারুসেবিত বন- 
মধ্যে এইরূপে সথীগণসহ তৎকালোচিত নানাপ্রকার বিহার করিয়া থাকেন। হে খুনিশরে্, 
এইরূপে ম্বগণের সহিত মনেই সেই কালোচিত ননাপ্রকার বিহার করিতে করিতে শ্রান্ 
হইয়া রাধ।কৃ্ কোন বৃক্ষতলে দিব্য আসনে আসীন হন এবং মধুপান করিতে আরম্ভ বরেন। 
তদনন্তর মধুমদে উদ্ন্ত হইয়। উভয়ে কিয়ৎকাল পিদ্রার আবেশে চক্ষু নীমিলন করিয়া থাবেন, 
পরে উভয়ে কামবাণের বশবন্ভঁ হইয়া রমণাভিলাষে পরম্পর হণ্তধারণপূর্রবক কামার শু. 
থলিতপদে কুগ্মধ্যে প্রবেশ করেন। বুষ্জাভ্যস্ুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা হস্তিনী ও হা তি 
হ্যায় ক্রীড়। করিতে থাকেন, সখাগণও মধুপানমত্ত হইয়া নিদ্রালসনেত্রে সেই বৃপ্জের 
চতুদ্দিকস্থ কুগসমূহে যাইয়া শয়ন করেন। শ্রীকৃকও তাহার অচিম্ত/শক্তি-বলে যাবতীয় সখীগণের 
প্রতেঃকের নিকটে পুনঃ পুনঃ গ্রারাধ|কর্তুক প্রেরিত হইয়া একই শরীরে যুগপৎ, পৃথগ ভাবে গমন 
করিয়া থাকেন। মদমন্ত গজরাজ যে প্রকার বনু হস্তিনীর সহিত অক্লান্তভাবে বিহার করে, 
তদ্জপ ঞ্রাকু্ণও প্রিয়গণের মহিত বিহার করিয়। প্রিয়তম! প্মতী রাধিকা ও অন্তান্য সথীগণের 
নহত জলকেলির জগ্ঠ মরোবরে গমন করেন । 

শ্রীনারদ কহিলেন হে বৃন্দে প্রীনন্দনন্দনের মাধুর্)ক্রীড়াতে কি প্রকারে বশর্ষের 
প্রকাশ হইল, আমার এই সংশয় ছেদন কর'ন। 


অধ্যায় ] শৃঙ্গাররস-বিচার ৬০৫ 


বিলিঞ্চতো যন্রমুক্তিস্তৎপটঙ্কলিম্পতো মিথঃ॥ সখ্যোহপোবং বিসিঞ্চস্তি 


শ্রীবন্দা বলিলেন, হে নারদমুনি ! হরিতে পরিপূর্ণ মাধুর্ধাই বর্তমান, 
তাহাই তাহার লশলাশক্তি ; শ্রুহরি সেই মাধুরধযলশলাশক্তিদ্বারাই পৃথগ - 
ভাঁবে গোপগোপীগণের সহিত ত্রশীড়ী করিষা থাকেন | কিন্তু শ্রীরাধার 
সহিত নিজে স্বয়ংরূপে ক্রীড়া করেন, ইহ! শ্রীকঞ্চের মাধুধ্যলীলারই শক্তি, 
এর্ধাপ্রকাশ নহে। সরোবরে গমনপূর্ববক শ্াকুষ্ণ ও শ্রারাধ! পরম্পর জল- 
সেকদ্বারা নিজগণের সহিত ক্রীড়া করেন ১ তৎপরে নিজগণকর্তৃক সুন্দর 
বস্ত্র, মালা, চন্দন ও দিব্য আভরণদ্বার] বিভূসিত শ্রীরাধা ও শ্রীরুঞ্চ সেই 
সরসীর তটদেশেই অবস্থিত মণিময় দ্িব্যগৃহে আমাকর্তৃক সংগৃহীত ফল- 
মূলাঁদি ভোজন করেন। শ্রীমতী রাধিকার দ্বারা পরিসেবিত হইয়! শ্রীকুষ্ণই 
প্রথমে ভোজন করেন। তৎ্পরে শ্রীকষ্জ পুষ্পবিনিশ্মিত শয্যাতে গমন 
করেন ; তৎকালে মাত্রদ্ুই তিনটা সখী শ্রীকষ্চকে তান্ব ল প্রদান, বাজন ও 
পাদসম্বাহনাদ্িদ্বারা সেবা! করিয়া! থাকেন । শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সী শ্রীমতী 
রারধিকাকে স্মরণ করতঃ সেই সখীগণের সহিত হাশ্তপরি হীসপূর্ববক 
আমোদে কালাতিপাত করেন । শ্রীহরি নিদ্রিত হইলে শ্রীমতী রাধিকাও 
সথীগণের সহিত আনন্দি তচিত্ত হন। তদনন্তর ্লীতিভরে কান্তগ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করেন। কিঞ্চিন্মান্র ভোজন করিয়াই চকোরী যেমন নিশাকরের 
মুখপন্ন দর্শন করিবার জন্ত উদ্গ্রীব হয়, শ্রীরাধিকাও প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের 
মুখপন্মদর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া! শয্যাগৃহে গমন করেন। শ্রীমতী রাধিকা 
তথায় গমন করিলে সখীগণ শ্রীরুষ্ণের চবিবিত তাণ্বল প্রদান করেন। 
তখন শ্রীরাধিকাও প্রিয় সধীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে সেই 
তাশ্বল ভক্ষণ করেন। শ্রীকষ্চও সখীগণের পরম্পর স্বচ্ছন্দ আলাপ 
শুনিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়1 সর্ববাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে 
জাগরিত থাকিয়াও গাঢ় নিপ্রিতের হ্যায় (ভাণ করিয়া) শুইয়া থাকেন। 
সখীগণও কষ নিদ্রিত হইয়াছেন মনে করিয়। ক্ষণকাল প্রাণবল্পভের কথা 
আশ্রয় করিয়। পরম্পর বিশ্রম্তভাবে হাস্ত পরিহাস করেন; পরে 
কোনও রূপ অনুমানে শ্রীরুষ্জ কপট-নিদ্রায় শুইয়া আছেন জানিতে 
পারিয়া লঙ্ঞায় জিহ্বা কাটিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত জড়সড় 
হইয়া পড়েন এবং কিছুকাল আর কিছু বলিতে পাবেন না। 


তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ । বসস্তবাঘুজুষ্টেবু বনথণ্ডেষু সর্ববতঃ | তত্তংকালো। 
চিতৈনশানাবিহারৈঃ সগণৌ দি । শ্রান্তৌ কচিদ্বক্ষমূলমাসাছ্য ুলিসত্তম। 
উপবিশ্তাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ ॥ ততো মধুমদোন্মনৌ নিত্রয়া 
মিলিতেক্ষণৌ। মিথঃ পাণি সমালম্ব্ায কামবাণবশক্গতো। রিরংস্থ বিশ 


ক্ষণকাল পরেই আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাবরণী অঙ্গ হইতে দুরে অপসারিত করিয়া “বেশ 
ঘুমাইতেছে” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্কে হাসাইয়া নিজেরাও হাসিতে থাকেন। হে 
মুনিশ্রেষ্ঠ, এইরূপ রাধাবুষণ সখীগণের সহিত বিবিধ হাস্থপরিহানে ক্রীড়া করিয়। কিছুকাল 
নিত্রাহথ উপভোগ করেন। তদনন্তর স্থীগণসহ বিস্তুত দিব্য আসনে আনন্দভরে উপবেশন 
করেন এবং পরম্পর হার, পরিচ্ছদ, চুন্ধন ও আলিঙ্গন-পণ রাখিয়া প্রেমভরে পরিহাসালাগ 
করিতে করিতে পাশাক্রীড়া করিতে থাকেন ; ত্রীড়ায় পরাজিত হইলেও “আমিই লিতিয়াছি' 
এই বলিয়। প্রিয়ার হারা দরিগ্রহণে উগ্ভত হইলে প্পিয়াদারা তাড়িত হন। হে নারদ, রাধিকার 
করপন্নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাড়িত হইয়! বিষ্-বদনে সে স্থান হইতে চলিয়! যাইবার সায় উদ্ঘম 
প্রকাশ করেন এবং বলেন,_-“হে দেবি, ধর্দি সত্য সত্যই তুমি জিতিয়৷ থাক, তাহা হইলে 
আমি তোমাকে যে চুথনাদি প্রদান করিব বলিয়া পূর্ব্বেই পণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহ! তৃমি 
গ্রহণ কর; ইহা বলিয়! শ্রীরাধিকার ভ্রভঙ্গী-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভৎ্“সনাবাক্য শ্রবণ 
করিবার জন্ত প্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে চুহ্বনাদি করিয়া থাকেন। তৎপর শ্রীরাধাকৃ্ণ শুকশারীর 
পরম্পূর বাগযুদ্ধ শ্রবণ করিয়া গৃহে যাইবার জন্ত অভিলাবী হইয়! সেই স্থান হইতে বহি 
হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণবল্লভ! শ্ীমতীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া! গীভীগণের অভিমুখে গমন করেন। 
শ্রীমতী রাধিকাও সখীগণসমভিব্যাহারে নুর্ধ্যপূজার্থ ুরধ্যগৃহে গমন করেন। তৎপর শ্রীবুধ 
কিয়দ্,রে গমন করিয়াই তথ! হইতে ফিরিয়৷ পুনরায় পুজক ব্রাঙ্মণের বেশ ধাঁরণপূরর্ণক 
ূর্য/গৃহের দিকে গমন করেন, ই্রীমতীর সখীগণও শ্্রীকৃ্ষকে পূজক ্রান্ণজ্জানে হধগুগ 
করিয়। দিবার জন্য নিবেদন জানাইলে, প্কুঞ্চ পরিহাসপ্রবণ কষ্সিত বেদমগ্নে কু্পুজ 
করিয়! থাকেন। বিচক্ষণ সথীগণ কল্পিত বেদম শুনিয়াই-'ইনি রাধিকাঁবিরহব) খিও 
কান্ত শ্রীকৃষ্'-_ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহারা প্রেমীনন্দসাগরে নিমজ্জিত হ" 
তখন ঠাহাদের আত্মপর-ভ্ঞান থাকে না। হে মুনে, এইরপে ভীহারা বিধি 


অধ্যায় ] শৃঙ্গাররস-বিচার ৬০৭ 
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পরং স্থলৎপাদাজকৌ পথি। ক্রীড়তশ্চ ততন্তত্র করিণীযূথপৌ যথ]॥ 
ধ্যোহপি মধুভির্মন্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ। অভিতঃ কু্জপুঞ্জেষু সর্ব্বা এবাপি 
শিশ্তিরে ॥ পুথগেকেন বপুষা কৃষ্ঠোহপি যুগপছিভূঃ | সর্বাসাং সন্গিধিং 
গচ্ছেৎ প্রিয়য়। প্রেরিতো। মুছঃ॥ রময়িত্বা চ তাঃ সর্ধবাঃ করিণীর্গজরাড়িব। 
গ্রিয়য়া চ তথা তাঁভিঃ ক্রীড়ার্থধ্চ সরো! ব্রজেং। শ্রীনারদর উবাচঃ__ 
বন্দে প্রীনন্বপুল্রস্ত মাধুধাক্রীডুনে কথম্‌। প্রশান্ত প্রকাশোহভূৎ ইতি মে 
ছিন্দি সংশয়ম্‌॥ শ্রীবৃন্দা উবাচ,__মুনে মাধুধামপ্যন্তি লীলীশক্তিঃ 
হরেস্ত্ সা। তয়! পৃথক ক্রীড়দেগাপ-গোপিকাঁভিঃ সমং হরি ॥ 
বাধয়া সহ রূপেণ নিজেন বমতে স্বয়ম্। ইতি মাধুর্ঘালীলায়াঃ 
শক্তিনত্রীশতা ভরেঃ ॥ জলসেকৈ শ্নিথন্তত্র ক্রীড়িত্বা স্বগণৌ ততঃ | বাসঃ 
শ্রক্ন্দনৈদিবোভূষণৈরপি ভূষিতৌ | তন্রৈব সরসন্তীরে দিবামণিময়ে 
গৃহে। অশ্বতঃ ফলমূলানি কল্পিতানি ময়ৈব হি॥ হরিস্র প্রথমং তুক্তা। 
কান্তয়! পরিসেবিতঃ। ছিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয্যাং পুষ্পবিনিন্মিতাম্‌। 
তাম্ব লৈব্যজনৈন্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ | সেব্যমানে1 হসংস্তাভির্মোদতে 
প্রেয়সীং ম্মরন্‌ ॥ শ্রীরাধাপি হরৌ সুপ্ত সসথী মোদ্দিতান্তর1। কান্তদত্তং 
গ্রীতমন] উচ্চিষ্টং বুভুজে ততঃ। কিঞ্চিদেব ততো! ভুক্ত ব্রজেৎ শয্যা" 
নিকেতনম্‌। দ্রষ্টং কান্তমুখান্তোজং চকোরীব নিশাকরম্‌ ॥ তাম্বল চর্ব্বিতং 
তন্ত তত্র তাভিনিবেদিতম্। তাম্ব লমপি চাশ্নাতি বিভজ্য ততপ্রিয়ালিভিঃ। 
কষ্োহপি তাপাং শুশ্রাধুঃ স্বচ্ছন্দ-ভাষিতং মিথঃ। প্রাগুনিদ্র ইবাভাতি 
বিনিদ্রোপি পটাবৃতঃ ॥ তাশ্চ কেলীক্ষণং কৃত্বা মিথঃ কান্তকথা শ্রয়াঃ | 
ব্যাজনিদ্্রাং হরেজ্ভাত্বা কুতশ্চিদন্ুমানতঃ ॥ বাদস্ত রসনাং দ্ডিঃ পশ্ান্তো- 
ইন্টোম্কমীননম্‌। লীন! ইবলজ্ঞয়। স্থাঃ ক্ষণমূচুন কিঞ্চন। ক্ষণাদের 


এরি হারার তারা হজের ররর রর নর 


বিহারগ্বারা আড়াই প্রহরকাল অতিবাহিত করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করেন; শ্রীকৃফও ব্রজে 
গাতীগণের দিকে গমন করিয়া থাকেন। 


ততো বস্তরং দুরীকৃত্য তদক্গতঃ। সাধুনিদ্রাংগতোহসী তি হাসয়স্্যোহসততি এ 
এবং তৌ বিবিধৈহাসৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ। অন্ুভূয় ক্ষণং নিদ্রাস্্খ 
মুনিসভ্তম ॥ উপবিষ্তাসনে দিব্যে সগণো বিস্তৃতে মু] ৷ পণীকৃত্য মি; 
হারং চুম্বশ্নেষ পরিচ্ছদান্। অক্ষৈবিক্রীড়তঃ প্রেয়া নন্মালাপ-পুরঃস বম 
পরাজিতোহপি প্রিয়য়া জিতমিতাবদন্মষা । হারাদিগ্রহণে তন্তাঃ গর 
স্তাভাতে তয়া॥ তয়ৈবংতাড়িতঃ কৃষ্ণ) করোতৎপলসরোরুহৈঃ। বিষণবদ: 
ভূত্বা গতশ্চ ইব নারদ ॥ জিতোহস্মি চেত্বয়া দেবি গৃহাতাং মতপনণীকৃল 
চম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যু্তুদ! চ তথাচরৎ॥ কৌটিলাং তদ্ক্রবার্ই,ং প্রো 
ভত্দনং বচঃ ॥ ততঃ শারী শুকানাঞ্চ শ্রু্বা বাগাহবং মিথঃ| নির্গ্থ 
স্ততম্থানাদগন্থকামেই গৃহং প্রতি ॥ কৃষ্ণঃ কান্তামন্ত্ঞপ্য গবাঁমভিমুৎ 
ব্রজেৎ। সা! তু স্্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমগ্ডলসংযুহী ॥ কিয়ন্দ রং ততো গ 
পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ । বিপ্রবেষং সমান্থায় যাতি হুধ্যগৃহং প্রতি ॥ স্যা 
পুজয়েত্তত্র গ্রার্থিতস্তৎসখীজাঁনঃ। তখৈব কল্পিতবেিঃ পরিশ। 
বিশারদৈঃ॥ ততস্তা ব্যঘিতং কান্তং পরিজ্ঞাঁয় বিচক্ষণাঃ | আনন্দ সাঁগ' 
লীন] ন বিদুঃ ম্বং পরাপরম্‌ ॥ বিহারৈবিবিধিরেবং সাঁর্বষামদ্ঘযং মুসে 
নীত্ব! গৃস্থং ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণ গবাং ব্রজেৎ॥ 
বিজয় । অপরাহলীলা (১) কিরূপ? 


(১) হে নারদ, বৃষণ দখাগণের সহিত মিলিত হইয়া চহুর্দিক হইতে গাভীবৃন্দ দঃ 
পূর্বক এবং ব্রজব।পিগণকে মুরলীরবদ্ধারা আকর্ষণ করিয়া ব্রজে আগমন করেন। তদ্ন' 
নন্দাদি ব্রজবাসী সকলেই শ্রীহরির বেণুঙ্ধনি শুনিতে পাইয়া এবং আকাশ-পথ গোথপিনয 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত সন্দর্শন করিয়া কু আগমন করিতেছেন বুঝিতে পরেন ও কৃষণকে দশন ক' 
বার জঙ্ উদ্গ্রীবচিত্তে বৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকাও গুহে আম 
পূর্বক স্নান ও বেশতৃষা সমাপন করিয়া প্র/ণবল্পভের ভোগের জন্য বিবিধ ভোজ) ॥ম 
প্রস্তুত করেন। তৎপরে সর্ীগণসমভিব্যহারে উত্কষ্টিতচিন্তে প্রাণনাথের দর্শনার্থ ৭.” 


তাধ্যয়ি ] শূঙ্গাররস-ব্চির ৬৯৯ 


সপ এপ শামি পন আসি ড জজ জন সওজ তার ও জ সত জজ জাত আস আাজাতাভাজান্ড ক জজ জা জজ অভ তি জজ ৮ শপ ৩০০ ৪ পস্প্ ৩ সত তত তশশিত ভি শি টি শিশতলাস জজ জঙ্ আচ সসসসজভাতজ লঙ্গ জন্সজন্তজপজজ তত কপশি পপি ০ 


গোন্বামী । সংগমা স্বসখীন্‌ কষে গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ। আঁগচ্ছতি 
ব্রজং কর্ষন্‌ তত্রত্যান্‌ মুরলখীরবৈঃ ॥ ততো নন্দাদয়ঃ সর্বে শ্রত্বা বেণুরবং 
হরে । গোধূলি-পটলব্যাপ্ডং দৃষ্ট চাপি নভঃস্থলম্‌। কৃষ্ণস্তাভিমুখং যান্তি 
তদর্শন-সমুত্নুকাঃ॥ ব্রাধিকাপি সমাগত্য গৃহে ন্নাত্বা বিভূষিতা। 
সম্পাদ্য কাস্তভোগার্থং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ॥ সখীসজ্বযুত! যাতি 
কান্তং দ্রষ্,ং সমুত্সুকা । রাজমার্শে ব্রজদ্ারি যত্র সর্বব্রজৌকসঃ ॥ 
কষ্ঠোইপি তান্‌ সমাগম্য যথাবদনুপূর্বশঃ | দর্শনৈঃ স্পশনৈর্বাচা স্মিত- 
পূর্বাবলোকনৈঃ। গোপবৃদ্ধান্‌ নমক্কারৈঃ কায়িকৈর্বাচিকৈরপি। সাষ্টাঙ্গ- 
পাতৈঃ পিতরোৌ বোহিণীমপি নারদ ॥ নেত্রান্তস্থচিতেনৈব বিনয়েন 
প্রিয়াং তথা । এবং তৈশ্চ যখাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপৃজিত; ॥ গবালয়ং 
তথা গাশ্চ সংগ্রবেশ্ত সমন্ততঃ। পিতৃভ্যামর্থিতো যাতি ভ্রান্রা সহ নিজা- 
লয়ম্‌। ন্নাত্বা! ভুক্ত কিবধ্চদিত্র পিত্রা মাত্রান্থমোদিতঃ। গবালয়ং 
পুনর্ধাতি দোগ্ধকামো গবাং পয়্ঃ॥ 

বিজয়। সায়ংলীল। ** কি? 


ব্রজননারে-_যেখানে সমস্ত ব্রজবাদী কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সেই স্থানে গমন 
করেন। কৃষ্ণ আগমন করিতে করিতে সেই সকল ব্রজবাসিগণের নিকট গমনপুন্ধক 
কাহাকেও দশন, কাহাকেও স্পশন, কাহাকেও বা মধুর সম্ভাষণ বা ঈষৎ হাস্সপুর্বক দৃষ্টি এবং 
গোপনৃদ্ধগণকে কাগ্রিক ও বাচিক নমক্ষারাদি দ্বারা এবং নন্দ, যশোদা ও রোহিনীকে সাষ্টাঙ্গ 
দবন্নতিদ্বারা এবং প্রিয়াকে কটাক্ষহচিত বিনয়দ্বারা সন্মান ও সম্ভাষণ কৰিয়। থাকেন। 
এইরূপে তিনিও পুনরায় ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্ভাষণ-পুজাদি প্রাপ্ত হইয়া 
গোষ্ঠে গমনপুর্ধক গো রক্ষণ করেন । তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার আদেশে বলরামের সহিত 
শিজগৃহে গমন করেন এবং তথায় মাতার অনুরোধে স্নান ও কিঞ্চিৎ ভোজন সমাপনপূর্ব্ক 
গোদোহনোত্মক হইয়া পুনরায় গোষ্ঠে গমন করেন। 

* শরীক গো গমনপুর্বর্ক নিজে কতকগুলি গাভী দোহন করিয়া এবং অপরের 
দ্বারা অবশিষ্ট গাভীগুলিকে দোহন করাইয়া শত শত ছুগ্ধভারবাহীদিগের অগ্রগামী হইয়। 


৩৭ 


৬১৪ জৈবধর্ম্ম [ অগ্টত্রংশং 


গোস্বামী । তাশ্চ ছুগ্ধ,1 পুনঃ কুষঃ দোহয়িত্বা চ কাশ্চন। পিত্রা 
সার্দং গৃহং যাঁতি পয়োৌভারশতান্থগঃ। তত্র পিত্রা পিতৃোশ্চ তৎপুনৈ'্ 
বলেন চ। সংভুঙক্তে বিবিধান্নানি চর্বব্যচোষ্যাদ্িকানি চ॥ 

বিজয়। প্রদোমলীল। * কিরূপ? 

গোস্বামী । তন্মাতুঃ প্রার্থনাৎ পূর্ববং রাধয়াপি তদৈব হি। প্রস্থাপান্তে 
সখীদ্বার1 পক্কান্নানি তদালয়ম্‌॥ শ্লাঘয়ংস্চ হবিক্তানি ভুক্ত পিত্রাদিডি; 
সহ। সভাগৃহং ব্রজেত্ৈশ্চ জুষ্টং বন্ধুজনাদ্রিভি: ॥ পক্ান্নানি গৃহীত 
যাঃ সখ্যস্তত্র সমাগতাঃ॥। বহ্ন্তেব পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া। 
সখ্যা তত্র তয় দত্তং কষ্টণোচ্ছিষ্টং তথা রহঃ। সর্বং তাভিঃ সমানীয় 
রাঁধিকায়ে নিবেগ্যতে ॥ সাপি ভুক্তা সখীবর্গবূতা তদনুপূর্ব্ণঃ । সখীভি- 
ম্ডিতা তিষ্েৎ অভিসর্ভ১ং সমুদ্য তা ॥ 

বিজয়। প্রভো, রান্রিলল1 1 শুনিতে লালসা হইতেছে । 


পিতার সহিত গৃহে গমন করেন। তথায় পিতা, পিতৃব্যগণ, তৎপুত্রগণ ও বলবাম' 
সহিত একত্র বসিয়া চর্বব্য, চোত্তু, লেহা, পেয় প্রভৃতি বিবিধ অন্ন ভোজন করেন। 

* গ্রীরাধিকাও যশোদার প্রার্থণার পুর্ব্বেই সখীদ্ধাবা পৰ্ক অন্নব)গনার্দি কুষ্ভবনে প্রেণ 
করিয়া! থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও পিত্রাদির সহিত উপবেশন করিয়৷ রাধিকার পন্ক অন্ন ও খিণিৎ 
ব্ঞ্জনের প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন করেন এবং তৎপরে পিত্র/দির সহিত শাবক জন: 


নেবিত সভাগুহে গমন করিয়া! থাকেন। যেনকল সখীগণ অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া কৃষঃভবণে 
আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পুনরায় যশোদ| বহু অন্নব)ঞরন প্রদান করেন। এ সময়ে ধণিষ্- 
নামক সখী গোপনে শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টও প্রদান করেন। সখীগণ তখন সেই অনব্যঞ্জনীদি ও 
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট লইয়! গিয়া রাধিকাকে সমস্ত নিবেদন করেন । রাধিকাও সখীগণকে পর পব 
ক্রমে উহা ভাগ করির! দিয়া সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কুষণাবশেষ ভোজন করেন। তৎপর 
সখীগণদ্বার! ভূষিত হইয়া অভিসারে গমনের জন্য উদ্ধত হন। 

1 বৃন্দদেবী বলেন, আমিও তখন এই স্থান হইতেই কোন সধ্ীকে রাধিকার সমীপে 
প্রেরণ করিয়া থাকি। গ্রমতী বাঁধিক৷ সেই সখীর সচ্হেতানুযায়ী, সেদিন শুরু ব! 
কৃষ্ণ যেরূপ পক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ নিশাযোগ্য অভিসারিকা-বেষ পরিধানপুববক 
সথীর সহিত যমুনার সমীপে বক্সবৃক্ষযুক্ত নিকুগ্জের দিব্য রত্বময় গৃহে আগমন 


অধ্যায় ] শৃঙ্গাররস-ব্চার ৬১১ 


গোস্বামী। | বৃন্দা বদতি । প্রস্থাপ্যতে ময়! কাচিদিত এব ততঃ সখী । 
তথাভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ॥ কল্পবৃক্ষনিকুজেহশ্িন দিব্য- 
বতুময়ে গৃহে । সিত-কষ্চ-নিশাযোগ্যবেষ! যাতি সব্ীষুতা ॥ কৃষ্ণোহপি 
বিবিধং তত্র দৃষ্টা কৌতুহলং ততঃ। কাত্যায়ন্া মনোজ্ঞাঁনি শ্রত্বা চ 
শ্বীতকান্জপি ॥ ধনধান্তাদিভিস্তাংশ্চ গ্রীণয়িত্বা বিধানতঃ। জনৈরারাধিতে। 
মাত্র! ঘাতি শধ্যানিকেতনম্‌॥ মাতরি প্রস্থিতাঁয়ান্ত বহির্গত্বা ততো 
গৃাৎ। সাক্ষেতিতং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ ॥ মিলিত! তাবুভাবত্র 
ক্রীড়তো! বনরাজিযু। বিহারৈবিবিধৈরাসলাস্গীতপুরঃসরৈঃ ॥ সাদ্ধং 
যামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রেবেবং বিধানতঃ। স্যুপ স্থ বিশতঃ কুঞ্জং সধীভিন্তা- 
বলক্ষিতৌ ॥ একান্তে কুসমৈঃ ক্রিপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে | সুখ্াবতিষ্ঠতাং 
তত্র সেব্যমাঁনৌ নিজালিভিঃ॥ 


বিজয় ! এই প্রকার অষ্টকালীন লীল। ইহাতে সর্বপ্রকার রস- 
সামগ্রী আছে। পূর্বে যত প্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমস্তই 


কবেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সভায় উপবেশন করিয়া বিবিধ কৌতুক দর্শন করেন এবং 
মনোমোহনকর কাত্যায়নী-সঙ্গীত অবণ করেন। তৎপরে গায়িকাগণকে ধনধান্যাদিদ্বারা 
ঘথা নিয়মে সত্ষ্ট করিয়া জনগণের নিকট হইতে পুজা! প্রাপ্ত হন এবং মাতার সহিত শয্য।গুহে 
গমন করেন। যশোদা! প্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া গমন করিলে শ্রীবৃষ্ণ গৃহ হইতে বাহিরে 
গমন করেন এবং অলক্ষিতভাবে সন্ষেগৃহে আসিয়। কান্তার সহিত মিলিত হন। সেই স্থানে 
উভয়ে মিলিত হইয়া! বনশ্রেণীমধ্যে ক্রীড়া করেন। সখীগণের নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ 
বিহারদ্বারা ও রাসলীলায় রাত্রির প্রায় আড়াই প্রহর এই প্রকারে গত হইলে উভয়ে নিদ্রার জন্য 
নখাগণের অলক্ষিততাবে কুগ্তমধ্যে প্রবেশ করেন। রাধা ও কৃ কুগ্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
একান্তে বুহুম-পরিব)াপ্ত মনোহর কেলি-শয্যায় শয়ন করেন; অন্তরঙ্গ মখীবর্গ রাঁধাকুধকে সেব৷ 
করিতে থাকেন। 


৬১২ জৈবধন্ম [ উনচত্বারিংশ 


এই ললায় আছে। যথা-স্থান, যথা-কাঁল, যথা-দেশ এবং যথা-সঙ্্ 
বুঝিয়। লইয়1 তুমি তোমার স্বীয় সেবা-কাধ্য করিতে থাক। 

পরম পণ্ডিত বিজয় এই পর্য্স্ত কথ! শ্রবণ করিয়া ভাবে নিতান্ত 
মগ্ন হইলেন-চক্ষে দরদর জলধার1, রোমাঞ্চ কলেবরঃ গদগদন্ববে দুই 
একটী কথা বলিয়া অনেকক্ষণ শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর চরণতলে 
পড়িয়া রহিলেন। পরে উঠিয়! ধীরে ধীরে বাসায় গেলেন । রীত্রিদিন 
তাহার হৃদয়ে রসকথা জাগিতে লাগিল । 


শ্স্ 





উনচত্বারিংশদধ্যায় 
_ লীলাপ্রবেশ-বিচার 


বিজয়কুমারের কুষ্লীলায় প্রবেশের জন্য ব্যাকুলতা-_লীলা-প্রবেশের উপায় _নবছাপ 
নাগরীভাৰ পরিত্যাগ করিয়। গৌরানুগত্যে কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ-__চিন্ত স্থির কবিবা 
উপায়-_-উপাসক-পরিষ্কৃতি ও উপাস্ু়-পরিদ্বৃতি-_-উপাসক-পরিষ্কৃতিসম্বন্ধে একাদশভাব- 
(১) সম্বঙ্কা, (২) নাম, (৩) বয়স, (৪) রূপ, (৫) যুথ, (৬) গুণ, (৭) আজ্ঞা, (৮) বাঁস, (৯) মের 
(১০) পরাকাষ্ঠাশ্বাস, (১১) পাল্যদাসী--প্রধান সঘী ও বিপক্ষ পক্ষের প্রতি সাধকের ভাঁব- 
গোম্বামিগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ ভার অর্পণ । 


| বিজয়কূমার এখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন--আর কোন কথা ভাজ 
লাগে না; শ্ামন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে গিয় চিত্ত স্থির করিতে পারেন না 
সাধারণ রস ত অনেক দিন পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন ; মধুর-রসের স্তাফি 
ভাব, বিভাব, অন্ুভাবঃ সাত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবও এখন বুঝিয়া 
ছেন। এক এক বার এক এক ভাব হৃদয়ে উঠিয়া অনেকক্ষণ তাহাবে 
আনন্দ প্রদান করে, আবার সত্বরেই আর একটী ভাব আসিয়া তাহা? 


অধ্যায় ] লীলাপ্রবেশ-বিচার ৬১৩ 


দরনয়কে আক্রমণ করে । এইরূপ কয়েক দিন হইতে লাগিল । তিনি 
স্বয়ং কিছুতেই ভাবের উদয়, ক্রিয়া ও অন্ঠাকারে পরিণতি_-এ সকলের 
নিয়ম করিতে না পাবিয়া আর এক দিবস সজলনেত্রে গ্রভূর পদে গিয়। 
পড়িলেন। বলিলেন,_প্রভেঃ আপনার অপার কৃপায় সমস্ত অবগত 
হইয়াও আমি আমার উপর প্রভুতা করিতে পাঁরিতেছি না এবং 
স্থিরভাবে কৃষ্ণলীলায় অবস্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না । আমাকে 
যে সছ্ুপদেশ দিতে হয়, তাহা এখন দিন।” গোম্বামী তাহার ভাব 
দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, মনে মনে করিলেন_ কৃষ্ণপ্রেম 
এমনই এক বস্ত্র যে, সুখকে ছুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে; প্রকা্ত- 
রূপে বলিলেন যে, কৃষ্ণলীলা য় প্রবেশোপায় অবলম্বন কর। 
বিজয় । প্রবেশের উপায় কি? 
গোস্বামী । শ্রাদাসগোস্বামী এই শ্রোকে প্রবেশের উপায় দান | 
“ন ধন্মং নাধর্মং শ্ররতিগণনিরুত্তং কিল কুরু 
ব্জে বাধাকঞ্চগ্রচুরপরিচধ্যামিহ তন্ু। 
শচীহ্নুং নন্দীশ্বরপতিশ্থতত্বে গুরুবরং 
মুকুন্দগ্রেষ্ত্বে ম্মর পরমজন্রং নন মনঃ0৮ ( মনঃশিক্ষাঃ ২), 
ওহে, শাস্ত্রোক্ত ধন্াধন্ বিচার লইয়া! দিনপাত করিবে না, অর্থাৎ 
শাস্্যুক্তি ত্যাগপূর্ববক স্বীয় লোভ ক্রমে রাগানুগা ভক্তি সাধন কর ; ব্রজে 
রাধাকৃষ্জের প্রচুর পরিচর্ধা| কর; ব্রজরসের ভজন কর। যদি বল ব্রজরস 
উজনের উদ্দেশ কে বলিবে? তবে বলি, শুন- বুন্দাবনের প্রকটাস্তর- 
বামরপ শ্রীধাম নবদ্ীপে শচীগর্ভে যিনি উদ্দিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণ: 
মাথ নিমাননকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান-_ কৃষ্ণ হইতে 
কোন ক্রমেই তাহাকে তত্বাস্তর মনে করিও না, অর্থাৎ নবদ্বীপে অবতীর্ণ, 
₹ইয়া একটা পৃথক্‌ ভঞ্জনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাহাকে নবদ্বীপ-নাগর 


মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত]াঁগ করিও না। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ঃ,সুতবাং 
অর্চনমার্গে যাহার তাঁহারা পৃথক ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন, তীহা- 
দ্রিগকেও তাহা হইতে নিরঘ্ত করিও না ; কিন্ত রসমার্গে তিনি শ্রীরাধা- 
বল্লভরূপে একমাএ ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রঙ্গরসের একমাত্র 
গুরুরূপে উদ্দিত হইয়াছেন বলিয়! তাহার ভজন কর। অষ্টকাল)য় কু্ট- 
লীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীল। সকললীলাঁর অগ্রেই স্মরণ কং 
এবং ভজন-গুরদেবকে ব্রজষ থেশ্বরী বা সখী হইতে পৃথক্‌ মনে করিও না 
এইরূপভাবে ভজন করিতে পারিলে ব্রজলীলায় গ্রবেশ করিবে। 

বিজয়। প্রভেো, আমি এথন এই বুঝিতেছি যে, অন্শান্ত্র-যুক্তি € 
সমস্ত অন্য পথ ছাড়িয়। শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দিত তত্তৎকালের কৃষ্ণলীলা! 
গ্বীয় গুরুরপা সথীর অনুগত হইয়া উচিত সেবা করিবে । ইহা করি 
হইলে এই বিষয়ে কি প্রকারে মনঃস্থির করিতে হইবে ? 

গোস্বামী । এই কাধ্যে ছুইটী বিষয়ের পরিদ্কৃতির আবশ্তক- 
উপাসক-পরিষ্কৃতি ও উপান্ত-পরিস্কৃতি | তুমি রসতত্ব জানিয়াছ, সুতরা 
তোমার উপান্ত-পরিদ্কৃতি হইয়াছে । উপাসক-পরিস্কৃতি-সন্বন্ধে এগাবঃ 
ভাব আছে, তাহার মধ্ো তুমি প্রায় সকলই পাইয়াছ ; কেবল তাহা; 
একটু স্থিতির প্রয়োজন । 

বিজয়। সেই এগারটী ভাব আমাকে আর একবার ভাল করি! 
বলিতে আজ্ঞ হয়। 

গোস্বামী । এগারটা ভাব এই--১। সম্বন্ধ, ২। বয়স, ৩। না: 
৪। রূপ, ৫ | যুথ; ৬। বেশ, 91 আত্ঞা, ৮। বাসা ৯। সে 
১০। পরুণকার্ঠা-শ্বাস এবং ১১। পাল্যদ্াসীভাব। 

বিজয়। সম্বন্ধ কিরপ? 

গোম্বামী। সন্বন্ধ-ভাবই প্রাপ্তির ভিত্তিপত্তন। সম্বন্ধকালে রুখে 
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গ্রতি যে ভাব ধাহার হয়ঃ তদন্গরূপই তাহার চরম লাভ। কুষ্ণকে 'প্রভুঃ 
বলিয়। সম্বন্ধ করিলে দাস হওয়া যায় ; “সখ বলিয়া! সম্বন্ধ করিলে 
সথ] এবং 'পুজ্র” বলিয়? সম্বন্ধ করিলে “পিতা-মাতা” । ্বকীয়পতি' বলিয়। 
সম্বন্ধ করিলে পুরবনিতা হওয়া যাঁয়। ব্রজে শান্ত নাই, দ্রাস্ত সঙ্কুচিত; 
উপাসকের শ্বাভাবিক রুচি অনুসারে ন্বন্ধ পত্তন হয। তুমি স্ত্রীন্বভাব, 
আবার তোমার রুচি পরকীয়-রসে, সুতরাং তুমি ব্রজবনেশ্বরীর 
অনুগত | তোমার সম্বন্ধ এই ঘেঃ “আমি শ্রীরাধিকার পরিচারিকার 
পরিচারিকা, শ্রীরাধা আমার জীবিতেশ্বরী, কৃষ্ণ তাহার জীবিতেশ্বর ; 
স্থতরাং রাধাবগ্লভই আমার প্রাণেশ্বর”। 

বিজয়। শুনিয়াছি, আমাদের আচাধ্য শ্রীজীব গোস্বামিচরণ শ্বকীয়- 
ভাবের সম্বন্ধকে ভাঁল মনে করিতেন, তাহা কি সত্য? 

গোস্বামী । শ্রীমহাপ্রভুর কোন অনুচরই শুদ্ব-পরকীয়ভাব শুষ্ট 
ন'ন। শ্রীন্বূপ গোস্বামী ব্যতীত এ রসের আর গুরু কে? তিনি 
শুদ্-পরকীয়ভাব শিক্ষা দিয়াছেন- শ্রীজীব গোম্বামী এবং শ্রীরূপ- 
সনাতনেরও সেই মত। শ্রীজীবের নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন 
নাই, তবে তিনি দেখিয়াঁছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের 
্বকীয়ভাব-গন্ধ ছিল । সমর্থা-রতি যেস্থলে সমঞ্সারতির গন্ধ প্রাপ্ত হয় 
সেস্থলে ব্রজের ্বকীয়ভাব। সেই ভাব হইতে ধাহাদের কষ্ণসহ্ন্ব-স্থাপন- 
কালে কিঞ্চিৎ স্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, তাহারাই স্বকীয় উপাসক। শ্রীজীব 
গোম্বামীর ছুই প্রকারই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ শুদ্ধপরকীয়-উপাঁসক এবং 
স্বকীয় মিশ্রিতভাবের উপাসক। এই কারণেই তাহার ভিন্ন ভিন্ন রুচি 
প্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি পৃথক্‌ পৃথক উপদেশ । “ম্বেচ্ছয়া লিখিতং 
কিঞ্চিৎ” ইত্যাদি “লোচনরোচনী+গত তীয় শ্লোকে সে কথা ম্পষ্টরূপে 
স্বীকৃত হইয়াছে । 
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বিজয় । তবে আমাদের বিশুদ্ধ-গোড়ীয়মতে বিশুদ্ব-পরকীয় ভজনই 
ক্বীকৃত, ইহা আমি জানিতে পার্িরিলাম। এখন সম্বন্ধ বুঝিয়াছি ; কৃপ' 
করিয় বয়সের কথা বলুন । 

গোশ্বামী । কৃষ্ণের পহিত তোমার ষে সম্বন্ধ হইল, তাহাতে একা 
অপূর্ব স্বরূপও উদ্দিত হইল-_সেই ন্বরূপটী ব্রজললনা-ন্বরূপ ; স্ুতরা। 
তাহাতে সেবার উপযুক্ত বয়সের অবন্ঠ প্রয়োজন । কৈশোর বয়স? 
বয়স-_দশ বৎসর হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কৈশোর | ইহাকেই বয়; 
সন্ধিবলে। তোমার বয়স দশ হইতে সেবোন্গতিক্রমে ষোল বৎসং 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে । বালা, পৌগণ্ড ও বৃদ্ধ বয়স ব্রজললনাদিগের হয 
না। আপনাকে আপনি কিশোরী বলিয়। অভিমান করিবে । 

বিজয় । প্রভো।, নাম কিরূপ? যদ্দিও পূর্বে নামাদিগ্রাং 
হইয়াছি, তথাপি তৎসম্বন্ধে দু শিক্ষা প্রদান করুন। 

গোম্বামী। ব্রজললনাদিগের বর্ণনাতে তোমার রুচিগত সেবার 
অনুরূপ যে রাধিকা-সথীর পরিচারিক!, তীহার নামই তোমার নাম। 
তোমার রুচি পরীক্ষা! করিয়। তোমার গুরু যে নাম দিয়াছেন,ঃসেই নামই 
তোমার নিত্য নাম বলিয়! জানিবে | ব্রক্গললনাদিগের মধ্যে নামদ্বার 
মনোরম] হইবে। 

বিজয় । প্রভে।, রূপবিষয়ে আজ্ঞা করুন । 

গোহ্বামী। তুমি যখন রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরী, তখন তোমার 
সিদ্ধরূপ রুচি-অন্রসারেই শ্রীগুরুদেব নির্ণয় করিয়াছেন। অচিন্তা-চিনা 
রূপ-বিশিষ্ট। ন! হইলে শ্রীরাধিকার পরিচারিকা কে হইতে পারে? 

বিজয় । যূু,থবিষয়ে দৃঢ় করিতে আজ্ঞ। হয়। 

গোন্বামী | শ্রীমন্তী রাধিকাঁই য্‌থেশ্বরী ; রাধিকার অষ্টসথীর মধ 
কাহারও গণে থাকিতে হইবে । তোমার কুচিক্রমে শ্রীগুরুদেব তোমারে 
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প্রীললিতার গণে রাখিয়াছেন। ্রীললিতার আজ্ঞাক্রমে শ্রীয্‌ থেশ্বরীর 
সহিত লীলা ময় শ্রীকষ্ণকে সেবা করিবে। 

বিজয়। প্রভো, কিরূপ সাধকগণ শ্রীচন্দ্রীবলী প্রভৃতি যুথেশ্বরীর 
অনুগত ? 

গোস্বামী । অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যথেশ্বরীর অনুগত হইতে 
বাঁসন। জন্মে, সুতরাং শ্রীরাঁধিকাঁর যখেই সমস্ত ভাঁগাবান্‌ সাধক প্রবেশ 
করেন। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যৃথেশ্বরীও শ্রীরাঁধীমাধবের লীলা- 
সম্পাদনের জন্ত যত্ববতী--বিপক্ষ-পক্ষ হইয়! রসপুষ্টি করিবার জন্য 
তত্তদ্ভাব গ্রহণ করিয়াছেন । বস্তঃ শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র যথেশ্বরী_- 
শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা-অভিমানময়ী । ধাহার যে সেবা, তাহাতেই 
তাহার অভিমান । 

বিজয়। গুণবিষয়ে দূ হইতে চাই । 

গোম্বামী। যে সেবা করিবে, সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ 
শিল্প-কলায় তুমি অভিজ্ঞ, তদনুরূপ গুণ ও বেশ তোমার গুরুদেব নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন । 

বিজয় । আজ্ঞা-বিষয়ে নির্ণয় করুন। 

গোস্বামী । আজ্ঞা ছুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নেমিত্তিক। 
করুণাময়ী সখী যে নিত্যসেবা তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমি 
নিরপেক্ষ হইয়। অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহা কর্তব্য তাহা করিবে। 
আবার উপস্থিত অন্ত কোন সেবা গ্রয়োজনমত আজ্ঞা করেন, তাহা 
নৈমিদ্ভিক আজ্ঞা ; তাহাঁও বিশেষ যত্বের সহিত পালন করিবে। 

বিজয়। বাস কিরূপ? 

গোস্বামী। ব্রজে নিত্যবাসই বাস। ব্রজের মধ্যে কোন গ্রামে 
তোমার গোগী হইয়। জন্ম হয়, আবার গ্রামান্তরের কোন গোপের সহিত 
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তোমার বিবাহ হয় ) কিন্ত কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া, তুমি সখীব 
অনুগত হইয়৷ তাহার রাধাকুগুস্থ কুঞ্জে একটি কুটারে বাস করিতেছ--এই 
অভিমান-সিদ্ধ বাসই তোমার বাস। তামার পরকীয় ভাবই নিত্যসিদ্ধভাব। 
বিজয়। সেব! নির্ণয় করুন। 
গোম্বামী। তুমি রাধিকার অনুচরী-_-তাহার সেবাই তোমার 
সেবা । তাহার দ্বার! প্রেরিত হইয়৷ নির্জীনে কষ্ণসনিধানে গেলে, কৃ 
যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহ! ন্বীকার করিবে 
না। তুমি রাধিকার দীপী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা শ্বতষ্া 
হইয়া করিবে না। রাধাকৃষে সমান ম্নেহ রাঁখিয়াও, রাধিকার দাস্ত- 
প্রেমে কৃষ্ণের দ্াস্ত-প্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে ইহারই 
নাম “সেবাঁ"। শ্রীরাধার মষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা। শ্রীম্ববগ 
দ্ামোদরের কড়চা অনুসারে শ্রীদাস গোম্বামী “বিলাপ-কুস্মমাজলি গ্রন্থ 
তোমার সেবার আকার নির্ণয় করিয়াছেন । 
বিজয়। পবাকাণ্ঠাশ্বীস কিরূপে নির্ণীত হয়? 
গোম্বামী | শ্রীদাস-গোসম্বামীর এই ছুই শ্রোকেই পরাকাষ্ঠার ব্যাথা 
করে ( বিলাঁপ-কুসুমাঞজলি, ১০২১ ১** শ্লোক )_- 
আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ 
কালে। ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। 
ত্বঞ্চেৎ কপাং ময়ি বিধান্তপি নৈব কিংমে 
প্রাণৈত্রজেন চ বরোরু বকারিণাঁপি ॥ 
হ1 নাথ গোকুলন্ুধাকর সুপ্রসন্ন- 
বক্তারবিন্দ মধুরশ্মিত হে কৃপার্। 
যত্র ত্বয়। বিহরতে প্রণয়েঃ প্রিয়ার- 
সুত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥ 


অধ্যায় ] লীলাপ্রবেশ-বিচার ৬১৯ 


অর্থাৎ হে বরোরু রাধে, অমুত-সমুদ্রময় আশাভরে অতি কষ্টে আমি 
কালাতিপাত করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কৃপাঁবিধান কর। তোমার 
কপ] ব্যতীত আমার প্রাণ বা ব্রজবাস বা কষ্গদান্তেই বাকি আছে? 
হা গোকুলচন্দ্র! হা কষ! হা মধুবন্মিত! হাঁ স্থগ্রসন্গমুখারবিন্দ ! 
হা কপার্র! তোমার সহিত যেখানে প্রণয়ের সহিত শ্রীরাধা নিত্য 
বিহার করেন, আমাকে প্রিয়-সেবার জন্য তথায় লইয়া! রাখ । 
বিজয় । এখন পাল্য-দাঁসীর স্বভাব বলুন। 
গোস্বামী । ব্রজবিলাস-স্তোত্রে শ্রীদাস গোস্বামী এই শ্রোকে পাঁল্া- 
দাসীর ভাব নিব্ূপণ করিয়াছেন- (ব্রজবিলাসত্তবঃ ২৯ শ্লোক )-- 
সান্্প্রেমরসৈঃ প্লতা প্রিয়তয়! প্রাগল্ভামাপ্তা তয়োঃ 
গ্রাণ-প্রে্বয়স্তয়োরছদিনং লীলাভিসাবং ক্রমৈঃ। 
বৈদৃপ্ধেন তথা সখীং প্রতি সদা মানন্ত শিক্ষাং রসৈঃ 
ষেয়ং কারয়তীহ হস্ত ললিতা গৃহ্রীতু সা মাং গণৈঃ ॥ 
অর্থাৎ যিনি গাঁ? প্রেমরসে পরিপুত হইয়। প্রিয়তাদ্বার1 প্রাগল্ভ্য 
লাঁভ করতঃ প্রতিদিন ক্রমে গ্াণপ্রেষ্ঠ বাধাকৃষ্ণের লীলভিসার 
করাইয়স! থাকেন এবং বৈদদ্ধ্ক্রমে শ্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের 
সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণের সহিত গ্রহণ 
করুন অর্থাৎ আঁমাঁকে পাল্া-দাসী বলিয়া স্বীকার করুন। 
বিজয়। শ্রীললিতার অন্য সহচরীদিগের সহিত পাল্য-দাসী কিরূপ 
বহার করিবেন। 
গোম্বামী। শ্রীদাস গোস্বামীর সমস্ত রসগ্রন্থই শ্রীস্বরূপ গোন্বামীর 
শিক্ষা। তিনি লিখিয়াছেন, যথ। (ব্রজবিলাসন্তবঃ ৩৮ শ্লোক )-- 
তান্ব লার্পণ-পাদমর্দনপয়োদানাভিসারািভি- 
বৃন্দারণ্যমহেশ্ব পীং গ্রিয়তয়। যাস্তো ষয়ন্তি প্রয়াত । 


৬২০ জৈবধর্ম্ম [ উনচত্বারিংশং 


প্রাণপ্রেষ্সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ। 
কেলিভূমিযু রূপমঞ্জবীমুখান্তা দ্ামিকাঃ সংশ্রয়ে 
অর্থাৎ ধাহার]1 তাশ্ব লার্পণ, পাদমদ্দিন, জলদান ও অভিসারাঁদি- 
কাধ্যদ্বার] প্রিয়তার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই 
প্রাণপ্রেষ্ঠ সথীগণ অপেক্ষা সেবাকার্ক্যে অসক্কোচ-ভাবপ্রাপ্তা সেই বৃষানু- 
নন্দিনীর রূপমগ্তরী-প্রমুখ দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি ; অর্থাৎ আমার 
সেবাকার্যে তাহাদিগকে শিক্ষাগ্ডর বলিয়া! অভিমান করি । 
বিজয় । অন্য প্রধান সথীদের প্রতি কি ভাব হইবে? 
গোস্বামী । তাহার ইর্দিত শ্রীদাস গোম্বামী এই শ্লোকে দিয়াছেন 
(ব্রজবিলাস-ন্তব, ৩০ শ্লোক )-- 


প্রণয়ললি তনর্শক্ষারভূমিস্তয়োরধা 
ব্রজপুর-নবধুনোর্ধা চ কণ্ঠান্‌ পিকানাম্‌। 
নয়তি পরমধস্তাদ্দিব্যগানেন তুষ্ট! 
প্রথয়তু মম দীক্ষাং হস্ত সেয়ং বিশাখা ॥ 
ধিনি রাধাক্ৃষের প্রণয়-ললিত-কৌতুকের পাত্রী এবং ঘিনি সুদিবা 
গানদ্বার1 কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই বিশাখা কৃপা 
করিয়া! আমাকে সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদান করুন। অন্তান্ত সকল সখীদিগের 
প্রতি এইরূপ ভাব তোমার হইবে। 
বিজয় । বিপক্ষপক্ষেত প্রতি কি ভাব হইবে? 
গোস্বামী । শ্রীদাস গোম্বামী যেরূপ বলিয়াছেন, 'াহা শুন (রজ' 
বিলাসম্তব, ৪১ শ্লোক )। 
সাপত্ত্যোচ্চররজাহুজ্ঘলরসস্তোচ্চৈ: সমুদ্রে 
সৌভাগ্যোস্তটগর্বধবিভ্রমহততঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্দুটম্‌। 


শাধ্যায় ] লীলাগ্রবেশ-বিচার ৬২১ 


গোবিন্দঃ ম্মরফুল্লবল্লববধূবর্গেণ যেন ক্ষণং 
ব্রীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তুতমহাপুণ্যঞ্চ বন্দামহ্ে ॥ 

অর্থাৎ রাধিকার শৃঙ্গ পুষ্টির নিমিত্ত সাপত্রাভাবে স্থিত সৌভাগা, 
উদ্ভট, গর্বব, বিভ্রম প্রভৃতি গুণে গুণবতীগণের সহিত শ্রীকষ্চ ক্ষণকাল 
ত্রীড়া করেন, সেই ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী প্রমুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ 
পুনঃ বন্দনা করি । বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি এইরূপ ভাব চিন্তে থাকিবে, 
অথচ সেবাকালে যথোচিত পাত্রবিশেষে রস-পরিহ্াস করিতে পাবিবে। 
তাৎপর্ধয এই যে, “বিলাপ-কুনুমাঞ্জলী?তে যেরূপ “সেবার ব্যবস্থা, আছে, 
সেইরূপ সেবা করিবে এবং ব্রজবিলাস'-ন্তোত্রে যেরূপ “ব্যবহার” লিখিত 
হইয়াছে, সেইরূপ পরম্পর ব্যবহার করিবে ; “বিশাখানন্দাদি-ন্তোত্রে 
যেরূপ "লীলাদ্ি” বণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলা-চেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার 
মধ দর্শন করিবে ; “মনঃশিক্ষা"য় যে «পদ্ধতি দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে 
চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে ; 'স্বনিয়মে” যে “ভাব প্রদশিত হইয়াছে, 
সেইরূপ নিয়মের দুটতা করিবে। শ্রীরপ গোস্বামী বসতত্ব বিস্তৃত 
করিয়াছেন । প্রভু নিমানন্দ তাহাকে সেই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন ; 
এই জন্ত তিনি উপাপনায় সেই রসের কিরূপে ক্রিয়া হইবে, তাতা 
লিখেন নাই- শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীশ্বরপ-দামোদর প্রভুর কড়চা অনুসারে 
তাহা লিখিয়াছেন। শ্রীমন্মহাগ্রভু ধাহাকে যে ভার দ্রিয়াছিলেন, তিনি 
তাহাই করিয়াছেন। 

বিজয়। বলুন, শ্রীমন্মহা প্রভু কাহাকে কোন্‌ ভার দিয়াছিলেন। 

গোস্বামী | ্রীন্বূপ-দামোদরকে রসময়ী উপসন। প্রচার করিতে 
আজ্ঞা করেন; সেই আজ্তাক্রমে তিনি ছুই ভাগে কড়চা রচনা! করেন-_ 
এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপস্থা 
লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কে অর্পণ করেন, তাহা 


৬২২ জৈবধর্্ম [ উনচত্বারিংশং 


শ্রীদাস-গোম্বামীর গ্রন্থে পর্ধযবসিত হইয়াছে ; বহিঃপন্থা ীম্ক্রেগর 
গোম্বামীকে অর্পণ করেন, তাহ] এই গাদির বিশেষ ধন। সেই পঞ্থ 
আমি শ্রীমান্‌ ধ্যানচন্ত্রকে দিয়াছি ; তিনি যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহা 
তুমি পাইয়াছ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমদ্বৈতপ্রভুকে 
শ্রীনাম-মাহাজ্্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তিদান করেন; গ্ররণ 
গোস্বামীকে তিনি রসতত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন। 
শ্ীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধ ভক্তি ও রাগভভক্তির পরস্পর 
সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞ। দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সন্বন্ধ নির্ণয় 
করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোম্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ গ্রতু 
ওশ্রীসনাতনের দ্বার শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-গ্রয়োজন-তত্ব নির্ণয় করিবার 
শক্তি দেন। ধাহাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন,তিনি তাহাই মাত্র করিয়াছেন। 

বিজয়। প্রভো, ইহীরায় রামানন্দে কি ভার অপিত হইয়াছিল? 

গোম্বামী | শ্রীমন্মহাপ্রভূ রায় রামানন্দকে যে রসবিস্তারের ভার 
দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্দ্য শ্রীরূপের দ্বারাই করিয়াছেন। 

'বিজয়। প্রো, শ্রীসার্বভৌমের প্রতি কি ভার ছিল ? 

গোস্বামী । তত্বপ্রচার-ভার সার্বভৌমের উপর ছিল ; তিনি পে 
কাধ্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বার] শ্রীজীবে অপণ করেন । 

বিজয়। গোঁড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি কি ভার ছিল ? 

গোস্বামী । শ্রীগৌরতত্ব প্রকাশপুর্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত 
কুষ্ণরসে শ্রদ্ধা জন্মাইবার ভার গোঁড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি ছিল। 
কতকগুলি মহাত্মাকে রসকীর্ভন-পদ্ধতি স্যষ্টি করিয়! গ্রচার করিবার 
ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন। 

বিজয়। শ্রীরথুনাঁথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল? 

গোস্বামী | শ্রীভাগবতমাহাত্ময প্রচার করাই তাহার প্রতি ভার ছিল। 


গধ্যায় ] সম্পন্তিবিচার ৬২৩ 


বিজয়। শ্রীগোপালভট্ট গোল্বামীর প্রতি কি ভার ছিল? 

গোম্বামী | শুদ্ধ-শৃঙ্গার-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী- 
ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা 
মাবশ্তাকঃ তাহা করার ভার শ্রীভট্রগোম্বামীর প্রতি ছিল। 

বিজয়। শ্রভট্ট গোম্বামীর গুরু এবং খুল্পতাত শ্রীগ্রবোধানন্দ 
গাম্বামীর প্রতি কি ভার ছিল ? 

গোস্বামী । ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্বোপরি, তাহা! জগৎকে 
ঝাইবার ভার শ্রীসরম্বতী গোস্বামীর উপর ছিল। 

বিজয় এই সব শ্রবণ করিয়! আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। 





চত্বারিংশদধ্যায় 
জম্পত্তি-বিচার 


আব্ণ-দরশ। হইতে সম্পূতি-দশা পর্যন্ত ভক্তের পাঁচ) দশা ১) শ্রবণ-দশ!-( ক) 
হীন অবণ-দশা, (খ) ক্রমশ্দ্ধ অবণ-দশ!, (২) বরণ-দশা, (৩) ম্মরণ-দশা--! ক ) 
বণ ঞম, ভাবের সহিত নাম ম্মরণ; (খ) উপাস্তনি্ঠ ক্রম, (৪) ভাবাপন-দশা 
গবপন-দশাই ম্বরূপ সিদ্ধ/বস্থা; (৫) সম্পত্ি-দশা-_সম্পন্তি-দশাই বস্ত দিদ্ধীবস্থা; 
িঞ্তি। 

বিজয় বিচার করিলেন ফে; ব্রজলীলা শ্রবণ করিয়৷ তাহাতে লোভ 
উৎপত্তি হইলে ক্রমশঃ সম্পত্তি-দশ! লাভ হয়; এই বিবেচনা! করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

বিজয়। প্রভো, শ্রবণ-সময় হইতে সম্পত্তি-লাভ পধ্যস্ত ভক্তের 
কয়টা অবস্থা বা দশা হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 


৬২৪ জৈবধর্্ম 1 চত্বারিংশং 


০০ ৫৫০ 


গোন্বামী। পাঁচটা দশা--১। শ্রবণ-দশা, ২। বরণ-দ্শী, ৩। 
্মরণ-দশ1, ৪ । ভাবাপন-দশাীঃ ৫ | গ্রেমসম্পত্তি-দশা । 
বিজয় । শ্রবণ-দশ। বর্ণন করুন। 
গোস্বামী । ক্ণকথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহিন্মুথ-দশী দূর 
হইয়াছে, বলিতে হইবে ; তখন কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-লাল সা হইয়াছে । আপন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকটই কৃষ্ণকথা-শ্রবণ হয়, যথা ভাগবডে 
চতুর্থে (৪1২৯৪০) 
তশ্সিন্মহলুখ রিতা মধুভিচ্চবিত্র- 
পীয যশেষসরিতঃ পরিতঃ অবস্তি। 
তা যে পিবস্তযবিতৃষে নৃপ গাঁঢকর্ণে- 
শ্তান্ন স্পশন্ত্যশনতৃড় ভয়শোকমোহাঃ ॥ 
অর্থাং হে নৃপ ! মহচ্জনের মুখ হইতে কৃষ্চরিত্রের অমৃতসাব-নদী 
বহিতে থাকে 7 ধাহার1 একান্ত-চিত্তান্ুগত কর্ণে বিতৃষ্ণাশূন্ত হইয়া “সই 
অমুতসাঁর পান করেন, তীহাদ্দিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক? থোহ 
গ্রভৃতি মনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে পাঁরে না। 
বিজয়। বহিম্মুখ লোকেরা যে কোন কোন সময় কৃষ্ণকথ। শ্রবণ 
করেন, তাহা কি? 
গোস্বামী । বহিন্মুথ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ এবং অন্ত্বুথ অবস্থা! 
কৃষ্খকথা-শ্রবণ, এ ছয়ে অনেক ভেদ আছে। বহিম্মুখদিগের বুঞ্কথা 
শ্রবণ কোন ঘটনাক্রমে হয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত) 
স্থকৃতি হইয়! কোন জন্মে শ্রদ্ধা উদ্দিত করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে 
কৃষ্ণকথ! মহজ্জনের মুখে শ্রবণ হয়, তাহাই মাএ এই পর্বের শ্রবণ-দশা 
এ পর্কের শ্রবণ-দশাও ছুই প্রকার অর্থাৎ ক্রমপ্তদ্ব-শ্রবণদশ! এবং প্রমহী' 
শ্রবণ-দশ। ॥ 


অধ্যায় ] সম্পর্তি-বিচার ৬২৫ 


বিজয়। ক্রমহীন শ্রবণ-দশ। কিরণ ? 

গোস্বামী । কৃষ্ণলীল৷ অসংলগ্ররূপে শ্রবণ করার নাম “ক্রমহীন? ; 
অব্যবসায়ি-বুদ্ধিতে কৃষ্ণচলীল1 শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়--লীল।- 
সকলের পরম্পর সম্বন্ধ উদ্দিত হয় নাঁ, স্থুতরাং রসোঁদয় হয় ন1। 

বিজয় । ক্রমশ্ুদ্ধ শ্রবণ-দশ! কিরূপ? 

গোন্বামী। ব)বসায়াত্মিক। বুদ্ধির সহিত যখন সংলগ্ররূপে কৃষ্ণলীল1- 
শ্রবণ হয়ঃ তখনই বসোদয়ের উপযোগী হয়। অষ্টকাঁলীয় নিত্যলীল1 এবং 
জন্মাদি নৈমিত্তিক-লশীলা পৃথক্‌ করিয়! শ্রুত হইলে, ক্রমশ্দ্ধ শ্রবণ হয়। 
এই ক্রমশুদ্ধ শ্রবণই এই ভজনপর্ধের প্রয়োজন। ক্রমশ্ুদ্ধ লীল শ্রবণ 
করিতে করিতে লীলার মাধুর্য প্রকটিত হয় এবং শ্রোতার হৃদয়ে 
রাগণন্থুগ! প্রবৃত্তি উদ্দিত হয়| তখন শ্রোতা মনে করেন__আহা1! স্ববলের 
কি আশ্চ্ধ্য সথ্যভাব! আমি তাহার হ্যায় সখ্যরসে কৃষ্ণচসেব। করিব-_-এই 
প্রবৃত্তির নাম “লোভ” । লোভের সহিত ত্রজবাসীর ভাবে অনুগত হইয়া: 
কষ্ণভজন করাকে 'রাগানুগ। ভক্তি? বলিয়াছেন। সখ্যরসের উদাহরণ 
দিলাম। দান্তাদি চারি রসেই এই প্রকার রাগান্ুগা ভক্তি আছে। 
তুমি আমার প্রাণেশ্বর নিমাঁনন্দের কৃপায় শূঙ্গার-বসের অধিকারী, 
স্রতরাঁং তোমার ব্রজনুন্দরীদিগের সেবা দেখিয়া লোভ হইয়াছিল, 
সেই লোভই তোমাকে প্রাণ্থিপথ দিয়াছে। বস্ততঃ গুরুশিষ্যবসংবাদই 
এ পর্বের শ্রবণ-দশা। 


বিজয়। শ্রবণ-দশ' কি হইলে পূর্ণ হয়? 

গোস্বামী । কুষ্ণচলীলার নিতাত্ব অনুভব হইলে ; তাহা শুদ্ধ অগ্রা- 
কত বলিয়া মনোহর হয়, তাহাতে প্রবেশ করিতে বাাকুলতা জন্মে। 
গুরুদেব শিষ্যকে সাধকগত পূর্বোপ্লিখিত একাদ্রশটা ভাব দেখাইয়। দেন। 
শিষ্যের মনোভাব ও লীলার রঞ্জকতা লগ্ন হইলেই শ্রবণ-দশ! পূর্ণ হইল ; 
শিষ্য ব্যাকুল হইয়া বরণ-দ্রশা! লাভ করেন। 


৬২৬ জৈবধর্্ম [ চত্বারিংশং 


বিজয় । প্রভে!, বরণ-দশ! কিরূপ? 
গোম্বামী। চিত্তের রাগ উক্ত একাদশ ভাবরূপ শৃঙ্খলদ্বারা লীলায 
লগ্ন হইয়াছে । শিষ্য ক্রন্দন করিয়া গুরুপাদ্রপদ্মে পতিত হন, তখন গুক 
সখীরূপে উদিত হন এবং শিষ্য তাহার পরিচারিকা। গোপবধু ক, 
সেবার জন্য ব্যাকুল । গুরু সেই সেবায় পরাকাষ্ঠালনা! ব্রজললন1 | তখন 
শিষ্যের মুখে এইরূপ ভাবের কথ হয় (প্রেমান্তোজমকরন্দাখ্য স্তবরাজ, 
১১-১২ শ্লোক )-- 
ত্বাং নত্বা যাঁচতে ধৃত তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ। 
ব্বদাস্তামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুছুঃখিতম্‌ ॥ 
ন মুঞ্চেছেরণায়াতমপি ছষ্টং দয়াময়ঃ | 
অতো রাধাঁলিকে ! হা হা মুক্চেনং নৈব তাদুশম্‌॥ 
অর্থাৎ হে বাধিকালিকে, তোমার নিকট পতিত হইয়। দন্তে তৃণধাঁবণ- 
পূর্বক এই অধমজন যাক্রা করিতেছে_ তোমার দান্তামৃত সেচনপূর্বক 
এই সুছ্ঃখিত জনকে জীবিত কর। যিনি দয়াময় তিনি শরণাগতকে 
ত্যাগ করেন নাএই শরণাগতকে তুমিও দয়া কর, ত্যাগ কণিও 
না, আমি তোমার চরণানুগত হইয়া ব্রজযুগলের দেবা করিবার জগ 
ব্যাকুল হুইয়াছি। এইরূপই “বরণ দশ” । গুরুরূপা! সখী তখন তাহাকে 
ব্রজবাস করিয়। কৃষ্ণনামাশ্রয়পূর্বক লীল স্মরণ করিতে আজ্ঞা দেন 
এবং শীপ্বরই মনোবাঞ্ছ। সিদ্ধ হইবে বলিয়। আশ্বাস দেন। 
বিজয় । ন্মরণ-দশ। কিরূপ ? 
গোস্বামী । শ্ররূপ বলিয়াছেন ( ভঃ-রঃ-লিঃ১ পূর্বব ২ লঃ১ ১৫০--৫২ 
শ্লোক )- 
কৃষ্ণ স্মরন জনঞ্চান্ত প্রেষ্ঠং নিঅসমীহিতম্‌। 
তত্তখকথারতশ্চাসৌ  কুর্য্যা্বাসং ব্রজে সদ! ॥ 


অধ্যায় ] সম্পর্তিবিচার ৬২৭ 


সেব] সীধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হছি। 
তষ্ভাবলিপ্ন,ন1 কার্ধা ব্রজলোকানুলারতঃ ॥ 
শ্রবণৌৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্তা, দিতানি তু। 
যান্তঙ্গানি চ তান্থাত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ +% 
এই শ্লোক-ছুইটার অর্থ বলিবার পূর্বেই বিজয় কহিলেন,_- 
“কুধ্যাদ্বাসং ব্রজে সদ” ইহার অর্থকি? 
গোম্বামী | শ্রীজীব বলিয়াছেন,-_-এই দেহের সহিত ব্রজমণ্ডলে অর্থাৎ 
লীলামগ্ডলে বাঁস করিবে ; দেহের সহিত না পারিলে মনে মনে ব্রজে 
বাস করিবে-মনে মনে বাঁদ করিলেও একই ফল হয়। যিনি যে 
সখীর অনুগত, ব্রজে আপনাকে সেই সখীর কুগ্ণসেবিকা স্থির করিয়1, কৃষ্ণ 
ও নিজভাবের সথীকে সর্বদা! স্মরণ করিবেন। সাধকরূপে এই স্থলদেহে 
বৈধ ভক্ত্যঙ্গরূপ শ্রবণ-কীর্তনাদ্দি করিবে এবং প্রাপ্ত একাদশভাবের মধ্যে 
সিন্-ব্রজগোগীদেহে সখীর কাধ্যান্রোধে লীলাধ্যান ও নিদিষ্ট সেবা 
করিবে । দ্েহযাত্রা বিধি-অন্ুসারে করিবে এবং সিদ্ধদেহের পুষ্টি ভাবা 
সারে করিবে । এরূপ করিলে অবশ্যই ব্রজেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইবে । 
বিজয্ন। এই প্রণালীটি একটু ্পষ্টরূপে আজ্ঞা করুন। 
গোন্বামী । “ব্রজবাসের? অর্থ এই যে, অগ্রাকৃত ভাবের সহিত নিজ্জন- 
বাসই ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকাঁলীয় সেবা 


* বুষ্ণ এবং তদীয় নিজ অভীষ্ট প্রেজনকে সর্বদা ম্মরণপুর্বক মেই সেই কথায় রত হইয়া 
সর্বদা ব্রজে বাঁস করিবেন, শরীরে ব্রজবান করিতে অসমর্থ হইলে, মনে মনে ব্রজবাস 
করিবেন ; রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাহাদের লোভ হয়, ক্রাহারা ব্রজজনের কার্ধ্যানুারে সাঁধক- 
বীপে বাহে এবং নিদ্ধবূপে অন্তরে সেব। করিবেন। বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ ও উচ্চকীর্তনাদি 
যে সকল ভন্তঃঙ্গ বর্তমান, তন্ববিদ্গণ এই রাগানুগ! ভক্তিতেও সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা 
আছে বলিয়া জানিবেন। 


৬২৮ জৈবধন্মম [ চত্বারিংশং 


করিবে ? সমন্ত দেহযাত্র! বিরোধী না হয়, এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে 
সমন্ত ক্রিয়া সেবানুকুল ভাবে যথাম্রূপ করিবে । 

বিজয় । (একটু গন্তীররূপে অন্কুভব করিয়া) প্রো ! এ কথা হৃদয়ঙ্গম 
হইল, কিন্ত মনকে কিরূপে স্থির করিব? 

গোম্বামী। চিন্ত রাগানুগা ভক্তি লাভ করিবার সময়েই স্থির হই। 
থাকে ; কেননা, চিত্ত রাঁগগন্ধে যদি ব্রজ্ঞাভিমুখ হয়, তবে রাঁগাভাবে 
আর তাহার বিষয়ের প্রতি গনি থাকিবে নাঃ তবে যদ্দি উতপান্তের 
আশক্ক৷ থাঁকে, তবে প্রথমেই ক্রম অবলম্বন করিবে । স্থির হইয়! গেলে 
আর উৎপাত কিছু করিতে পারিবে না। 

বিজয়। ক্রমট1 আজ্ঞ! করুন । 

গোম্বামী। প্রতিদিন নির্জীনে কিয়ৎকাল বিষয়োংপাত ত্যাগপূর্বক 
ভাবের সহিত নাম করিবে । ক্রমে ত্রমে এ কাধ্যের সময়-পরিমাঁণকে 
বৃদ্ধিকরিবে। দ্মবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুতভাব উদ্দিত হইবে, 
তখন উৎপাঁত নিকটে আসিতে ভয় করিবে 

বিজয়। এরূপ কতদ্দিন করিতে হয়? 

গোস্বামী । যে পর্যান্ত উৎপাত্তশূন্ত বা উতপাঁতের অতীত অবস্থার 
জন্তাবন! উদ্দিত ন। হয়। 

বিজয় । ভাবের সহিত নাম স্মরণ কিরূপ ?__একটু স্পষ্ট আজ্ঞা 
করুন। 

গোস্বামী । প্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম কর, উল্লাসে মমতা 
যোগ কর। মমতায় বিশ্রম্ত যোগ কর ; ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভাব উদ্দিত হইতে 
হইতে ভাবাপন দশা আসিবে । স্মরণকাঁলে ভাবের আরোপমাপ্র। 
ভাবাপনকালে শুদ্ধভাবের উদয় হয়__তাহাই “প্রেম উপাসকনিষ্ট ক্রম 
এই | এই ব্যাপারে উপাস্ত-নিষ্ঠ একটা ক্রম আছে। 


ভাধ্যায় ] সম্পি-বিচার ৬২৯ 


বিজয়। উপাস্তনিষ্ঠ-ক্রম কিরূপ ? 
গোম্বামী। যদি অসস্কুচিত-প্রেমদশা-লীভের ইচ্ছা থাকে, তবে 
প্রদাস £গাম্বামীর উপদেশ € মনঃশিক্ষা? ৩ শ্লোক ) মান-- 
“যদীচ্ছেরাধাসং ভ্রজভূবি সরাগং গরতিজ 
যুবদ্ন্দং ₹চ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেত। 
স্বরূপং শ্রান্ূপং সগণমিহ তণ্টাগ্রজমপি 
স্যুটং গ্রেয়া শিতাং ঝর ননঃ তদা সং শৃযু মন ॥ 
অর্থাৎ মদি রাগের সহিত ত্রজে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং জন্মে 
ন্মে ব্র্যুগলের লাক্ষীৎ অর্থাৎ বিবাদ-বিধি-বন্ধন সঙ্তি পরকীয়- 
পরিচর্যা করিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রম্বরূপ, গণসহিত ভরূপ ও 
শসনাতনকে স্গষ্রগ্রেমের সহিত নিত্য স্মরণ কর ও গুরুঝপা-সথী বলিয়া 
প্রণতি কর? তাৎপধ্য এই যে, স্বকীষ-রসে সাধন করিষা ফলকালে 
সমগ্র বস হয়। তাহাতে যুগলসেবার সপ্কুচিত ভাব হইয়া পড়ে ১ স্বতরাঁং 
শর্বরূপ, শ্রীরপ ও শ্সনাতনের মতাষসারে শুদ্ধ পরকীয় অভিমানে 
ভজন কর। আরোপকালেও শুদ্ধপরকীয় ভাঁবমীত্র অবলম্বন করিবে। 
পরকীয় আারোপে পরকীয়-রৃতি এবং পরকীয়-বন্তিতে পরকীধ-রস 
হইবে । তাহাই এজে অপ্রকটশীলার নিতারস। 
বিজয়। অগ্টকালীয় লীলায় কি শুদ্ধিক্রম আছে ? 
গোস্বামী। অষ্টকালীয় লীলায় সকল একার বস-বিচিব্রতা বর্ণন করিয়। 
শ্রবূপ যাহা বলিয়াছেন,তাহা বুঝিয়। দেখ (উঃ নিঃগোৌণমভ্তোগে প্রঃ ২৩) 
অতলন্বদ্রপা রত্বাদ্রাপ্তোহসৌ ছুর্বিগাহতাম। 
স্পষ্ট পরং তটস্থেন রসাব্বিমধুরে। যথ। ॥ 
অর্থাৎ কৃষ্ণলীল! সম্পূর্ণ চিন্ময়, স্থুতরাং অতল ও অপার--প্রপঞ্চগত 
খ্যক্তির পক্ষে অতল, কেনন1, প্রপঞ্চ ভেদ করিয়। শুদ্ধ অগ্রাকত তত্ব 


৬৩২ জৈবধধর্ম চ্ারিংশং 


সস এ উজ করল পভত জড় এচগত ডগ জত ভু এ ত ৯ গুন্ন্ত গজ ক 


গুণবিশিষ্ট মন কষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, নৌ টি 
গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ভাঁবাপন-দশায় অপ্রাকত দৃষ্টিশ্তি 
উদ্দিত হয়, তখন ভক্ত নিজসখী ও মুথেশ্বরীকে দশশন পান । গোণো। 
নাথ কৃষ্তকে দেখিয়াও যে পর্যন্ত তাহার লিঙ্গ ও ুলদেহ বিধবংস+প 
সম্পত্তিদশ। না হয়, সে পথ্যন্ত অন্তক্ষণ অন্ধ ভব হয় না । ভাবপন-দ্ 
জড়ের স্থলদেহ ও লিহ্ুদেহের উপর শুদ্ধজীবের আধিপত্য জন্মে, 
রুষ্ণকূপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবান্তর ফল এই ? 
জীবের সহিত গাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণবপে বিচ্ছিন্ন হয । ভাবাপন, 
দশার নাম 'ম্বরূপসিদ্ধি এবং সম্পত্তি দশা হইলে বন্ত্রসিদ্ধি হয়। 

বিজয়। বপ্থসিদ্ধি হইলে কঞঙ্জনাম, দূপ, গুণ, লীপা ও ধাম কিবপ 
দেখা যায়? 


গোস্বামী । ইহার উত্তর দিতে আমি আঅপারক। আমার ঘখন বু 

সিদ্ধি হইবে, তখনই গাহা দেখিব ও বলিব, আবার তোমার ঘখন 
সম্পত্ভি-দশ। হইবে, তখনই কমি তাহা বুঝিতে পাবিবে_ খুঝিতে পাবার 
আর তখন আবশাক হইবে না 5. কেননা? যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবে তদ্িময়ে 
আর তোমার জিজ্ঞাসা থাকিবে না । আবার দেখ, স্বরূপসিদ্ধ অথাং 
ভাবাপন অবস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে পান, তাং! ব্ক্ত করিয়াও কোন 
ফল নাই, কেননা, ব্যক্ত করিলেও তাহা শ্রোতা অনুভব করিতে পারিবে 
না। শ্রান্প স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণসশ্বন্ধে বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সি? 
পূর্বব ৩ লঃ ২৯ ও ৪ লঃ ১২ শ্লোক -__ 

জনে চেজ্জাতভাবেহপি বৈগুণামিব দৃষ্ততে | 

কাধা। তথাপি নাহয়! কুতার্থঃ সর্বতৈব সঃ1,& 


গ্জাততাব তন্তে যদি বহিহরাচারের ম্ঞায় কোন একার বৈ€ণ)ও দেখে বায় 


যায় ] সম্পত্তি-বিচার ৬৩৩ 


ধন্তস্তায়ং নবঃ প্রেম! যস্টোন্মীলতি ভিসি | 
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্ত মুদ্র। ুষ্ নুুর্গম] ॥ 
বিজয় । যদি এরূপ হয়, তবে গ্রব্রহ্ষলংহিভাদি গ্রন্থে গোলোঁকের 
ধধয়সকল কেন বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ? 
গোস্বামী । হ্বরূপ-সিদ্ধিকীলে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শনসময়ে 
দ্বাদিদেবগণ কখন কথন দর্শনীনুসারে শ্তবাদিতে বর্ণন কৰেন, কিন্ত 
শহাদের বাক্যাভীবে সংক্ষেপ হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে 
শুটরূপে প্রকাশ পার। সে সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। 
কচ কপ1 করিয়! যে প্রকটলশীল1 উদ্দিত করিয়শছেন, তাহ! অবলম্বন 
করিয়া ভজন কর। তাহাতেই সর্বসিদ্ধি হইবে। অল্প সময়ের মধ্যে 
নি্ঠাযক্ত ভজনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের স্ফৃপ্তি হইবে। 
গোকুলে যাহা আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেননা, গোকুল ও 
গোলোক ভিন্ন তব ন'ন। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্দিগের চক্ষে যে সকল মায়া- 
গরত্তায়িত ব্যাপার উদ্দিত হয়, তাহ] শ্বরপ-সিদ্ধির সময়ে থাকে না। 
যে অধিকারে যেরূপ দর্শন, তাহাতে সন্তষ্ট হইয়া ভজন কর--ইহাই 
কষ্ণের আজ্ঞা । আজ্ঞা পালন করিলে তিনি কৃপা করিয়া ক্রমশঃ 
শির্শুল দর্শন উদ্দিত করাইবেন। 
বিজয় এখন সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন । নিজের একাদশ 
ভাব কৃষ্ণলীলায় শুন্দররূপে সংযৌগ করিয়া ধীরভাবে সমুদ্রের তীরে 


ওখাঁপি ভীহাতে অশুয়া কর! কর্তব্য নহে; কারণ, কুফেতের ব্ষয়ে অনাসক্তিহেতু তিনি 
মর্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। যাহাদের চিত্তে এই নব প্রেম উদ্দীলিত হন পিট? 
ধন্য। তাহাদের ক্রিয়ামুদ্রা। শান্্রবিদ্গণেরও অতিশয় ছুব্বাধ্যা অর্থাৎ যাহারা ভাগ/বান্‌ 
তাই।দিগেরই চিত্তে এই নবীন প্রেম উদ্দিত হয়, কিন্তু শান্ত্রবিদ্গণের নিকট এই নবীন প্রেমের 
£ট পরিপাটা দুরবগাহ। 


৬৩৪ জৈবধর্ম [ চত্বারিংশং 


ভজনকুটারে বসিয় সদ] প্রেমাম্বাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথে, 
জননী ইত্যবসরে বিস্থচিকা গীড়ায় ক্ষেত্রলাভ করিলেন। ব্রজনাথ € 
তীয় পিতামহী দেশে চলিয়! গেলেন। ব্রজনাথের নিম্মল হৃদয়ে সখা, 
প্রেম উদ্দিত হইল । তিনি ভজনবলে শ্রীধামনবদ্ীপে জাহ্ৃবীতীঢ 
অনেক সুবৈষ্বের সহিত কালযাপন করিতে লাঁগিলেন। বিজা 
গৃহস্থবেশ পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন বহির্বাস অবলম্বনপূর্ববক শ্রম! 
প্রসাদ-মাধুকরীদ্ারা কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অষ্টগ্রহরে; 
মধ্যে রাধাকষ্জের নিদ্রাসময়ে অল্প নিদ্রী, ভোজনের পর প্রসাদসেবন এব 
জাগ্রতসময়ে যথাযথ কাঁলোচিত সেবা করিতে লাগিলেন। সর্ধদাঃ 
হরিনামের মাল] হাতে । কখন নৃত্য করেন, কথন কাঁদেন, কখন ব 
সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া হাশ্ত করেন। তাহার ভজনমুদ্রা তিনি বাণী, 
আর কে বুঝিবে ? এখন তাহার প্রকাশ্ত নাম নিমাঞ্ি দাস বাবাজী 
তিনি গ্রাম্যকথশ বলেন না এবং শ্রবণ করেন না। অত্যন্ত বিনীত 
বিমলচরিত্র, ভজনে দুট়। কেহ মহ্াপ্রসাদ আনিলে বা কৌগী' 
বহির্বাস আনিলে আবশ্যকমত গ্রহণ করেন, তদতিবিক্ত গ্রহণ কবে' 
না। হরিনামগ্রহণকালে চক্ষে দর দর ধারা, কণ্ে গদ্গদ বচন এব 
শরীরে রোমাঞ্চ লক্ষিত হয় । অতি স্ব্পদিনের মধ্যেই তাহার ভজ; 
সিদ্ধ হইল। শ্রীক্চ কূপ] করিয়া তাহার অপ্রকটলীলায় তীহাবে 
অধিকার দিলেন। ব্রহ্ম করিদাসের হ্টায় তাহার ভঙ্জন-দেহ সমুঃ 
বালুকার মধ্যে রহিল। হুরিবল। 

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষবের কৃপাবল ধরি? । 

ভকতিবিনোদ দীন বহু যত্ব করি? ॥ 

বিরচিল জৈবধর্ধম গৌড়ীয় ভাষায় । 

সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাী-পূর্ণিমায় ॥ 


সম্পত্তি-বিচার ৬৩৫ 


চৈতন্তান্ধ চারিশত দশে নবদ্বীপে | 
গোদ্রম-স্ুরভিকুঞ্জে জাহুবী-সমীপে ॥ 
শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে ধার আশ । 

এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস ॥ 
গৌরাঁদে ধাহার না জন্মিল শ্রদ্ধা-লেশ। 
এ গ্রন্থ পড়িতে তারে শপথ বিশেষ ॥ 
শুক মুক্তিবাদে কষ্ণ কভু নাহি পায়। 
শরদ্ধাবানে ব্রজলীল। শুদ্ধরূপে ভার ॥ 


সমাপ্ত 


টা 


রর ও নও 


ফল শ্রুতি 


পৃথিবীতে যত কথা পর্যা-নামে চলে । 
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥ 
ছলপ্রর্ঝ ছানি কর সত্যধষ্বে মতি ॥ 
চত্ুব্ধর্গ তাজ? প্র নিতঃ-প্রেমগতি ॥ 
আছিকু-মীমাহসা-ভ্রমে নিজে জভব্রদ্ধি ॥ 
নির্বিশেষ ত্রহ্ষজ্ঞানে নহে চিত্তশুদ্ধি ॥ 
বিচিত্রতাহীন হ'লে নির্জিশেষ হয় ॥ 
কালসীমাতুলত সেহ অপ্রান্তত নয় ॥ 
খগুজ্ঞানে হেয় ধর্ম আছে স্ুনিশ্চয় 
প্রাঞ্ত হহৃলে, কভু অপ্রাকতে নয় ॥ 
জড়ে ৫ছ্বতজ্ঞান তেয়* চিতে উপাদেয় ॥ 
কষ্খভক্ত্ি চিরদিন শুপায় উপেয় ॥ 

জীব কন্ডু জড় নয়, হত্রি কন্ভুনয়। 
হল্লিসহ জীবাচিন্তত-ভেদ্াভেদ্ময় ॥ 
দেহ কভু জীব নয়, ধরা-ভোগ্য নয় ॥ 
দাস [ভোগ জীব, কষ্ প্রভু ভোক্তা হয় ॥ 
(জেবধর্ষে নাহি আছে দেহপর্ষধা কথা ॥ 
নাহি আছে'জীবজ্ঞানে মায়াবাদ্‌্-প্রথা ॥ 
জীব-নিততধর্ধ_ভক্তি তাহে জড নাহ্‌ ॥ 
শুদ্ধ জীব “প্রেম” সেবাফলে পায় তাই ॥ 
“€৫জেবপর্-পাঠে সেহু শুদ্ধভক্তি হয় ॥ 
*৫জ্বধক্কা” না পন্ডিলে কন ভক্তি নয় ॥ 
কূপানুগ-আভিমানে পাঠে ছূঢ হয় ॥ 
জেবধধ্ বিমুখকে ধর্যাহীন কয় ॥ 
যাবৎজীবন যে পড়ে ৫জবধর্থী | 
ভক্কিমান্‌ সেই জানে বৃথা জ্ঞান কষ্ম ॥ 
কঞ্জের আঅমল-সেবা লভি+ সেতু নর 
সেবাসুখে মগ্ন বহে সদা কৃষ্খপর ॥ 





অন্ুশীলনমালা 


প্রথম অধ্যায়__বাস্তব ও অবাস্তব বস্ত কাহাকে বলে? সম্বন্ধ জ্ঞানই 
কি শুদ্ধজ্ঞান ? বস্ত ও বস্তর শ্বভাব কি? কষ্জের সহিত জীবেক সম্বন্ধ 
কি? ভেদাঁভেদপ্রকাশত্বে ভেদের পরিচয় প্রাবল্য কেন? জীবেবু 
বদ্ধাবন্থার জন্ত দায়ী কে? কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তির পরিচয় কি? 

দ্বিতীয় অধ্যায়__অগুচিৎ ও বিভুচিৎএর ধন্ম ও সম্বন্ধ কি? 
জীবের স্বধন্্ ও বিধর্ম কাহাকে বলে ? বৈধধন্ম অনিত্য ও নৈমিত্তিক 
কেন? বৈষ্ঞব-বিচারে শঙ্কর কিরূপ? অদ্বৈতসিদ্ধি ও অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য 
কি? বাহাবেষ একেবারে নিশ্রয়োজন কিন? সন্বন্্ কি? ইস্লাম 
ধর্মে প্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমের পার্থক্য কি? মহাপ্রভূর ভগবস্তায় শ্রুতি কিছু 
নিদ্ধারণ কবিয়াছেন কিন। ? ম্মার্ড ও বৈষ্ণবাচারে বিরোধ কেন? প্রকৃত 
বর্ণাশ্রম কি স্বভাব ও লক্ষণানুযায়ী ? না, কেবন্স শৌক্রপন্থায় সিদ্ধ? 

তৃতীয় অধ্যায়__পারমার্থিক ও ওপচারিক ধর্মে প্রভেদর কি? 
তথাকধিত শ্বধন্পই কি জীবের নিত্যধর্্ম, না নৈমিত্তিক ধর্শশ ? “ৈষ্ব” এই 
কথাটি কি সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ সন্কীর্ণতাছ্োতক? বৈষ্বধন্্নকি সাম্প্রদায়িক 
অর্থাৎ কোন সাধারণ দল বিশেষের ধন্ম্ব? সন্ধা-বন্দনাদির সহিত হব্রি- 
ভজনের সম্বন্ধ কি এবং উহ্বা কি নিত্য? বৈষ্ঞবধম্ম কি? 

চতুর্থ অধ্যায়__শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও পঞ্চোপাসন1 বা বিদ্ধ বৈষ্বধর্ণে 
সম্বন্ধ ও প্রভেদ কি? পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণণপুজা কি শুদ্ধভক্তি? 
ব্রাহ্ম, পারমাত্ম ও ভাগবত-প্রবৃত্তি কাহাকে বলে? ব্রিকিক্রম-নামের 
অর্থ কি? সন্বন্ধজ্ঞানকে অনাবস্তক-বোধে হরিনামাক্ষর-জ্ঞানে কীর্তন 
করিলেই কি ফল পাওয়া যায়? নিরাকারত্ব ও অসীমত্বই কি একমাত্র 
ভগবত্তা ? শ্রীকৃষ্ণের কি জন্ম, কর্ম, দেহত্যাগ আছে ? সাধকের কৃষ্ণনাম 
করিবার সময় কি কৃষ্রূপ ধ্যান কর্তব্য? জীবতত্ব কি? মায়াতত্ব কি? 


৬৩৮ জৈবধন্ম 


ভক্তি ও পাণ্ডিত্য এক, না পুথকৃ্‌? কি করিলে হরিভজন হয়? দীক্ষার 
পর সাধকের কি কর্তব্য? 

পঞ্চম অধ্যায়_ কর্মকাণ্ড ও বৈধীভক্তির মধ্যে প্রন্েদ কি? ম্মান্তবদ- 
নন্দনের সহিত শুদ্ধ ভক্তির সম্বন্ধ কি ?ন্চায়-মতে “মুক্তি” কাহাকে বলে 
কি হইলে “€েঞ্চব” হওয়া যায়? বৈধ সাধনভক্তি নিত্য কি অনিত্য! 
পঞ্চোপাসক কি আন্তিক? বিঞু্র অঙচ্চাপূজক ( কনিষ্ঠাধিকার্রী ও পঞ্চে- 
পাসক জ্ঞানকাণ্ডীর মধ্যে প্রভেদ কি? ইস্লাম-ধন্ম্ে জীবাত্স-বিঢাৰ 
কিরূপ ? ইসলাম-ধন্ম্, অদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধভক্তির মধো প্রভেদ কোথাষ? 

ষ্ঠ অপধ্যায়_জাতিবিচারের সহিত প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্খ্ের স্ব 
কি? ট্দববর্ণাশ্রম-ধশ্ম কাহাকে বলে? যে কোনও কুলে উৎপন্ন সাঁখকই 
পারমার্থিক ব্রাহ্মণ কিন1? পারমার্থিক ব্রাঙ্গণের সহিত একত্রে মহা প্রসাদ 
সম্মানার্দি পারমার্থিক সঙ্গ করা কর্ব[/কেন? এবং বিবাহাদি ব্যবভাবিক 
সঙ্গই বা কর্তব্য নহে কেন? শ্রদ্ধা ও শরণাগতি-বিচার কিরূপ ? ক্স 
শক্তির সভিত মসুকৃতির সম্বন্ধ আছে কি? সুকৃতির সহিত অসঙ্গেব সন্ধা 
কি? স্ুরূতি কত প্রকার? নিত্া সুকৃতিই কি অস্ফুট-সেবা ? মঠ 
প্রসাদের চিন্ময়ত্ব কেন? বর্ণাশ্রমত্যাগ করিবার অবস্থা বা আধিকাৰ 
কখন হয়? বৈষ্ণব বা পারুমার্থিক ব্রাহ্গণে জাঁতিবুদ্ধি নিষেধ কিনা? 
প্রীবিগ্রহ-সেবায় নিরপেক্ষহার হানি হয় কেন? জাতিকুল-নির্বিিংশষে 
পারমার্থিক ব্রাঙ্গণ-মাত্রেরই কি পরমার্থ-প্রতিপাদক বেদপাঠে অধিকার 
আছে? 

সগ্ডম অধ্যায়- মুক্তাবন্থায় আমি? ও আমার? বুদ্ধি কিরূপ? জীব 
বদ্ধ হয় কেন? কর্জ্ঞানকে অনর্থ-নিবুত্তির অনুপযুক্ত-চেষ্টা বলা হইযাচছ 
কেন? বৈষ্ণব গৃহস্থের সংসার ও অবৈষ্ঞব গৃহস্থের সংসারে প্রভেদ কি? 
গৃহস্থবৈষ্ণবেরও কুষ্তপ্রেমে পূর্ণ অধিকার অর্থাৎ তাহার জগদ্গুণ হও 
প্রাধান্য কেন? বৈষ্ণব গৃহস্থ কি ম্মার্ত-সমাজের দাস? গৃহত্যাগের 


অনুশীলনমাল৷ ৬৩৯ 


অধিকারী কে? তাহার লক্ষণ কি? বেষগ্রহণ-বিচার কিরূপ? গুরু 
শিব্কে পরীক্ষা করিবেন কিনা ? বান্তাশীর সঙ্গ কর্তব্য নয় কেন ? বর্ণা- 
শ্রমঘুক্ত ও বর্ণাশ্রমরহিত ব্যক্তির সঙ্গ ভক্তির তারহম্যান্ুসারে কর্তব্যা- 
কর্তবা কেন? দ্বিজ ব্যতীত অন্যবর্ণ সন্ন্যাসের অধিকারী কিনা ? 

অষ্টম অধ্যায়__কনিষ্ঠ অধিকারী কি শুদ্ধ ভক্ত? তাহার শ্রদ্ধ। 
লৌকিকী ন1 শাস্ত্রীয়? কনিষ্ঠাধিকারীর মুখ্য ও গৌণ লক্ষণ কি? 
মধাম অধিকারী কি শুদ্ধ ভক্ত? কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভুর 
কথিত নাম ও নামকীর্তনকারী বৈষ্ণব-সন্বন্ধে মীমাংসা কি? কনিষ্ঠাধি- 
কাবীর শ্রদ্ধা কিরূপ ? দ্বেষ ও উপেক্ষা কাহাকে বলে এবং কত প্রকার ? 
সম্বন্ধ ও সঙ্গ কিসে হয়? উত্তম ভাগবতের ক্রোধপ্রতিম ভাবোখবাঁক্য 
প্রেম-হুচক, না ছ্েষ-সচক ? কত্রিম-অশ্র-বিসঙ্জন পরিত্যাজ্য কেন? 
কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত হইলেও অভক্ত-শব্দ-বাচ্য কিন? কনিষ্ঠ ভক্তের 
উন্নতি ও অবনতি কিরপে হয়? কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর পাপ ও 
অপরাধ থাকে কি না? মধাম অধিকারীর মুখ্য ও গৌণ লক্ষণ কি? 
জাতি গোৌসাই এবং জাতি বৈষ্ণবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তের ব্যবহার কিরূপ ? 
দীনত। ও কপ! ভক্তির আন্ুষঙ্গিক কেন? প্রচার আবশ্তক কিন ? 

নবম অধ্যায় - অশুদ্ধ শাক্তের বিচার কিরূপ? সভ্যতা বনাম 
শঠতা কিরূপ? ভক্তির সহায়ক হইলেই কম্ম ও জড়-বিজ্ঞানের সার্থকতা 
কিসে অর্থাৎ সমস্ত জগতই বৈষ্বের অজ্ঞাত কিস্কর কিরূপে? প্রাকৃত ও 
ও অপ্রাক্কৃত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান-বিচারে প্রভেদ্ কিরূপ ? শক্তি-শক্তিমান্‌ 
বিচার কিরূপ ? বৈষব কি শুদ্ধশাক্ত ? প্রীকৃত-শাক্ত নাস্তিক মনোধন্ 
কেন? 

দশম অধ্যায় - শ্রীটচতন্ধদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধন্মের সহিত প্রাকৃত 
খণ্ড ্রতিহাসিক বিচারের পার্থকা কোথায়? বেদে কষ্চনাম আছে কি? 
বৈষ্ণবধর্থের ইতিহাস আছে কি? প্রকৃত পণ্ডিত কে? প্রত ব্রাহ্মণ 


৬৪০  জৈবধর্্ম 


অল ৬ম পপ আভা স্ ৬ প্রা আচ ক জপ ৬৬ ওপর ও পা জজ জজ ৯০ ও শি ০ আজ আপ পাচ 


কে? উরািরিতা নিন ও ব্রাহ্গণের মধ্যে ফিজনাহর অনাদর ও নীচ 
জাতির মধ্যে আদর কেন? বৈষ্ণব বহু দেবদেবীর উপাসক ব1। উচ্ছিষ্ট 
ভোজী হইবেন কি? বৈষ্বের জীবহিংস1 নিষেধ কেন ? বৈষ্বের ম্মার্ত- 
শ্রান্ধাদি আছে কি? 

একাদশ অধ্যায়-__-ভগবান্র এবং ব্রহ্ম বা আল্লার প্রতীতির 
প্রভেদ কোথায় ? ভগবানের অর্চনহীন ধন্ম নিতান্ত নাস্তিক কেন? 
ভগবানের অচ্চাপুজাই মানবের আন্তিক্-ধর্ম্নে ভিত্তি-মূল অর্থাৎ সাধন- 
প্রারস্তে নিতান্ত আবশ্তক কেন? অতর্‌ বস্ত দ্বার তদ্বস্ত লাভ হয় কি? 
উপান্তজ্ঞানে জড়ের কল্পন] ও মনের ধ্যান একই কথ! কি ন1? ইসলাম- 
ধর্মের সয়তান ও অবিগ্যার সম্বন্ধ কি? বৈষ্ণব-ধর্ম্নের অর্চাপ্রজা ও 
পঞ্চোপাসক বা বহ্বীশ্বরবাদীর প্রতিমা-পূজা এক কি? শ্রীমৃত্ডিপূজা 
কর্তব্য কিনা ? শ্রীমুত্িপূজা ও ভূতপুজা এক কিনা ? 

দ্বাদশ অধ্যায় হ্াায়শাস্্রমতে সাধ্য ও সাধন কিরূপ? বৈষ্ণবধন্মমতে 
সাধ্য ও সাধন কিরূপ ? চারিটি মহাবাক্য গ্রণ করিয়। জ্ঞানী একদেশদশী 
কেন? মুক্তি সাধন কেন? ফলভোগসাধিনী ও মুক্তিসাধিনী ভক্তিও 
কি সাধনভক্তি বলিয়। গণ্য? শুদ্ধা ভক্তি একাধারে সাধন ও সাধ্য কেন? 
ভক্কতিবিচারে সাধন ও সাধা এক, না পৃথক? 

ত্রয়োদশ অধ্যায়__সংক্ষেপে মহাপ্রভুর উপদেশ কি? ব্রহ্ধাই 
জীবের আদি গুরু, ইহার প্রমাণ কি? সংসম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা 
কেন? উহ! কি সক্কীর্ণতা-ছ্যোতক ? প্রতাক্ষ-অনুমানাদি বেদের গায় 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে কেন? উহাদের অবস্থান কোথায়? একমাগ্র 
শ্রোত-পন্থায়ই তব্জ্ঞান লাভ হয় কি না? তর্কপন্থা তব্বজ্ঞান-নিরপণে 
ব্যর্থ কেন? ব্রন্ধকে শ্রীগৌরহরির অঙ্বাস্তি বলা কি অন্ধতা ও সঙ্ীরণ 
দ্লগ্রীতির পরিচন্ন, নির্ব্বিশেষ ব্রদ্ম শ্বয়ংসি। না আশ্রিত তত্ব? ভুমা 
ব৷ পরমাত্মাকে গৌরহর্রির অঙবৈভব বল কি অযৌক্তিক? পুরুষ 


অনুশীলনমালা ৬৪১ 


ব্রয়ের পরম্পরেবর অবস্থান ও তাহাদের সহিত জীবের স্বন্ধ কি? 
ডগবানে পরম্পর বিষয়-ধর্দের আশ্রয়ত্ব অচিস্ত্য ও সতা কেন? 

চতুর্দশ অধ্যায়__ভক্ত ও অভক্তের চক্ষে ভগবদবতার দর্শনে 
পার্থক্য কেন? অভিধা ও লক্ষণাবিচারে বেদ কৃষ্ণকেই বর্ণন করেন 
কিনা? চিচ্ছক্তিঃ জীবশক্তি ও মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রতি-প্রমাণ কি? 
শক্তিমান হইতে শক্তির পরিচয় বা শক্তি হইতে শক্তিমানের পরিচয় 
কি? লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্কতি-বিচারভেদে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরাবস্থা কি মায়া- 
বাদ? দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির তারতম্যে বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতি হয় কেন? 
স্বরূপশক্তি কাহাকে বলে? তাহার প্রভাবকি কি? উপনিষদে কি 
কি ভগবদবতারের নিদ্ধীরণ আছে? মহামায়া! কি যোগমায়। ? গৌবর- 
ধাম, গৌরলীল।, গৌরমন্ত্র গৌর-অচ্চন-বিচাঁর কিরূপ? গৌর ও কৃষ্ণ- 
মন্ত্রে পৃথক্‌ বুদ্ধি করিয়া! একের মন্ত্র অন্বীকারপূর্বক অন্তের মন্ত্র হ্বীকারে 
কিদোষ? বিষুপ্রিয়াদেবী কি সম্বরূপশত্তি? শ্রীবিষুপ্রিয়ার শ্রীরাধার 
সহিত সম্বন্ধ কি? 


পঞ্চৰশ অধ্যায়-_ইচ্ছার চালক কৃষ্ণ, না কৃষ্ণশক্তি? জীবের 
তটস্থ অবস্থার শ্রুতি-প্রমাণ কি? জীব কি ঘটাকাশরপী ও ব্রন্ম মহা- 
কাশরপী? জীবকি ব্রন্ষের প্রতিবিম্ব? জীবই কি ভান্ত ব্রহ্দ? জীবই 
কি সুপ্ত ব্রহ্ম হইয়া স্থষ্টাদি ও সুখ দুঃখ ভোগ করেন? কৃষ্ণের বিচার, 
জীবের সহিত সম্বন্ধ ও প্রকীশসমুছের বৈচিত্র্য কিরূপ ? আব ভগবানের 
তটন্থশক্তিপ্রহুত, কি স্বরূপশক্তি-প্রন্ুত ? চিদ্বিষয়-বর্ণনে জড়ীয় শব্দ, 
কাল ওউপম! ব্যবহারোপযোগী কি না? অচিন্ত্যভেদাভেদতব ব্যাপারটি 
কি? মায়! কোন্‌ অবস্থায় শ্বরূপশক্তি ও কোন্‌ অবস্থায় জড়শক্তি ? 
ঈশ্বব্ধে জীবে ভেদ কোথায়? লিঙ্শরীর কি অনিত্য ও প্রাকৃত? 


মুক্তজীব কি নির্দোষ ও সম্পূর্ণ এবং মুক্তজীবের কি তটস্থ-ত্বভাব ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয়? 


৬৪২ জৈব 


সপ আকিজ শপ শত শক্ত শী তশতিতি অলপ শপ শি জপ শা চপ পর জপ, 


যোড়শ অধ্যায় _নিতামুক্ত জীব কি মায়ার বিষয়-বাপাব 

অবগত আছেন? কোন কেন জীবের মুক্ত বা বদ্ধ হইবার কারণ কি? 
জীবের সর্বোত্তম ও সর্বাধম অবস্থা কি? সাধকের বিপ্রলম্ত কি কেবল 
হুংথ ? জীবের মুখ দুখ বাস্তবিক র্লেশজ্বনক, মঙ্গলগ্রদ? না স্থপ্রদ? 
জীবের ক্রেশ-ভোগের জন্য মায়াকে স্্টি করিয়া ব] জীবকে স্বতন্ত্র বান। 
দেওয়ায় ভগবান্‌ নিট নহেন কেন? সত্বগুণ বা সত্বগুণের ক্রিয়া! পুণা- 
কন্মন বাঞ্চনীয় কি? জীব শুদ্ধ হইযাও মায়াবদ্ধ হয় কিরপে ? মায়া ও 
অবিদ্যা কি এক? কর্দফলপ্রদাতা আমৃষ্ না ঈশ্বর ? পঞ্চভূতের পরিচয 
কি? কম্মের কর্তা জীব না্শ্বর? অবিদ্ধা ও প্রধান (জড়) কি এক? 
কন্ধের ফলভোক্তা জীব না নশ্বর? বদ্ধজীবের স্থল ও সুগম দেহে আত্মার 
অন্তিত্বের প্রমাণ কোথায় ? 

অগ্ডদশ ভপ্যায়- মুক্তির পর চিছিলাস-সন্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি? 
সাপুসঙ্গ অর্থেই কি নির্জনতা-শবব? ভভক্তিলাভের উপায় একমাত্র সাধু 
সঙ্গ, না কর্মজ্ঞানবৈরাগ্ায ? ভাগাবান্‌ জীবের ছুইবার সাধুসর্দ কি কি? 
বৈষ্ণব বলিতে গৃহত্যাগী না গুহস্থ? স্বরূপগত মায়ামুক্তি ও বস্তগত 
মায়ামুন্তি এক, না পৃথক? গৌর ও কুষ্ণচলীলার উপাসকগণের প্রয়ো- 
জন পৃথক্‌ না? এক? বলদেব-প্রকটিত জীব ও সঙ্কর্ষণ-গ্রকটিত জীবের 
ভেদ কি? নিত্যমুত্ত ও সাধারণ জীব ( বদ্ধ বা মুস্ত ) পরস্পরের ভেদ 
কি এবং প্রত্যেকে কত প্রকার? 

অষ্টাদশ অধ্যায়-__বস্্রবিকারবাদ বেদসম্মত। না বেদবিরুদ্ধ? 
বেদান্তের গ্রতিপাগ্ কি -শক্তিপরিণীমবাদ না বস্তপরিণামবাদ? শরতি" 
প্রমাণে ভগবানের ত্রিবিধকারকত্তের দ্বারা সবিশেষত্ব ও অবতারবাদ 
প্রমাণিত কি না? বিবর্ঁবাদ ও মায়াবাদ এক না পুথকৃ? শঙ্গরের 
গৃহীত চারিটী উপনিষদ্‌ বাক্যের অর্থ কি? বিবর্তবাদ বেদসম্মত না 
বেদবিরুদ্ধ? মায়াবাদ কিন্নূপে খণ্ডন করা হইয়াছে ? 
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উনবিংশ অধ্য।য়__ভক্তির শ্বরপ ও তটন্থ লঙ্গণ কি? ভভ্তির 
বাধক কি? ভক্তির বৈশিষ্ট কি? বঙ্গানন্দ ও সেবানন্দে পার্থকা 
কি? সাধন ভত্ভি ও সাধা প্রেমভক্তির সন্বন্ধ কি? বুঞ্ঞ্রেম কি সাধ্য? 
ব্ণাশ্রম-ধন্মের সুটটুতা কথন? আর্ত, অর্থাঘী, জিজ্ঞাস্ত ও জ্ঞানীর কখন 
হরি-ভজনের যোগ্যতা হয়? ভক্তির অন্ুধুল ও প্রত্িকিল কোন্‌ কোন্‌ 
মুক্তি? হরিভভজনকালে কন্ুত্যাগ প্রায়শ্চত্তাহ কি না? শ্রবণ ও 
কীতনের প্রাধান্তা কেন? নবধাভক্তিতত্বকি কি? নাম ও মন্ত্র কি 
এক» না পুথকৃ? কৃষ্চভঞের অর্চা-প্ুজা বিহিত কি না? দীক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা কেন? আঅথয় ও ব্যতিখেক অথব। বিধি ও নিষেধ ভেদে 
৬৪ ভক্ত্ঙ্গ কি কি? 
বিংশ অধ্যায়_গুরুর যোগ্যতা কি নিরপেক্ষ, না অ.দববর্ণাশ্রম- 
বিচারের অপেক্ষা করে? গুরু কথন পরিত্যাজা? ভক্ভিমার্গ একমাত্র 
নিকণ্টক কন? স্মাভ বা মায়াবাদীর অধীন থাকিয়া শআরৌশপন্থা ত্যাগ 
করিলে উৎপাত কেন? পরিপ্রশ্্ বা জিন্ঞাসায় কি লাভ? ভোগ 
ভংক্তবিরোধী কেন? ্রীমায়াপুরের সর্বগ্রেউ-তীর্থরূপে গ্রাধান্ত স্্ধে 
ভখিষ্যদ্বাণী কি? অত্যাহার ভক্তিবিবোঁধা কেন? বেষ্ণবের কিবপে 
এবং কোন্‌ একাদশা পাল? সঙ্গ কাহাকে বলে? ম্মান্ত পঞ্চোপাসক 
ও বহুদেবযাজী বা ক্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ভক্তিবিরোধী কেন? অর্থ ও জন- 
সংগ্রহের লোভে শিব্য-বাবসায় বা শিষ্যের দাসত্ব সাধকমান্রেরই ভরৃক্ত- 
প্রতিকূল কেন ? হরিভজন-তা্পযা ব্যতীত বেদাদি শাস্ত্রের অর্থবাদ 
বা অপব্যাখ্যা ভক্তিবিরোধী কেন? যথালাভে সন্তষ্ট না হইয়া শিষ্যের 
বা ধনবানের নিকট অর্থাদ্ি যাক্জঞা ভত্ভিবিরোধী কেন? প্রতিষ্ঠাশার 
ব্যাঘাতে অমর্ষ বা ভাগ্যের বিয়োগে শোক ভক্তিবিবোধী কেন? শিঘ্কে 
অর্থাদ্দির জন্ত উদ্বেগ দেওয়া এবং লোককে শুদ্ধরভত্তির কথা না! বলিয়া 
হিংসা কর! ভক্তিগ্রহ্িকুল কেন? আত্মনিবেদন বা শরণাগতি কি? 


ভক্তাঙ্গের অঙ্গাঙ্গি-বিচার কিরূপ? ক্ষ ও বৈষ্বনিন্দাশ্রবণ ভক্কি- 
বিরোধী কেন? ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ অর্চনমার্গের অন্তর্গত? 
শ্মদ্ভাগবত সর্বশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেঠ কেন? শ্ররীমায়াপুর কি মথুরা? 
বৈষ্ণবসেবা কৃষ্ণসেব। হুইতে শ্রেষ্ঠ কেন? হরিভজন-উৎসব কর্তব্য কি 


না? উর্জ ও জয়স্তীত্রত পালনীয় কিনা? অনধিকারীর পক্ষে অনধি- 
কারীর নিকটে -ভগবলীলাকথ1 কীর্তন ও শ্রবণ কর্তব্য কি না? 


একবিংশ অধ্যায়-কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে মধ্যমাধিকারি-ভক্ত-বিচার 
পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই হঠাৎ উত্তমাধিকারীর ন্যায় কৃত্রিম তৃণাদপি- 
ভাব প্রদর্শন কর্তব্য কিনা? এবং তন্দার প্রকৃত সাধুর সহিত অসাধুব 
সাম্যহেতু সাধুর নিকট অপরাধ হয় কি না? বৈধী ভক্তি ও রাগামুগা 
ভক্তির সম্বন্ধ কি? ষড়গোম্বামীর অনুকরণে অর্চনমার্গী বাগানুগার 
অভিনয় ব! রসভঙক্গন করিতে পারেন কি না? নির্ভেদব্রঙ্গজ্ঞানীর 
পরিণাম কি? নির্ভেদত্রঙ্মজ্ঞানী ও বিষুঞশক্রর সম্বন্ধ ও পরিণাম কি? 
ভগবদগতিলাভের কয় প্রকার উপায়? অনুকূল ও প্রতিকূল কৃষ্ণানু- 
শীলনের দৃষ্টান্ত ও পার্থকা কি? কাম ও সম্বন্ধ এক, না পৃথক্‌? 
রাগাত্মিকা ভক্তি কয়প্রকার এবং কাহাকে বলে? কাম ও প্রেম 
কোন্‌ স্থলে একার্থবাচক এবং কোন্‌ স্থলে পৃথক? শৃঙ্দার 
বা মধুর এবং বাংসল্য, সখ্য ও দ্াস্ত রসত্রয়ের পরস্পরের পাকা 
ও বেশিষ্ট্য কি? জীবের বন্তসিদ্ধির অবস্থায় বা নিত্যসিদ্কস্বরপে 
প্রত্যেকেরই কি ক্ত্রীরপ ন! পুরুষদন্ূপ? প্রাকৃত ব্্রীমাত্রেই এই 
জগতে বা পর জগতে কি গোপী হন? জড়জগতে স্কুল দেহে 
পুরুষরূপ হেতু তাহাদ্রের কি আদৌ মধুররসে কৃষ্ণভজন-যোগাতা 
নাই? যদি থাকে, তবে কিরূপে সাধন করিবেন? কোন্‌ কোন্‌ সাধক 
বস্তসিদ্ধি-অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রীরূপে কষ্ণভজনে যোগা হন? দগুকারণা- 
বাসী খষিগণ কে? তাহার! কিরূপভাবে কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন? 
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জ্ীরামচন্দ্র যখন স্বয়ং একই বিষুতত্ব, তখন তিনি রাম অবতারেই দণ্ড- 
কারণ্যবাজিগণের মনোবাঞ্ধ। পুরণ করিলেন না কেন? অর্থাৎ হ্বয়ংই 
শৃন্দার রসের বিষয় হইলেন না কেন? 

কোন্‌ কোন্‌ সাধকের সিদ্ধিক্রমে ব্রজসেবা বা দ্বাব্রকাপুর-সেবা লাভ 
হয়? নিত্যসিদ্ধা গোগী ও সাধনসিদ্ধা গোগীগণ কিরূপভাবে কৃষ্চভজন 
কৰিয়াছিলেন? নিত্যসিদ্ধ ভক্ত কাহার? জাতরুচি সাধক দান্ত, 
সখ্য ও বাৎসলা-রসে কিরূপভাবে সেবা করিবেন? সাধক স্বয়ং শুঙ্গার 
রসে ও বাৎসলা, সখা ও দাস্ত রসত্রয়ে আপনাকে মুল আশ্রয় বিগ্রহ মনে 
করা উচিত কি না? অন্তরে রাগ বা রুচি উৎপন্ন না হইলে কি কতা 
কর্তব্য? বাগান্থগা সাধকের বৈধী ভক্তির অনুশীলন একেবারে পরিত্যাগ 
করিবেন কি না? রাগান্ছগ লাধক শ্রীগুরুকে কি ভাবে দর্শন করিবেন? 
রাগাঙ্গ সাধকের বাহা ব্যবহার কিরূপ ? 

দ্বাবিংশ অধ্যায়_ জীবের সর্বাপেক্ষা লাভ কিসে হয়? ভাবের 
স্বরূপ লক্ষণ কি? “হলাদিনীসারসমবেত” কাহাকে বলে? রাগানুগ 
সাধক কি অনর্থঘুক্ত, না অনর্থ-মুক্ত ? রুচি কাহাকে বলে? উহাই কি 
রাগ? ভাবইকি রতি? প্রেমের সহিত উহার সম্বন্ধ কি? মুক্ত ও 
বদ্ধজীবের ভাবের পার্থকা ও ক্রিয়া কি? ভাব বা রুতি কি স্বয়ং 
আম্বাদ-ম্বরূপ।, না আম্বাদের হেতুরূপা ? প্রহলাদ ও খধরবের? শুকের, 
শরজীবের ও জগাই-মাধাইর কি প্রকার ভাব হইয়াছিল? শুদ্ধভক্তের 
বাহতুবাচার-দর্শন কর্তব্য কিনা? তাঁদুশদর্শনকারী অসাধু ব! অপরাধাঁ 
কিনা? “অপি চেং সুছুরাচারঃ শ্লোকের একার্থবাচক অন্ত শ্লোক কি 
আছে? বাহ্‌ছুরাচার শুদ্ধভক্তের সাধুত্বের মাপকাঠি কি না? অনন্থ- 
ভক্তি ও পাপের একত্র অবস্থান সম্ভব কিনা? মহাপ্রভুর গাহস্থালীলা 
ও সন্্যাসলীল! কিরূপভাবে আদর্শ হওয়া উচিত? ভাবাভাস ও 
রত্যাভাস.কত প্রকার? 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায়__ ব্রহ্মা, পরমাত্মা ও ভগবংপ্রতীতিহ্চক নাঃ 
সমূহে পার্থক্য কি? নামাভাসের মাহাত্ম্যহ্চক কি কি শ্লোক আছে ?ক 
পরমার্থের উপায় নহে কেন? নাম বস্ততঃ বর্ণের বা শব্দের স্তরাং ক 
ও জিহ্বার অতীত কিনা? বিষুখতত্বে কোন্‌ নাম সর্ববাপেক্ষা মধুব 
একমাত্র নাম-সাধনকালে অন্ঠ অঙ্গ সাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যায় 
নিরন্তর নাম করিবার উপায় কি? 

চতুবিংশ অধ্যায়__নামাপরাধ হয় এবং যায় কিসে? না! 
সাধকের নামাপরাধ জ্ঞান নিতান্ত 'আবশ্তাককি ন1]? একান্ত নাম: 
গুরুকে বেদান্ত-দর্শনাদি শাস্ত্রের গুরু অপেক্ষা শ্রেঠ জ্ঞান না করিলে 7 
হয়? নামার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতি অপেক্ষা অন্তান্ত বিচারক্চক শ্রুতি 
বচনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলে কি হয়? নামে অর্থবাদী ও কল্পনাকার 
পাষণ্ড কেন? অর্থ বা প্রতিষ্ঠালোভে নামজীবী অপরাধী কেন 
সন্বন্ধজ্ঞানহীন কীর্তনকারীগণের মগ্ডলে যোগদান কর্তব্য কি না? 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় মায়াবাদীকে কি বৈষণবোচিত ক্রিয়াকলাপদার 
বৈঝুবাভাস বলা যাইবে ? ভোঁগবাঞ্ছ। থাকিলে নামাভাস হয় কি না 
নামাভাসীর কিসে নামোদয় হয়? গৃহস্থ বৈষ্বের গৃহত্যাগ করিলে 
কি শুদ্ধ নামোদয় হয়? নামাভাস নামিকৃষ্জের চক না হইলেও খস্থু 
শক্তি থাকে কি না? এবং সেই বস্ত শক্তির দোহাই দিয়া নামাভাস: 
নামে পরিণত করিতে পারাযায়কি না? নামাভাস কোথায় নাম 
পরাধ? অনেককে বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াকলপে বহছুদ্দিন অতিবাহি 
করিতে দেখা গেলেও মনঃকলিত সিদ্ধরূপ ভাবনাদ্বারাও কেন সিদ্িলা 
ব। কষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত দেখা যায়? তাহাদের মঙ্গলোপায় কি? বস্তশকি 
দোহাই দিয়! নামাপরাধীর কি ফল লাভ হয়? এক কৃষ্ণনামে যখ 
সর্ববানর্থ নাশ হয়ঃ তখন নিবস্তর বহু নামসাঁধন আবশ্তক কেন ? 

বড়বিংশ অধ্যায়--কঞ্জকে “বিষয়? ও ভক্তকে “আশ্রয়”, বলা ₹ 


অন্বশীলনমাল! ৬৪৭ 


কেন? কোন্‌ স্থলে “কৃষ্ণ “আশশ্রয়' ও ভক্ত বিষয় ? কৃষ্ণের সাধারণ- 
লীলায় কে কোন্‌ বিষয়ে সহায়? বেণু মুরল ও বংশীতে ভেদ কি? 
পাঞ্চজন্তের লক্ষণ কি? 

সপ্তবিংশ অধ্যায়- অনুভাব ও উদ্ভীস্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি? 
সান্বিকভাঁব কাহাকে বলে? উহ কিরূপ ও কিরপে উদ্দিত হয়? 
সাত্বিক বিকারসমূহ কত প্রকার ? পঞ্চভূত ও প্রাণের সহিত উহাদের 
সম্বন্ধ কি? অন্থভাব ও সান্বিকভাব কি এক, না পুথক্‌? মনোবৃত্তি- 
সমুহের সহিত সাত্বিকভাবসমূহের সম্বন্ধ কি? সাত্বিকভাবের পর পর 
ক্রম কি? রতির সহিত সারন্বকভাবের সম্বন্ধ কি? সত্বাভাস ও 
নিঃসন্বাভাসে পার্থকা কি? সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাবসমূহ কি এক? 
এ নামে তাহার অভিহিত কেন? তাঁহারা কত প্রকার? ভখবজনক 
চিত্বৃত্তিসমূহ কত প্রকার? উহ্ারা কোন্‌ কোন্‌ ভাব উৎপন্ন করে? 
আগন্তক ও ম্বীভাবিক ভাব কি? ভক্তভেদে ভাবোদয় ভেদ 
আছে কি ন1? 

অষ্ঠাবিংশ অধ্যীয়-_-বাঁলকবালিকাঁয় যে কষ্ণচরৃতি আভাস দেখা 
যায়, তাহা! কি? শান্তরতি কি শুদ্ধরতি ? তাহা! কি? ব্রজবাসী ও উদ্ধব 
বা পাগুবাদির রৃতির পার্থক্য কি? চিদ্রতির ন্যায় জড় অলঙ্কারশাস্ত্রে 
কি শান্তরতি আছে? কৃষ্চভাবের অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে সপ্ত গৌণী 
রতি কিকি? উহাদের “রতি-আথ্যা কখন? গোঁণী রতি কিনিত্যা? 
রতি আখ্যা না থাকিলে উহ্ারা কি? রতির সহিত বিভাব, অন্থভাব, 
সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসমূহের সম্বন্ধ কি? অপ্রাকৃত সম্ভোগে ও 
বিপ্রলস্তে পার্থক্যখকি? চিদ্রস বা কৃষ্ণরৃতিকে ভক্তিবিলাস বল! হয় 
কেন? প্রাক্তন সংস্কার পরিবর্তিত হয় কিসে? চিন্ত্য লৌকিকী ও 
অচিন্ত্য অলৌকিকীভাবে পার্থকা কি? বসতন্বে অধিকারী কে? 
অনধিকারীকে রসকথ ব্যাখ্যা করিলে কি দোষ হয়? ইতর শাস্ত্র 


৬৪৮ জৈবধর্মম 


পাঠ বা অন্ত সকল প্রকার উপায় ত্যাগ করিয়। মুখ্যশাস্ত্র ভাগবত পাঠ 
করিয়? অর্থ উপার্জনপূর্বক জীবিকা-নির্বাহ করিলে কি দোষ হয়? 
তাহ] ব্রাহ্গণোচিত শাস্ত্র-বাবসায় কি ন1? তাহা ছাড়িয়া দিলে 
ব্রাহ্মণের কিসে জীবিকা-নির্বাহ চলিবে ? 

উনত্রিংশ অধ্যায়--শাস্তরসের বিভাব, অন্ুডাব, সাত্বিক ও 
সঞ্চারি-ভাব কিকি? বিরাট.ব1 বিশ্বরূপ-দর্শন, নিজ্জন স্থানঃ উপ- 
নিষদনুশীলন, ব্রহ্ম ও পরমখম্-বিচার প্রভৃতির সহিত শুদ্ধরতির সম্বন্ধ 
কি? দাস্তব্রসে কষ্ণের রূপ কি প্রকার? দাম্তরসে কঞ্চের কতপ্রকার 
দাস আছেন ?তাহাদের নাম কি কি? প্রত্যেক প্রকারের আবার কত 
প্রকার ভেদ? তাহাদের নাম কি কি? সখ্যরসে কৃষ্ণের কতগ্রকার সথা 
আছেন? তাহাদের নাম কি কি?প্রত্যেক প্রকারের আবার কত প্রকার 
ভেদ? তাহাদের নাম কি কি? গোষ্টে, পুরে ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্য 
কোন্‌ বয়স? বিশ্রস্ত-প্রণয় কাহাকে বলে? 

ভ্রিংশ অধ্যায়-যশোদা ও বলরেবের বাৎসলোর পার্থক্য কি? 
যুধিষ্ঠির ও উগ্রসেনের বাৎসল্যের পার্থক্য কি? উদ্ধব, শিব, নারদ, 
গরুড় ও পাগুবাদির পরস্পরের রসের পার্থকা আছে কি না? মধুর 
রসে কোন্‌ কোন্‌ ব্যভিচারী ভাবের অবস্থান এবং কোন্‌ কোন্টার 
অভাব? শান্তাদি পঞ্চ মুখ্যরসের সহিত সপ্ত গৌণরসের কিরূপ মিত্রতা 
ও শত্রুতা অর্থাৎ অগ্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ কি প্রকার? রসাভাস ও 
বসবিরোধ কাহাকে বন্পেঞ? তাহ! কত প্রকার? তাহ! দোষের কেন? 
কোন্‌ অবস্থায় বিরুদ্ধভাবসমূহ একত্র মিলিত হইলে অত্যন্ত চমতকারিতা 
হয়? উপরস, অনুরস ও অপরসে ভেদ কি? ূ 

একক্রিংশহু অধ্যায়-__-চিদ্বিলাসসন্বন্ধে ঘুক্তিবাদীর বিচার ঠিক নয় 
কেন? চিজ্জগতের ও জড়জগতের বিলাস ও রসের পার্থক্য ও সামৃশ্ঠ 
কিসে? নিবৃত্ত শাস্ত-রসাশ্রিত ব্যক্তির সহিত চিজ্গতের ও জড়" 


অনুশীলনমালা ৬৪৯ 


জগতের মধুর-রসের সম্বন্ধ কি? শান্তরসাশ্রিত মধুররসা শ্রিতের নিকট 
দুর্ভীগ! কেন? মিশ্রসব ও শুদ্ধসবে পার্থক্য কি? শুদ্ধসত্ হৃদয়কে 
উজ্জল করে কিরূপে? ম্বকীয় ও পরকীয় মধুররসে পার্থক্য কি? 
জড়জগতে মধুররস কেন দ্বণ্য রস? চিজ্জগতেই বাঁ কেন উহ! উজ্জল- 
বস? কৃঞ্চের চতুপ্পাদ বিভূতি কিকি? গোলোক ও ব্রজ বা গোকুল 
এক, না পুথক্‌? ব্রজ কি প্রাপঞ্চিক ? গোলোকের হ্বরূপ কিরূপ? 
কোন্‌ প্রকার মুক্তপুরুষের পক্ষে গোলোকদর্শন সম্ভব? স্বরূপসিদ্ধ ও 
বস্তসিদ্ধ ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি? ব্রজরসিকমাত্রেই কি গোলোক 
দর্শন করেন ? চিদ্রসে অভিমান বস্তুটী কাহাকে বলে? উহাদ্বার! 
কি কি ব্যাপার হয়? গোলোকে ত্রজের হায় যশোদার প্রসব» স্থাতিকা- 
গৃহ) অভিমন্ত্য-গোবদ্ধনাদির অস্তিত্ব আছে কিনা? ব্রজেই বা লক্ষিত 
হয় কেন? আর গোলোকেই ব। তাদৃশ বিবাহ বা পরদ্বারত্বাদি হয় না 
কেন? তবে কি ব্রজলীলার নিত্যতা নাই? “্যাঁদৃশী ভাবনা যন্ত 
সিদ্ধির্ভবতি তাদুশী" ন্যায়াবলম্বনে কৃত্রিম মনঃকল্পনা বা চেষ্টাদ্ধারা 
শিজের সিদ্ধদেহ ও সিদ্ধসেবা শোধিত করা সাধকের সাধনকালে 
গ্রয়োজন কি না? সকল ব্রন্গাণ্ডেই কি কৃষ্ণের প্রকট-লীলা 
তয়? এবং প্রত্যেক ব্রঙ্গাণ্ডে কি একটী ব্রঅধাম বিদ্যমান? কৃঝ্ঃ 
অপ্রকট হইলে লশলার সহিত ধাম কি অপ্রকট হন? লীলা অপ্রকট 
হইলে ধাম প্রকট থাকেন কেন? শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্‌ স্বভাব 
থাঁকিলেও পরম্পরের মধ্যে পরকীয় রস সম্ভব হয় কিসে? 

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়-_ ব্রজরসকে “পরমানন্দ-তাদাত্মস্বরূপ” বল। হয় 
কেন? গোলোকের পরকীয়া গোপীগণ গোকুলে স্বকীয়! হইয়াছিলেন 
কেন? কৃষ্ণের চেট, বিট, বিদূষক ও পীঠমর্দের মধ্যে কাহার কোন্‌ 
রস? তাহাদের নাম কিকি? আগুদুতী কাহার? পুরবনিতা ও 
ব্রজবনিতার কষ্চপ্রেমে পার্থক্য কি? “যাঃ শ্রত্বা তৎপরো ভবে" 


৬৫০ জৈবধর্মম 

এই “তৎপর*-শব্দের অর্থ কি? অভিমন্য ও গোবদ্ধনাদি নিত্য কি না? 
ব্রজদেবীগণের সহিত তাহাদের কাম প্রাকৃত নরনারীর হ্তায় কি না? 
পরোঢ়া ব্রজবাসিনীগণ কত প্রকার ? তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য 
কি? উপনিষদগণ কিরূপে ব্রজেন্্রননদনে প্রেমলাভ করিয়াছিলেন? 
সাধনপর ব্রজরাগাছুগ মানব বন্তসিদ্ধিক্রমে কিনূপভাবে ব্রজ্গোপীত্ব লাভ 
করেন? বিভিন্ন দেবদেবীর সহিত কৃষ্ণের বা কৃষ্ণশক্তির সম্বন্ধ কি? 
কোন্‌ কোন্‌ দ্রেবী কিরূপে ব্রজে কষ্চসেবা1 লাভ করিয়াছিলেন? ত্রহ্গ- 
গায়ত্রী ও কামগায়ন্রী পরম্পর এক, না পৃথক? কামগায়ত্রীরূপে কিরপে 
ব্রজে কষ্ণসেব প্রাপ্ত হইলেন? ব্রজগোগীগণ যখন নিত্যকাল কৃষ্ণের 
সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা, তখন ব্রজগোপীগণের সহিত গান্বর্ববিবাহসব্েও 
গোলোকে কষ ও তাহাদের মধ্যে পরকীয় রস কিরূপে সম্ভব হয়? 
নিত্যপ্রিয়া গোপীগণের ম্ব্ূপ কি? কোথায় কোথায় তাহাদের নাম 
আছে? শ্রুমদ ভাগবতে তাহাদের নাম নাই কেন? 


ত্রয়স্তিংশ অপ্যায়__গ্রীরাধাকঞ্েের লীলালোচনায় সাধারণ মাঁনব 
ব1 দেবদেবীর অধিকার নাই কেন? শ্রীরাধার স্বরূপতত্ব কি? শ্রীমতীর 
সথী, নিত্যসখী, প্রাণসখী ও পরমপ্রেষ্টসখীগণের নাম কি? যুথ ও 
গণে পার্থক্য কি? ব্রজগোগপীর নিকটে কৃষ্ণের চতুভূজত্ব লোপ পায় 
কেন? জড়রসে ও চিদ্রসে সামান্তা নায়িকার ভেদ কি? কুজার 
রতি পরকীয়া হইলেও উহ মহিষীগণের রতি হইতে শ্রেষ্ঠ নে কেন? 


চতুষ্তসিংশগু অধ্যায়__-সখী-ন্নেহাধিক! প্রিয়সখীগণ স্বয়ং কৃষ্ণসপ্ম 
অভিলাষ করেন না কেন? তাহারা যাবতীয় সখীর মধ্যে সর্বশেষ্টা 
কেন? চিন্ময় অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের মধ্যে পরম্পর আবার দ্বেষাদি 
ভাব থাকে কেন? কুষ্ণপ্রেমরসের মাহাত্ম্য কেন? শ্রীরাধা ও চন্দ্রা 
বলীর পরম্পরের কষ্ণপ্রেমের বৈশিষ্ট্য কিরূপ ? 


আনুশীলনমাল! ৬৫১ 


শা শশাশ, শন পজ আপচ জা এক শক ৬ ৯ শি শন শি শি পনি শন তলত জপ পি আজ আপদ এ এজ সা অপ হজ জজ প্গজন ভা জজ জা আজিজ লা অপ সপ 


পঞ্চত্রিংশও অধ্যায়- শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ও শুষ্জ্ঞানীর সম্মুখে 
মধুররসালোচনার নিষেধ কেন? শৃরঙ্গারবসে মৃত্যু ও আলম্ত কি ভাবে 
অবস্থিত ? 

বট ত্রিংশও অধ্যায়--কুজা, মহিষী ও ব্রগোগীর বতির পরম্পর 
পার্থকা কেন? প্রেমের বিকাঁশসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, কষ্ণ-নিষ্টস্বরূপ 
ও তাহার লক্ষণ কি? স্বতন্সেহ ও মধু-ন্সেহের বৈশিষ্ট্য কি? মদীয়ত্ব 
ও তদীয়ত্ব ন্নেহ কি প্রকার? অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীক্ষ্চও মাদন 
মহাভাবের গতি জানেন না, একথা কিরূপ? বিপ্রলন্ত সনম্ভাগের 
পুষ্তটকারক, একথার অর্থ কি? মধুর-রসে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পুর্বব- 
ঢাগ কাহার হয়? প্রেমবৈচিত্ত্য কাহাকে বলে? মহাঁভাবে মুত্যু 
কাহাকে বলে? 

সপুব্রিংশগ অধ্যায়-_পূর্বরাগ ও প্রবাস কাহাকে বলে? কত 
প্রকার? দশ দশ! কাহাকে বলে? বিপ্রলন্ক কি ম্বতঃসিদ্ধ ততঃ না 
অনিত্য ? 

অষ্টত্িংশৎ অধ্যায়__জাগর ও স্বপ্নে পার্থক্য কি? কৃুষ্জর প্রকট 
ব্রজলশল কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার? 

উনচত্বারিংশ অধ্যায়-ম্বকীর় ও পরকীয়ভাবসন্বন্ধে শ্রীজী ব- 
গোম্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত কি? পরাকা্টাশ্বাস কাহাকে বলে? পাল্য- 
দাসীর স্বভাব গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ? শ্রীগৌব্রপ্রিয়পর্ধদগণের কৃত 
কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থে শ্ীরাধাগোবিন্দের সেবাবিষয়ে কিরূপ বচন লিখিত 
আছে? শ্রী সকল বচন কোন্‌ কোন্‌ ভাবের আদর্শ স্থল? শ্রীগৌর- 
স্থনদর নিজ প্প্রিয়তম ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কোন্‌ বিষয়ে ভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন? 

চত্বারিংশও অধ্যায়-_বহিন্দ্ূথের সাময়িক কুষ্ণকথাশ্রবণাভিনয় 
ও অন্তম্ুখের রুষ্চকথা-শ্রবণ কি একই কথা? শ্রবণ দশা বা দীক্ষা 


৬৫২ জৈবধর্মম 


শপ আআ আপ জা ৩১ অন পাত ওপর ওত ডি 8 ও এ তত ড ৪) 8১ উওর 


কথন পূর্ণ হয়? পরাকাণ্ঠীশ্বাসের সহিত বরণ দশার সম্বন্ধ কি? লীল 
মরণের প্রণালী কি? মনকে কিরপেম্থির করিয়া কোন্‌ প্রণালী 
লশলাম্মরণ করিতে হইবে? শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলা 
প্রবেশ করিবার কোন প্রণালীক্রম আছে কি না? তটস্থ হইয়া ( 
ভাবে লীলা করা যায়, তাহাই কি প্রকৃত ও পূর্ণ স্মরণ? অপ্রাক 
কষ্করসের কিরূপ সাক্ষাৎকার লাভ হয়? “যে দিন গৃহে ভজন দেখি 
গৃহেতে গোঁলোক ভায়”-__ এই কথার সহিত গোকুলে গোলোক-স্ফ্ি 
সম্বন্ধ কি ? 
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